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ভারত সরকারের অর্থ|মনকৃল্যে 
ঘাম; প্য়ত্রিশ টাক! 


প্রকাশকের নিবেদন 


পরিশেষে শ্রীপ্রিয়নাথ জানার সুদীর্ঘ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল “বঙ্গীয় 
জীবনীকোষ', প্রথম খণ্ড, প্রকাশ সম্ভব হল। মাতৃভাষায় বহু আকাজ্কিত 
একখানি তথ্য-সন্ধ।নী আকর গ্রন্থের অভাব পূরণ হল। এই স্থবৃহৎ কোষ-গ্রস্থ 
প্রকাশনের সকল কৃতিত্ব ও প্রশংসা অতি অবশ্তই ভারত সরকারের শিক্ষা 
বিভাগের ডিপার্টমেন্ট অব. কালচারেরই প্রাপ্য। মাতুভাষা পরিষদ স্বল্পবিত্- 
সম্পন্ন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক একটি প্রতিষ্ঠান । সঙ্ছদয় সরকারের 
আধিক আহ্কূল্য না পেলে প্রায় বিত্রহীন এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরপ মূল্যবান 
একখানি গ্রন্থের প্রকাশ কখনোই সম্ভব হত না। সেজন্য সর্বাগ্রে ভারত 
সরকারকে পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । 

লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও মিত্রতা প্রায় তিন দশকের । প্রথম যখন 
পরিচয় হয়, তখন তিনি থাকতেন ঠন্ঠনিয়া কালীবাড়ীর অদূরে অতি জরাজীর্ণ 
এক পোড়ো মেস বাড়ীপন শ্বল্প-পরিসর এক নির্জন কক্ষে । আকুতি প্রক্কাতির 
একান্ত প্রতিকূল পরিবেশে কক্ষটি একমাত্র জেলের মেলের সঙ্গেই তুলনীয় 

সপ্তাহান্তে গ্ররতি শনিবারে তার এই কক্ষে আমাদের মাতৃভাষা পরিষদের 
(তৎকালীন নাম গ্রন্থবাণী পাঠচক্র') সাপ্তাহিক সাহিত্য-বাসর বসত। অভ্যাগত 
সভ্যদের তিনি কুকারে স্বহস্তে প্রস্তুত বিচিত্র থাছ্সম্তার সহান্তে পরিবেশন 
করতে করতে মাতৃভাষায় “কোষগ্রস্থ' প্রণয়নের সম্ভাবনাময় পরিকল্পনার ব্যাখ্যা 
করতেন। তারই অন্যতম সার্থক ফর্াক্রুতি এই জীবনীকোষ। একটি বিশেষ 
মহাবিষ্ভালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে তিনি অধিষ্ঠিত। কর্মের অবসরে 
দিনের পর দিন অমাচ্গুষিক পরিশ্রম সহকারে তিনি এই কোধগ্রস্থ প্রণয়নে 
সক্ষম হয়েছেন। প্রণয়নশেষে প্রকাশনের জন্যও দীর্ঘদিন ধরে তীর প্রয়াসের 
অন্ত ছিলনা । অবশেষে সরকারের সহায়তায় তার সে প্রয়াস সার্থক হল। 

লেখক বীরতুমি মেদিনীপুরনবানী স্বাধীনতা-সংগ্রামী । তিনি তীর কৃতিতবপূর্ণ 
গৌরবময় ছাজজীবন মাতৃতূমিত্ব মৃক্তি-কামনায় শেষ ম্বাধীনতা-সংগ্রাম 


৬: 


উনিখশো বিয়াল্লিপ-এর এঁতিহথাসিক আগষ্ট বিপ্লবে উৎসর্গ করে দীর্ঘ কারাবরণ 
করেছিলেন। এজন্ত তিনি একটি তামপত্রও পেয়েছেন। যৌবনের বলিষ্ঠ 
স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। কিন্তু তার আরন্ধ সংগ্রম আজও শেষ হয়নি। ছাত্রজীবন 
থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর অগ্করাগ থাকায় মাতৃভূমির মুক্তির 
পর তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন মাতৃভাষার সেবায়। সম্প্রতি আমাদের 
জাতীয় জীবনের নান! ক্ষেত্রের নান! অবঙ্ষয়ের যুগে তিনি শিক্ষা, সাহিত্য ও 
স্কৃতির মানে॥ম্য়নে ত্রভী। তীর সম্পাদিত গ্গরন্থবাণী' মাতৃভাষা! তথ! 
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধপন্ধী -পত্রিক!। জাতীয় জীবনে 
জাতীয়ত|বোধ সংবর্ধনে এবং বলিষ্ঠ ও আদর্শ ছাত্র-যুবজীবন গঠনে তার 
লেখা যথাক্রমে 'জাতীয়তার মন্তগুরু ধারা”, 'ছাত্রগীবন সংগঠন”, "মনীষীদের 
ছাত্রজীবন' ও “আমাদের বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি অপরিহার্য গ্রন্থ । 

বিশেষ আনন্দের বিষয় সরকার “বঙ্গীয় জীবনীকোষ' প্রকাশনে মাতৃভাষ! 
পরিষদূকে অনুদান প্রদান করে প্রকারান্তরে স[হিত্য ও সংস্কৃতান্গুরাগী একজন 
নিষ্ঠাবান স্বাধীনতা মংগ্রামীকেই সন্মানিত করলেন। 

পরিষদের পক্ষ থেকে এই “বঙ্গীয় জীবনীকোষ' গ্রন্থ প্রকাশনের স্থযোগ 
লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রপ্নোজনীয় তথ্য-সন্ধানী গ্রস্থাদি 
প্রণয়নের মাধ্যমে মাতৃভাষার মান-নির্ণয় ও উন্নয়নে পরিষদের এক[ধিক প্রকল্প 
আছে। সরকার ও দেশবাসীর সময়োচিত সন্বদয় সহায়তা পেলে সে-মবের 
রূপায়ণে পরিষদ সকল প্রকারে গ্রয়াসী হতে সক্ষম হবে। 


বিমলেন্ছু ভট্টাচার্য 


সভাপতি, মাতৃভাষা! পরিষদ 


ভূমিক। 


বঙ্গীয় পশুচিকিৎস! মহাবিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারি ক ্রপ্রিয়ন/থ জানা তার 'জীবনীকোষ 
গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করে আমাকে অশেষ আনন্দ ও সম্মানের 
অধিকারী করেছেন। গ্রন্থবাণী' নামক গ্রস্থাগার-বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক-রূপে 
বহুদিন আগে শ্রীজানা যখন আমার কাছে আসতেন, তখন তকে “ডিক্সনারী 
অব ন্তাশনাল বায়ে।গ্রাফি' বা “চেম্বার্স বায়োগ্রাফিকাল ডিকনারী'র আদর্শে 
বাংল। ভাষায় একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনীকে।ষ সংকলনে পরামর্শ দিই। উপদেশ 
ও পরামর্শ বিলান বয়সের ধর্ম এবং কনিষ্ঠদের বিপদ এই যে কান পেতে তা 
শুনে যেতে হয় প্রতিবাদ না করে, যদ্দিও কাধক্ষেত্রে তা অন্সরণ করেন না 
বড় একটা কেউই। কিন্তু চমকিত হলাম যখন জানলাম যে দীর্ঘ ও একনি 
শ্রমে শ্রাজানা সত্যই বাংল! ভাষায় একখানি জীবনীকোষ রচনা করেছেন 
এবং আমার অনুপ্রেরণায় এ কাজে হাত দিয়েছিলেন বলে, আম|কেই এই 
বইয়ের ভূমিকা লিখতে অঙগ্থরাধ করেছেন দেবে পুলকিতও হলাম। আহকের 
এই সর্বগ্রাপী অশ্রদ্ধা ও অস্বীকৃতির পরিবেশে সমস্ত মূল্যবান জিনিসের মতো 
শর্ধ প্রীতি এবং কু তজ্ঞ তাও ছুর্লভ হয়েছে বলেই শ্রীজানার এই সহ্দয তা মুগ্ধ 
করেছে আমাকে । সেইজন্যেই অভিধানের মতো গ্রন্থে ভূমিকা লেধার মানুষ 
আমি নই জেনেও কাজটি করতে সম্মত হয়েছি বিন। আপতিত । 

জীবনীকোষ বাংল! ভাষায় আগে কোনদিন লেখ! হয়নি, একথা অবপ্ত সত্য 
'নয়। বহুপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল জ্ঞানেন্্রমোহন ঘাসের চরিতাভিশান। এছাড়া 
কুবলচন্দ্র মিত্রের বৃহৎ অভিধানেও আছে উল্লেধযোগা ও গণনীয় ব্যক্তিদের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও। জীবনী সংগ্রহ এবং শতঙ্জীবনী পায়ের বইও বিভি্ 
সময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কিছু কিছু । কিন্ত কোনটাই সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। তাছাড়া, 
বেশীর ভাগই কালক্রমে বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধুনা প্রকাশিত 
পাচ খণ্ড ভারতকোষেও কিছু কিছু জীবনী সংযোজিত হযেছে, কিন্ত তাও 
'পূর্ণাঙ্গতার দাবী করত পারে না। কাজেই একখানি সার্থক এবং যোল আন! 


[৮ ] 


একালীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জেখা জীবনীকোষের গ্রয়োজন ছিলই এবং প্রীজান: 
জেই কাজটি যথোচিত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করে বজভাষাভাষী মাত্রেরই 
প্রভৃত উপকার করলেন, নিজেও অগ্লান যশের অধিকারী হলেন। কুশলী 
কলম ও কিছুট1 সজীব কল্পনার পুঁজি থাকলেই গল্প, উপন্তাম এবং রম্য নিবন্ধ 
লেখা যায় বলে, এইসব পথেই লেখকজনতার ভীড় হয় সবচেয়ে বেশী । অধ্যয়ন, 
অন্ুসন্ধীন ও শ্রমসাধ্য কাজ করার মানুষ সব দেশেই কম। গ্রীম্ম ও বর্ষ।- 
বিড়ম্বিত আমাদের দেশে তে! তা আরোই কম। তাছাড়া, ভারী কাজের 
কদরও সরকারী-বেসরকারী সব মহলেই অল্প £ তবে স্থখের কথ৷ যে শ্রীজান। 
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্য পেয়েছেন এই বইয়ের জন্তে। আশা করছি; 
সামাজিক আহুকৃল্যও অপ্রাপ্য হবে না তার । 

গত কয়েক বছরের ব্যবধানে ব|ংলা ভাষায় পর পর অনেকগুলি উল্লেখ্য, 
অভিধান প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে পৌরাণিক, এঁতিহামিক ও রান্ত্ীয় 
অভিধান তিনটি প্রশংসনীয় প্রয়াস হিসাবে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছে । এই পথে বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা-বিষ্যা-সংক্রাস্ত অভিধানও, 
সংকলিত হতে পারে। এছাড়া, কামিনীকুমার রায়ের দু-খণ্ডে প্রকাশিত 
লৌকিক শব্ষকোষ এবং হরেন্দ্রকুমার পালের বাংল! ভাষায় আরবী ফারসী 
শবের অভিধ1ন বই ছুটি নিরতিশয় নিষ্ঠা! ও তৎপরতার সঙ্গে সংকলিত হয়েছে, 
এ যে কোনো! জিজ্ঞান্থ ব্যক্তিই, বিশেষ করে ভাষা সদ্ধিৎস্থ পাঠক-পাঠিক1 নিশ্চয় 
স্বীকার করবেন। শ্রীজানার বই এই দু-খানির পাশে তৃতীয় একটি সংযোজন- 
রূপেই সম্মানিত আমন নেবে । সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, গবেষক, 
সকল মহলেই অপরিহার্য আকর গ্রন্থরূপে এর উপযোগিতা ম্বীকৃত হবে 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর যেহেতু আধুনিকতম তথ্যাদির ভিত্তিতে ও 
সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলায় এর সম্প্রবেশকগুলি আহত হয়েছে? তাই সংক্ষেপে 
হলেও, এ থেকে সংগৃহীত সংবাদগুলি প্রামাণ্য বলে গণ্য করতে পারবেন 
প্রত্যকেই। সাধারণতঃ সাবেকী ধারণা ও অসম্পূর্ণ তথ্যজ্ঞানের ভিত্তিতে 
দাড়িয়ে এসব কাজ কর! হয় বলে, আমাদের অনেক উচ্চ অভিপ্রায়সম্ভৃত 
কাজও আশানুরূপ ফলদায়ী হয় না। প্রিয়নাথ জানাকে ধন্যবাদ যে তিনি 
কার্পণ্য বা আলম্তবশে কোন তথ্কেই আম্গপুরিক যাচাই করতে কুম্ঠিত 
হন নি। / 

বইটি প্রায় আস্বেপাস্ত পড়েই একথা বলছি। ছু-একটি ছোট-খাট বিচ্যুতি 
যে চোখে পড়েনি তা! নয়। যেমন গ্রকাশানন্দ সরন্বত্ী সত্ঘন্ধে লেখা হয়েছে 
যে ভিনি দশনাধী সাধু সমাজের যধ্যে সর্বপ্রধান সরজ্বতী লশ্্রদায়ভুক্ত; চৈতন্ত 
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সমসাময়িক কাশীবালী বৈদাস্তিক প্ডিত। এটুকুর মধ্যে অসঙ্গতি কিছু নেই, 
কিন্ত পরে যে তিনি চৈতন্গ্রভাবে এসে ভক্তিবাদী বৈষ্ণব হয়েছিলেন এবং 
চৈতত্ত-চন্ত্রামৃত নামক স্ততিবাক্য রচনা করেছিলেন, এটকুও উল্লেখিত থাকলে 
ভালো হত এই সঙ্গে। কারণ, বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ব্যাপারে 
এ তথ্যের অনম্থীকার্য প্রাসঙ্ষিকতা আছে। কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত মিলবে হয়ত 
ছু-একটাই। আদি থেকে অষ্টাদশ শতকের সমাধি পর্যন্ত সুদীর্ঘ পটভূমি 
পরিক্রমা করার মতে] বিরাট কাজ যিনি এককভাবে নিষ্পন্ন করেছেন, য! করা 
কোনদিন আমার সাধ্যে কুলাত না, তার তৃলভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণত। খোজার 
চেষ্টা করছি দেখে অনেকে হয়ত কৌতুকবোধ করবেন। বস্তত এযে আমার 
আস্তরবিক ও অকপট প্রীতিরই অভিব্যক্তি, তা শ্রীজানা অবশ্তই উপলন্ধি 
করবেন। আমার আকাজ্া তার প্রয়াসের মধ্যে মূর্ত হয়েছে, তাই এ বইয়ের 
সঙ্গে আমি নিজেকেও একাত্ম করে দেখছি । সবশেষে জানাই যে সমগ্র বইয়ের 
এটি প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে আধুনিক কাল, যার সুচনা উনিশ 
শতকে । সে গ্স্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ হয়ত দেখে যাবার অবসর হবে না আমার । 
তাই এখান থেকেই গ্রথমের মত দ্বিতীয় খণ্কেও স্বাগত জানিয়ে রাখছি। 


নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


পূর্বাভাষ 


বাঙালী হিসেবে পরম সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় আমাদের “মাতম মাতৃভাষা” 
বাংল ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং বিশ্বের বরেণ্য ভাষাসমূছের অন্যতম | কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় এহেন সমৃদ্ধ ভাষায় রেফারেন্স বা তথ্য-সন্ধ।ণী গ্রন্থের প্রক1শ 
আশানুরূপ নয়। অথচ কোন ভাষার মাননির্ণয় ও উন্নয়নে এবং উন্নত 
পঠন-পাঠনে আকর গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য। ছু-দশকের অধিককাঁল একটি 
মহাবিষ্যালয়-গগ্থাগারের গ্স্থাধ্যক্ষের পদে কর্মরত থেকে এবং যৎসামান্য সাহিত্য 
সেবায় ব্রতী হয়ে অহরহ অনুভব করি যে উপযুক্ত সংখ্যক নির্ভরযোগ্য 
তথ্য-সন্ধানী গ্রন্থ ব্যতিরেকে প্রকৃত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা ও সাহিত্যাদি 
রচন। অসম্ভব। মাতৃভাষা বাংলা তথা ভারতের অপরাপর মাতৃভাষার ক্ষেত্রে 
একথা অধিক প্রযোজ্য । 

আশার কথা সম্প্রতি বাংল! ভাষায় কিছু কিছু অভিধান ও কোষ-গ্রস্থ 
প্রকাশিত হচ্ছে । কিন্ত জীবনীকোষ গ্রন্থের একান্ত অব আছে । বিশেষত: 
বাঙালী জাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি জীবনীকোষ গ্রন্থের অভাব স্বতঃই অন্থভূত 
হয়। এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে সুদীর্ঘ শমসাধ্য প্রয়াসে ও নিষ্ঠায় 
যথাসাধ্য গভীর অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের পর একটি বাংল! জীবনীকোষ গ্রস্থ 
প্রণয়নে সক্ষম হয়েছি । এতে বাংলার ইতিহাসের আদি যুগ থেকে অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত আধুনিক বাঙালী সমাজ গঠনের প্রাক্কালে সাহিত্য, শিক্ষা, 
শিল্প, দর্শন, সংগীত, ভাক্কধ, ইতিহাস, .ধর্, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, 
চিকিৎসা জান-বিঞ্জান ও সংস্কৃতি প্রভৃতির সর্বক্ষেত্রে যে-সব বাঙালী বিশেষ 
পারদশিত প্রদর্শন ও খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং ধাদের অবদান বাঙালীর 
জাতীয় জীরনে অনন্বীকার্ধ, সেইসব এঁতিহ(দিক যুগমানবদের জীবনধারার 
কথা স্বল্প পরিসরে বিবৃত হয়েছে। | 

উনরিংশ, বিংশ শতাব্দীর এই বর্ডমান যুগের ম্মরণী্ন বাঙালীর জীবনকথা 
সংগ্রহ অপেক্ষার অনায়াসদাধ্য। কিন্তু ততপূর্ব যুগের জীবনক্কাহিনী আহরণ 
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এক অতি ছুঃসাধ্য বিষয়। বহুদিন ধরে বহু প্রয়াসে ছোট বড় বন শ্রস্থাগারের: 
খখ্য গ্রন্থ অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করে প্রাচীন যুগের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের 
জীবনী সংগ্রহের প্রয়াম করেছি এবং বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উপদে্টামগুলীর 
নির্দেশাহসারে প্রাচীন যুগের জন্য সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র একটি জীবনীকোষ গ্রশ্থ প্রণীত 
হয়েছে । ইহ! পৃথক পৃথক ভাবে দু-খণ্ডে প্রকাশের বামনা ছিল। কিন্তু 
বর্তমান ছুমল্যের দিনে প্রকাশন-ব্যয় সীমিত করার উদ্দেশে এক খণ্ডে 
প্রকাশিত হুল। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগের খ্যাতনাম। 
ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনী সংগ্রহের পথে। ; ইহা ম্বতন্ত্র দ্বিতীয় খণ্ডে 
প্রকাশিতব্য | ব্যবস্থত গ্রস্থাগারসমূহের মধ্যে জাতীর গ্রন্থাগার, কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষণ গ্রন্থাগার, সংস্কৃত কলেজ 
গ্রন্থাগার ও সাধারণ ব্রাক্ষপমাজ গ্রন্থাগারের নিকট সর্বাধিক খণী। এদের 
অকুষ্ঠ সহায়তা না পেলে গ্রস্থ-প্রণয়ন অসম্ভব হত। 
এই জীবনীকোষ গ্রস্থে স্মরণীয় প্রতিটি ব্যক্তির সম্ভাব্য প্রাপ্ত জন্মস্থান, 
জন্মকাল (যেখানে সঠিক তারিখ সংগ্রহ ছুঃসাধ্য, সেখানে শতাব্দীর উল্লেখের 
প্রয়াস কর] হয়েছে ), সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী ও লেখক হলে রচিত গ্রস্থাদির 
উল্লেখ কর। হয়েছে । এইভাবে এই কোষ গ্রন্থে ২৮৩৬ জীবনী সন্গিবেশিত 
হয়েছে । 
নান! বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিচিত্র বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাব প্রতিবেশী প্রদেশসমূহে এমন 
কি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের উপর কম নয়। তাই বৃহৎ বঙ্গই আলোচ্য 
বঙ্গীয় জীবনীকোষের ভৌগোলিক সীমারুপে সুনির্দিষ্ট । প্রাচীন মিথিলা, বিহার: 
উড়িস্যা, আলাম, মণিপুর, ত্রিপুর1 এবং পূর্ববঙ্গ বা অধুনা! স্থষ্ট বাংলাদেশ প্রভৃতি 
প্রায় সমগ্র পূর্বভারত এর অন্ততভূক্ত। প্রখ্যাত প্রবাসী বাঙালী অর্থাৎ ভিন্ন 
প্রদেশে বা দেশে বসবাসকারী কৃতি বাঙালীর নাম এতে প্রদত্ত হয়েছে । এবং 
ংলাদেশে বসবাসকারী দেশ-দেশাস্তরাগত অবাঙালী বিশিষ্ট বিদেশী হার! 
বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রত/ক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদের নামও এই 
কোষগ্রন্থে স্থান লাভ করেছে । এক কথায় বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি, হখ-ছুঃখ 
ও উত্বান-পতনের সঙ্গে ধার! কোন-নাকোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট, ইহা তাদেরই 
কর্মকথার কোষগ্রস্থ ৷ 
জীবনীসমূহের তথ্যাদি প্রথম শ্রেণীর উপকরণ থেকেই সংগৃহীত বং কোষ- 
গ্রন্থ প্রণয়নের সর্বাধুনিক পদ্ধতি অন্ধযায়ী গ্রথিত। 
গ্রন্থ গ্রথয়নে ভাষাচার্য ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সকুমার সেন, 
ডঃ. জুলকুমার দে, প্রথ্যাত সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র 
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জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন প্রবক্তা 
শাচিত্বরঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দিকৃপালদের 
উপদেশ ও পরামর্শাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুস্থত হয়েছে। এজন্ত শ্রম ও 
দৃরদৃষ্টি সমানভাবে প্রযুক্ত হয়েছে । আমার যতদূর ধারণ এ প্স্ত বাংলা 
ভাষায় এরূপ কোন জীবনীকোষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি । এই “বঙ্গীয় জীবনীকোষ'ই 
ব|ংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম বাঙালীর পূর্ণা্ জীবনীকোষ । 

এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনে বহু সথহাদ্‌ ও সথধীজনের অকু সহায়তা অশেষ 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ম্মরণীয়। অগ্রজসমান, সাহিত্যপ্রাণ শ্রাসনৎসুমার গুপ্ত 
তার নানা কর্ষব্যস্ততার মধ্যেও সমগ্র গ্রন্থের পরিমার্জন ও ভূল সংশোধন করে 
প্রকাশন প্রমাদমুক্ত হতে দর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের 
সহ-গরন্থাধ্যক্ষ শ্রঅজিতকুমার ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে অসংখ্য গ্রস্থ সরবরাহ 
করেছেন। বিশেষ সাহায্য করেছেন পশ্চিমবন্ধ রাজ্য সরকারের শিক্ষ'-সচিবালয়ের 
অন্যতম আধিকারিক শ্রীব্যোমকেশ সিংহ ও জেল! সমাজশিক্ষ। আধিকারিক 
শ্রীকামিনীকুমার নাথ মহাশয়দ্ব় । নানাভাবে উৎসাহিত'করেছেন অগ্রজপ্রতিম 
শীকষ্ণচৈতন্ত মহাপাত্র (কাঙ্দ!)| প্রখ্যাত পেপার-মাচেন্ট রদুনাথ দত্ত এগ 
সন্পএর শ্রীগৌরলাল দত নিদারুণ কাগজ-সঙ্কট সময়ে প্রয়োজনীয় কাগজ 
লরবরাহ করেছেন। তুষার প্রিটিং ওয়ার্কস্এর স্বত্বাধিকারী শ্রীনিশিকাস্ত 
হাটই মুদ্রণে বিশেষ সাহায্য করেছেন। মাতৃভাষা! পরিষদের সভাপতি সুহ্ৃদ্‌- 
প্রবর শ্রাবিমলেন্দু ভট্রাচাধ গ্রন্থ প্রকাশনের দুরহতম দায়িত্ব হৃসম্পন্ন করেছেন। 
এদের মকলের নিকট আমি বিশেষভাবে খণী। গ্রস্থ প্রণয়নের আদি প্রেরণা- 
দাতা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দগগোপ।ল সেনগুপ্ত 
দয়া করে ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে এক অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ 
করেছেন । পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই মহামান্ত ভারত সরকারের 
শিক্ষাবিভাগের ডিপার্টমেন্ট অব. কালচারকে ধারা এই গ্রন্থের গুরুত্ব 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করে অনুদান প্রদানে গ্রন্থ প্রকাশনের পথ প্রশশ্ততর করে 
দিয়েছেন। 

বিদ্ধ বিশেষজদের নির্দেশ ও পরাম্শাদি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করে 
আমার জ্ঞান, বিস্তা ও নিষ্ঠাঙ্যায়ী এই কোষগ্রস্থ যথাসাধ্য নিল করার 
সর্বপ্রকার প্রযত্ব সত্বেও যদি কিছু প্রমাদ পরিদৃষ্ট হয় এবং কোন উল্লেখযোগ্য 
নাম পরিত্যক্ত হয়েছে মনে হয়, সম্থদয় পাঠক তার উল্লেখ করলে বিশেষ 
খ্নুগৃহীত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়াস করব। 

সুদীর্ঘ প্রয়াপে প্রণীত এই বঙ্গীয় জীবনীকোধ গ্রন্থখানি বাঙালী জাতি ও 
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বিদেশী বাংলা সংস্কতান্থুরাগী ব্যকিদের গ্রয়োজন সাধনে কিছুমাত্র সমর্থ হলে' 
আমার সকল পরিশ্রম ও গ্রচেষ্টা সার্থক জান করব। 


প্রিয়নাথ জানা 





জম 


অকিঞ্চন-এর প্রকৃত নাম 
র্ঘুনাথ রাগ । পিতার নাম ব্রজকিশোর 
ব্লায়। বর্ধমানের অন্তর্গত কালনার 
নিকটবর্তী চুপি গ্রামে ১৫* মালে 
রঘুনাথের জন্ম 'হয়। এর পিতা 
বর্ধমানের মহারাজ। কীপ্িচন্ত্রের 
ফেওয়ান ছিলেন। রঘুনাথ সংস্কৃত ও 
পারশ্য ভাষায় সুপপ্তিত ছিলেন। 
দিননীর সঙ্ীতজ্ঞদের নিকট ইনি 
সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন। 
কিছুদিন দেওয়ানের কাজ করে পরমার্থ 
চিন্তায় মন দেন। ইনি শ্যামা ও কু 
বিষয়ক গান রচনা করে বিখ্যাত 
হয়েছিলেন । এর সুঙ্গীতসমূহ অকিঞ্চন 
ভণিতাযুক্ত । ১৮৩৬ মালে ইনি দেহ- 
ত্যাগ করেন। 

অকিঞ্চন চত্রবতী-_অষ্থাদশ 
শতাকীর একজন ক? । এর 
রচিত কাব্যের নাম চণ্তীমঙ্গল। এব 
উপাধি ছিল কবীন্ত্র। কাবোর 
ভণিতায় অনেকস্থলে ইনি কেবল এর 
উপাধিটি ব্যবহার করেছেন । কবির 
নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল্‌ 
মহকুমার অন্তর্গত বরদ| পরগণায়। 
কবির বংশধরগণ আজও এই বরদা 
পরগণার বেঙ্গরাল নামক গ্রামে বসবাম 
করছেন। কৃবির তিন পুত্রের নাম-- 


বামঠাদ, বামছুলাল ও শিবাননা ।' 


কবীন্্র অকিঞ্ন এর চত্রীযঙ্গল 
কাব্যখানি বর্ধমানের মহারাজা তিলক- 


চাদের মমগাময়িকক।লে অর্থাৎ অষ্টাদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে রচনা সম্পন্ন 
করেছিলেন। পুথিধানির নাম কৰি 
এক জায়গায় 'পার্কতীর সন্কীর্তন' বলে 
উদ্লেখ করেছেন । অন্ত্ত সর্বদাই ইনি 
এটিকে চণ্তীর 'নৃতন মঙ্গল' বলে নির্দেশ 
করেছেন। কাব্যের বিষয়বিগ্বাাসে 
কবিকঞ্*ণ বুকুন্দবামের প্রভাব এবং 
ভাষার শিবায়নের কবি রামের 
ভট্টাচার্যের প্রভাব ধিশেষভাবে অন্ভূত 
হর়। এ ছাড়া, শীতলা-মক্গল' কাব্যও 
তিনি রচন। করেছিলেন। এর এই 
শ্তলা-মঙ্গল কাব্য শীতলা পুদ্ধা 
উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন 
অঞ্চলে আজও গীত হয়ে থাকে। 
অনেকে শীতলা-মঙ্গলখানিকে কবির 
প্রথম রচনা বলে মনে করে থাকেন। 
ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও গঙ্গার 
মাহাম্ম্য বর্ণনা করে তিনি 'গঙ্কামক্কল' 
দ্রকাব্য রচন। করেছিলেন । সম্ভবত: 
ইহাই এর সর্বশেষ রচনা । আরও 
জানা যায় অকিঞ্চনই চণ্তীমন্বল 
কাব্যের সর্বশেষ কবি। কবির পিত! ও 
শিতামহের নাম যথাক্রমে পুরুষোতম 
ও হরিনারায়ণ। 

অকিঞ্চন দাস-ইনি ছিলেন 
'বিবর্ত-বিলাস' নামক সহজিয়! গ্রস্থ 
রচছিতা। : রসিকচাদ ও বিহারী 
যথাক্রমে এর দীক্ষা ও শিক্ষার্থর 
ছিৈন। বঘুনাথ ছিলেন এঁর ওর 


অকিঞ্চন দাস 


গুরু। রঘুনাথের নিকট থেকে ইনি 
শিক্ষালাভ করেছিলেন । রঘুনাথের 
মৃত্যুর পর অকিঞ্চন নিজ গ্রামে কিবে 
আমেন। প্রত্যাবর্তনের পর তৃতীয় 
দিনে রঘুনাথ একে ম্বপ্রে “বিবর্ত- 
বিলাস' রচনা করতে উপদেশ প্রনান 
করেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । 

অকিঞ্চন দ।স-_ইনি এশ্রচৈতন্ত 
ভক্তিতত্ব বিল ও চৈতন্য ভক্তি 
রসাস্মিকা গ্রন্থের রচয়িতা । দ্বিতীয় 
গ্রন্থথানি প্রশ্বোতর-ছলে রচিত । তত্ব 
জিজ্ঞান্থ নিত্যানন্দপ্রভূর প্রশ্নের উত্তর 
প্রদান করছেন মহা প্রভূ শ্রীচৈতন্য ৷ 

অকিঞ্চন দাস-_অকিঞ্চন দাস 
খুব সম্ভব শ্রীনিবাস আচাধের শিশ্তু 
ছিলেন। ইনি রামানন্দ রায়ের সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা সমগ্র জগন্নাথবলপভ 
নাটকটি বাংলা কাব্যে ব্ূপান্তরিত 
করেছিলেন। ভক্তি রসালিকা”, 
“ভক্তি রূসান্তসিকা ও “ভক্তি বূসচন্জ্রিকা 
প্রভৃতি ক্ষুত্র ক্ষুত্র তর্বনবন্ধ গুলি 
অকিঞ্চন দাসের রচনা বলেই অন্থমিত 
হয়। ইনি ষোড়শ শতান্বার কবি। 

অক্টার্লনী, স্যার ডেভিড-_ 
জাতিতে ইংরেজ। মেজর জেনারেল 
স্যার ডেভিড অক্ট।লনী ১৭৭৭ গ্রীষ্টাবে 
ইষ্ট ইগডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল 
আগ্সিতে যোগদান করেন।. ক্যাভালোর 
অবরোধকালে ইনি জেলারেল কুটের 
অধীনে ছিবেন এবং ১৭৮৩ খ্রীটাবে বন্দী 
হয়ে ১৭৮৪ সাহ্ল মুক্তিলাভ করেন্‌। 


: অকুর 
১৮০ শ্রীগাকে লর্ড লেকের অধীনে, 
পাঞ্জাবের দোয়াৰে একটি সৈন্যৰল 
পরচালনা করেন। তারপর ইনি 


দিভীর রেসিডেন্ট হন এবং ১৮০৪ 
বষ্টাব্ষে হোলকারের আক্রমণ থেকে 
দিল্লী রক্ষা করেন। ১৮০৮ খ্রষটাব্ধে 
ইনি শতক্রতীরে রণজিৎ সিংহের 
বিরুষ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
মেজর জেনারেলের পদে: উন্নীত 
হন। নেপ।ল যুদ্ধে একজন কম্যাগ্ডার' 
রূপে ইনি শক্রদের পরাস্ত করেন। 
১৮১৭-১৮ খ্রীষ্ান্বে ইনি পিগারি- 
মহারাষ্ট্র যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করেন। 
পরে ইনি রাজপুতানা, দিল্লী ও 
মালবের রেসিডেন্ট, হন। দুর্জনলাঁল 
যখন ভরতপুরের -শিশুর।জার বিরুদ্ধে 
বিদোহী হন, তখন অক্টীর্লনী ভরত- 
পুরকে সাহায্য করেন। তদানীন্তন 
গভর্নর লর্ড আমহার্ট এর কাধে সন্দেহ 
প্রকাশ কর।য় ইনি কাধ থেকে পদত্যাগ 
কবেন! ১২৫ শ্রীঈাব্বের ১৫ জুলাই 
ইনি মিরাটে মৃত্রামুখে পতিত হন। 
মৃত্যুর পর এর প্রিয়তম বন্ধু মেটুকাকের 
সভাপতিত্বে কলক[তায় একটি সাধারণ 
সভ] হয়। এরই ফলে এই শহরের গড়ের 
মাঠে এর নামে অক্টার্লনী মন্ুমেণ্ট 
স্ৃতিত্তস্ত নিমিত হয়। বর্তমানে এই নাম 
পরিবতিত শহীদমীনার হয়েছে। 
অন্রুর-ইনি ছিলেন পরম 
বৈষ্ণব ও শ্রামানন্দ প্রভুর শিল্ত। 
গোঁপীবল্পভপুরে এর শ্রীপাঠ বিদ্কমান। 
এর অন্ত কোন পরিচয় পাওয়া 


অন্তু 


যায় না। এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাবী। 

অক্ষচজ্জ ইনি ছিলেন বালা 
দেশের চন্দ্রবংশীয় একজন বাজা। 
তিব্বতীয় বৌদ্ধভিক্ষ লাম। তারানাথের 
মতে অক্ষচন্দ্র হরিশ্ন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৃত্র । 
এর পুত্রের নাষ জয়চন্দ্র । 

্মি মরিত্র--মগধের গঙ্গারাটীর[ক্ত 
পুষ্প মিত্র ও পষ্ট মিত্রের পর অগ্নি মিত্র 
খরা; পৃঃ ১৮৫-৭৫ অন্দে মগধের 
সি'হাসনে আরোহণ করে ভারত 
শাসন করেন। এব পরই ম্গধে 
গুপ্তব"শের আবিভাব হয। 

অচ্যুত দাস ( অদ্যুতানন্দ )__ 
ইনি একভন বৈষ্ণবকবি। ষোড়শ 
শতকের প্রারস্তে রাভা প্রতাপরুদ্র- 
দেবের শামনকালে উডিষ্যায় যে ছ'জন 
গুসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়েছিল 
'অচত দাস ছিলেন তাদের অগ্ততম। 
এর রচিত প্রধ।ন গ্রন্থ শৃশ স"হিত। | 
এর অপর গ্রন্থ নিরাকার সণহিতা । 
এই গ্রন্থদ্য়ে প্রদত্ত আড্মপরিচয থেখে 
জন। যায় যে ইনি প্রথমে সনাতন 
গোস্বামীর নিকট বৈষ্বধর্ধে দীক্ষিত 
হদ্ছিলেন | বৈষ্ণব হযেও ইনি বুদ্ধের 
উপাসনা করতেন বলে এর প্রতি 
অনেকে বিদ্ধপ ছিলেন। অনাদি 
স“হিত। নামে অচ্যুতের অপর এক- 
খ|নি গ্রন্থ পান্য়া ষায়। 

অচ্যুত দাঙ্গ--উড়িস্তাবাসী 
' হলেও ইনি ছিলেন, বাঙালী । শৃন্ত- 
দ্বংহিতায় শক্র দমনের জন্ত ইনি 


অচ্যুতানন্দ 

বুদ্ধদেবের পুনর্জন্মের কথার ভবিস্তঘববাণী 
করে গিয়েছেন। এর রচিত আর 
একথানি গ্রন্ধ ভাগবতের অগ্রবদ 
'ুষ্ণলীলা' । 

ভাচুযুত পঞ্চান ন- সম্ভবতঃ 
মেদিন।পুর জেলার অর্ধিবাসী। এর 
রচিত গ্রন্থের নাম রাটীয় গ্রহবি প্রকুল 
পর্ভিকা | 

অচ্যুত পষ্রনাক্সক__রলিকানন্দ 
প্রহুব পিতা । 

অচু।ত পণ্ডিত-_অঠিরাম দাসের 
“প]টপযটন” মতে ইনি শঅভিরাম 
গোস্বামীর জ্পিযু ছিলেন। কোটরা। 
গ্রমে এর শ্রাপাউ বিদ্যমান । এব 
অবস্থিতিকাল ষেডশ শতাবী'। 

অচু/ত দসেন_-রাজা বল্লাল 
সেনের বংশধর । বগুড়া ভেলার 
সেরপুরের নিকটবতী স্থানের সামন্ত 
নুপতি ছিলেন। এব সময (১৩৫০ 
খক্নাব্ ) এই বাজ্য মুসলমান অধিকারে 
অ।সে এবং বশ লোপ পায়। 

অচু।তা'নন্দ--ইনি ছিলেন প্র 
অদ্বৈত আচাযেব পুত্র । এর মাতার 
নাম সাতাদেবী। “অদ্বৈতপ্রকাশ” 
গ্রন্থ অহ্যায়া অচ্যুতের, ছয় ভাই- 
অচ্যুতানন্দ, কৃষ্দাস, গোঁপালদাস, 
বলরাম ও যমজ ভ্রাতাছয় স্বব্বপ- 
জগদীশ । আনুমানিক ১৫*৯ শ্রীষ্টাবের 
কাছাকাছি সমযে অচ্যুতানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। এর বয়স যখন পাচ 
বছর তখন একদিন অন্বৈতপ্রত্বু এক 
সম্াসীকে গ্রসঙ্গক্রমে কেশব্ভার্তীকে 


অচ্যুতানন্দ 
গৌরাঙ্গের গুরু বলায় বালক- অচ্যুত 
প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে 


জগতগুরু চৈতন্তের কোন গুরু থাকতে 
পারে না। যৌবনে ইনি গোরাঙ্গের 
নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
নবদ্ধীপ লীলাকালে গৌরাঙ্গ তার মাঝে 
মাঝে অদৈতগ্ৃহে আসতেন । অচ্যুত 
সম্ভবত সেই সময় তার নিকট কিছু 
কিছু বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষাগ্রহণ করে 
অন্নকালের মধো শিক্ষিত হয়ে 
ওঠেন। ইনি ক্রমে সংসারবির[গী 
হয়ে উঠেন এবং এর প্রতি গৌরাক্ষের 
সন্গেহ দৃষ্টি পড়ে । মহাপ্রভুর নীলাচল 


গমনের কিছুকাল পরে অচ্যুতানন্দ 


সেধানে গিয়ে মহাপ্রভু সকাশে উপস্থিত 
হন। ভাঁগবত গ্রন্থের প্রতি এর 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাই বোধহয় 
বিখ্যাত ভাগবত-পাঠক গদাধর 
পণ্ডিতের শিষ্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 
তাছাড়া, অচ্যুতানন্দ নৃত্যে বিশেষ 
পারদশী ছিলেন । রথধাত্রাদি উপলক্ষে 
ইনি সম্প্রদায় নৃত্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করতেন। মহাপ্রস্র তিরোধানের 
পর ইনি শান্তিপুরে ফিরে এসে বাস 
করতে থাকেন। ইনি অদ্বৈত- 
সীতাদেবীর প্রাণম্বরূপ ছিলেন। 
অদ্বৈতাচার্ধের মৃত্যুর পর মাতা সীতা- 


দেবীর নিকট অবস্থান করেছিলেন। 


ভক্ত- সমাজে অফ্যুতানন্দের প্রাধান্য 
নর্বাধিক। হরিচরণদাস দাসকে ইনি 
“অদ্বৈতমঙ্গল' রচনার প্রেরণা জুগিয়ে- 
ছিলেন।. খেতরির রড বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 


. অর্জন মি 


মহামহোতৎসবে 'অচ্যুতানন্দ উপস্থিত 
থেকে সাফল্যমগ্ডিত করেছিলেন । 

অচ্যুতানল্থ রাজা ইনি 
সথপ্রমিদ্ধ বৈষ্ণব রসিকানন্দ ও মুরারির 
পিতা । স্থবর্ণরেখ। নদীতীরে রয়নীতে 
এর শ্রীপাঠ বি্ছ্ামান। ইনি উক্ত 
অঞ্চলের অধিপতি ছলেন। ইনি 
শ্যামাপন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। এর 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী । 

অজিত ন্যান্সরত্--অবস্থিতি- 
ক।ল অষ্টাদশ শতাব্দী । রচিত কাবা- 
গ্রন্থ বকদূত' | 

অর্জিত পিংহ-ইনি ছিলেন 
মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের 
রাজা। এই বংশের বিখ্যাত রাজা 
পিতা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর 
অজিত সিংহ পিতৃ-সিংহাসনে আবোহণ 
করেন (১৭৪৮ গ্রাঃ)। ইনি ছিলেন 
একজন বিখ্যাত বারপুরুষ। ইনি 
প্রজাখের মঙ্গলের জন্ত কঠে।র হন্ডে 
রাজ্য শাসন করতেন। রানী ভবানী 
ও রানী শিরোমণি নামে এর ছুই 
মহিষী ছিলেন । ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অজিত 
সিংহের মৃত্যু হয়। রাজা অজিত 
সিংহই কর্ণগড় রাজ্যের শেষ রাজ! । 

অন্ভুনি বিশ্বা--ইনি . ছিলেন 
নরোতম ঠাকুরের শিশ্ | * গুরু সেবায় 
ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ইনি বোড়শ 
শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 

অভ্র মিশ্র বঙ্গদেশী় বারেক 
্রাম্মণগণের চম্পাহিটীয় কুলে অর্জুন 
মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। এর পিতান্ব 


'অর্তন মিশ্র 


নাম ছিল ভারত্াাচার্য পাঠক ঈশান 
মিশ্র। টাকাকার হিসাবে এঁর বিশেষ 
খ্যাত ছিল। মহাভারতের প্রাচীন 
টীকাকাবগণের মধ্যে অঙ্ুন মিশ্র 
অন্যতম । এর টীকার . নাম 
“মহাভারতার্থসংগ্রহপ্রদীপিকা'। আবার 
শুধু “মহাভারতার্থদীপিকাঁ ও 
'ভারতার্থদীপিকা'ও বলা হয়েছে। 
অঞ্জুন মিএ হরিবংশকে মহাভারতের 

ংশবিশেষ বলে মনে করতেন, তাই 
ইনি হরিবংশেরও টীকা লিখেছেন । 
এছাড়া, ইনি পুরুষস্ক্তের টীকাও 
রচনা! করেছিলেন। অজ্জুন মিশ্র 
শীমান্দত্ত সত্যবান নামক এক ব্যক্তির 
আশ্রয়ে থেকে গোড়েন্্র মহামন্ত্রী 
শমছিশ্বাস রায়ের আদেশে মোক্ষধর্মীর্থ- 
দপিক1 লিখেছিলেন। কুলপগ্রিকার 
মতে অর্জুন মিশ্র ভট্টনারায়ণ থেকে 
পঞ্চবিংশ অধস্তন .পুরুষ । এর নিবাদ 
ছিল গঙ্গাতীবস্থ পীচপান্ডা সম্ভবতঃ 
রাজশাহী জেলার গঙ্গাতীরস্থ চারঘাট 
থানার অন্তঃপাতী পাঁচপাড! গ্রাম । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ অথবা চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বর্তমান 
ছিলেন বলে অন্থমিত হয়। কাকুর 


কারুর মতে ইনি পঞ্চদশ শতকেব, 


লোক । সংহিতা উপনিষদ শাস্ত্রে এর 
গভীর জ্ঞান ছিল। 

অন্ভুন মিশু নবধীপ সমাজের 
অগনিবে্ত গোত্রীয় একজন অত্বিতীক় 
পণ্ডিত। মিথিলার ঝাবারপুত্র গ্রামে 
ছিল এর আদি নিবীস। অর্জুন মিশ্র 


অদ্থৈতপ্রতৃ 
তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে সন্ত্রীক মিথিল৷ 
থেকে বার হয়ে নান। তীর্থ পরিক্রম। 
করেন এবং অবশেষে নবদ্বীপে এসে 
বাস করতে থাকেন। .পরে এর এই 
ংশে বনু বিখ্যাত নৈম্ায়িক ও 
স্মার্তের আবির্ভাব হয়েছিল। এর 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 
অর্ভঞলী- নৈহাটা গ্রাম নিবাসী । 
এর বাড়াতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রন্ত 
শ্ররসিকানন্দ সহ তিনটি মহোংলব 
করেছিলেন । 
অতীশ-_দীপক্কর-শ্রীজ্ঞান তুৎ 
অদ্ববজ--পলরাজ প্রথম 
মহীপালের সঁময়ের একজন প্রথিতযশা 
পণ্ডিত। অনেক ক্ষেত্রে ইনি 
“অবধৃতপাদ, নামেও পরিচিত। 
এর অপর ছুই নাম "অছয়গুপ্তঁ ৪ 
“অতুল্যবজ্' । ইনি উত্তরবঙ্গের 
দেবীকোটে' বাস করতেন । এর আর 
এক নাম বা উপাধি ছিল মৈত্রীপাদ। 
ইনি সরেহের “অধিষ্টান মহাকাল 
সাধনের তিব্বতীয় অগ্তবাদ কবে- 
ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ সরোহের 
ংশধর । সংস্কৃতি এর একুশখনি 
ছোট ছোট গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে । 
কতকগুলি গ্রন্থের ইনি তিব্বতী 
অন্থবাদ-করেন। ্‌ 
অদ্বৈত ভু ব! অদ্বৈত চার্য-_ 
ভক্তবৈষ্ণব ছিলেন। ইনি প্রথমে 
শ্রীহট্ট 'জেলার অন্তর্গত লাউড়ের 
অধিবাসী ছিলেন, পরে শান্তিপুরে 
ব্সবাঙ করেন। ১৪৩৪ স্ীষ্াবে এব 


অধৈতপ্রতৃ 


জন্ম হয়। চৈতন্ত মহাপ্রহ্বর জন্মের 
সময় এর বয়স ছিল ৫২ বছর | মধ্য- 
যুগের বিখ্যাত হিম্দুরাজ। গণেশের 
প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন 
অছৈতের পূর্বপুরুষ । 'অছ্বৈতেব প্রকৃত 
নম ছিল কমলাক্ষ বা কমলাকব 
ভট্টাচাধ, অদ্বৈত তার নাম নয 
উপ|ধি। অছৈতপ্র্তর পিতা কুবেব 
(তর্কপঞ্চানন ) পণ্ডিত লাউডেব 
রাজা কৃষ্ণদাসের সভাপৰন ছিলেন । 
অদ্বৈতপ্রভ় পাঠ সমাপূ করে প্রথমে 
শাস্তিপুরে এবং পবে নবদ্বীপে আগমন 
করেন। শান্তিপুরেই তিনি স্থাধীভাবে 
বসবাস কবেন। শান্তিপুরে বাসম্থান 
নির্যণ করলেও তিনি নবদ্বীপ 
অধিকাংশ সময কাটাতেন। শান্তিপুরে 
শান্থ/চার্ধ নামক এক শব্াপকের 
নিকট তিনি সংস্কৃত শিক্ষ|! কবেন। 
অদ্বৈতপ্রহ্ন নরমিংহ ভাছুডী 
নামক এক নিষ্ঠ।বান ব্রাহ্মণের সীতা ৪ 
শর নামক দুই কন্াকে বিবাহ করেন। 
তিনি তার নিফলুষ চরিত্র, অগাধ 
শান্্রজ্ঞন ও অলীম ভক্তির জন্য সকলেব 
অত্যন্ত শ্রদ্ধাহ হয়েছিলেন । তৎক।লে 
নবদ্ধীপে হ্যায়শাস্ত্েব যথেষ্ট চর্চা হ'ত। 
কিন্তু ভক্তির অভাব দেখে অদ্বৈত প্রস্থ 
ব্যথিত হতেন । তার নিকট ভক্তিহীন 
জ্ঞানের কোন মূল্য ছিল না । তংকালে 
নবন্বীপবাসিগণের ধারণা জন্মেছিল যে 
ভগবানের নিকট অদ্বৈতপ্রহথর 
ইকান্তিক প্রার্থনার ফলেই ভক্তিহীন 
বাংলাদেশেন্ডক্তির বন্যা বইয়ে দেওয়ার 


৬ অধৈভাচা্য 


জন্য &চতন্তদেবের আবির্ভাব হয়েছিল । 


' অদ্বৈতপ্রভৃর উৎসাহ ও উপদেশে 


বিশ্বরূপ (ঠেতগ্ভের জ্যেষ্ভতা) ও 
বিশ্বস্তব (৫চতন্য ) সন্গ্য।স গ্রহণ করে- 
ছিলেন এই ধারণ/র বশবর্তা হয়ে 
চৈতগ্ত-জননী শচীদেবী অদ্বৈতপ্রতুর 
উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। শ্রীবাসের 
আদ্ষিনায় প্রীচৈতন্তের হরি সংকর্তিনে 
অদ্বৈতপ্রহ যোগ দ্িতেন। চৈতন্ত 
পদম্পর্শে শ্রাবাস অঙ্গনের ধূলিকে তিনি 
'অত্যন্থ পবিত্র জ্ঞানে সংগ্রহ করতেন ! 
যবন হরিদস অন্ৈতপ্রহ্বব অতিথি 
হঞযায় সামাজিক গোলযোগ দেখা 
দিয়েছিল। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্ষে অদ্বৈত- 
প্র দেহত্যাগ কবেন। সন্গাসর্ম 
গ্রহণ ও ভক্তি ধর্ম গচারে শ্রীচৈতন্তের 
উপর অদ্বৈতপ্রহথর প্রভাব সর্বাধিক | 
অদ্বৈতপ্রহ্থ প্রতি বছর রথের মধ 
মহাপ্রহবব দর্শনলাভের লন্য পুবী 
যেতেন। মহাপ্রভুব সঙ্গে তার 
পত্রবিনিময হ'ত। এবং এই ভাবেই 
মহাপ্রহ্ব তার মাতা ও স্ীর সংবাদ 
পেতেন। অদ্বৈতপ্রহ জগদানন্দের 
মারফং মহ]প্রভুকে শেষ নংবাদ 
পাঠিযেছিলেন। তার 'অগ্পদিন পরেই 
মহাপ্রভুব তিরোধান হয়। ষড়দর্শন 
প]ঠ কবে তিনি কিছুকাল অদ্বৈতপন্থী 
হয়েছিলেন । মেই থেকেই সম্ভবতঃ তাব 
নাম হয়েছে অদ্বৈত আচার্য। বেদে 
অভিজ্ঞতার জন্য তিনি “বেদপঞ্চানন' 
উপাপ্িলাভ করেন। 
অত্বৈতাচার্য--অদ্বৈতপ্রত ও, 


'ভুতাচাধ 
অস্ভুতাচার্য--অদ্ভুতাচার্য সমগ্র 
রামায়ণ মহাকাব্)েব অগবাদক। এই 
রামায়ণখানি এক সময় বাংল[দেশে 
বিশেষ সমাদব লভ কবেছিল। অনেক 
স্থানেই এই প্রাচীন পুথি পাওয়। 


গিষেছে। অদ্কুতাচাষ নাম নয, 
উপাধি। কবিব আসল নাম “বড়” 
নিত্যানন্দ ব। নিত্যানন্দ 'অ|চাষ। 
পিতাব নাম শ্রানবান [চাষ 


( মতান্তবে কাশী আচাধ), মাতার 
শাম মেনকা দেবী । পাবন। ছজলাব 
সোনাব!ছছু পবগণায় বড খাডি ব| 
অমৃত€ুগু। গরমে অদ্ভুতাচাষেব জন্ম 
হব। কিণ্বদন্নী প্রচলিত আছে ষ 
নিত্যাণন্দেব মাত বচচব খসে ম্বয" 
বামচন্দ্র আিভত হচ্ছে তাকে বামাতণ 
বচণ|ব নির্দেশ দেশ 9 ভপ্স্তিত শবাগে 
ভিহব।য মহামন্্াপ্খে “দন । এই 
মৃহ।খন্ডিবি গ্রভ!বে নিতা নন্দ অতান্ত 
অল্প বসে সমগ্র মহাকাব্য বচনা করে 
সমাপ্ত কবেন এব" এই শছুত কৃতিত্বের 
জন্য তব নূতন খ্যাতি হব 
অগ্ভতাচায'। কে।ন কোন পপ্ডিতেব 
মতে নিত্যানন্দ বিশেষভাবে সংস্কৃত 
অদ্চুত বামায়ণ অবলম্বনে মহাকাব্য 
রচনা কবেছিলেন বলে কবির নাম হল্ম 
অদ্ভুতাচার্ধ। কবি নিত্যানন্দেব 
আবির্ভাব কাল সমন্ধে পগ্ডতদেব 
মধ্যে মতৃডে? আছে । কোন কোন 
পণ্ডিত অদ্ুতাচাষকে আকবরের 
সমসাময়িক ষোডশ শতাব্দীর কৃবি 
বলে িদ্ধান্ত করেছেন। আবার কেউ 


'অনগ্গমোহিনী দেবী 


কেউ বলেন থে কবিব জীবংকাল 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভা॥। নিত্যনন্ব 
অদ্ভুতাচায সাতে।লিব বজ। বামকৃষ্জের 
সভাকবি ছিলেন বলে অন্রনিত 
হয়। 

অদ্ুতাচাষের বামায়ণ মহ|কাবা 
কলজযী মহিমা অর্জন কবেছে। 
প্রচলিত রুত্তিবাঁপী ব।মায়ণেব বহু অ"শ 
অছ্ুতাচাষেব বচনাদর্শে প্রভাবিভ। 
ইহ! পববতীকালেরই প্রক্ষেপ। 
অভ্ুতাচাষ স"স্কৃত “অদ্ভুত বামাযণ?, 
“ব্যাস বামাযণ', বিঘুব শ' ইত্যাপি 
বিভিন্ন বিদ্ধ বামকাহিনী থেকে 
বখেচ্ছ উপাদান স"গ্রহ কবেছিলেন। 
তিনি “কেবল বিচিত্র কাহিণীব 
সগ্রাহক মাত্র নল, নিজ কল্পনা প্রভাবে 
নিতা নৃতন সল্ল-বচনাপ কবেতেন 
নিজে । কলে ভাব গল্পবলী স্বকাঁদ্তাখ 
ভাম্বব হযে উঠেছে । এব” তার কাব্য 
বাঙালাৰ সজীব জাবন-গাথাষ পণবশত 
হযেছে । 

অধিসেন--প্রাচীন বঙ্গের খাক- 
দ্বীপেব শ্ুপ্তব”শেব যুবরাজ । কলিঙ্গ 
যুদ্ধেব সময় অশোক একে রাজ- 
পুতানাব গঙ্গানগবে নিবাসিত কবেন। 
পবে ইনি ইন্দরপ্রস্থে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। আঁধসেনের বংশের বহু বাজ। 
দীর্ঘদিন ইন্দপ্রস্থে রাজত্ব করেছিলেন । 

অনঙগধোহিনী দেবী-ত্রিপুরার 
মহারাজ! বীবচন্দ্র মাণিক্যেব প্রথম! 
কণ্তা। রাজকুমারী খনঙ্গমোহিনী 
দেবী “কণিকা, "শোক গাথা এবং 


অনন্ত 


প্রীতি' প্রভৃতি কধিতাগ্রন্থ রচনা করে 
খ্যাতি লাভ করেছিলেন । 

অনস্ত--ভ;ঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
ইহাকে কৃত্তিবাসের পবেই. র/মায়ণের 
প্রাচীনতম কবি মনে করেছেন । ইনি 
সম্ভবতঃ কামবূপের অধিবাষী ছিলেন । 
এর অবস্থিতিকাল গ্রীষ্টীায় ষোড়শ 
খএতাব্দী। ইনি জাতিতে ব্রাক্ষণ 
ছিলেন। ইনি কৰি “অনন্ত কন্দলী, 
নামে আসামে পরিচিত। এব অপর 
নান রাম সরন্বতী। হান আসামের 
শঙ্করদেবেব শি্ত ছিলেন । কবি অনন্ত 
বাক্সীকিকে আশ্রম কৰে তার রামায়ণ 
রচনা করেছিলেন । 

অনস্ত আচার্ধ- পরম বৈষ্ণব ও 
গদধর পণ্ডিত গৌসাই-এর শিষ্ত | ইনি 
শ্রীণাম বুন্দাবনে গিয়ে শ্রীবধ|গে|বিন্দ 
বিগ্রহের সেবাধিকারী হয়েছিলেন । 
ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িকক।লে 
জীবিত ছিলেন। 

অনন্ত আচার্ব--একজন প্রসিদ্ধ 
বেদভাম্তকার। এর পিতার নাম 
লঙ্ষ্মীধর | ইনি “বেদার্থ দীপিত।' নামক 
যজুর্বেদের ভাষ্য এবং “বেদ।চন্তর' 
নামক মীমাংসা গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । 

অনস্ত দাঁস-_-অদ্বৈত আচার্ষের 
শিষ্য । পদকর্তা হিসেবে তিনি খ্যাতি 
লাভ করেছেন । অনন্ত দাস ভণিতায় 
একুশটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া গেছে । 
অনন্ত দাস নামেও একাধিক কবির 
পরিচয় পাওরা যায়। 


অনস্ত পণ্ডিত 


অনস্ত দ্লাস--উড়িখ্যার একজন 
প্রাচীন ভক্তকবি! উৎকল বাঁজ 
প্রতাপরুত্র দেবের রাজত্বকালে 
শ্ীপ্রীমহাপ্রভ্ব নীলাচলে গমন করে 
তথায় অবস্থান করেন ১৫০৯ খ্রীষ্টব্ধে 
তিনি নীলাচলে যান। উৎকলের বছ 
পণ্ডিত ও ভক্ত মহাপ্রভুর অনুগামী 
হন। ' যেপাচ জন ভক্তের নিষ্ঠাতে 
চৈতন্যদেব মুগ্ধ হয়ে সঙ্গীদের আপত্তি 
ও অভিমান সত্বেও তাদের অখ।রূপে 
সাদরে গ্রহণ করে “পঞ্চ সখা” উপাধিতে 
ভিত করেছিলেন, অনন্ত দাস 
মেই পচজনের মধো অন্যতম । 
শ্রশ্মহাপ্রভূর ইনি ছিলেন পরম 
প্রিষ। 

অলভ্ত দীক্ষিত-_ইনি ছিলেন 


একজন ন্মার্ত পণ্ডিত। এর পিতার 
নাম বিশ্বনাথ এব অপর নম 
যঙ্জোপবীত। ইনি ১৭৫০ থেকে 


১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাঁবিত ছিজ্নে। 
এর রচিত গ্রন্থ “প্রয়োগরত্র' বা 
ন্মার্তানুষ্ঠান পদ্ধতি?, “মহারুদ্রে পদ্ধতি 
ও পঞ্চসংস্থা প্রয়োগ পাওয়া যায়। 
নভ্ত দৈবজ্ঞ--নবদ্বীপের একজন, 
বিখ্যাত জ্যোতিষী | ইনি জন্ম-পত্রিকা- 
প্রস্তত প্রভৃতি বিষয়ে বু গ্রন্থ রচন' 
করেছিলেন । 
অনস্ত পণ্ডিত--পরম বৈষ্ণব। 
শ্রীগ্রীচৈতন্য মহাগ্রতু সন্গা্ষ গ্রহণ করে 
শান্তিপুর থেকে নীলাচলে যাবার পথে 
আটিসার! গ্রামে অনস্ত পণ্ডিতের গৃহে 
আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এক, 


অনস্ত পুরী 


বচিত কোন পদ আছে কিনা জন! 
যায় না। 

অনস্ত পুরী--শ্রীঅভিরাম দাসের 
“পাট প্যটনে” এর নামের উল্লেখ 
অ]ভে। শ্রীপাট--বড় বেলুন (বর্ধমান) । 
মান মহাপ্রকুর আবির্ভাবের পূর্বেই 


ইনি শ্রীহ্নীগেপীনাথ জীউর সেব৷ 
প্রচলিত করেন। আবিভাব কাল 
পঞ্চদশ শতাব্দী । এক অগ্রহাধণী 


শুরু ঈমীতে এর তিরোভাব হম । 

অনন্ত মাঁণিক্য- ধন মাণিক্যেব 
বংশধর । ১৫৮৯ সালে আকবরের 
সঙ্গে সন্ধি করে সন্ধিবদ্ধ স্বাধীন রাজা 
রূপে রাস কবেন। 

অনন্ত গ্গ্র- করব অনন্য মিশ্র 
সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
বর্তমান ছিলেন। ইনি ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
মহ।ভাবরত রচন। করে িলেন। 

অনস্ত রায়- ইনি ছিলেন 
একজন বৈষ্ব-পদকর্ত! | হনি শাম [নন্ধ- 
প্রভুর শাখক়ক্ত | শ্টামান্দের শিষ্য 
রূমিকানন্দ, রসিকানন্দের শিষ্য অপন্তি 
রাঁয়। পদকলপতরু ৪ গৌরপদ 
তর্পিণিতে এর রচিত পদ আছে। 

অনস্ত গেন- ইনি ছিলেন দ্রব্য- 
গুণের বিখ্যাত টাকাকার শিবদাস 
সেনের পিত।। ইনি গৌড়েশ্বর বারবক 
শাহের “অন্তরঙ্গ” অর্থাৎ চিকিৎসক 
ছিলেন। , এর অবস্থিতিক|ল পঞ্চদশ 
শতাব্দী 

অনভ্তবর্। চোড়গজ- বাঙালী, 
সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের তাআল্গ 


অনন্তরা'ম বিচ্ভাবাগীশ 


ব|জবংশ সভৃত। উড়িষ্যার গঙ্গবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । উৎকল রাজা জয় করে 
১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৪৭ খ্রীগ্রাব্ষ পযন্ত 
সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এক সময় 
গঙ্গ। খেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত 
ভূভাগের উপর রাজত্ব করেছিলেন । 
তিনি উড়িষ্যার পুরীর মন্দির ও 
কোণারকের ক্ুর্য মন্দির নির্মাণ 
করেছিলেন। ইনি হিন্দুধর্ম এবং 
সংস্কত ও তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠ- 
পোষক ছিলেন। অনন্বর্মা চোড়- 
গঙ্গের বশপর গন্ঘবংশীষগণ ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রারস্ত পবন্ত উডিষ্যায় 
রাজত্ব করেছিলেন । 


অনভ্তরাজ-_গ্রাচীনা বাঙালা 
কবি। রচিত গ্স্থেব নাম 
ক্রিয়াযো'সাবর। 


অনস্তরাম দ তু “ক্রিয়াযোগ 
সার' এব অন্থবদ কবেছিকেন। ই'্ন 
জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। পিতার নাম 
রঘুনাথ, মতামহ বাষদাস এবং খড 
ভাই রামকুষং। কবির পিবাস ছিল 
ব্রহ্ধপুজের' নিকটব্তী মেখনা নদের 
পশ্চিম পবস্থিত সাহাপুর গ্রাম। 
কবির পিতামহের নাম কবি ছুলভ। 
কবি 'বিশারদ' উপার্িবিশিষ্ক কোণ 
লোকের শরণ নিষে “ক্রিরাযোগসার' 
লিখেছিলেন। ইনি অষ্টাদশ শতাববীর 
কবি । মধ্মনাঁসংহ জেল |য ইনি বিশেষ 
পরিচিত। 

অনস্তরাষ বিদ্যাবাগীশ- 
বিখ্যাত ম্মা। ইনি 'সহানুমরণবিবেক 


'অনাদিবর লিংহ 


ও “বিবাদচক্ডিকা' নামে ছু'খানি স্ৃতি 
গ্রন্থ রচন। করেছিলেন । 

গ্রথম গ্রন্থের সমাধ্িহুচক বাক্যে 
অনন্থর/ম মহামহে|পাধ্যায রামচরণ 
ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র বলে নিজেব পরিচয় 
দষেছেন। 

অনাদ্দিবর পিংহু- এই 
অনাদ্দিবব সি হ থেকেই কান্দী রাজ- 
ন শের উৎপন্ভি। 

অনিরুদ্ধ ভষ্ট-বরেপ্রহূমির 
অনুগত চম্পাহট্রি নামক স্থ!নের 
অধিঝ।সা। ইনি সেনরাজ বল্লাল 
সেনেব গুক ছিলেন। এর কাছে 
পুরণ ও স্বৃতিশিক্ষা লা করেন। 
অর্নরুদ্ধের ছুখানি বিখ্যাত গ্রন্থের 
শাম হাবলত। ৪ পিতৃদব্তি। এই 
্ন্থদ্বধধে অশৌচ, আদ, সন্ধ), তর্পণ 
প্রভৃতি হিন্দুর বিবিধ অনুষ্ঠানের ও 
নিত্যকর্মের "বস্তুত ম।লেচন। অ।ছে। 
অনিরুদ্ধ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন। ইনি মীমাংসক কুমারিল 
ভট্টের মতবাদে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । 
তাছ।ড়াঃ তিনি ছিলেন মহামহে[পাধ্যায় 
পিত ও ধর্ম।ধ্যক্ষ ব! ধর্মমবিকরণিক | 
চম্পাহাটি গ্রাম ইনি দান হিসেবে 
পেয়েছিলেন । তবে হান গঙ্গা তীরবর্তী 
বিহারপষ্টক নামক গ্রামে বাপ 
করতেন । ব্লাল সেন তার 'দানস/গর' 
গ্রন্থে বলেছেন, “বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের 
গুরু, অনিরুদ্ধ তেমনি তার গুরু ছিলেন।” 

অনিরুদ্ধ রামসরম্বতী-_ 
কোষ্বিহারের কামতাপুরের রাজা 


অনপ 


নঝনারায়ণের রাঁজসভাপপ্তিত। রাজার 
আদেশে ইনি রামায়ণ, মহাভারত এবং 


' অগ্রাণ্শ পুরাণের পদ পদ্যে অগ্গবাদ 


করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্দী । কবির পিতা ছিলেন 
ভীমসেন “কবিচুড়ামণি” বড় ভাই 
কবিচন্ত্র। এর নিবাস ছিল কামরূপে 
চমরিধ। (বা পাটচওরা) গ্রাম। 
নরনারায়ণের মৃত্যুর পর ইনি রাজা 
শুরুণবজের সভাপপ্তিত হন । রাজসভায় 
পুরাণ পাঠক ও কবিদের মধ্যে অনিরুদ্ধ 
ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগা । এব 
উপাধি ছিল “র/মসরম্বতী”। ইন্নি 
জাতিতে ছিলেন ব্রান্ষণ। এর পুত্র 
“পাঠক” গোপীনথ দ্রোণপর্ব অগ্তব|দ 
করেছিলেন। 
অনু--বৈদিক যুগে চন্দ্রবংশীয় 
বাজ। যযাতি তার পুত্র অন্থর প্রতি 
অসন্থষ্ঠ হযে তাকে বঙ্গের হুর্গম স্থ!নে 
নির্বাসিত করেন। অনু সর্বপ্রথম বঙ্গে 
বসতি স্থাপন করে সমগ্র দেশে চন্দ্র 
শীয় ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা! উপনিবেশ স্থপিন 
করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম তাম্রলিপ্ে 
ঝাজধানী স্থাপন করেন। চন্দ্রবংশীর 
ক্ষত্রিয় অনুই বঙ্গের প্রথম রাজ! | পরে 
এই অনুর বংশে শত শত রাজা জম 
গ্রহণ করেন। 
অনুপ বা অনুপম--শ্রীরপ ও 
সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কুমারদেবের 
পুত্র এবং শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা । 
এর নাম “শ্রীবল$* এবং শ্রঞ্মহা প্রত 
প্রদত্ত নাম “অন্ধপয” ? কিন্তু সাধারণতঃ 


অন্পচ্শ্র 


ইনি “অন্থপ” নামে পন্বিচিত। ইনিও 
পরম টব ছিলেন। মহাগ্রন্থ 
বুন্দাবন যাওয়ার পথে প্রয়াগে গমন 
করলে শ্শ্রীন্ধপ বল্পভ ছুহে আসিয়া 
মিলিল1।” বল্লভ ছিলেন বাম-ভক্ত। 
এব ভক্তির আধিক্য দেখে মহাপ্রন্থ 
একে “অন্রপম" নাম দিয়েছিলেন । 
ইনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের অধীনে 
টাঁকশালের অব্যক্ষ ছিলেন। এর 
অবশ্থিতি কাল যেড়শ শতান্দী। 

অন্ুুপচক্দ্র-_ব1গালী কবি। এর 
রচিত একখানি মনসার ভাসান পাওয়! 
গিয়েছে । 

অন্মুভবানন্দ-_শ্রীগৌরপার্যদ 

সন্গাাসী। “অন্ভবানন্দ ! কৃপা করহ 
আপুনি গাই যেন গৌর অবতার 
শিরোমণি ।” 

অনুভূতি স্বরূপাঁচার্য--আনন্দ- 
গিরির বিদ্যাগ্তরু। ইনি সারস্বত 
সত্রের সাবস্বত প্রক্রিয়া নামক এক 
ব্যাকরণ, গৌড়পাদীয় ধাও্ক্য ভাস্তের 
টকা, ভ্যায়দীপ।বলীর উপর চক্দত্রিকা 
টাকা এবং প্রমাণমালার উপর নিবদ্ধ 
টাকা প্রভৃতি রচনা করেন। সম্ভবতঃ 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্বমান 
ছিলেন । 

অন্ুখুর-_প্রাচীন বাংলার শূর- 
বংশীয় রাজা! এর রাজধানী ছিল 
মুশিদাবাদ জেলার সিংশব (বর্তমান 
সিঙ্গা) নামক স্থানে। সম্ভবত: ৯৩৬- 
৯৬৫ খ্ীষ্টান্ধ পধস্ত ইনি রাজত্ব করেন। 


অভযঙ্কর গুপ্ত 


অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমপি 
_আবিরবকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 
ইনি বেদান্তস্থত্রের 'লমপ্রসা-বৃক্ধি' রচনা 
করেছিলেন। কৃষ্ণগোপীর লালা 
অবলম্বণে 'আমোদ' নামক পনের 
সর্গে বিভক্ত একটি কাব্যও ইনি প্রণরন 
করেন। 

অদ্ধুক ভট্র-একজন বাালী 
জ্যোতিষ-নিবন্ধকার । 

অবনীশুর-_-আদিশরের পোত্র 
ভূশূরের পুত্র। ইনি পালরাজ।দ্র 
কাছ থেকে জত পিতরাজা প্রুনরুদ্ধার 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
নবম এতাধ্ীর প্রথমার্ধ। 

অভয্স্করগুগ্ত--বাংলার পল 
রাজত্বকালে ইনি ছিলেন অশ্তম শ্রেষ্ঠ 
মণীষী। উডিযার জারিখণ্ডে এর 
জন্ম হয়। পিতা ছিলেন ক্ষত্রির, মাতা 
ভিলেন ব্রান্মণী। শৈশবে সাহিতা, 
বাকরণ প্রভৃতি অপ্যয়নের পর 
যৌবনে বেদবেদান্তে বিশেষ বুংপন্তি 
লাভ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ অহতের 
সাহচযে এসে ইনি বৌদ্ধবর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
করেন । কয়েক বছর নালন্দায় অবস্থান 
করে ইনি বিভিন্ন তন্্বশাস্্র অধ্যয়ন 
করেন । কিছুদিন পরে ইনি বিক্রম- 
শীলায় প্রধান আচাষ নিধুক্ত হন। 

বিক্রমশীলায় অধ্যাপনার ময় ইনি 
প্রজ্ঞাপারমিতার এক মূলাবান টীকা 
রচনা করেন। প্রজ্ঞাপারমিতার জন্ত 
ইনি শাক্যমতালঙ্কার, অভিধর্মের জন্য 
লোকসংক্ষেপ, বিনয়ের জন্য ভিচ্ষ 


অভয়! দেবী 


বিছ্বাততিলক এবং অধ্যমিকার জন্য 
মধ্যমামঞ্জরী রচনা, কারন। আরও 
বহু গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন। 
তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে ইনি তাসি 
ল/মব অবতার । 

ইনি প্রায় বিশখানি বস্তখানি 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে 
অন্ত চারখনার মুল সংস্কৃত গ্রন্থ 
বিদ্যমান । যোগাবলী, মর্মকৌ মুধী, 
বোধিপদ্ধতি ইত্যার্দি এর উল্লেখযোগ্য 
রচনা । প্রথমের দিকে ইনি ওদন্পুরী 
বিহারের মহাযান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব 
লশ করেছিলেন। ইনি বনু গ্রস্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন । 
এব অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী । 
রামপালের রাজ্যাবসানের পূর্বেই এর 


মৃত্যু হয়। 
অভয্মা দেবী-_ ্রচৈতন্যমঙ্গল” 
রচঘিতা লোচনদাস ঠাকুরের 


মাত/মহী। ইনি ষোডশ শতাব্দীতে 
বিমান ছিলেন! 
অভয্তাকর গুগু- ইনি সাধারণতঃ 
অভযঙ্কর গ্রপ্ত নামে পরবিচিত। 
অভয়ঙ্কর গুপ্ত দ্র । 
অভিনন্দ-_সংস্কত কাবো 
একাধিক অডিনন্দের সন্ধান পাওয়া 
যায়। সোডডউলের “উদয় সুন্দরী কথা' 
(খ্রৃস্টীয় ১১শ শতকের প্রথমার্ধ) নামক 
গ্রশ্তে অভিনন্দ নামক এক কবির 
পরিচয় পা্য়া যায়। এই অভিনন্দ 
প]লবংশীয় যুবরজ হারবর্ষের (দেবপাল) 
সভাকবি ছিলেন। সম্ভবত ইনি নবম 


অভিরাম (রাম্দাল) 


শতাষীতে জীবিত ছিলেন। এক 
রচিত গ্রন্থ রামচরিত' ও “কাদদ্বরী- 
কথাসার' । “কাদশ্বরী-কথা সাবে' 
অভিনন্দ জয়ন্তভট্ের পুত্র বলে আম্ম- 
পরিচয় দিয়েছেন । কিন্তু রামচরিত, 
থেকে মনে হয়, কবির পিতার নম 
শতানন্দ । এই থেকে এই ছুই গ্রন্থের 
রচয়িতা অভিন্ন কিনা, সে সম্বন্ধে 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির 
অবতারণ। কর! হয়েছে। কিন্তু সঠিক 
কোন সিদ্ধান্তে উপনাত হওয়া কারুর 
পক্ষেই সম্ভব হয় নি। 

অভিনন্দের ৫টি শ্লোক “কবীন্্বচন 
সমুচ্চরে» ২২টি “সভক্কি কর্ণীমৃতে' ৬টি 
জল্হনের শুক্তিমুক্তাবলী'তে, একটি 
পগ্যাবল'তে এব" *শাঙ্ষধরপদ্ধতি' ও 
ম্বভাষিত|বলী” প্রভৃতি কোষকাব্যে 
উদ্ধত হয়েছে। 

'র[মচরিত' কাব্যের উপজীব্য 
রামায়ণ কাহিনী । ৪ সর্গে কাবাটি 
রচিত। কাব্যটি প্রসাদগ্ডণ-বিশিশ্ট 


ও সাবলীল। 


গৌড়: অঙিনন্দের নামে 
“যোগবাশিষ্ঠ-সংক্ষেপ নামক একথানি 
গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থের 
সমগ্র বিষয়বস্্ ৬ গ্ুকরণ এবং ৪৬ 
সর্গে বিস্তশ্ত। এই অভিনন্দ স্ভায় 
শান্ব এব" সাহিত্যে স্তপণ্ডিত ছিলেন । 
ইনি “কেবাদীশ্বর সাহিত্যাচা 
গৌড়মগ্ডলালঙ্কার” উপ|ধিতে ভূষিত 
ছিলেন। 

অভিরাম (রানঙাস)--বৈফব- 


অভিরাম বামদ|স) ১৩ 


সমাজে ছাদশ-গোপাল ন।মে যেবার- 
জন ভক্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, 
রামদাপ অভিরাম বা! অভিরাম 
গেঁসাই ছিলেন তাদের মধ্যে সব- 
প্রধান । গৌর।ঙ্গের নবদ্বীপ লীঙ্।য় 
যোগদান করেছিলেন । ইনি একবার 
শ্রীণণ্ডে গিষে নরহরির ভ্রাতুদ্পুত্র বালক 
রঘুনন্দনের সঙ্গে নৃত্য করে যান এবং 
তার বিশেম শক্তির পরিচয় পেষে 
ত/কে পুবস্কত করেন । অভিব|মের 
এক পত্রী ছিলেন । উার নাম মালিনী । 
এবং অভিরাম কুঞ্চনগরে বস করতেন। 
ইনি ছিলেন বিরাট শক্তিধর পুঞষ । 
বত্রিশজন দে (কের বহনযোগা কানে 
বশীকপে হস্তে ধারণ কবেছিলেন। 
ইনি নাকি এনবাব এক দৌডে বুন্নাবন 
থেকে গৌডে এসে হা্ির হযেছিলেন। 
অব জান। যায ইনি নাকি দগুব্ৎ 
দ্বারা বন্ধ বিগ্ৃহ ফাটিষেছিলেন। 


“অভিরাম লীলামৃত' ও “অন্ভবাম 
গোস্বামীর বন্দনা" নামক গ্রস্থদ্ধবে 
অন্তর।ম সম্বন্ধে নান! অলৌক্ষিক 


ঘটন। খণিত হযেছে । ণচতন্ত ভাগবত' 
থেকে জানা যায় ঘে অভিরামেব দেহে 
তিনমাস ব্যাপী কৃষ্খাবেশ বওমান 
ছিল। ইনি সব্দা ঈশ্বরভাবে কথ। 
বলতেন । জয়ানন্দের বণনা থেকে জানা 
যায় যে ম্বযং , গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 
গামদাসেক গৃহে ছ'মস অবস্থান 
করেছিলেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য 
থেকে নীলাচলে, কিরে এলে রাম়ুদাস 
গিয়ে তার সঙ্গে বাস কষতে 


অভিরাম কবীন্শেখর 


থাকেন । ম্হাপ্রভু একে নিত্যানন্দের 
অন্যতম সঙ্গী হিসাবে গৌড়ে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। সেই সমর গৌড় পথে সর্ব- 
প্রথম বুমদাসের দেহে গোঁপ[লভাব 
প্রকাশ পাগ। তারপর ইনি পানিহাটি 
পৌছে নিত্যানন্দের একভণ সঙ্গী 
হিসাবে তার নৃত্যকীর্ভনে যেগিদান 
করেন এব ভার সপে বিভিন্ন স্থান ঘুৰে 
বেড়াতে থাকেন । ভগ্লানন্দ বলেছেন 
যে তিনি স্বজ্ং অভরাম গৌসাইর 
অন্থগ্রহ লাঙ করে"ছলেন। ঠাকুর 
নরোভ্তম নালাচল মনের পুবে 
খানাকুল কষফণনগরে গিয়ে অভিবাম ও 
মালিনার আশীবাৰ গ্রহণ করেছিলেন । 
'মুবলীবিলাস' দেকে জানা যাষ যে 
অশিবাম বান্াপাড়াতে গোপীন[থ 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাব সমর তথায় উপস্থিত 
ছিলেন । স্বায় অসাপাঁরণ শক্তি প্রভাবে 
অশিরাম বহু ব্যক্তিকে বশীভূত করে 
শিষ্তে পরিণত করেছিলেন। পদ- 
কতাগণ নানাভাবে অশিরামের 
মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন । পাটনিণষ' 
গ্রন্থে পানিহাটি এবং খান!কুল-কৃষ্ণনগ 
উঠ্ষ গ্রামেই অভিরাষের শ্রীপাট 
ানর্দেশিত হযেছে । পঞ্চদশ যোডশ 
শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 
অভিরাম কবীক্দরশেখর-- 
বৈছ্যকুল-প্রদীপ অঙিরম কবীন্দ্রশেখব 
ছিলেন প্রসিদ্ধ কপিরাজ এবং খু] 
সীতার।মের বাজসভার অলঙ্কারম্বরূপ । 
অসাধারণ পগ্ডিতোর জন্য ইনি রাজ। 
সীতারামের নিকট হতে “মহামহো- 


অভির[ম গোন্বামী 


পাধ্যায় উপাধি পেয়েছিলেন। পিতার 
নাম ছিল মধুশ্ছদন কবিরাজ। 
কলিকাত। পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ 
কবিরাজ মহামহোপাধ্যাব দ্বারকান|থ 
সেন আশ্বামের উত্তর পুরুষ । 
সীতারাম অভিরামকে যে ভুমিবৃত্তি 
দান করেছিলেন তা আজও 
“কবিরাজের তালুক' নামে পরিচিত । 

অভিরাম গোস্ব'মী-_ 
শ্রমহাপ্রভৃর শাখা) দ্বাদশ গোপ[লের 
অএতম শ্াদ/ম। শ্ীনিত্যানন্দ প।রিষদ। 
'ব/মদাস, “রাম “অ রামঠাকুর? 
ইত্যাদি নামে খ্যাত। আকঞ্চলালায 
ইনি শ্রাংম সখা ও বমলীলায় 
ইনি ভরত ছিলেন। এর পত্বীর নাম 
ম[লিনীদেবী। 

অভির।ম দত্ত (দাস) 
“গোবিন্দ বিজয়' বা শ্রীমঙ্গল 
রচয়িত।। ইনি সপ্তদশ এতাব্দীর 
প্রথমার্ধে বর্মন ছিলেন। টবঞ্ণবায় 
রীতিবশতঃ ছুই এক স্থলে কবি নিঙ্গেকে 
প[স্‌' বিশেষণেও চিহ্নিত করেছেন । 

অভিরাম দাস- এাকফমঙ্গল' 
রচর়িত।। ইহা সপ্তরশ শতাব্বার কোন 
এক সমখে রচিত হয়েছিল। চৈতন্ত- 


বন্দন। করে অভিরাম গ্রন্থ।রন্ত 
কবেছেন। 'ীরুষ্মঙ্গজল' কোথাও 
কোথাও “গোবিন্দবিজয় নামেও 


পরিচিত। কবিযে নিত্যানন্দের অগ্লচর 
অ:ভরাম গোসাঞ্জি নন তা বোঝা 
যায় কাব্যের আরন্ডে দ্বাদশ গোপ।লের 
বন্দনা থেকে । কবির বিশিষ্ ভণিতা, 


অযর মাণিক্য 


"গোবিন্দ পদার বিন্দ মবধুলুক্ধ মতি 
অকিঞ্চন অভিরামদাসের ভারতী ।” 
অভিরাম দাস ছিলেন মল্পভূষের 
অধিবাসী । এই অঞ্চলেই এর পুখি 
পাওয়া যায়। 

অভিরাম দাস--“পট-পত্তন' বা 
'অঙির।ম ঠাকুরের শাখানির্ণ্য' নামক 
গ্ন্থরচয়িতা | এই গ্রস্থখনি «পাট- 
নির্ণষ' গ্রন্থের সক্ষিপ্তসার | 

অভিরাঁম দ্বিজ-এর রচিত 
রামাঘণের “অশমেধ পর” রচয়িতা । 
ইনি পাদশ শতাব্ার শেষ অথবা 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভ|ণে অবস্থিত 
ছিলেন। এর রচনাষ কবিকঙ্কণ 
মুকুন্দরাম চক্রবতীর প্রভাব পরিরৃষ্ট হয়। 

অঘর মাঁণিকয--বাংলার ব|খ- 
ভূঞ্যর অন্যতম লক্ষণ মাণিকে]র পুত্র । 
ইনি ষোড়শ-সপ্তদশ শত।ব্দীতে জীবিত 
ছিলেন | অমর রচিত নাটকের নাম 
“বকুঞ্ঠ বিজয় । ইহা ঝনাস্থরের কন্ত। 
উষার কাহিনী অ'লম্বনে রচিত! 

অমর মাণিক্য-_ ত্রিপুরর|জ 
দেব মাণিক্যের পুত্র। ১৫৯৭-১৬১১ 
খ্াব্ব পথন্ত ইনি এরিপুরার বাজ- 
সিংহাসনে আরঢ় ছিলেন। অদ্র 
মাণিক্যের প্রধান কীতি “অমর সাগর” 
নির্যাণ। ইনি যে বিশেষ ক্ষমত।শালী 
ও পদমধাদাসম্পন্ন রাজা ছিলেন তা 
এর দীঘি খনন কালেই ঝুঝা ষায়। 
দীঘি খননকালে শ্রুপুরপতি চাদ ব।য 
৭০০১ বাকলার বন্থবু! 1১০, গোয়াল- 
পাড়ার গাজিরা ৭০০, ভাওয়ালের: 


অমোঘ পণ্ডিত 


রাভার! ১০০০) চট্টগ্রথমের জমিদার 
৫০* ঈশা খা! ১০০, ভূলুয়ার রাজা 
১০০ জন লোক দিয়ে সাহায্য করে- 
ছিলেন। অমর মাণিক্যই ইসা খকে 
'মছলন্দী” উপাধি দেন--অকববর 
দেন নি। অমর মাণিক্য নিজে পণ্ডিত 
ছিলেন এবং এর সভায় ছু'শত ভট্টাচার্য 
সব! শান্ত্রালোচন। করতেন। 

অমোঘ পণ্ডিত - শ্রই্ঈগদাধর 
পণ্ডিতের শাখা | সাবভোম ভষ্টাচাধের 
জামাত|। ইনি মহাপ্রহথুর অত্যপিক 
ভোজন বিষর়ক নিন্দা করে বিস্ৃচিক| 
রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হলে প্রন 
একে পুনরুজ্জীবিত করেন। 

অন্িকাঁচরণ-_-অ বস্থিতিকাল 
সপূদশ-অগ্াদশ শতান্মী। বুচিত 
কাব্যগ্রন্থ 'পিকদুত | 

অযোধ্যারাম 
আছু গৌসাই দ্র, 

অযোধ্যারাম মিত্র_বিখ্যাত 
প্রত্বতত্ব-বিদ্‌ রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
পূ-পুরুষ। ইনি বাণ্লার নবাবের 
অগ্গৃহীত দেওয়ান ছিলেন। নবাব 
একে ?রায়বাহাছ্র' উপাধি প্রদান 
করেন। অপস্থিতিকাল - অইাদশ 
শতাব্দী । 

আযোধ্যারাম রায় কাশিম- 
বাসার ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত।। 
ইনি হটু বয় নামে বিখাত ছিলেন। 
মহারাজা আদিশুর যে পাচঙ্জন 
ব্রাহ্মণকে কান্তকুজ থেকে আনিয়ে- 
ছিলেন, দক্ষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম | 


গোত্বামী__ 


অরুণ দণ্ড 


অযোধ্যারাম সেই দক্ষের অধস্তন 
ঘ্বাবিংশতিতম বশর । এর অব- 
স্থিতিক|ল সপ্তদশ তাব্দী। 

অযোধ্যারাম রয় কবিচক্দর-_ 
'সতানারারণ পাঁচ।লী'র রচগিতা । 
দক্ষিণ র/টের লোক । এর পাগালীতে 
সদ্[গরের নাম রত্রাকর, কন্তা স্থুশলা, 
জামাই কাটোয়। নিবাশী সদানণন্দ নগ। 
বাণিজ্য থাত্র/য় অনেকখুলি স্থ!নের 
নাম আছে। রচন। অগ্গাদশ শতাীর 
শেষ পাদ । 

অযোধ্যারাধ সেন- ঢাক' 
জেলার পঞ্ুগরান নিখ।স* । সংস্কৃত 
বিশেন পারদশা ছিলেন! ১৭৬ সালে 
ঢাকা জেলার বিখ্যাত ব্যক্তি লাল, 
রামপ্রস|দ সেনের বিদুষী কন্তা আনন্দ- 
ময়ীর সঙ্ষে বিবাহ হয। আনন্বময়ী 
অনেক করবিত। রচন। করেছিলেন। 

অস্বাছিদ (আবদুল )- শ্রীহট 
গলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ঢাকা 
দক্ষিণ গ্রামের অপিব'সী। এর রচিত 
ছেচল্লিশটি গান-সঙ্গলিত “তগকুলিয়া 
প্রেমের মিঠাই” ১৩০২ বঙ্গাৰে শ্রহট 
ইসলান্মঘা প্রেসে মুত্রিত হয। এই 
গ্রন্মেব একাধিক সঙ্গীতে বাণ কৃষং- 
লীলার উল্লেখ আছে। 

অরুণ দত্ভ--বাগভটের “অট্রাঙ্গ- 
হানগের' পসর্বাঙ্গহথন্দরা'খ্যা টীকা ও 
সুশ্রুতটীকা রচন। করেছিলেন । এর 
পিতার নম মুগাঙ্থ দভ। ভ্য়োদশ 
শতকের মধাভাগে বিজয় রক্ষিত 
অরুণের মৃত খণ্ডন করেছেন। 


আইনদিন 
সর্বানন্দের “টীকা সর্বন্ধে (১১৫৯ ত্রীঃ) 
ও রায় মুকুটের “পদার্থচন্দ্রিকা"য় 
(১৪৩১ খ্রীঃ) গ্রন্থকার ও তার পরিচয় 
প্রদত্ত হবেছে। 

শাঝিক এক অরুণ দত্তের নাম 
পাওয়া যাষ। টগ্য অঞ্চণ দত্ত ও শাব্দিক 
বণ দন্ত একই ব্যক্তি কিনা বলা 


কঠিন। 


আকবর আলি 


অভিপাল- কুমার পালের 
(১১২০ শ্ীঃ) পুত্র অহিপাল দ্বাদশ 
শতাব্দীতে মাহেশ থেকে ত্রিবেণী পর্বস্ত 
গ্গব উঠয় পারের রাজ্য শাসন 
করতেন। তার রাজধানী চক্রদ্বীপ 
ভ্িবেণোর নিকট অবস্থিত ছিল। 
বতমানে ইহা নদীর। জেলার অন্তর্গত 
চাকদ। শহরে পখিণত হয়েছে । 


সা 


আইনদিদন-_-ইনি সপ্তবতঃ৭সাহ। 
অ কবব' নামক জনৈক ককিরের শিল্ 
ছিলেন। এব রচিত রাধাুষ্চ-লীলাব 
পনেরটি পদ পাওযা খেছে। অপরাপব 
বিষষ অজ্ঞাত । 
আউল -বাংলাদেশে 
“কর্তা ৬জ।” ধর্ম-সম্প্রদাষের প্রতিষ্ঠাতা । 
এর আম্মপ্রিচষ অজ্ঞাত। সপ্তদশ 
শতাবীর শেষের দশকে এর জন্ম হয। 
নদীয়া জেলার অন্তর্গত উল। গ্রামেব 
মহাদেব দাস ছিলেন এর পালক 
পিতা । এর বাল্য পায় ছিল পূর্ণচন্দ্র | 
বাল্যকাল থেকেই ইনি ঈশ্বরাগ্নরাগী 
ছিলেন। ১৭১১ গ্রাষ্টন্বে আউলটাদ 
উল! গ্রাম ত্যাগ করে শান্তিপুবের 
ফুলিযা গ্রামে অমেন এখং এখানে 
বলরাম দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। দীক্ষা গ্রহণাঞ্তে গুরুর সঙ্গে 
ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পধটন করে 
কাচড়াপাড়ার নিকটবতাঁ বজরা গ্রামে 
বাম করেন। এব ধর্মভীরুতা ও ত্যাগ 
দেখে লেকে বিন্মিত হয়ে যেত। এর 


উপদেশে বনু অশান্ত হাদর শান্ত 
হয়েছে । ১৭৬৯ খ্ীান্দে আউলাদ 
দেহতা|গ করেন । 

আউলিক্ক1 ঠাকুর-গোপীপন্নভ- 
পুরে শ্রশ্ঠামানন্দ প্রইথ কর্তৃক অনষ্ঠিত 
বাস মহোত্সবে ইনি অন্রচরগণ সহ 
যোগ দিষেছিলেন। 

আকবর আলি [ সৈবদ] ইনি 
একজন বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি । 
শ্রীহট জেলার “গুধর|ইল' পরগণাব 
“মাষঘধপুর' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
এব পূব নিবাস ছিল হবিগঞ্জের “তবক' । 
এব পিতার নাম ছিল আবছুল আজিম। 
এর নাম ছিল 'সরপউদ্দিন” কিন্ত পরে 
ইনি “আকবর আলা" নামে প্রসিদ্ধ হন। 
কবি প্রত্যেক গানের ভণিতাষ নিজেকে 
ছাব।ল আকবর আলী' বলে অভিহিত 
করেছেন। কবি শ্রীহট্ের অন্যতম 
প্রমিদ্ধ সাধক কবি “ছয়দ শাহন্রের' 
পুত্র শাহজছর আলার' শিশ্ত ছিলেন। 
এর রচিত 'এঝে দেওয়।ন।' 'ফানায়ে 
জন” ও 'যৌবর্ন বাহার” নাষক 


আকবর, মৃহম্ম? 


তিনখানি গ্রন্থ আছে। এই সব গ্রন্থে 
রাধাকুষণলীল! বিষয়ক মোট ২১টি গান 
আছে। 
আকবর, ম হু ম্মদ--“তমিম- 
গোলীজ-চৈত্ন্ত মিলালের” পুঁথি 
রচয়িতা । এতে তমিম গোলাল ও 
চৈতন্য সিলালের প্রেমকাহিনী বণিত 
আছে। গ্রন্থখানি সবৃহৎ | 
আকবর (সাহ1)--এর ভণিতা 
যুক্ত একটি পদ 'গৌরপদ তরজিণী' 
গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে । অনেকে 'অন্ুমাণ 
করেন ব্রজবুলি ভাষায় চৈতন্যাদেব 
সম্বন্ধে রচিত এই পদটি সম্রাট আকবরের 
রচনা । সম্রাট নাকি সভক্ত শ্রচৈতন্তের 
হরিসংকাতন চিত্র দেখে বিহবল হযে 
এই পদটি রচনা করেছিলেন। কেউ 
কেউ অগ্গমান করেন কবি আকবর 
একজন ফকির ছিলেন। 
আখগুল ভট্টাচার্য বা হুলধর 
ভষ্টাচার্য- ইনি কুলপতি আখগুল 
নামেও অভিহিত হতেন । হনি নলডাডা 
রাজবংশের পূর্বপুক্ষ । ইনি এই 
ংশের প্রধান বলে এর পাম কুলপতি 
আবখগুল হয়েছিল । ১৫০ শ্রীাব্ে 
হনি ফরিদপুর জেলার অন্তগত 
তেলিহাটী পরগণার এলাকাধীন 
ভাবর।মরু গ্রামে বাস করতেন। এর 
তিন পুত্র তপন, প্রিয়স্কর, সন্তোষ । এই 
'তপনের বংশেই নলডাঙার রাজগণের 
অভুযুদয় হয়। আখগুলের অপর নম 
ছিল হল্ধর । 
আধার ওযা লি--পদকতা। 
২ 


আজম খ' 
ভণিতা দর্শনে একে একজন মুসলমান 
কবি বলে মনে হয়। এর একটিমান্র পদ 
পাওয়! বার । এই একটিমান্র কবিতাই 
এব ঠ্ৰঞ্চবতার প্ররুষ্ট নিদর্শন । 
শ্রীরাধাকষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য যে 
একজন মুসলমান কবির অন্তরে প্রবিষ্ট 
হয়ে একে বিমোহিত ও ্রারাধাকষ্ণের 
প্রেমের ভিখারী করেছিল-- এই 
কবিতাটি তার স্থ্স্প্র প্রমাণ এবং 
ইহাই এই কবিতার বিশেষত্ব । 

আগল পাগল -_-ইনি অদ্বৈত- 
গুডুর শিষ্ক ছিলেন । গুরুর আদেশ 
লঙ্ৰন করর' জন্য হনি ঠবষ্ণবসমাক্ত 
[থকে বিতাড়িত ভয়েছিলেন । ইনি 
ফেড়শ শনাব্দীতে বিদ্যমান ছলেন। 

আচার্য প্রভু-_্/অদ্বৈতপ্রতৃর 
সজ্ঞ। । ( অদ্বৈত আঁচাষ দ্রৎ) ২। 
উত্তরকালে শ্রী'নবাম আচাধকেও এ 
আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে । 

আচার্য র ত্ু--শ্রমন্মহাপ্রত্ুর 
মাতৃস্বসার স্ব।মী চন্দ্রশেখর | চন্দ্রশেখর 
আচার্য ভ্রুণ । 

“আ চার্যরত্বের নাম এ্রচন্্রশেখর । 
ধার দ্বরে দেবীভাবে নাচিল! ঈশ্বর ।' 
এর ঘরে মহাপ্রস্ত দ্বেবীভাবে নৃতা 
করেন। 

আচার্য শেখ র--চন্্রশেখর ভর 

আজম খ1__কাসেম খা যোবানির 
মৃত্যুর পর আজম-খা ১৬৩৭ খ্রীষটাকে 
বাংলার সুবাদ্ধার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
কিন্ত ইনি স্থচারুরূপে দেশ শাষন করতে 
না পারায় রাজে; নানা বিশ্বহ্খলা 


আঁজাউদ্দীন তঘ।ন খ' 


উপস্থিত হয়। দিল্লীর সাজাহান এই 
সংবাদ পেয়ে আজম খাকে পদচ্যুত 
করেন। এর সময় ইংরেজরা বাংলায় 
বাণিজ্য করার অন্থমতি পাণ এব" 
পিপলি বন্দরে (বালেশ্বরে ) তাদের 
প্রথম কুঠি স্থাপিত হয়। 
আঞ্াউদ্দীন তঘাঁন খাঁ 
খাংলার অন্ততম পাঠান খসক। 
১২৩৭ খ্রীষ্টান্দ থেকে ১২5৫ খ্রীষ্টাব্দ পয 
ইনি বাংলা শাসন করবেন । তঘান খ। 
জ্রিন্থতের বাঞ্জব নিকট থেকে সবলে 
কর আদায় করে উড়িস্া। আক্রমণ 
করেছিলেন। কিন্ত ষ।জপুরের রাজ। 
, একে উড়িস্তা থেকে তাড়িয়ে দেনে। 
আজিম ওন্মান--সম্রাট অ।বশ- 
জেবের পৌত্র। দুবলচেত। স্ুবাদার 
ইত্রাহিমা খাকে অপমরিঙ করে 
আরঙ্গজেব পৌত্র শহ্জাদ| আম 
ওম্মানকে ব|ংলাখিহার-উড়িস্ত/র 
গদ্দিতে অভিষিক্ত করেছিলেন ( ১৬৯৭ 
খী:)। এর সময়েই বিঙ্রোহী পাঠান 
'ন্হিম খ। ও শোভ। সিংহ পযুদস্ত 
হয়েছিল। আজিম ওন্মান বর্ধমানে 
একটি জুমা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন 
এবং স্থগলীতে আপন নাম।নসারে 
শাহগঞ্জ অথব। আজিমগঞ্জ নামক একটি 
স্থানের গ্রতিষ্ঠা করেন । বর্তমাঁনেও সে 
অঞ্চল রয়েছে । শাহজাদা আদিম 
ওয্ান বিতবান, কীতিমান ও সদ্খংখজ 
ব্যকিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন । ইনি 
সন্তাস্ত ব্যক্তি ও আমীর ওমরাহুগণের 
সঙ্গে মিজিভ হয়ে হদিস, মপনবি, 


১৮ আজু গোসাই 


মৌলান! রুমির কাব্যগ্রন্থ আলোচনা 
করতেন। রাজ্যের উন্নতি বিধানে 
এব উদ্যম উৎসাহ দেখ। যেত। ইনি 
বাংলাদেশে ইংয়েজদের বাণিজ্যের 
কিছু স্থবিধ। করে দিরেছিলেন। ১৭০৭ 
খাব পনস্ত আজিম ঘস্মান খাংলণ 
নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৯৮ 
ধীষ্টব্দের জুলাই মাসে আজিম গুদ্ম।ন 
ষেল হাজর ট[কর পরিবতে 
ক(শকাতা, স্তনটা 5 শোবিন্পপুব 
এহ তন গ্রামের জ।মণাবী করণ করবার 
আশকার হংরেজদের দিনে ছলেন। 
ত২কালে পাটন। এংর এর 
অ|ভিমাবাধ নামে খ্যাত ভথ। 

আঁজিময়েস। জিভুছগিস। ৮০) 

আলু গৌপাই- বিশদ এভানু 
অজ্ঞাত। এর প্রকৃত ন/ম অযেপার।ম 
গোস্বামা বা রাঙ্গু গেম্বামী। হনি 
ছিলেন পরম বৈষ্ব। রামপ্রস।দ্রে 
সমস/মগ্িক এবং স্বগ্রামবাপা। আহ 
গোঁসাই ছিলেন অত্যন্ত পরি সরসিক 
এব" প্রয়োজন মতে। সঙ্গীত রচন। 
করতে পারতেন । শোন। যায়, মহারাজ 
কষ্ণচন্তর, র।মপ্রসাদ ও আছু গে(সাই 
উতয়কে একত্র করে উত্তর-প্রত্ন্তর 
উপভোগ করতেন। তবে আজুর 
পরিহ/স-মাত্র। ছড়িয়ে যেতে চাইলেই 
তিনি থামিয়ে দিতেন |. উত্তরমূলক 
গন ছাড়া আজু গৌসাইর অন্ত 
ধরনের গান পাওয়া যায় ন।। রামপ্রলাদ 
আজুকে কখনো আক্রমণ করেছেন 
বলে শোনা যায়নি । আছ্জু গৌল|ইকে 


৮16৭ 


আল্জউদ্দিন মোহাম্মদ শিরাণ খিল্জী ১৯ 


লোকে পাগল বলত। কিন্তু সত্য 
সত্যই ইনি পাগল ছিলেন না। 
ইনি পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। কেউ 
(কেউ বলেন এব নাম ছিল অজ; 
গোত্ব।মী, অচুাযতানন্দ গোম্বামী অথব। 
রাজচজ্্র গোস্বামী । ইনি আষ্টাদ4 
শতাবাতে বতমান ছিলেশ। 
আজ্জউদ্দিন মোহাম্মদ শিঠাণ 
খিল্জী- বঙ্গবিজয়ী প।ঠ।গব।5 
বক্তিমাৰা খল্জীব একভন প্রধান 
মামন্ত। বক্ছি!ির খিল্জা চান বি 
মসমর্থ হবে খিপুল সৈগ্ত 
মতিকছে শ্বদেশে প্রতাবগতন পরে 
পাডিত হযে পডেন। এই অবস্থ।" 
আ।জ্জউাদন তাকে বধ করে বাল।? 
সি.হাসন অর্ধিক।র কবেন। কিন্থ 
মাত্র আঢ মাস বাড্ত্ব কবাব পণ 
আলামর্দান খিল্জী| কতৃক নিহত হন । 
আতাউল্লা থ। খ| লার নবাব 
আলাদা খাব এআ।৩। হ।ঙজা জাত মদের 


জামাতা। হনি বাথ অ।লাবদধা 
অন্তঙম সনাপতি 1ছলেন। হইনি 


বারবার নব|বেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করেশ। নবাব একে রাজ্য থেকে 
বিত। ডত কবণেন। 

আত্মার আত্মরাম ভণিতা৭ 
একটি ও আন্মারাম দস ওণিতাধ 
ছুটি পদ পাওয়া! গিয়েছে । ডঃ স্কমাব 
সেন মনে করেন যে পদগুলি নিত্যানন্দ 
প্রভুর ভক্ত আত্মারাম দ[সের রচন। | 

আত্মায়াম * দাস_ নিত্যানন্দ' 
দ্লাসেব শিতা। এক পত্বীর পাম 


আছি দ্বপরাম 


যৌদাষিনী। শ্রীবণ্ডে বৈষ্য পরিবারে 
এব জন্ম হয়। 'গৌরপদরাজদীতে 
আত্মারাম দাসের ছ'টি পদ পাওয়া 
যয়। হনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাস্ধীতে 
বিগ্যমান ছিলেন । 

আদ গা খ্রিঃ, ওঝা--ছট 
নারাধণের পুজ্ধ । রাজা ধর্মপাল একে 
গ্জাতারে ধামসার নামক গ্রাম দান 
শরোছলেন। 

আদিত্য রাম-_“সামস্তক 
মাণহরণ” বা “কৃষ্খ বিজ” নামক 
অ।প্াণ কাব্য রচয়িত। । হস্থ মধো 
প্রণব খাব ভণিত। দু ভয় 
গম্থেখ এক স্থানে জাঞ্বানের সঙ্গে 
শকক্চেব ম * “নত যুদ্ধ বণিত আছে । 

অআিদেব রটে অন্তগ্ 
সঙ্গত গ্রামবাসী ভবদেব নামক জনৈক 
ক্ষণ পণ্ডিতেব পৌত্রের পৌত্র। 
আ।'দদেখ খঙ্গরাজেব বিশে বিশ্বাস 
৬াজন মহামন্ত্রা মহাপাত্র ও সা্ষি 
বিগ্রহক ছিলেন । এর অবস্থিতিকাল 
এক।দশ শতাধা। বিখাত পণ্ডিত ও 
হরিবর্মাব মন্ত্রী ভখদেব ভট্ট আদি 
দেবেরই পৌত্র। 

আনিমল্ী- রঘুনাথ বা! শাদম 
সণ । 

আদি রূপরাম--ধর্ষমঙ্গল কাব্যের 
অন্যতম কবি মানিক গাঙ্ছুলীর কাব্যে 
মম্থুর ভট্রেব নামের সঙ্গে আর একজন 
কবির নাম উল্লেখ আছে, তীন্ধ নাম 
কপরাম। এ রপরাম আমাদের 
পরিচিত দঈপরাম €ধেকে সম্পুণ স্বতন্ত্র 


আদিশুর 


ব্যক্তি এবং সভার অনেক পূর্ববর্তী ৷ 
যানিকরাম একে আদি ক্ষপরাম বলে 
উল্লেখ করেছেন । যেমন-_ 

“বন্দিয়া মযুব্রভট্ট আদি রূপরাম। 
স্বিজ শ্রীমানিক ভণে ধর্ম গ্ুণ গান ।” 

এই রূপরাম প্র।চীনতর বলেহ 
প্রকে আদি বলেছেন । নাষ-সামঞ্জন্যের 
জন্য আদি রূপরামের অনেক রচনা 
পরবতী রূপরামের নামে চলে 
গিয়েছে । আদি রপরমের অন্য “কান 
পরিচয় বর্তম।নে জানবার উপায় 
নেই। 

আদিশ্বর-_কাশ্শীররান্দ লি! 
দিতোর সামন্ত দরদ দেশাগত কবি- 
শরের “পীত্ম এবং মাধবশুরের পুত্র । 
ইনি ছিলেন গৌড রাঢেব অন্যতম শেষ্ঠ 
স্বাধীন কূলীন নৃপতি। কান্তকুজর।|জ 
চন্দ্রদেবের কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে এর 
বিবাহ হয়। ইনি ৭৩২ খ্রীষ্ঠাব্দে পিতৃ- 
পিতামহ প্রতিষ্ঠিত রাট়ের রাঁজ- 


সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে 
আরোহণ করেই দেখলেন যে দেশে 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সদ্াচারের যথেই 
অভাব এবং দেশ শাসনের উপযোগী 
যোগ্য লোকও নেই। 
রাজত্বের চতুর্দ]ু 





আনন্দটাদ গোশাধা 


অংক্কারের জন্ত আদিশুর বাঙালীর হৃদয়ে 
চির জাগরূক হয়ে আছেন। 
আনলজ্ঘচঙ্জয দাস 'শ্রচৈতন্তের 
এক ভক্ত জগদীশ-পপ্ডিতের জীবনী 
জগদীশ চরিত' বা “জগদীশ বিজয়' 
লিখেছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীতে । হইনি 
ভিলেন জগদীশ পণ্ডিতের প্রশিষ্ত 
ভাগবতানর্দেন্স শিল্কের প্রশিষ্, অর্থাং 
শিষ্ত পরম্পরায় পঞ্চম পুরুষ। 
ভাগবতানন্দের স্বপ্র/দেশেই আনন্দচন্তু 
“জগদীশ চরিত রচনা] করেছিলেন । 


আনন্বর্টাদ গোস্বামী __বীর'ভম 
০জলার স্থপুৰব গ্রামের অপিবাসী। 
ইনি একজন মহ।পগ্ডত, পবিভ্রচেতা।, 
স্তায়পরায়ণ 9 দানশীল ব্র।প্গণ ছিলেন 
ইনি কঠোর ত্রন্মচষ দ্বারা জীবন-যাপন 
করতেন, ব্রত, উপবাস এবং দেবার্চনা 
এর জীবনের প্রধান কায ছিল মঙ্কা 
বিপদে পডলেও ইনি অধীর ন। হজে 
সমাহিতচিত্তে সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্বক 
তা থেকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করতেন । 
ইনি বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় ছিলেন। এর 
বর্ণ এতন্থন্দর ও গৌর ছিল যে, কোন 
দ্রব্য গলাধঃকরণ করবার সময় এর 
স্বচ্ছ গলনালীর মধ্যে তা দৃষ্টি গোচএ 
হত। গোস্বামী প্রভুর অনেক শিশ্ক 
ছিলেন। তারা একে দেবতার মতো? 
ভক্তি করতেন । তৎকালীন বৈষণবদের 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আনন্দটাদ বৈধব ধর্শের 
প্রবর্তক গৌরাজগদেবের অবতার বিশেষ 
ছিলেন। এর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক 
কাহিনী প্রচলিত আছে। মহারাসীয 


আনলা দাস 


বর্গী দন্ছাদের অত্যাচারের হাত থেকে 
ইনি এর নানা অলৌকিক শক্তিবলে 
গ্রামবাসীদের রক্ষা করতেন। অষ্টাদশ 
শতাবীতে ইনি বিষ্তমান ছিলেন। 

আনন্দ দাস--গ্রজগদীশ পণ্ডিতের 
পঞ্চম অধন্তন। ইনি এ পণ্ডিতের 
অনুশিষ্য শ্ীভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে 
১৬৪০-৫০শকে আ্াকগদীশ চরিত্র গ্রন্থ 
রচন। করেন। 

আলম্দপুরী- গৌরাঙ্গ ভক্ত। 

অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাবী। 
'্রীআনন্দপুরী ! প্রাপনাথ হৌক্‌ সে। 
নিরন্তর বুন্দাবনে বিলসয়ে ষে।' 


আনম্দবন--স্বমতিকার। এর 
রচিত গ্রন্থ “বামার্চনচন্দ্রিকা' | গ্রস্থ 
সমাপ্তিহ্চক বাকোে পরমহংস 


পবিব্রাজকাচার্য মুকুন্দবনের শিশ্ত বলে 
আনন্দবনের পরিচয় আছে । গ্রস্থখানি 
অত্যন্ত প্রামাণ্য । 

আনজ্মবোধেজ্জ ভট্টারক-_ 
১২২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বর্তমান ছিলেন । 
ইনি ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণ-মালা, ন্যায় 
দপাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে 
অদ্বৈত মতের সমর্থন করেন। ইনি 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের একখানি টাক1ও 
রচনা করেছিলেন। 

ভানঙ্স ভটট--দাক্ষিণাত্য ভ্রাবিড় 
বংশীয় অনন্ত ভট্টের কুলোস্তব। ইনি 
নবন্ধীপাধিপতি বুদ্ধিমস্ত খানের সভার 
অগ্ততম রত্ব ছিলেন। আনন্দ ভট 
১৬৩২ শকে অর্থাৎ* ১৫১০ খ্রীষ্টাষে 
“বজাল চরিত” নামক একখানি পুস্তক 


২১ আনন্দী 


রচনা করেন। ইনি গোপাল ভষ্টের 
বল্লাল চরিত অবঙজন্বনে গ্রন্থখানি রচন। 
করেছিলেন। এই গ্রন্থে জনশ্রুতি ছতে 
সংগ্রহ কর! বনু গল্পের বর্ণনা আছে। 
আনঙ্জমক্্রী--বামগতি সেনের 
বিছ্ুষী কনা । এর মাতার নাম সম 
দেবী । পিতামহের নাম লালা 
রামপ্রসাদ সেন। খুলনা! জেলার 
পয়োগ্রাম নামক গ্রামের অধিবাসী 
পণ্তিত অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে 
আনন্দময়ীর বিবাছ হয় (১০৬১ 
ধীষ্টাবে )। রাজনগর নিবাসী প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত হুরিদেব বিদ্ুলঙ্কারের একখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করে এবং 
রাজ৷ রাজবল্পভকে “অগ্নিষ্টেম” যজ্ঞ 
সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আনন্দম্য়ী বিশেষ 
খ্াতিলাভ করেন। ইনি হরিদেব 
বিচ্যাবাগীশের পিতা স্গ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
কষ্ণদেব বিষ্যাবাগীশের ছাজ্ী ছিলেন। 
খুল্পতাত জয়নারায়ণ সেনের সঙ্গে ইনি 
“হরিলীলা” পাঁচালী কাব্য রচনা 
বেন (১৭৩২ আ্রীঃ)। অষ্টাদশ 
শত।বীতে বিদ্যমান ছিলেন। 
আলনম্দরম চক্রবর্তী-_শ্রীহট্রের 
ছাতক নিবাসী ইনি আনন্বী কৰি 
নাষেও খ্যাত। সম্ভবতঃ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
জন্ম গ্রহণ করেন। রচিত গ্রন্থ পন্পপুরাপ। 
আনজ্দী-_প্রবোধানন্দ' স্ক্কৃতী- 
কর্তৃক বিরচিত শুঁচৈতগ্তচজ্জাফৃততের 
টাকাকার ৷ এর ব্যাখ্যানকৌশল' ভুত 
প্রবীংলনীয়। ১৬৪* শকাবে ইনি 
“শীজবোধ” নামে ব্যাকরপ রচনা কৰেন 


আশাসছিদ, পীর 


এবং এই গ্রন্থ 'লীলাদ্রৌ' 'বচসাগরে' 
শেষ হয় । ইনি একজন নৈঠিক গৌর 
ভক্ত ছিলেন। শগ্রবোধ ব্যাকরণের 
উদাহবণগুলি প্রায়ই শ্রীগৌৰ পক্ষে 
দেওষা। 

আনাসহিদ, গীর _বা'লা- 
বর্গীর হাঙ্গামাব সমম গীব সাহেব 
তাদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণতা।গ কবে- 
ছিলেন। বীবভমের বামপুবহাটেব 
নলভাটাতে আনাসন্দি গীবেব সমাণি 
আছে। 

আপজন- ইনি বাগুন্যাল। 
ওয়েকম্যানেব দলে বীশ্রি-বাদককপে 
এদেশে আসেন | ১৭৯৭ শীগাদ্দে ঈনি 
কলকাতা শহবেব একখানি নক্সা প্রত 
কবেছিলেন । 

আফজজ আজ চটগ্রামেব 
অধিবাসী, বাঙালী মসলমান করি । 
অবন্থিতিকাল ষোড়শ শতান্বী । ইনি 
কিছু কিছ বৈষুব পদ ও গৌবাঙ্ষবিষস্ক 
পদ রচনা কবেডিলেন। ইনি “নসিযৎ- 
নামা” শীর্ষক ইসলাম ধর্মতত্ব * নী 
শান্ত্রবিযয়ক একখানি কাবা* বচন। 
করেছিলেন । 

আবড়র রকি খাল-- মুসলমান 
বৈধবৰ কবি। অবস্থিতিকাল সপ্রদ্* 
“শতাব্বী। 

আবড়ল আলনম--সপুদশ 
শতান্নীর কবি । এব রচিত গ্রস্থেব নাম 
“্ছানীফার জড়াই।” এতে কারবালা 
প্রান্তরে হজরত ইমাম হোসেনের 
“শাহাদত” বা ধর্মযুদ্ধে আত্মাহতিব 


আবছুল হালীক 


পরবে তদীয় বৈমাঞ্রেয় ভ্রাও। ছানীফার 
সঙ্গে ছুর্মতি এধীদের যুদ্ধেখ কাহিনী 
বণিত হয়েছে । 

আবু গু র- অষ্টাদশ 
শতাবীর মুসলমান কবি। হিচ্ছু 
মুসলমান দেবতত্বেব অভদ্ভৃত সমস্য 
ইনি কাব্যবচনা করেছিলেন । 

আবড়ঙ্গ নবী- সপদশ শতাব্দীর 

একজন খ্যাতনামা মুসলমান কবি। 
কাবস* প্দাস্তানে আমীব হামজা” 
আবলম্বন কবে ইনি *৬৮ও খ্বীষ্টাষ্ষে এব 
“আমীব হামজা” নামক একখানি 
বিরাট কাব্য বচনা কবেছিলেন । কবি 
আবদল নবী চট্টগাম জেলাব ছিলপুব 
নামক স্থানে সিচ্দীকগ বশে জন্ম গভণ 
কবেন। ইনি ছিলেন স্বভাব কবি। 

আবপ্রল বারী | নৈয়দ ]_ 
*বফ্বভাবাপন্ন একজন মসলমান কবি । 
ইনি কমি ভ্েলাৰ অ' রত ব্রাহ্মণ 
বাচিযা কাঁজিপাডায় জন্মগশণ কবেন। 
এব বণ্চ” ৮9টি গান “আবেগ নামক 
গ্রশ্থেব প্রথম * দ্বিতীয খণ্ডে প্রকাশি-, 
হযেছে । সঙ্গীতগুলি বাধার লীল 
বিষয়ক | 

আব তুল হজিল- অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মসল্মান কবি । বাঢ-উড়িষ্টা 
প্রান্তনিবাী । রচিত গ্রন্থ 'রজবাহার” | 

আঁবপুজ মালীক [তেকিম] 
একজন বৈষ্বভাবাপয মুসলমান 
কবি। ইনি শ্রীহট শহবের অধিবাসী 
ছিলেন । এর ব্বটিত ৮টি গান-সন্ঘলিত 
প্রেমের দেওয়ানা' প্রকাশিত হয়েছে । 


'অ।বছুল হাকীম 


আবদুল ছাকীম-_ইনি সপ্তদশ 
শতান্ধীর একজন কবি। জান! যায় 
বর্তমান নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত 
সন্দীপের স্ধারামে এর নিবাস ডিল। 
এব পিতার নাম আবদুর রজ্জাক। 
কবি শাহাবুদ্দীন নামক কোন পীরের 
চরণধ্যান করে “নূর নামা” প্লালমততী 
সয়ফুল মূলুক” এবং “ইউম্বফ জোলেখা” 
নামক তিনথানি গ্রন্থ রচনা? করে- 
ছিলেন। কৰিব ভাষা আলাগওলেব 
অনুসারী হলেও বেশ প্রাঞ্জল । সরল 
পাবে ইনি অনর্গল লিখতে 
পবতেন। 

আবুরাক্স-বর্ধমান বাজবশের 
প্রতিষ্ঠাত।। ইনি জ।তিতে কপৃৰ 
গ্ষত্রিয। আবু বষ পঞ্জাব থেকে 
'ণিজ্য কবতে এসে বর্ধমানে বসবাস 
স্ঘ(পন কবেন। অতঃপর ইনি ১৬৫৭ 
খীষ্ট।ব্বে পবশণ!ব ধৌজদ1রের অধীনে 
চৌধুবী ও কে।তোসালের পদে নিধুক্ত 
ঠন। ইনি বহু অর্থে অপ*শ্বব 
হয়েছিলেন। এর মৃত্তুর পৰ এব পু 
বাবু বায এব বিশ্তত ব্যবসাষের 
উত্তবাধিকাবী হন। 

আবুল ভ্লন ( মোহাম্মদ )-_ 
বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্না একজন 
মুসলমান কবি। এর নিবাস ছিল শ্রীহট 
জেলার স্বনামগ্খ মহকুমার “পাগল।'ব 
অগ্বর্গতঞ্রাহ্থির চর । এর রচিত 
গ্রন্থ ১৬টি সঙ্গীত সম্বলিত «পিরিতের 
ঢেউ'। এই প্রস্থের ৬টি গান রাধাকষ- 
লীলাবিষঘক | কবি ছুলালী' পরগণার 


আমিন! বেগম 


অন্তর্গত “পাসিকাহুন' নিবাসী 'সাই। 
জানউল্লা পীর সাহেবের শিশ্ত 
ভিলেন | 

আমান- অষ্টম শতাব্দীর 
বৈষ্ণবভ।বাপক্ন বাটালী মুসলম|ন কবি। 
কৃষ্ণলীল। বিষয়ক পদ-রচয়িতা | 

আমির্টাদ ব! উমির্টীদ্-_ নবাব 
'মালিবদঁব সময়ে কলকাতার দেশীয় 
বণিকদের মধো স্বনামধঠ আমিচীদ 
ছিলেন প্রধান । আলিবর্ধর সৈম্মদলের 
মঙ্দে ইনি বিহাব থেকে বঙ্দেশে 
আগমন কবেন ৷ আলিবদাঁর প্রসাদে 
উত্তরোত্বব ধনশালী হয়ে ইনি 
কলকাতাষ বাগিজা কার্যালয স্াপন 
কবে "থা বাঁস করছিলেন । তব 
কলিকাতান্ত ভবম্য আবাস ও 
বুক্ষবাটিক| লক্ষ্য কবে সমকালীন 
ইংরেজ লেখকগণ একে বাজাবিশেষ 
বলে গিষেছেন | বঙ্গ-বিহারেব প্রধান 
প্রধান স্থানে এব কা চলত । নবাব 
দববাবে আমিাদের্‌ বিশেষ প্রতিপত্তি 
পাকা ইংরেজ “কাম্পানী অনেক 
বিপদে এব সাহায্যে মকাম্বাোলে দাদন 
দিবে কোম্পানীৰ বাণিঙ্ঞা লক্বপ্রসর 
হয বাজবল্পশেব সঙ্গে এর বিশেষ 
পবিচঘ ছিল। 

আঘিন1া বেগম- _বজ-বিহার- 
উড়িস্যার স্বপ্রসিদ্ধ নবাব আলিবদী 
খার কনিষ্ঠ কন্যা ও বাংলার শেষ 
ত্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার জননা ৷ 
এর স্বামীর নাম জইন্উদীন আহম্মদ 
খা। চরিত্র সম্বন্ধে তৎকালীন লোক- 


আঙিনা বেগম 
সমাজে তার নানা কলঙ্কজনককাহিনী 
প্রচলিত ছিল। দিরাজউদ্দৌোলাকে 


হত্যা! করার পরে তীর ছিন্ন-ভিন্ন দেহ 
যখন হম্তীপৃষ্ঠে করে মুশিদাবাদ নগরা 
পরিভ্রমণ করান হয, তখন আমিনা 
বেগম পুত্রের এই শোচনীয় পরিণাম 
দেখে অন্দরমহল থেকে বাস্তায় বার 
হয়ে আসেন এবং উম্মাদিনীর ন্যায় 
পুত্রের বিচ্ছিন্ন দেহের উপর পড়ে 
চীৎকার করে কাদতে থাকেন । এই 
সময় গুণ লাগিয়ে লাঠির গু তা মেরে 
একে জোর করে অস্রঃপুরে নিষে 
যাওয়া হয়। পরে আমিনা বেগম- 
সাহেবাকে হত্যা করার জন্য জ্যোষ্ঠা 
ভগিনী ঘসেটী বেগমের সঙ্গে ঢাকায় 
প্রণ করা হয়। এদের হত্যা করার 
ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন 
মীরক্জাফর তনয় মীরণ। ঢাকায় একটি 
নৌকায় চড়িষে এদের নদীর জলে 
নিক্ষেপ করা হয়। আসন্নকাল বুঝে 
ঘসেটা বেগম কাদতে আরম্ভ করলেন । 
কিন্ত আমিনা বেগম বললেন, “দিদি, 
কাদিয়। কি হইবে? আমরা উভয়ে 
ভগবানের কাছে অশেষ অপর।খে 
অপরাধী । এইভবে তিনি যে 
প্রায়শ্ঠিতের বিধান করিলেন, তাহা 
তাহার দয়া । মীরণের উপর বজ্ঞঘাত 
হুউক |” এর পরে উভয় ভগ্গনী একবার 
নমাজ পাঠ করেন। এবং একখানি 
কোরাণ শরিক বগলে নিয়ে উভয়ে 
গলাগলি করে অতলজলে লাঁকিয়ে পড়ে 
প্রাথত্যাগ কৰেন। শুনা যায় সেইদিন 


আরিফ 


রত্রেই মীরখের বঙ্জাধাতে মৃত্যু 
হয়েছিল ( ১৭৬৯ খ্রীঃ )। 

আমীর জৈনুদ্দীন হর্উস্সি-- 
পঞ্চদশ শতাব্দীর ঘ্বিতীয়ার্ধের একজন 
মুসলমান কবি। এর নাম একজন 
রুবি হিসাবে ইব্রাহিম কাষূম ফারুকীর 
“শরকলনামাতে উল্লিখিত আছে। 
ফারুকী এক্ষে “মালেকুশ শোয়ার!” 
বা রাজকবি বলেছেন। এতে মনে 
হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাঁর পরবর্তী 
স্থলতানদের সভাকবি ছিলেন । 

আযম্মজদ্দিন মুব্সী--বাংলার 
মূমলমান কবি। এর জন্মস্থান হুগলী 
জেলার অন্তর্গত হরিপাল গ্রাম। এবু 
রচিত গ্রন্থের নাম গাল আন্দ|ম? | 

আরকুঘ--বাংল|র বৈষ্ণব 
ভাবাপন্ন একজন মুসলমান কবি। 
্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 
'খিন্তা' পরগণার ধিরাধরপুর' গ্রামে 
কবির নিবাম ছিল। ইনি ফকিরা 
গ্রহণ করে শেষ জীবন অতিবাহিত 
করেন। এর মুশিদের নাম ছিল 
'সাহা আবদুল লতিক'। এব রচিত 
গন্থ ৯৪টি সঙ্গীত সম্বলিত “হফিকত 
সিতার। | উক্ত গ্রন্থের বন্ধ পদে 
বাধ।কুষ্জ লীলাপ্রসঙ্গ আছে! 

আরাব অ.জী বাংলার নবাব 
মুশিদকুলি খার সৈন্য ব্যক্ষ | নব/ব একে 
মুঙ্গের ছুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত করেন, কিন্ত 
এর বিশ্বাসঘাতকতায় মুঙ্গেরের হুর্গ 
শত্রু হস্তগত হয়। 

আর্িফ--অষ্টাদশ+ শতান্বীর 


আত্ম ২৫ 


বাঙালী মুসলমান কবি । রচিত গ্রশ্থ 
“লালমনের কেচ্ছা? ৷ এরই গ্রন্থে সত্য- 
পীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ইহা 
আরবী ও ফ্কার্শা শব মিশ্রিত বাংলা" 
ভাষায় রচিত। ইনি ছিলেন দক্ষিণ 
বাঢ়ের লোক । নিবাস ছিল দেশড়ার 
নিকট তাজপুর গ্রামে । 
আরিমত্ত--জিতারি নামক এক 
বৌদ্ধ সন্যাপী বংশের কোনও এক 
শাখা হতে উদ্ভৃত। আরিমত্ব ছিলেন 
শক্তিশালী রাজা । ইনি ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকায় রাজত্ব করতেন। ধর্মপাল 
শামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজাকে আরি 
মতের পূর্বপুরুষ বলা হযে থাকে । এর 
অবস্থিতিকাল সম্ভবত এক|দশ শতাব্দী । 
আর্ষক্ষেমীপ্থর--বাংলার পাল 
রাজবংশের রাজ। প্রথম মহীপাল 
দেবের সময়ে আযক্ষেমীশ্বব 
“চগ্তকৌশিক” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 
করেন। উহা! ভারতের সর্বত্র সাদ ত। 
আর্খদেব-__সিদ্ধাচারধ। ইনি 
চিলেন সরহপাদের শিষ নাগার্জুনের 
“শষ্য । এব অবস্থিতিকাল নবম 
“ভাবীর শেষার্ধ। প্রাচীন বাংলায় 
হনি চধাপদ বূুচনা করেছিলেন । "চর্ধাচিষ 
বিনিশ্চষে' এর একটি পদ পাওয়! যাঁয়। 
আজম্টাদ--বাংলার নবাব 
স্বজাউদ্দীন খার অধীনে সামান্ 
মোহরাগ্নের পদ কাজ আরগ্ ফরেন । 
পরে রাজকার্ষে ক্রমশ কৃতিত্ব দেখিয়ে 
পেগয়ান ও খালস। দেওয়ানের পদে 
উন্নীত হয়েছিজেন। বাদশাহী দ্বার 
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থেকে একে বায় রায়ান উপাধি ৭ 
এক হাজার মন্সবীর সনন্দ আনিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল । “দেওয়ান হয়ে ইনি 
অধিকতর কার্ধকূশলতা প্রদর্শন 
করেছিলেন। ইনি সরকারা আম 
পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন 
ইনি নবাব হ্থজা খার অত্যন্থ বিশ্বন্ত 
৪ প্রিয়পন্র ছিলেন। নবাব অনেক 
সময় বিলাসে মত্ত থাকতেন। তাষ্ট 
'আলম্চাদ রাঁজ্য শ/সনের অনেক 
কাজই সম্পন্ন করতেন। 

আলাউদ্দীন আলীশাহ--পূর্ব 
নাম ছিল আলী মুবারক । তিনি 
লখনৌতির ( লক্ষ্ণাবতী , শাসনকর্তা 
কদর গানের অধীনে সৈন্তবাহিনীর 
(বতনদাতা ছিলেন! “পানাবর্গওর 
শ[সনকর্তা খ্ককদ্দান কর্তৃক কদর 
খান নিহত হলে ; ১৩৩৯ খ্রীঃ) মুখলিশ 
লখ.নৌতির শাসনকতা। হন। কিছুদিন 
পরে মুবারক মুখলিশকে নিহত কবে 
নিজে লখনৌটির শাসনকর্তা হন। 
“হারিখ-ই মুরাক শ|হী' খেকে জানা 
মায় যে অ।লা শুবারক বার, নিঃস্বার্থ 
পরাষণ এবং কর্তব্যনিষ্ট ছিলেন। 
আলাউদ্দীন আলী শাহের সমস্ত মুদ্রা 
ফিয়ে/ভাবাদ বা পাতুয়ার টাকশাল 
থেকে তৈরী »ত। 

আলাউদ্দিন এসলান্‌ খ1_ 
জাহাজীর বাদশাহের রাজত্বের তৃতীয় 
বছরে এসলাম খী বঙ্গদেশের শাসন- 
রূ্পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । বন্ধদেশের 
বিজ্রোহ দমন এবং পাঠান ওসমান 
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খাকে শাষেন্ত। করাব জন্ত এর উপব 
সম্াটেব বিশেষ নির্দেশ ছিল। 
বাংলাদেশে এসলাম়ের শাসন সঙ্ন্ধীয 
ম্ববন্দোবন্তেব বিষয় অবশঙ হযে 
সমতরট বিশেষ পণবতুগ্ণ হন এখং একে 
পঞ্চ সহআ্র সৈন্যেব মনলবী প্র প্রদানে 
পুরস্কৃত কবেন । “বই নবাবী আমলে 
দুর্ধর্ধ পাঠান দসম।ন খা পবাজিত 
৪ নিহত হন । ইনি ম্গদেখ দমনের 
চন্য যুদ্ধে গ্ুবন্ত হয়েছিলেন । ১০১৬ 
্ীষ্টান্ধে এসলামূ এ বাণলাদেখে 
মানবলীল। স বব কবেন। 
খ্বীষ্টাবে ইনি হবে বাণ্লাব শাসনকত। 
নিযুক্ত গন। হনি বাজধানী বাজমহল 
থেকে ঢাকা গ্ানান্িবিন কবে চাক ব 
ন।ম *"হাঙ্গীবনগব বখেচিলেন 
“ইথ ন্‌ থকে হনি নান। যুদ্ধ বিগ পপ 
“থকে পাবভূঞশা « অন্তাগ বাজ।দের 
বশীভূত কবাব প্রযাস পেয়েছিলেন । 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 
দ্বিতীষ )-_ন[সিকক্ষান নসনং “।হেব 
মু্তাব পব (১৫৩১ খ্রীঃ) তাৰ পুত্র 
আপাউচ্দীন ফিবোনদ এত বাণ্পার 
সিহাসনে আরোহণ করেন। এব 
বাক্ত্ব স্ব্পনকাল স্থাযী হয়েছিল। ইনি 
মাত্র ন মাস বাহ করেছিলেণ। 
১৫৩৩ গ্রীক্টাবক্ে ইনি এব খুলতাত 
ঘিয়াক্ষদ্দীন মাসুদ শাহ কর্তৃক নিহত 
হয়েছিলেন । বালা সাহিত্োর 
ইত্তিহটমে এই ফিরোজ শাহেখ নাম 
স্পা চত। কারণ সবপ্রথম বাণ্লা 
কলিকামঙ্গল রা বিগ্া্থম্বর ক।ব্য এই 


১৬৩০৮ 
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ফিবোজ শাহ্বেরই আজ্ঞা রচিত 
হয়েছি | এব লেখক ছিলেন "দ্বিজ 
শ্রীধর কবিবাজ । তিনি ফিরোজ শাহকে 
তাব কাব্যেব মধ “বাজ শ্রীপেরোজ 
সাহ1” এব” “ছিবি পেবোজ লাহ! 
ধিদিত যুধরাজ" বলেছেন। যৌবনে 
আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহ বাণ্ল। ভাখায় 
ফথেষ্ট উৎসভী ছিলেন ণ্ৰ* পিছ |ব 
বাজত্বকালে তিনি যখন চট্টগ্রাম 
অঞ্লেব শাসনকর্তা, খন শ্রীধব 
কবিবাভকে দিযে কালকামক্বল বা 
বি্য।হুন্দর ক|ব্য রচনা করিয়েছিলেন । 
আলাউদ্দীন হোসেন শাছ-_ 
বা"1পইপিযাস শাহী বশে রাজত্বে 
পব হাবসী খাজাব। বঙ্ষেব সি হাসন 
অর্ধক|ব কবে কিছুকাল রাভত্ব কবে 
বন্য হ।বসা বাজবে নাছালা ক্গীবণন 
দেখ দিছিল বিবাট বিপযয় * 
বিশুখল সি হ।সনেব হগ্ঠ দবন্্, ষডযখ, 
»-তা। পন পছপ।পাবণেল উপল নির্মম 
অন্তাচাব _ £ই দ্থিল £াবসী রাজত্বে 
পরা । বাালীর একতণ শ্শাসকেৰ 
জন্য অধীব হযে উঠেছিল। এমন সমন 
সাল[উদ্দীন হোসেন এ|হ হাবসী 
শলতান শামন্দ্দান মুভ।ক্ব শাহকে 
হত্যা করে বঙ্গ সি'হাসনে আরে।হৎ 
করেন (১১৯৩ খ্রীঃ 1 ঠার পরব না, 
ছিল সৈধদ হুসেন। সিংহাসনে আরো 
কবেই তিনি আলাউদ্দীন হুসেন শাহ 
শ[ম খাবণ করেন । বাজ। হয়েই তিনি 
রাজ্যে অশান্তির মূল কারণ হাবসী 
দ্রিগকে কঠোব হস্তে দমন করেন। 
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বছ হাবপী নিহত হল। অনশিষ্ট 
সমস্ত হাখসাকে নিবিচারে বঙ্গের বাইরে 
নিবামিত করলেন । উচ্চ বাজপণে 
তিনি সন্তান্ত হিন্দু ও মুসলমানদি?গকে 
নিযুক্ত করেন । স্বস্নে শাহের সঠিক 
পরিচয় কিছু জানা যাষ না। এ সম্বণে 
নানা মত প্রচলিত আছে । কেউ কেউ 
বলেন হোসেন আরবেব মরু মি থেকে 
বাংলায় এসেছিলেন। আবার অনেকের 
মতে ন্নি বাণ্লারই সম্ভান। "মতি 
সামান্ত অবস্থা থেকে নিজ যোগ্যল। * 
'বিচক্ষণতা। বলে বঙ্গাধিপ হয়েছিলেন । 
সিপ্হাসনে আরোহণ করেই হোসেন 
শাত নিজ আসন নপ্রত্তিষ্ঠিত কবেন 
৫ধ পজাদেব আস্থা অর্জন কবে দশে 
শন্তি ? শঙ্খলা পুন$স্থাপন করবেন এলৎ 
দশ স্বশসন করেন । 

১৭৯৫ শ্বীষ্ঠাধে দিল্লীব দিকন্দব 
লোদীর সঙ্গে “াসেন শাতের বিহাব 
সীমান্ে সংঘর্ষ হয়। বাঁজ্যবিস্ত/ব 
মানসে "হাসেন শাহ আসাম, উভিষ্তা 
তআপুব। 9 আবকানে যুদ্ধাভিযান 
চালিযেছিলেন। প্রা সম গ্রবালা, এবং 
বিহাবেব এক বুহদণশ ভাব বাঙ্গোৰ 
অন্র্গত ছিল। এছাডা, কামরূপ ও 
কাষতা। রাজ্য এব* উডিস্তা ও ত্রিপুব! 
বাজ্যেব কিষদংশ অন্তত সাময়িকভাবে 
তাঁষ বাজোর অন্তভূক্ত হয়েছিল। 

বাজা গুশাসনের জন্য তিনি যোগা 
লোকই নিষুক্ত কবতেন। সেখানে তীব 
ধর্মের কোন গ্রোড়ামি ছিল শা) 
সেঙ্জন্ত বছ জ্ঞানী, গুণী ও কৃতি হিন্দু 
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্ার রাজে) উচ্চ বাজপদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। টার খাজোর উজীর 
ছিলেন পুবন্দব খান ৭1 পুরন্দব বন, 
গীর মল্লিক ছিকেন তাব সেনাপতি, 
কূপ ও সন/তন দুই হাই গ্ছলেন তার 
আমাত্য ও সচিব । মুবুন্দ দাস ছিলেন 
তার প্রধান চিকিৎসক, তাব 7দহবুক্ষী 
ছিলেন কেশবত্র', অন্পপ ছিলেন 
মু্শশালাব শাক । হাছাড।, 
যশোরাজ খান, দামোদর ০ কবিবপ্রন 
প্রভৃতি কবিব! “হাসেন শাহেৰ কর্ন 
চাবী ছিলেন । 

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সম্তান্ 
বাক্তিদেব খুব আদর কবতেন, বু 
পণ্সিতকে পরনে এব বন 
প্ছযি[তায, চিকিৎস।ণ * অথিতিশ|1০ 
স্থাপন ববে ৮লেন বিপ্রদাষ পিপিলাই, 
কণীন্দ পবশেশ্বব, শকব নন্দী পাতি 
সমসামধিক করবি তাদেব কাব্যে 
ভাসেন * |ঠেব রাজা*াসনের প্রশ*স। 
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কবেছেন হাসে” শাহের বাজ্য 
কালে সবপ্রশন ঘটনা নবছীপে 
শিশরচৈতহ ম' প্রডুথ স[বিলাখ ঙ 


মান্বধর্ম প্রটাব। এহ সময খাল। 
সতি-না* শ্রী্ধিব পখে অগ্রমব হয । 
যশে।বাজ গান বচিত একটি গীতে £ 
“শ্রযূত হুসন, জগত ভষণ, 
সেই এহি বস জান ।1” অন্যত্র ' 
“নুপতি হুসেন শাহ হয মহামতি। 
পঞ্চম গৌডেতে ধাব পরম সখাতি |” 
দীর্ঘ ২৬ বঙবকাল রাজত্ব কবে 
ভোসেন শাহ ১৫১৯ ত্রীষ্টান্ধে মাব। 


আলাওল 


যান। মোঁগল-পূর্ববর্তী যুগে বাংল! 
দেশে যে অমন্ত স্বাধীন স্থলতানের 
আবিঙাব হয়েছিল, তাদের মধ্যে 
'আলাউদ্দীন হোসেন শাহই সবচেয়ে 
বিখাাত। শ্ছমেন শাহের আমল' 
কথাটি গুনলেই বাঙ।লীর মনে একটি 
অতুজ্জল গরিমময় আলেখা ফুটে 
ওঠে । “হোসেন শাহের আমল' বলতে 
বাঙালী এমন এক কালের কথা 
"বোঝেন, যখন এদেশের মান্ষ 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
--সব দিক দিয়েই উন্নতির সর্বোচ্চ 
শিখরে আরে।ঙণ করেছিল । হুসেন 
শাহের সেনাপত্তি পরাগল খানের 
পষ্ঠপোষকত।য় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহ" 
ভারতের আদিপব ভ'তে ক্ত্ীপৰ পব» 
বাংলা াষায় অন্গবাদ করেছিলেন । 

“নুপতি সেন শাহ গৌড়র 
ঈশ্বর 1” 

চৈতন্যাদেখের ণবদ্বীপলীলা হে।সেন 
শাহের রজত্বকালেই অভঙ্ঠিল 
হয়েছিল । এইক্ন্য চচতন্যদেবের প্রসঙ্গের 
সঙ্গে হোসেন শাহের নাম বাঙালীর 
শ্বৃতিতে স্থ।য়া আসন লাওকরে আছে । 

আলা ওল-_-আল1গল ছিলেন 
চট্টগ্রাম রে।সাও. রাভমভার দ্বিতীয় 
বিখ্যাত কবি। প্রথম ছিলেন দৌলত 
কাজী। কবর জন্পস্থান ছিল “মুন্লুক 
কতেহাবাদ”এর জামালপুর গ্রামে । 
গ্রামটি খুব সম্ভব বর্তমানের ফরিদপুর 
জেলায়। আলাওলের পিতা ছিলেন এ 
মুন্তুকের নবাব সমষের কুতৃবের সভাসদ। 


খ্৮ 


আগাওল 


যৌবনে একদিন পিতার সঙ্গে লযাআ 
কালে পথে হার্মাদ অর্থাৎ পতৃীজ 
জলদন্থ্যদের হ্বার৷ আক্রান্ত হছন। যুদ্ধ 
করে পিতা নিহত হুন। আলাওল 
বছ দুঃখ ভোগের পর রোসাঙে এসে 
উপস্থিত হুন। এখানে তিনি প্রথমে 
অশ্বারোহী রাজসৈনিকের কার্য গ্রহণ 
করেন। কিন্ত আলাওলের বিদ্যোৎ- 
সাহিতা ও নাম যশ বেশী দিন গোপন 
রইল না। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও 
গুণী বাক্তি। আরবী-ফারসী-সংস্কত- 
বাঙ্গালায় তার যেমন অধিকার সঙ্গীত, 
নাট্টকলায়ও তেমনি দখল ছিল। তার 
এই অসামান্ত গুণপনার কথা শীদ্ই 
বরোমাঙের রাজার প্রধান অমত্য 
মাগনঠাকুরের কানে উঠল। মাগন 
অচিরেই অ।লাগলের প্রতি গভীরভাবে 
অন্থরক্ত হলেন । মাঠনঠাকুরের বিশেষ 
অনুরোধে কবি মীর মহম্মদ মালিক 
জায়াসি'রচিত পছুমাবং' ব। “পঞ্মাবৎ, 
হিন্ী কাব্যের বঙ্গাছ্বাদ করেন ১ ইহা 
ঠিক মূলান্থবাদ নয়। বহুস্থানে কবির 
মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
তার এই অনূদিত কাব্যের নাম 
পদ্ম(বতী' | আলাগওলের রচিত 
কাব্যের মধ্যে এই পল্মাৰতী'ই শ্রেষ্ঠ । 
আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য “সয়ফুলমুলুক 
বদিউজ্জমাল' । এই কাব্যখানির বচন! 
স্থরু হয় ম।গন ঠাকুরের অগ্চুরোধে | 
কিন্ত গ্রন্থ সমাপ্তির পুর্বে মাগন 
লোকান্তরিত হয়া কবি তখন 
রাজ। শ্রীচন্্র হ্বধর্মার অমাত্য-প্লে্ 


আলিবর্দী খা 


মোলেমানের আশ্রয় লাঙ করেন। 
এই সোলেমানেরই অনুরোধে তিনি 
দৌলৎ কাজীর অপূর্ণ কাব্য 'সতা 
ময়নামতী' সম্পূর্ণ করেন। এর পর 
আলাওলের জীবনে দেখ! দিল দরুণ 
দ্ুবিপাক | শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে 
সিংহাসন নিয়ে সংগ্রাম শুরু হজে শাহ. 
স্থজ1 ওরংজীবের ভয়ে রোসাঙ রাজ- 
সঙয আশ্রয় গ্রহণ করেন । এ সময় 
কবির সঙ্গে স্তজাব হ্ৃগ্যতা স্থাপিত হয় । 
কিন্ত কিছুদিন পরে স্জা বোমাঙ, 
বাজের বিরাগঙ।জন হয়ে সপরিবাবে 
বিতাডিত হন। এ সময় মৃজ। নামে 
এক দুষ্ট বুদ্ধি “লাকেব এমথ্য। 
কারস[জিতে আলা৪ল কারারুদ্ধ হন। 
কিন্ত ছুরঙিসন্ধি ধব। পড়া তিনি 
পঞ্চাশ দিন পরে মুক্তি পান । এর পর 
রোসাঙের কাজী সৈয়দ ম।মুদ শাহর 
আশ্রয়লাভ করেন । আলাওলের বি 
'অন্তান্ত কাব্য; সঞ্ধ ব। হপ্ত পযনকর, 
“দারা সেকেন্দর নামা, “তোহকফ। 
প্রভৃতি । 

আলাওল রাধার লীলাবিষয়ক 
কিছু কিছু পদ-কবিতাও রচনা করে 
ছিলেন । ইনিও সঞ্চদশ এতাব্খ।ব 
কবি । এর জন্ম সাল খুব সম্ভব ১৬১৮ 
খ্ীষ্টাব। 

আসি বদ থঁ-বাংলার 
স্থবিখ্যাত নবাব । ইনি ছিলেন তুর্কা 
ব্শীয়। এব পুধ নাম ছিল মির্জা 
মহম্মদ আলী। এর পিতামহ বাদশ। 
আওরঙ্গজেবের “ছুধভাই' বলে, বাদশাছ- 


আলিবদী খ 


সরকারে এরা গ্রপবিচিত ছিজেন। 
মুশিদকুলি খা যখন বাংলার নবাব, 
তখন স্থজাউদ্দান খা ছিলেন উড়িহ্ার 
নায়েবকনাজিম | আলিবদীী তখন 
স্বজ৷ উদ্দীনের অ্দীনে একশত টাকার 
একটি চাকবি গ্রহণ করেন। কিন্তু 
রাজকাধে এর প্রথর বুদ্ধি ও যুদ্ধে 
অলীম সাহমিকতা৷ দেখে স্থজাউদীন 
একে অবিলম্বে এক বিভাগের 
কফৌজদারের পদে অধিষ্ঠিত করেশ 
'ম|'লবদীর কাধঞুশলতাম স্তজাব 
শসনকাযেব যথে£ উন্নতি হণ] 
[তান আলাঁব উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল 
হযে উঠেছিলেন । সুশীদ্কুলীর মৃতু ।র 
পর শ্রজাউদ্দান বাংলার নবাব হ'লে 
আলিবর্দীকে তিনি 'বহারের শ/সন 
কার পদে নিযুক্ত করেন। এহ 


সমযষেহ এব মালিবদী খা উপাধি ও 
মনসবা (সেনানায়কন । প্রা্দি ঘটে । 


১৪০ খ্রীষ্কব্দে হনি মুশিদকুাল 
খার দোহিত্র সবক্বা]ভ খাঁকে যুছে 
পরাজিত ও নিহত ক'রে বাংলার 
মসনদে সমাসীন হন। সিংহাসনে 
আরোহণ কবেই আলিবদা শক্রদেব 
কঠোর হস্তে দমন করেন। একজন 
স্রাকে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ কবতে হয়েছিল ! 
এব প্রতিটি যুদ্ধেই ইনি জয়লাত 
করেছিলেন। বাংলাব বীর নবাবদের 
মধ্যে আলিবর্দী ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ বীর । 
আলিব্দার রাজত্বের প্রধান ঘটনা 
মারাঠা-ঘন্থ্য বা বগীদের দ্বারা বাংলা 
আক্রমণ । ভাস্কর পপ্তিত প্রভৃতির 


আপিব্ধী খাঁ! ৩৩ 


নেতৃত্বে বর্গীর। বাংলা দেশে এসে গ্রাম 
নগর লুট-পাট করত এবং বাংলার 
নবাবের কাছ্ছ থেকে বাজস্বের এক 
চতুর্থাংশ দাবী করত। শাস্তিপ্রিয় 
নিরীহ প্রজাদের ধনগ্রণ রক্ষার জন্ম 
আলিবাঁকে বগাঁদের সঙ্গে বছবার বুদ্ধে 
লিপ্ত হতে হয়োছল। বশী না ওস্কর 
পণ্ডিত আলিবদী কর্তৃক কৌখপে নিহত 
হন। আলিবদী উদার হা, গ্যার 
বিচারক ৭ প্রঙ্জাগ্রাশী নবাব ছিলেন। 
হাণ এব অগাধ এশ্বব মুক্ত হস্তে ধান 
করতেন। এর কোন পুত্র সন্তান 
ভিল ন।। ঘসেটী ও অ।মিনা বেগম 
এব ছুই কন্ত।। আমিন|র গভঙ্গাত 
দৌহিত্র সরাভুপ্দেলাকে ইনি প্রাণা- 
পেক্ষা « আধক স্বেঃ করতেন । এ 
সরাজদ্রুঙ্দৌল্কেই হনি বাংলার 
মসনদের ভবিষ্যৎ উত্তরাবাকারী পদে 
মনোনীত করেছিলেন । সির|ঙজের 
প্রতি আলিবদী এমন শেহান্ধ ছিলেন 
যে তারশত অপধাধও হান উপেক্ষ। 
করে যেতেন। আলিবদীর অত্যধিক 
আদরেই সির|জ পরব়্ীকালে উচ্ছৃঙ্খল 
হয়ে উঠেছিলেন । 

এদেশে ইংরেজ বণিকদ্রে ক্ষমত। 
লাভের আকাজ্ছ। সগ্ধন্ধে আলিবর্দী 
বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাই ইনি 
তাদের স্থনজবে দেখতেন না। এবং 
ধ[তে ইংরেজরা! ক্ষমতাশালী হতে না 
পাবে তার বথাষোগ্য ব্যবন্থ। করে- 
ছিলেন। ১৭৫৬্গ্রীষ্টাবের ৯ এপ্রিল বঙ্গ- 
বিছার-উড়িস্থ।র সর্থজনপ্রিয় নবাঘ ১৬ 


খাপিমর্দন 


বছর রাজত্ব করে পরলোক গষন 
করেন। 

নবাব আলিবর্দীর চন্লিগ্রে 
রাজোচিত সদগুণের ভাগ সবিশেষ 
পরিস্ফ্ট । মনদ্িতার উৎকর্ষ ও 
চরিত্রপ্তণে তান এতিহাসিক যুগে 
প্রধান নষ্পতিগণের মধ্যে এক উচ্চতর 
আমন পাওয়ার যোগা। চিরদিন 
একমাত্র পরিণীত। পবিব্রত। পর্মপত্বীতে 
অন্তরক্ত থেকে ইনি নবাব মুশিধকুলা 
থার ন্যায়, খুসলমান-_মুসলম [৭ কন, 
সবদেশীয় চরিত্রহীন রাজকুলপের মে 
এক অপুধ দৃষ্ট1* বেখে [গিয়েছেন 
তার প্র।ত্যহিক রাগ্গকায ৪ ধর্মালোচন। 
আদর্শ স্বানীষয। ভিন অবসরকালে 
ধা পণ্ডিতসম[জেব সঙ্গে সদালাপে 
সংপ্রস্ধে কাল অতিব।1২৩ করতেন । 
শান্তির সময় প্রছ্সাধারণের সব 


প্রবন্ধে মঙ্গল সাধনের বিষয়ে 
মনো বেশ করতেন এক 
এতিহ।সপিকের মতে “বঙ্গদেশের 


সৌভাগ/ যে বিপ্রবের দিনে সরকবরাজের 
মতে। তুর্বলচিন লোকের হস্ত হইতে 
পাজদগ্ড নবাব আলিবদীর মত 
লোকের হস্ডে পাড়য়াছিল।” 
আগিমল্দিন_ পরিচর় অজ্ঞাত। 
এব রচিত একটিমাঞ্র পদ ব্রজন্ুন্পর 
সান্তাল-সম্পাদিত “মুসলমান বৈষ্ণব 
কবি' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে । 
আলিমর্মন-_বক্তিয়ার বিল্জির 
অধীনন্থ নার্ন্ফোই স্থানের 
শসনকর্তা। অনেকের ধারণ। 


আলিমহন্নদ 


বক্তিয়ার তিব্বত জয়ে গিসে অনুষস্থ 
হয়ে পড়লে আলিমর্দন তাকে হত্যা 
কবেন (১২০৫ শ্বীঃ)। বক্তিযাবেব 
মুতু/ৰ পব মহম্মদ শিরাণ বন্গদেশেব 
বাজ। হণে আলিমর্দনকে পবাক্িত 
৪ বন্দী বেন পারাধাক্ষকে খুহ 
পিযে আলিমদনণ কাবাগাব থকে 
পালিখে গিষে পিল্লাশ্বব সুতুবুদ্দিনের 
অন্রগ্রচ খাত কবেন। এব 
শরীষ্টান্দে মহম্মদ শিব।ণকে নিহত কবে 
দল্লীখরের সনদ নিরে বদেশের 
*“[ননকর্ত। হন (১২০৮ ১৯১১ খা)। 
কুভখু নেব মৃতু।ব পৰ আলমর্দন 
€ওচ্চঙ ধাব,পৃবক নিজেকে শ্বংণান 
ঘুপতি বলে “ঘ।মশ। কবেশ। এবপব 
৩|ব মান্ডকেব বিরতি ঘটেহডিণ | শেষে 
'তনি অঙ্য।চ।রা *ঠ উঠে হলেন । 
ধু হিন্দুদের নদ, খিল্জিবৎশা৭ অনেক, 
৬ লাকককে তিশি অবিচাবে হও 
করবেন তাৰ বৰ শবরুখণের »ঞান্গে 
“তনি ১*.১ স্রীষ্টাবে নিহত হন। 

আলিমছন্মাদ -অই্টাশ শতান্ধার 
বঙ্গায় মুসলমান কবি। হণি কৃষ্ণল।ল। 
বিষয়ক পদ বচ*। কবেছিলেন 
বসস্বান ছিপ সম্ভবত চট্টগামে | 

আ িমিঞ9া বা লার টৈষ৭ 
ঙাখ[পন্ন মুসলমান কাব । হীন চট্টগ্রাম 
জেলার সুলত্বনুপুব গ্রামের অধিখাসা। 
এব রচিত একটি মাজ পদ অ্রজস্ুম্দর 
সাগ্তাপ-সম্পাদিত "মুসলমান ট৭ 
কৰি' চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে । 

আলঙ্গিমেচ- উত্তয়বজের 


১১০৮ 


-ম্চ 


৩১ 


আলেকজাগার সোম! গ্চকরোসী 


গাঁতীয় একজন প্রধ/ন ব্যক্তি । পাঠান 
বিজয়ের প্রাক্কালে ইনি ইস্লমধর্ম গ্রহণ 
কৰে “আলিমেচ' ন।মে গ্রসিদ্ধি ল৬ 
করেন। বক্তিয়ার খিল্চাীর তিণবত 
অভিমানের সমধ ইনি ত|ব পথ প্রদশক 
ক্পে গডশ।সেপের কীতিযুক্ত আবর্ধন 
নগবের নিকট তাকে সসৈন্যে [নয়ে 
যান। আবোনশ শতান্মীব পথ ধখকে 
'বগ্যম[ন হলেন 
আজিরাজ1--৮টগ্রাম জেলাব 
ন|খন!া। এানাৰ আঅ্র্গত ও শাহন 
গ্খেব অপব।সা নি সাধাবণন, 


কোমুধ।কখ পানে প্রাসপ্ধ। এ ঝর 
ওএগুব পায় হল কেখামাদন । এব 
বা* এতোক গ্রন্ে এব খগ সংগীতে 
একর সশ্র্ধ এলে অহে। এব 
বচত শ্বহ্গুলিব নম শ্যান্মাল, 
বাত ুঁপুপ, জ্রন্সাগব, যা+। 


ক।লন্াব, ষটচক্রণেপ | কাবরচিত ১৯টি 
ব।ণাকৃঞ্লীল।পণ খশনম্রনব স্টল 
শৃম্প।[ দত মুপলম।ন শব কাখ 
খত « গণ্ডে মাদ্রত হরেছে | তাছাড়া, 
আব কয়েকটি পদ “আলে, 
সাহিতা ও গসাহিত। স"হিতা 
পঙ্জিব1ৎ এব” আ।বঠুল করিম সাহিত। 
[বশখাবদ সম্পাদিত “প্রাচীন প্ুবিব 
বিবরণে স্থ/ণ পেতছে। এপ রূচি 
ছুটি শ্টামাসঙ্গীতও আছে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ৬।শে জীবত ছিলেন। 

আলেকজাগুার গোনা ভা 
করোঁসী- করোসা, আলেকজানার 
সোমা গ্ঘ ভর । 


এটি 


আসমান তার। 


আসমান তারা--বাংলার নবাব 
নশরৎ শহের কন্যা । রাজা গণেশের 
পুত্র যহুর সঙ্গে এর বিবাহ হয়। 

আনসরফ আলা--বাংলার 
বৈষ্কবভাবাপক্স মুসলমান কবি। ইনি 
প্রীহট জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত 
“আখালিয়া গ্রামের অর্ধিবাসী ছিল্লেন। 


হই 


ইক্ত।র এখবাংলাব নবাব 
ধারবক শাহের বাজত্বকালে দিনাজ 
পুরের অন্তগত দেবকূটের এ[সনকত। 
ছিলেন। পবে সপ্তগামের শামনকতা' 
হন। সেহছ সময় খ্ীঠ্ে 
সপ্তগ্রামে হ।ন একটি ওজনালয় ির্যাণ 
করে দ্রেন। 

ইখতিয়ার উদ্দীন মুছল্মদ 
বিল: বখতিস্মার থিল্জী -- 
জাতিতে তুকী, খংশে খিল্জা এব" 
বৃতিতে শাশ্যান্বেষা সৈনিক। তার 
পিতৃভূমি ছিল সিন্তানের পুর্ব 
সীমান্তবর্তী ঘুর এবং গরমশীর অঞ্চল। 
হতরাং বসাতিতে ভিনি ছিলেন 
আফগন। তার পিভ্‌ পরিচয় ব। 
বংশ গৌরব কিছুই ছল ন।। কন্তু 
তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্থাষা এবং ছুজ্জয় 
সাহসী । তিনি গজনীতে উপস্থিত 
হযে শিহাবুদ্দীন ঘুরীর অধীনে সৈম্ত 
বিভাগে কর্মপ্রাথী হন। ইখতিয়ার 
উদ্দান ছিলেন খর্বাকতি দীর্ঘবাছ। 
এইছুটি লক্ষণ তুকাঁ সমাজে অকল্যাণের 
ইঙ্গিত ছিল। তাই তীর প্রার্থনা 


১৫৫৫ 


৩৭ 


ইখতিয়ার উদ্দীন মুহচ্মগ বিন : 


এর রচিত ৩৬টি গান-সম্থলিত “সমছুল 
ইছলাম আঁসিকে বারাম গ্রন্থ ১৩৩৮ 
বঙ্গাবে শ্রহট ইসলামিয়া গ্রেসে মৃক্রিত 
হুয়। 

আন্কর খ'-_ঢাকার 
সায়েস্তা খার অন্যতম 
ছিলেন 


নবাব 
সেনাপতি 


প্রত্যাখা।ত হয় । তখন তিনি ভারতের 
দিকে অগ্রসব ইনণ। দিল্লাতে তখন 
কৃতুবুদ্ধীন শিহা বৃদ্ীন ঘুবার প্রতিনিধি । 
কিপ্ত সেখনে৪ তান প্রত্যাখ্যাত 
হন। এতেও হতোস্ভম ন] হয়ে ইখ- 
তিয়ার উদ্দীন পূৰ ভারতের দিকে 
অগ্রসর হলেন । এব” বদাযুনের শামন 
কর্( হিজবরউদ্দীপের অধীনে বেতন 
ভোগী সৈনিকের পদে নিযুক্ত হলেন। 
অল্নক।ল পরেই তিনি বদ[যুন পারত্যাগ 
করে অযোধ্ার শসনকর্ত। হুসাম 
উদ্দীনের অধীনে পর্যবেক্ষণের কাজে 
নিযুক্ত হন (১১৯৭ খ্ঃ)। তার সাহস 
ও বুদ্ধিমত্তায় সন্ত হয়ে হুসামউদ্ধীন 
তাকে বর্তমানে মির্জাপুর জেলার পুব 
পক্ষিণ কোণে ভাগবত এবং ভূইৎ* 
শামক ছুটি পরগণার জায়গীর প্রন 
করেন। ক্রমে এই ভাগবত এবং ভুইলা 
মূহন্মদ ইখতিয়ারউদ্দীনের শক্তিকেন্ 
হয়ে উঠল। গ্রথমেই তিনি গাহড় বালের 
সামন্ত রাজাদের পরাজিত করলেন 
এবং তারপর মুনের ও বিহার অঞ্চলের 
বনুস্থান লুঠ করলেন। বংনয়াধিককাল 


ইখতিয়ার উদ্দীন মৃহম্মদবিন 


এইভাবে হিন্ুরাজা, গ্রাম ৪ নগব 
লু্টন ও বিধ্বস্ত কবে ইখতিখ|রউদ্দীন 
প্রচুব অর্থ ও ধনসম্পদ স"গ্রহ কবে 
এক সেনাদল গঠন কবলেন। এই 
সেনাদল নিযে তিনি ১২০২ খাগ্টান্দে 
খগধেব পাল বাজখংশেন শেষ বাত, 
গোবিন্দ পালদেবকে আক্রমণ, 
পব/জিত ও নিহত করলেন । মুনণমন 
সেনাব|ছিনী নালন্দা, ওধন্সপুৰ ও 
বিক্রমশীল৷ প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহাবগুলি 
বিধ্ব্স কবল। এই সব বিহ।বে 
স,বক্ষিত বহু মুল্যব'ন গ্রন্থবাঞ্জি 
জ/লিনে দিল। ১২০২ শ্রীগ[ব্দে5 হি 
শ| পাদেশ-ত | নবঘীপ আগঞখণ 
কবেন। বঙ্দবাজা বদ্ধ লক্ষমণসেন 
লখদীপ ছেড়ে পলাখন কবলে বপ্সিদাখ 
প্রয সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অশিক।ব কবেন। 
পবে বাবেন্্াবৰ পাল বাছ্গবশ্ৰৰ 
সামন্তরদদএকে অ৩ক্িতত আঞনশ কবে 
একে একে সমগ্র উওববরঙ্গ ছবিক'ব 
কবেন এখং তথায় বাবেশ্রেব ব।ঙ্ণ 
দগকে জ!মগীবদাব নিধুণ্ কবে বিশেষ 
শ9িশ।লা হন এবং তাদেব সাহায্যে 
বহু হিন্দুকে ইসশ।ম ধর্মে দীক্ষিত 
কবেন। াদল্ীৰ সম্বাট গি* [সুদিন 
বলবন এই সমষ বক্তিরবকে বাপাব 
শ|সনকত। নিযুক্ত কবেন। বক্তিষাৰ 
মেচ জাতীষ এক নাবককে মুসলম|ন 
ধর্মে দীক্ষিত কবে তাকে “আলি; 
উপাধি দেন। আলি মেচের উপদেশে 
বক্কিয়ার দশ সহজ্জ সৈন্য নিয়ে তিব্বত 
জয়ের জগ্য ধাত্ত। কবেন। কিন্তু নান। 


১০. 


ও ইন্দ্রপাল 


প্রতিকূল "বস্তায় তার জীবন সংশয় 
দেখা দেয়। ১২০% ত্রীষ্টাবকে তিনি 
পধলোকগত হুন। প্রথম স্বাবীনতা 
অপহরণকাবী বিদেশী দরস্থ্যরূপে 
বক্তিমাবের নাম বঙ্গইতিহাসে 
চিরকলান্কত হদে থ।কবে । অনেকে 
প|বণ! বঞ্িয়াবেব অবাণন্থ এক 
শাসনকর্তা আলিমর্দটন বোগশয্যাষ 
এাথিত বক্তিযারকে হতা। করেছিলেন । 

ইচ্ছামম্ী দেবী-__ইনি “ইচ্ছা” 
নমেও অভিহিত। ইনি ছিলেন 
শমানন্দ প্রভুব বিখ্যাত ভভ্ত" মুবাবিব 
পরঃ়্া। ইনি অন্যন্ত গ্রণবতী ও 
শপ্ভিমতা বমণী ছিল্নে' অবস্থিতিকাল 
মোন শতান্দা। 

ইন্দ্রমুথী দেবী -হনি ছিলেন 
নিবাস আচার্ষের শিল্তা | বষুপুরেব 
বাজ সভাপপ্ডিত শ্রীনিব।স শিষ্য 
শবা[সা০াযেব পত্রী ইন্দুমূখী দেবা। 
« ব “ *জ।ত পুহই হ্যা।ম।দ]স আচাষ 
ব1 চক্রবর্তী । 

ইজ্জদ্যুন্স পাল-_মুসলমান 
বিজযেব সময়ে অর্থাৎ ঘ্দখ, শতাব্ধীর 
শষ ও ত্রযোদশ শতাব্ীব প্রথমে 
ইন্দদাম পল নামে পালবাজবংশের 
এক বাজ। মগধেব শাসনদণ্ড পবিচালনা 
করেছিলেন। মুঙ্গের জেলাঘ কতক- 
গুলি ছুর্গেব ওগ্নাবশেষ এখনে। দেখতে 
পাওয়। যায়। লোকের খাবণা এগুলি 
ইন্দ্রছ্যুয়ের স্তৃতি। 

ইক্দ্রপাল- একাদশ শতাবীর 
মধ্যভাগে ইনি গ্রাগক্জো তিষপুরে 


হন্তিখানন্। কথা 


(আসাম) রাজত্ব করতেন। এর 
পিতামহ ছিলেন রহ্পাল এব পিও! 
পুবন্দব পাল। এব ঙোম্রশাধনেব 
শিববন্দনাটি বড় সুন্দৰ । 

ইঞ্জিয়ানন্দ কবীক্দ-_বাালী 
বঙ্কব কবি। ভান ণচতন্তমক্গল 
বচবিত| সিদ্ধ কবি ভখাননোব 
আত্মীধ। 

ইজ্জেশ্বর চুড়ামণি-__উত্তণবঙ্গেব 
একজন দ্বখ্যান পণ্ডিত । এব কন্তা 
খা'ননা (দবী পন বিদুষা « স্তি 
শানে বৃযুৎপন্গী প্রসিদ্ধ 
নৈযাযিক পণ্ডিত চদ্রম্গল। শ্যযলঈ|৭ 
ম।নিনী দেখান নে লম্মগহণ কবেন 

ইবন হোপসেন--ঢাকাব নখাব 
এযেস্তা খাব অধীনস্থ একজন নৌ 


চিল্নে। 


”মনাপতি। ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধাপ 
বিুযে ইনি অন্যতম (মপাপতি 
ছিলেন। 


ইব্রাহিম কাঁযুম ফারুকী- 
এপ আদি নিখাস ছিণ জোনপুবে । 
হনি পঞ্চদশ শতাব]ব শেষাধে বতমান 
ছিলেন এব" বাংশাব বিষ সবণতানেব 
কাছে পুঈপোষণ লা১ করেছিলেন। 
ইনি এবঙ্গ ই ইত্রাহিমা পামে খাসী 
শাষাব একটি শদকোষ গ্রস্ত বচণ। 
কবেন। এই গ্রন্থটি “শবনম! 
ন।মেই বিশেষাবে পরিচিত । 

ইব্রাছিম খা _সায়েন্ত। খাব 
মৃত্যুর পর ১৬০৭ খ্ীষ্টাবে ইব্রাহিম খা 
বাংলার স্থবাদাব নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
ইনি স্থবাদাবী পা কখে জাহাঙ্গীব 


৩5 ঠত্রাহিম খ। কে এস 


শখব বাঠকাণ গমন কবে শাসন 
সংবন্ষণে প্রণভ হন। হান উৎপীভিত 
৭ অত্য।চাবিত ব্যক্তিদেৰ নিকট দয! 
ও গ্তাযপবতাব দ্াব খুলে ধিখেছিলেন। 
ইনি এত দখালু ছিলেন "য একটি 
পিপডেকে« উত্পীটিশ হতে দতেন 
শ|. এব সমযে ইবেজব। আবাৰ 
এদেশে বাশজ্য কবাব বিশেষ স্ুবিবা 
পাষ। ইব্রাহিম মাদ্রাজ থেকে চানক 
স।হেবকে এদেশে এনে পুনব।* বাণিজা 
কবার আমন্ধণ কবলেন। ইশএ্াপ্ছমের 
সমথেৰ প্রণান ঘটন। বধম]নেব অন্ব্গ * 
চিতোমঘ' ৭ ঝাবধ[ব জমিদ।ব শা। 
সস ৪ আখ [ন দণপও খাম থ|খ 
সম্মিলিত৬।বে এ|নলেব বকছে 
বিদেধ প্রকাশ | হত্রাহিমেব ছুবলতাব 
যে।! নষে তাবা খালাখ টপব 
বিশেষ প্রভাব বসব কবেছিলেন। 
ম। পবঙ্গজেব এ খটন ভ|নঙে পবে 
ইব্রাহিম খাকে অপসাবিত কবে ভাব 
পৌঙ্জ আজিম “্সমানকে 1াল। 
বিশ|ব-উডিম্য(ব গধিতে অভিষণ 
ককেন। ১১৮৯ শ্রীঞ্ছব্ খেকে ১৬৯৭ 
খীষ্টাব পযন্ত হত্রাহিম খা লাব স্বখাদ|ব 
পদে নিযুক্ত ছিলেন । 

ইব্রাহিম খা ফতেজজ -মা,« 
সম্ন্ট জাহাঙ্গীৰ পাদশাহেব বগত্থে 
দষে|দশ। বর্ষে ১৬২১ খ্রীষ্টাৰে ইবাহিম 
| বাংল। ৭ উডিঘ্যাক শ/সনকর্তার 
পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । ইনি স্বীয় 
ভ্রাতৃত্র আহম্মদ বেগ খাকে উভিত্যার 
শাসনভাব অপণ কবে নিজে জাহাঙ্গীর 


হব।ঠিম মাশেক-উল-উল্মা 


নগরে (ঢাকা) অবস্থ।ন কবে বঙ্গদেশেব 
শসণ-স"্বক্ষণ কবতেন। উনি 
আজাখন চিল্লীশ্ববেব প্রতি অন্তবক্ 
চিজেনে। শাজাহান জাহ!ঙ্গীবেব বিকছে। 
বিদ্রোহী হষে ধঙ্গদেশ অধিক।র কক্লে 
হব্রাহিম খা শাজাহানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কবে প্রণ বিসর্জন দেন । 

ইব্রাহিম যালেক-উজ-উলমা' 
_শ্রীহট্রেব অন্তর্গত তবফেব মুসলমান 
শাসনকর্ত| মুস/ফিবেব চতুর্থ পুত্র । ইনি 
বিগ্যযবতাব জন্য “মালেক-উল উলম। 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বাব ভুইযাব 
অন্ভতম প্রসিদ্ধ ইসা খাব পিত 
ক[লিদাস গজদানী ( স্থলেমান ) এবই 
শিকট মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কবেন। 

ইব্রাহিম শুকৃকর শাঁহু-_ 
বা"লাৰ ধর্মান ক্লাব একজন সাক 
খকিব। ইনি প্রথম জীবনে জগ 
হকের ক|জ কবতেন । তাবপব স্থণ* 
সম্প্রদাষেব সাধু পুক্ষদেব নি খর্ম 
বিষয়ক উপদেশ লাভ কবে বর্মভাবে 
অনুপ্রাণিত হন । পবে ক|খ। ৭ ধর্মগন্গ 
সকল বচন। কবে প্রপিদ্ধি লাঙ করেন। 

ইম্পে, এলিজা- শ্গাব এলিজা 
ইম্পে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে জন্ম গ্রহণ 
কবেন। ১৭৭৩ খ্রাষ্টাব্দে ইনি বাংলাৰ 
প্রথম প্রথান বিচাবপতি হযে আসেন 
এবং ১৭৭৯ ্রীষ্টাব্ব পযন্ত এ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন! ম্যাডাম এগ্ু 
ফান্সিসেব মোকদ্দমাষ বিচারপতি 
হ[ইড ও চেম্বারের সঙ্গে ইনি একত্র 
বিচার করেন। ১৭৭৫ থ্রাাবে 


হথেটুস্‌, উইলিয়ম 


নন্দকুমাবেখ বিচাবে৪ ইনি সভাপতিত্ব 
কবেন এব" ফাসিব হুকুম দেন | 
ইঞ্জার লতিফ- নবাব সিখাঙ্ 

উদ্দেলাঁন অন্যতম “সনানাধক 
শবাবেন প্ববদ্ধে ষডযক্কক[বাঁদেব ইনি 
“তন ষছ্যন্্ক্কাবাব প্রথমে স্থিব 
কবেছিল হ নিব।জেৰ পর্রিবতে তাখ। 
হযার লাঁন্দকে নবাব করণে । লরতিষ 
ইবেছপেব সাহ।বয লাঙেব জন্য 
গোপনে দূত পাঠিষ্ঘেলেন। পলাশীর 
যুদ্ধনেত্রে মাবলাফবেব ভ্যা ইয়াৰ 
লৃতি+৪ “সবাজেব সঙ্গে বিশ্বাস 

পন কলেগ্গিলের । উন এব 
অধানস্থ সৈন্যণ্বে যুদ্ধ কবাব নদেশ 
দেননি। 

ইঞেটস্‌, উই লিক্সম-_উহলিয়ম 
ইষেটস ছিলেন একজন বিশিষ্ট পাত্রী 
বা মিশনবী, একজন প্রমিদ্ধ ভাষা 
ততবার এবং প্রচ্য ৬|য|সমুহে খ্ীস্টীয় 
বর্মএন্থ/দিব অগধাদক | তার শিক্ষক 
পোব'ব পরেই তাৰ স্থান । 

১৭৯২ সালে ১৫হ ডিসেম্বৰ 
ইংলগ্ডেব লোববা নামক স্থানে ইয়েটুস 
ভন্ম গ্রহণ কবেন। ১৮-৫ সালে “ময়বা” 
জ্হাজে পাত্রীৰকপে তান কলকাত।ম 
আসেন। এবং শ্ীরামপুরে উইলিয়ম 
কেবীব নেতৃত্বে শিক্ষানবীশি শু 
করেন । এ সম৭ তাব প্রধান কাজ 
ঠিল প্রাচাবিগ্চাব অনুশীলন । ১৮২০ 
সালে তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকব্ণ 
বচন এবং একটি সংস্কত খবকোষ 
সঙ্কলন করেন । হিতোপদ্ধেশ, নলোদয় 


ইরকান 


প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ সংগ্গরণও তাব 
দ্বারা সম্পার্দিত ও প্রকাশিত হয! 
১৮২৫ সালে ইয়েটুস্‌ লোষার সাকু ল|ব 
রোড চার্চের কর্মাধাক্ষপদে অর্ধিচিত 
হন। কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম কবে 
সম্গ্র বাইবেল ধ|'ল। তাঁষায অন্ব|? 
করেছিলেন। তাছ।ড়া, জণ খ|নিযানের 


“[11511175 010981৩9১ এবং 
«[32171015 ০211 [70009 
0100171000৮” তিনি বাংল।|ষ 


অন্ুবাদ করেছিলেন । তিনি কলকাত| 
স্কলবুক সোসাইটিব সেক্রেটাবা 
ভিলেন। বিতিন্ন ভাষা পুস্তক বচন। 
সহ্চলন ৭ সম্পাদনে তিনি তত্পথ 
ছিলেন। তাৰ বচিত অন্যান্য গ্রশ্থ : 
পদার্থ বিগ্ব(সার, জ্যাতিবিদ্যা, সত্য 
ইতিহাস সার, প্রাচীন ইতিহ|স 
সমুচ্চয়। সারসংগ্রহ, [1১004005017 
(0 1350£5811 [20116702,£6. 

ইরকান-_বাংলার বৈষ্ণবভাব[পন্ 
মুসলমান কবি। ইনি শ্রাহট জেলার 
করিমগঞ্জ মহকুমব অধিবাসী ছিলেন। 
এর রচিত একটি মাত্র পদ মোহাম্মদ 
আসরফ হোসেন-সঙ্কলিত “রাগ ধাউল' 
প্রথম ভগ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে । 

ইরপান জা | মোহাম্মদ) 
বাংলার বৈষ্ঞবভাবাপন্জ মুসলমান 
কবি। এব নিবাস ছিল কাছাড় 
জেলার লাঠি গ্রাম। এর রচিত 
গ্স্থ ৩১টি সঙ্গীত সম্বলিত “মারীফতি 
উদাস বাউল? । উক্ত গ্রন্থের ৫টি সঙ্গীত 
রাধা লীলা বিষয়ক । 


ইসম[ইপল গাজা 


ইরেজ খীঁ-নবাব সিরাজ 
উদ্দৌণ|র শ্বশ্তর। ইনি নবাবের 
পরামর্শদতাও ছিলেন। কিন্তু নব|বেব 
বিপদ্কালে নখাবকে কোনও বপ 
স।হাযা করেননি । পলাশী যুদ্ধের পৰ 
পলায়নেখ সময নখাব অতি ক। ৩রশাবে 
এব সাহাযা তিক্ষা করেও খিল 
মনোরথ হন। পরবে ইনি মিরজ|গরেখ 
সঙ্গে যোগদান কবেন। 

ইলাঁহি বকঝ্স-এক গন 
ধতিহানসিক। মালদহ "জলা 
অধিবাসী । থ্বমিদ জা1হ।' নামক 
কী াসয একখানি গন্ধ বচন। 
কবেন। 

ইলিয়াস খ।জী-_সম্পণ নাম 
ইলিন্াস খাজ। সামসউদ্দিন ভাব । 
সদ্ধি খতেন খলে পাকে একে 
এাঙ্গবা উপাধি [দয়েছিল। 
হীষ্ঠা্৭ পযন্ত ইনি বাংলার খাসন 
কর্ত। ছিলেন। এব পুতই সেকেন্ধব 
শহ। 

ইষ্ট, সার এডওয়ার্ড হাঁইড-_ 
( ১৭৬৪-১৮৪৭ )জামইক। দ্বীপে জন্ম । 
১৭৮৬ সাপে ব্যাবিষ্ররা পা) করেন। 
কিছুকাল পার্সামেণ্টের সণ্য ৬লেন। 


১৬১১৩ ৫৮ 


১৮১৩-২১ পযম্থ হইনি কলকাত। 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
ছিলেন। কলকাতা হিন্দু কলে 


স্থাপনকর্ত|দের মধ্যে ইনি ছিলেন 

একজন প্রধান উদ্ধে[ভশ। 
ইসমাইল গাজী- পঞ্চদশ 

শতাবীতে রঙ্গপুরের দক্ষিণ কাটা- 


ঈপল|ম খা! মেসেদি নবাব 


ঘখাবের নিকটে অবগণ করে 
ধর্মগ্রচার করতেন। লেখানে "গাজীর 
দনগ|, এখনে। বিদ্ভমান | 


ইসলাম খ। তরিন--ইনি 
চাকা নবাব সাষেস্ত। খ।ব অন্ততম 
সনাপটি ছিলেন। উনি « এর 
কখেকজন সহকারী মগদশ্যগণকে 
বিত|ডিন কবে চাঁটগ। অবিকব 
বেন । 

ইসলাম খ1! মেসেদি নবাব 
_পৃবনাম সব আনছুল জলাম। 
সমঢট ঢাল|ক্গ।রেব সময ইনি পাচ 
হাজার সণেব আপপান এ শাখাব 
শ্ব্দোব িঙ্েন। ব।০1দেশে 
একব।ব সখ। ইন জাখনা- উঠা 
শক উপাপি পা হন । 

ইসলাম খা 
বণ ত।দতদ উদ্দেল | 


মপণ নাম 
ইনি 


ঈশ1 খ1 _(দ1৬* শতাবীতে 
বা লাখ পাব ভঞ্খদেব অন্ত ৩ম শ্রেঠ 
$%1| অথোব্যাগন বাজপুত বৈশ্ 
কলিদস গজদানী ছিলেন এব পিতা 
ক।িদাস দিল্লীব ব|দশ|হেব সৈশ্তদ্বে 
নিকট পঝ/জিত ৭ নিহত হলে ব!ণক 
ঈশ। খা ও এব ধ্রাতা ইসমাইল খ। 
তবাণী বণিকদেব নিকট বিক্রীত 
হযেছিলেশ। "পরে পিতব্য কৃতব খা 
ন্মেতবশে কৌশলে এদের বা"লাদেশে 
সোন|ব গষে আনযন করেন। সল্প- 
দিন মধ্যেই ঈশা খ| তব নান। সদ- 


৩৭ ঈশা খা 


প্রসিদ্ধ শেখ সেলিম চিন্তির পৌন্র এবং 
আবুলফজলের ভগিনীপত্তি ছিলেন। 
১৬০৮ শ্রী সত্র/ট জ1৮াশাব একে 
বালব ্রন্দাখ পযুক্ত কবেন। ১৩১৩ 
সাল পষন্ম এই পদে ঝচ!ল ছিলেন। 
হনি বা লাব বিদ্রোহা আঞ্গ।ন সর্দাব 
প্সমান খানকে পরাজিত ৭ নিহত 
কবেন। প্সমান খাব 
মু্াতেই বাণ্প|দেশে আ্গান শন্ডি' 
চিববে সম্পূর্ণৰপে নিমলি হয। 

ইআ ইল, নৈষ্বদ শাহু-_ 
শ্রীনট্রেব অন্ত তবকেব মুসলমান 
“[সনকত। সৈথ্দ জাদাবক্সেব পুত্র । 
হশি বিষ্যাণ'ব জগ্ঠ চ্জীব সম্রাট 
কর্তৃক “মুএুক উল উলাম। উপাপি 
€1৭ নন। খীগ[ধে ভশি 
শত এদালেল ক৪1খেধ” নামে 
একথা ন। গ্রন্থ বচন কবেন। 


এব এত 


১৫২ ৩ 


ওণেব ঘাব সকলের হখ)াতি লাভ 
কবে পিতৃবা পণে প্রতিষ্টিত হন অর্থাৎ 
“সানাব গাষেব শ।সণকর্ত। হবে বসেন। 
উ কেউ ধলেন তিনি গুথমেবাণ্লাব 
স্বাখীন সুলতান দাষূদ খ।ব “সনাপন্ত 
ছিলেন দাযুদেব পৰ নিজ বাহুবল ৭ 
বুদ্ধি ,কীশণে বাণ্লাব একজন প্রবল 
পরাক্রমশালী জমিদ[ব বা ভৌমিক 
হযে প্রঠেন। ক্রমে ঢাকা, মধমনসি*্হ 
ও ত্রিপুবা অঞ্চলে জমিদাবী বিস্তাব 
'করে পৈন্য 9 অস্বশস্ত্র বৃদ্ধি কৰেন। 
তিনি মোনাব গী' পরগণাব খিজিরপুরে 


ঈশ। খা 


ছর্গ ও রাজধানী স্থাপন করে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। 
এবং দিল্লীর সম্রটকে খাজনা দেওয়া 
বন্ধ করে দেন। এবং বাদশাহের 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে নানা রাজনৈতিক 
ছলচাতুবী খেলতেন।? কয়েক 
বার অবাধ্যতায় অতান্ত বিব্রত হয়ে 
বাদশাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তেজন্বী 
সেনাপতি সাহাবাজ খাঁকে বাংলায় 
পাঠালেন তাকে দমন করার জন্ত | 
সাহাবাজ থার কাছে প্রথমে পরাজিত 
হয়ে ঈশ! খা পলায়ন করেন। কিন্তু 
ম্থচতুর ঈশা খা! কৌশলে সাহাবাজকে 
বিপর্যস্ত করে আবার নিজ রাজ্যে 
কগ্রতিষ্ঠিত হন। এবার সাহাবাজের 
সাহাযার্থে আসেন উজির খা। উজির 
খর মৃত্য হলে অধররাজ মানসিংহ 
আসেন বা"লাদেশের প্রতিনিধি হয়ে 
বিদ্রোহ দমনের জন্য । মানসিংহ ঈশা 
খপর রাজধানী খিজিরপুর অবরোধ 
করলেন ৷ প্রথম যুদ্ধে মানসিংহ ঈশা 
থার কিছুই করতে পারলেন না। বরং 
আন্সিংহের এক জামাতা নিহত 
হলেন। তগন ঈশা খ। মুনসি'তকে 
দন্যুদ্ধে আহ্ব।ন করলেন। মানসিংহ 
সম্মত হয়ে তরবারি হস্তে এগিয়ে 
এলেন। কিন্ত প্রথম আক্রমণেই 
মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে গেল। 
তখন ঈশ] খা আপন তরবারি রাজা 
মানসিংহকে দিতে চাইলেন । কিন্তু 
মানাসংহ আর মুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না। 
প্রতিশ্বন্ী ঈশ! খাঁর উদ|রতা, সাহস 


৩৮ ঈশা খা মস্নদই-আলি 


ও বীরত্বে খুসী হয়ে তাকে বন্ধু বলে 
আলিঙ্গন করলেন এবং তাকে 
আপ্যাধিত করে নানা উপহার প্রদান 
করেন। মানদসিংহ তাকে “সোনার 
গর সর্বময় শাসন কর্তৃত্ব প্রদান 
কবরলেন। ঈশা] খা নিরুপদ্রবে স্বাধীন- 
ভাবে রাজ্য শাসন করলেন। এই 
সময় দিলীর সমর ঈশা খাকে 
“দেওয়ান” ও “মসনদ-ই-আলি* উপাধি 
দিয়ে সম্মানিত করেন । ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
বীর ঈশ] খ। পরলোক গমন করেন। 
ঈশ1 খা প্রকৃত বীর ও দেশপ্রেমিক 
ছিলেন। প্রজাদের স্থখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য 
তান সর্বদা চেষ্টা করিতেন । ঈশ। খ। 
রাঙ|মাটিতে, এগার সিন্ধুতে, কলা- 
গাছিয়ায়। জঙ্গলবড়ী এবং ভ্রিবেণীতে 
দুর্গ নির্াঘ করেছিলেন । তন্সপ্য 
ত্রিবেণীর দুর্গ ছিল সবচেয়ে স্ুদৃঢ়। 
ঈশা! খ] মস্নদ-ই-আলি-_ 
ষোড়শ শতাবাীতে মেদিনীপুর জেলার 
রস্থলপুর-নদী তীরবর্তী হিজলীর 
শ/সনকর্ত।। এর পূর্ব নাম ছিল 
বাহাদুর খা। বাজ্যের উন্নতি 
কামনায় বিশেষভাবে মনোযোগ 
দিয়েছিলেন। ইনি সামরিক শক্তিতে 
বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন । মহারাজ 
প্রতাপ]দিতোর খুল্পতাত বসম্তরায়ের 
কনিঃ পুত্র রাঘব রায় (কচুরায়) এই 
ঈশা খার শরণাপর হয়েছিলেন । 
প্রতাপাদিত্য হিজলী আক্রমণ করে 
অধিকার করেন এবং ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণত্যাগ করেন (১৫৮৪ শ্রীষটাবে )। 


ঈশ[ন 


ঈশখন--সনাভন গোশ্ামী যখন 
ণঙ্গেখরের বন্দিশালা থেকে পলাষন 
কবে বুন্দাবন বাত্র! করছিলেন, তথণ 
উাব সঙ্গে ঈশান নামক এক ব্যন্বি' 
িতেন। পাতড়। পবতেৰ পিকট 
এসে সনান্ণ এক তৌমিকের গুহে 
'আশ্রব শহণ কবেন। ভৌমিক তাকে 
অত্যন্থ সমাদব কবায় সনাতনেব মনে 
সন্দে১ হয। কাবণ, স্থানটি “ল্য 
'গ্গবেব জগ্ত বিখ্যাত ছিল। সঙ্গী 
ঈশাপনে তনি গোপনে হিজ্রেস 
কবলেন ৮ তাৰ নিকঢ কে।ন অর্থ 
আ[ছে কন । উঈশানেব সঙ্গে সান্টি 
7ম।হব আছে শুনে »শাতন ঈশানকে 
তিবধ।ব কবেন এন মাহব পান্টি 
নিে ভৌগিকণে প্রদান কবেন। 
৩৮এক বলল 7 £ সাতটি মোচবেব 
7 “স* বাত্রেই ভাপেব হত)। কবত। 
৬।|বপব সেহ বান্রেই ভৌমিক লোক 
পিঘে তাদেব পরত পাব কানে দিল। 
পণত পাব হরে সনাতন পুনকৰ 
ঈশ।নকে জজ্জেস কবলেন, যে তাৰ 
কতে আবণ মহব আ্ে কিনা। 
ঈশ ণ বললেন, আব এক মে হব 
ডে 1৮ সনাতন তখন সেই মাহৰ 
সহ ঈশানকে দেশে পাঠিযে দিযে 
এক|কী বন্দাধনেব পথে ৮ললেন। 

ঈ শা ন--সেনবখংশের বাজ! 
লক্মণ স্নেক মহামাত্য ও প্রসিদ্ধ 
গস্থকব হলাযুধেব জ্যেষ্ঠ প্রাত।। 
ঈশান শ্রাদ্ধ ৭ অন্যান্য দৈনিক অনুষ্টান 
সন্গন্ধে ছু'খানি 'পদ্ধতি' বচনা কবেন। 


ঈশান নাগর 


এর পিতাব নাম খনগ্রয় ও মাত! 
উজ্জল।। এর পি গ্রস্থের নাম 
"্ক্তিক পদ্ধত । 
ঈশান--বন্দাবনবাসী। শ্রীরূপ 
গোশ্বামা যখন বিটলেশ্বরগৃহে 
শ্রীগোপ।লজিউকে দর্শন কবতে গিথে 
সেখানে একমাস অনন্থ।ন করছিলেন, 
তখন 'অন্যাগ্ত বথ মুখ্য ৩ক্ষেব সঙ্গে এট 
ঈণ্[ন৪ তার সঙ্গে ছিলেন। 
ঈশান দ। স-_শুশ্রচৈতগ্ঠ 
মহ প্রভৃব অতান্ত অনুণ- ৭ বিশ্বামী 
গৃহভূত্য | চৈতন্যণ্ব সন্য।স গহণ কবে 
গুহত্যাগ কবে গেলে ঈশান শচীম।তা 
9 বিষ্ণপ্রিয*দেবীঁন বঙ্ষণাবেক্ষণ ও 
সেবা শুশষ কবতেন। বিঞ্চুপ্রিমাবেবীব 
পবলে।ক গমনেব মম19 ইনি জীবিত 
ছিলেন । এব অবস্থিতি কাল পঞ্চদশ 
ষোডশ শতাব্দী । 
ঈণান দেব-ত্রিপুবার বাভা 
অকশবদেবেব পুত্র । দাসবশীয কৰি 
মাধবদ।স সঙায় অবস্থান 
কবতেল। ঈশান দেবেব অবস্থিতি- 
কল ১১-১২ খ্রাষ্টান্ধ | মধুকোষেব 
প্র বন্তে এব" জব নিধানেব ১৩ স্ত্রী 
ব্যাখ্যা; বিজষ বক্ষিত এব নামের 
উল্লেখ কবেছেন। ঈশানকৃত কোনও 
গ্রন্থে নাম জনা যায না। ভবে 
জানা যায যে ন্দন চবক সংহিতাঁব 
৪ মাধব নিদানেব টীক। লিখেছিলেন । 
ঈশ।ন নাগর-_তিনি ১৪৯২ 
খ্রীষ্টাব্দে শ্রহটেব লউডে জন্মগ্রহণ 
কবেন। তাব বয়স যখন পাঁচ বছৰ 


এব 


ঈশানেশ্বর সর্বাধিকারী 


তখন তার বিধবা মাত! তাকে নিয়ে 
শান্তিপুরে আসেন এবং অদ্বৈত প্রভুর 
পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
তিরে।ধানের পূর্বে অদ্বৈতপ্রনথ 
ঈশানকে জন্মভূমি ল[উড়ে ফিরে গিষে 
টচৈতন্তলীল! প্রচারের আদেশ দেন। 
অদ্বৈতপত্বী সীতার্দেবীর আদেশে 
ঈশান ৭* বছর বয়সে বিবাহ করেন । 
লাউড়ে বমেই কবি অদ্বৈতপ্রভৃর 
জীবনী “অদ্বৈতপ্রকাশ' কাব্য রচন। 
করেছিলেন । খুব সম্ভব ১৫৬০ ত্রীষ্টাব্দ 
এই কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়েছিল। 

ঈশানেশ্বর সর্বাধিকারী__ 
প্রথ্যাত সর্যধিকারী পরিবারে 
প্রতিষ্ঠাতা স্ুরেশ্বর বস্থর কনিষ্ঠ 
সহোদ্র। ঈশানেশর দিল্লীর বাদস|হ 
মহম্মদ সাহের উজীর ছিলেন (১১০৯) 
ভারত সাম্রাজ্য শাসনে এর যথেঈ 
প্রভাব ছিল। এর অবস্থিতিকল 
পঞ্চদশ শতাব্দী । 

ঈশ্বর ঘোষ--আহন্ুমানিক 
দশম বা একাদশ শতাব্দীতে মহা 
মাগুলিক ঈশ্বর ঘোষ উত্তর বঙ্গের 
সম্ভবতঃ দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্ত 
বাজ ছিলেন। তিনি কামরূপ জয় 
করেছিলেন বলে অন্তমিত হয়। তাঁর 
প্রপিতামহ ধূর্ত ঘোষ রাঢ়দেশের 
অধিপতি ছিলেন। নশ্বর ঘোষের 
পিতার নাম ধবল ঘোষ, পিতামহ বাল 
ঘোষ এবং ম।তার নাম সন্ভাবা। 

ঈদ্ধর নাগ--ইনি বঙ্গাবিপ 
ভোজ বর্ধা র তাত্রশাসন লিপিবদ্ধ 


ঈশ্বর পুরী 


করেন। এর পিতার নম ছিল 
দত্তনাগ । 

ঈম্ধর পুরী-_কুমারহট্ট নিবাসী 
রাটীয় ব্রাহ্মণ শ্ঠামস্থন্দর আচার্ষের 
পুত্র । চৈতন্তদেবের আবিরাবের পূর্বে 
ইনি সন্গাস গ্রহণ করে তীর্থ পর্যটন 
করেছিলেন। এ সময় ইনি এর 
দীক্ষাগুরু'মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট অবস্থ/ন 
করে ততপ্রবতিত প্রেম ও ভক্তি 
পর্মসন্গন্ধে হুশিক্ষিত হন। মাধবে্তর 
পুরীর তিরেধানের পর ঈশ্বরপুরী 
ছিলেন তার যথার্থ উত্তরসাধক | 
মাধবেজ্দ্রের শেষ জীবনে ঈশ্বর পুরী 
সর্বদাই গুরুর কাছে থেকে তার সেব। 
শুশষা করতেন। এবং গুঞ্কে 
কৃষ্লীলা পাঠ করে শুনাতেন। 
মধবেন্দর একে বর দিয়ে বলেছিলেন, 
“কষে তোমার হউক প্রেমণণ।” 
তার এই আশীবাদ ঈশ্বরপুরীর জীবনে 
সর্বাংশে সার্থক হয়েছিল। শ্রীচৈতগ্ঠ 
যখন কিশোর তখন একব।র ঈশ্বর- 
পুরী ণবদ্বীপে এসে অদ্বৈতপ্রতূর গৃহে 
উঠেন। অদ্বৈত ও ঈশ্বরপুরী উভষে 
উভয়কে দেখে আ কষ্ট হন । এই সময় 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পথে এক দন 
গৌরাঙ্গের আলাপ হয়। ঈখরপুরী 
কয়েক মাস নবদ্বীপে ছিলেন। সেই 
সময় শ্রীচৈতন্য ও গদাধর পণ্ডিত প্রত্যহ 
তার সঙ্গে মিলিত হতেন”। ঈশ্খরপুরী 
গৌরাঙ্গের অন্তরের ওক্তির পরিচয় 
পেয়ে বিম্মিত হুন। পুরীর পাগ্ডিত্য 
ছিল যথেষ্ট। তবে প্রধানত তাঁর 


ঈশ্বর বৈদিক 


প্রেম ও ভক্তিভাব দেখে গৌরাঙ্গদেব 
তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। 
তিনিই শ্রীচৈতন্তফে উদার ধর্মের 
প্রতি প্রলুন্ধ করেছিলেন 

এরপর গয়াগমনক।লে গয়াধামেই 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের 
সাক্ষাৎ হয। সেই সম ঈশ্বর পুরীকে 
দেখে গৌরাঙ্গ অধীর হন এবং তার 
নিকট দীক্ষামন্ত্র প্রার্থনা করেন। 
ঈশ্বরপুরী তখন তাকে দশাক্ষবী 
গোপালমন্ত্র ও উপযুক্ত উপদেশাদি দন 
করে তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে 
দেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল 
গমনের অল্পকাল পরেই ঈশর পুবীব 
তিরোধান হষ। এর অবস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ-যোন়খ শতান্ধী। 

ঈশ্বর বৈদ্িক-_ইনি একজন 
কুলগন্থ বচযিত।। ইনি সেন বশীষ 
রাজাদের কুলগ্রস্থ রচন। করেছিলেন । 
রচিত গ্রন্থ 'সদ্বৈদিক কুল পঞ্জিকা? । 

ঈশ্বর সেন- সিধো সেন বা 
সিদ্ধেখবর সেনের পুত্র । এর অবস্থিতি- 


উইলকিন্স, উইলিয্মম-__ 
ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনক1লে ইষ্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর একজন ইংরেজ 
কর্মচারী । ইনি সংস্কত ও প|রসী 


ভাষায় বিশেষ পা্ুত্যা অর্জন 
করেছিলেন । ইংরেজীতে ইনি 
ভাগবগ্দীতার অনুবাদ করেন। 


উইজকিল্কা, ত্যার চাস 


উইলকিন্দ, স্যার চার্লস 


কাল ১১-১২ খ্রীষ্টান । ইনি 'ভিষক 
হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। এর রচিত 
কোন গ্রন্থের হদিস পাওয়া যায় না। 
তবে মধূকোষে উদ্ধত বচন থেকে বুঝা 
যাষ যে তিনি অষ্টাগহ্বদয় সংহিতার 
টীক। লিখেছিলেন । 

ঈশ্বরচজ্দ সরকার -_ ভাগবতের 
কিয়দংশ অন্বাদ করেছিলেন । এই 
অংশের নাম “প্রভাস-খণ্ড ।” গ্রন্থখানির 
রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ। এর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতাব্দী । 

ঈশ্বরী, দে বী- শ্রীনিবাস 
আচাষেব প্রথমা পত়ী এবং শিশ্ত। 
ইনি বর্ধমান জেলার জাজিখাম 
নিবাসী জমিদার গোপাল চক্রবর্তীর 


কন্য।। ঈশ্ববীদেবীর ছুই ভ্রাতা, 
শামদাসপ 5 বরামচরণ চক্রবর্তী | 


ঈশ্বরীর পূর্ব নাঘ ছিল দ্রৌপদী । 
দীক্ষা প্রদানেব পর শ্রীনিবাস প্রভু এব 
নাম করণ কবেন ঈশ্বরী | অবস্থিতি- 
কাল ম্বোডশ শতাব্দী । 


নভ 


প্রাচ্যবিষ্ক|চর্টর অন্ততম প্রধান 
চ্োতা। ১৭৪৯ থ্রীষ্ট।ব্দে ইংলগ্ডের 
সমরশেটশাযারের ফ্রোম ন।মক স্থানে 
এর জন্ম হয়। পিতার নাম ছিল 
ওয়াপ্টার উইলকিন্ম। সালে 
মাত্র ২১ বছর বয়সে ই ইওিয়া 
কোম্পানীর সিবিল সাধিসে প্রবেশ 
করে রাইটাররূপে বাংলাদেশে-_ 


১৭৭৩ 


উই্লকিন্দ, শ্যার চার্লস 


কলকাতায় অ।সেন। এখানে সেক্রে- 
টারির অফিসে দুবচর কাজ করে 
ইনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে 
মহকারী হ্থপারিপ্টেগ্ডেপ্টরূপে প্রেরিত 
হন। কোম্পানীর কর্মচারীরা তখন 
পর্যন্ত এদেশের ভাষ। “ সাভিত্য শিখবার 
কোনই প্রযেজন অনুঙব করতেন ন1। 
দুরদরশশী উইলকিন্স সাহেব সর্বপ্রথম 
এদেশের সঙ্গে ভাষা! ও সাহিত্যগন্ত 
আস্মীধতা গড়ে তোলার কথা চিন্ত। 
করে বাংলা, কাসী ও সংস্কত শিখতে 
ারস্ত করেন। উইলিয়াম জোন্সেব 
পূবেই ইনি সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য 
প|গ্ডিত্য অঞ্জন করেন। এবং জেন্সকে 
ইনিই স্্বত শিখতে সাহায্য করে- 
ছিলেন। ১৭৭৯ সালে সংস্ক” ভাষায 
ইনি একখানি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ 
করেন । শ্রমগ্তাগবলণীতার ইনি 
ছিলেন সবি] অগ্রবাদক । স স্কৃত 
মগাভারতের« অপুব অগ্রবাদদ করে- 
ভিলেন । ১৭৮৪ সালে রযাল এশিযাটিক 
সোসাইটি অব বঙ্গল এতষ্ঠায় 
উইলকিন্সের অবদান অসামান্য ! বাণল। 
ভাষার ব্যাকরণ প্রণেত। হালছেডের 
সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। খন্ধুব 
অনুরোধে ইনি বাংলা টাইপ তৈরীর 
কাজে অভিনিবিষ্ট হন।। নিজের হতে 
ইম্পাভ কেটে অক্ষর ও ছাচ তৈরা 
করেন। আর মপুরের পঞ্চানন নামক 
এক বাঙালী কর্মকারকে ছেনিকাট। ও 
হরক্ষ .ঢালাইয়ের কাজে দক্ষ কবে 
তোলেন। উইলকিন্স সাহেবকে বাংলার 


উইলসন হোরেস ছেম্যান 


ক্যাক্স্টন (কাকৃস্টন অব বেঙ্গল) 
বল। হ্য়। ইনি নাগরী এবং ফাসী 
হরফও তৈরা করেছিলেন। 

দীঘ ষোল বছর এদেশে অবস্থান 
করে উইলকিন্সের স্বাস্থাহানি ঘটে এবং 
১৭৮৬ সালে স্বদেশে খিরে যান । ১৭৮৭ 
সালে ইনি সংস্কৃত হিতোপর্দেশের 
অজবাদ প্রকাশ করেন। তাঞাডা, 
মন্গসংহিতার অংশবিশেষ এখং শকুজল। 
অনুখাদ করেছিলেন । ১৮০০-১৮৩৬ 
সাল পন ইনি হা্ডযা অক্ষিস 
লাইব্রেরির পাইব্রেরিযান পদে বহাল 
ছিলেন । এই সময ইনি অনেকগুলি বই 
লিখেছিলেন । ১৮৩৩ সালে ইশি দ্গার' 
উপাধিতে ভষিত হষেছিলেন। ১৮৩৬ 
সালের ১৩ মে লগ্ডনে এর মৃত্যু হয । 

উইলসন, হোরেস হেম্যান 
_-(১৭৮১-১৮৬০) গ্রথা।তি ইংরেজ 
এতিহাসিক ও প্রাচ্য বিদ্যাবিশার॥ | 
সংন্কতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮১৬- 
৩২ সাল পযন্ত কলকাতার 
টাকশ[লে নিযুক্ত ছিলেন এবং ১৮১১- 
৩৩ আপ পযন্ত দান ২২ খছর 
ব্যাল এসিয়াটিক সোস|ইটি অব 
বেঙ্গলের সেকেটারা ছিজেন। তার 
রচনাখলী য্যংলে। সংস্কৃত ভিক্সনাবা, 
থিয়েটার অব দি হিন্দুজ। তাছড়।, 
তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের মেঘদৃত, 
মুচ্ছকটিক, মালতী-মাধব, উত্তর 
রামচরিত, বিক্রমোর্শী, রত্বাবলী 
এবং মুগ্রা-ক্ষম ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেছিলেন। 


উচমান ৪৩ 


উছমান--বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন 
মুললমান কবি। এব নিবাস ছিল 
প্রহর জেল!র সদর মহকুমার অন্তর্গত 
ণাক। দক্ষিণ পরগণার শ্বনামপুব 
গ্রামে। এব রচিত ৫৮টি সঙ্গীত 
সঙ্গলিত গ্রন্থ "হকিকতে মাবিকত' | 
কবি তাৰ আজ্মপবিচয়ে বলেছেণ 

“পিতাব নাম মহ্থাম্ণ আচিম 
জানিবাৰ ॥ 

টাকা দর্গিণ পবগণাষ ঠিকান। 
মামাব। 

থানা গোপালগঞ্ধ জান শ্রাহট 
শহর ॥ 

স্তনামপুব মৌজায ভান গবিবেব 
ঘব ॥” 

উড, মার্ক লেফট্ন্ত।প্ট কর্নেল 
মার্ক উড ন্ুগ্রসিদ্ধ মানচিত্রকব 
আপজনেব পুরে ১৭৮৪ ৮৫ খ্রীষ্ট(ব্ে 
পুলিশ কমিশনারের জগ্ত সমন 
কলকাত। শহবেব সার্ভে কৰে একখানি 
নক্সা! তৈরী কবেছিলেন। এই কাজ 
কবতে দু'বছর সময লেগেছিল এব' 
আট।শ ভাজার টাক। খবচ হয। এতে 
সহবেব প্রত্যেকটি বাড়ী ধেখান 


হযেছে । 
উত্তঘ দীস-_রাঘব পণণ্ডঙ 
গোস্বামী প্রণীত শ্রীরুষ্ণভক্তিবত্ব প্রকাশ 


গ্রন্থের পারে অনুবাদক । স্ুপ্রসিদ্ধ 
বনবিষণপুবেব বাজা গোপাল সিংহেব 
লময়ে ১৬৬১ শকে ইনি এই অনুবাদ 
শেষ করেন বলে অস্তিমবাক্যে 
প্রকাশিত । 


উদ্য়ব।জ 


উদস্মনাভার্ষ_-প্রদিদ্ধ নৈয়ায়িক ও 
সমাজ-সংস্কারক। বৃহস্পতি আচাধেব 
পুত্র। ইনি কাশীতে দর্শনশাস্ম 
অধ্যঘন কবে বৌদ্ধ পণ্ডিতদ্দিগের 
সঙ্গে বিচারে প্ররন্ত হন। ইনি 
বরেঙছ্ছের অপিবাসী। এব জন্মস্থান 
ছিল বগা জেলাব 'আদমদিঘা 
থানব অধান নিশিন্দাবা গ্রাম। এব 
অবস্থিতিকাল দশম শতান্ধী | কথিত 
আছে এর পিতা বুহুম্পতি আচাষ 
জিগ্গনি নামক বৌদ্ধাচাষেব সর্পে 
বিচাবে পরাস্ত হযে গ্াণ বিসঙ্গন 
দেন। পুত্র উদ্যূন পিতাব অপনান 9 
অকাল মৃত্যুব প্রতিশোধ গ্রহণ মানপে 
মৃত্যু পণ বেখে বৌদ্ধাচাখেব সঙ্গে 
বিচাব আবন্ত কবেন। বিচাবে এর 
জযল/৬ হয় ও তাতে বৌদ্ধচাযেব 
প্রণদণ্ড হম । উদয়নাচায কাশী এঞবাসে 
£ুক্ুম।ঞলিঃ কিরণ।বলী* কণাদন্থত্রেব 
টাকা, আগ্মতন্ববিবেক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ 
বচনা কবেছিপেন। 

উদয়্রাঁজ- গৌডের অধিবাসী । 
স্বদেশ ত্যাগ কবে ইনি দিলী ও 
আজমীঙ্েৰ চৌহান প শীষ বাজা 
পৃথ্থীবাজেব সেনাপতি হন। “হ]শ্মিব 
মহাকাব্য হতে ভান যায় মুহম্মদ 
ঘুরীব হাতে পৃথ্বীরাজ যখন বন্দী হন, 
তখন ইনি ম্বায প্রভুকে উদ্ধারেব জন্য 
প্রাণপণে যুদ্ধ কৰে শক্রসৈন্যের মধ্যে 
ভীতিব সঞ্চার কবেছিলেন। মুহম্মদ 
ঘুরী তখন কুদ্ধ হয়ে পৃথবীবাজকে হত্য' 
করেন। প্রতুর হত্যার পৰে উদয়রাজ 


উদয়রাম বিশ্বাস, বায় 


শোকে উন্মত্ত হন এবং দিল্লী উদ্ধারের 
জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। 

উদয়্রাম বিশ্বাস, রাষ-_ 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সীতারামের পিতা । 
ইনি “ভীমাধাদা” ন।মে খ্যাত ছিলেন। 
ইনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি ও স্থুলকায়। 
ইনি ফৌজদার তাজখ।র দেণয়ানী 
করে জমিদার লাভ করেন । 

উদ্স্মাদিত্য-_বঙ্গের মহাবীর 
মহারাক্তা প্রতাপাদিত্যের জোষ্ট পুত্র । 
বীর পিতার বীর পুত্র ছিলেন 
উদয়াদিত্য । মোগল সেনাপতি 
মানসিংহের সঙ্গে ইনি অসীম বীরত্বের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ 
করেন। এর অবস্থিতিকাল ষেডড়শ- 
সপ্তদশ শতাব্দী । 

উদ্দাক1__বাংলার পালরাজ নয়- 
পলের রানী । উদ্দ/কার খ্যয়ে 
পঞ্চরক্ষ। নামে একখানি গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল। অবশ্থিতিকাল এক[দশ 
শতাবী। 

উদ্ধাব দা স-_রচিত গ্রন্থ 
ব্রজমঙ্গল' ৷ সপ্তদশ শতকের শেষাধের 
রচনা । গ্রন্থটির প্রধ/ন বর্ণণীয় বিষয 
শাখাবর্ণন উপলক্ষে কবি-সাধক 
লোচন দ|সের সঙ্গে নরহরি সরকারের 
এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মিলন ও কঙ্গণ 
নগরে স্থিতি । 

উদ্ধব দাস-_মুণিদাবাদ জেলার 
টেয়া বৈষ্ভপুর গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন। এর প্রকৃত নাম কৃষ্ণকাস্ত 
মজুমদার | ইনি মালীহাটীর আচার্য 


উদ্ধারণ দত্ত 


শ্ীয় প্রসিদ্ধ প্ডিত ও পদকর্ত 
রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য এবং 
টবষ্চবপদ রচয়িতা গোকুলানন্দ সেনের 
বন্ধ ছিলেন। অষ্টা্শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ইনি বিছ্যমান ছিলেন । ভউদ্ধব 
দাস বিশুদ্ধ বাংল! ও ব্রজবুলীতে পদ 
রচনা করেছেন৷ এর ভাষা যেমন 
প্রাঞ্জল, তেমনি স্থললিত | এর বর্ণনা- 
শক্তি ও কবিত-শক্তি অত্যন্ত 

ংসনীয়। ডাঃ অ্রঞুমার সেনের 
মতে ইনি ছিলেন 'রসকদশ্ব' রচয়িত। 
কবি বল্লভের গুরু । 

উদ্ধব মিশা বৈগ্ধপ্রদীপ টীক। 
প্রণেত। | ১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ নিশচলকর 
তার বত্রপ্রভায় বৈগ্ধপ্রদ।পের ণ।ম 
করেছেন। বৈদ্যপ্রদীপ সম্ভবতঃ ১১ 
খীষ্টশত।ব্বীস ভব্দত্ত কর্তৃক প্রণীত হয়। 
উদ্ধব মি ষোডশ শতান্দীৰ পরবত- 
কালের লোক। 

উদ্ধবানন্দ-_উদ্দবানন্দ অষ্টাদএ 
এত।ব্বীর প্রথমার্ধের কবি। এর 
রচিত গ্রশ্থ ভাগবতের অগ্তবাদ 
“রা বিকা-মঙ্ঈল” | 

উদ্ধারণ দত্ত-_পিত। শ্রীকর দত্ত, 
মাতা। ভদ্রাবতী। স্বর্ণ বণিক। 
উদ্ধ/রণের পূৰপুরুষ ভনেশ দত্ত অযে।ধ্য। 
থেকে বাণিজ্যের জন্য এসে ব্রহ্মপুত্র 
তীরে বাম করেন এবং তথার 
কাগ্রিলাল ধরের ভগিনী ভাগ্যবতীকে 
বিবাহ করেন। কাগ্রিলালের পুত্রই 
লক্ষণ সেনের সভাপতি উমাপতি ধর । 
উদ্ধারণের নিবাস ছিল সগ্ডগ্রামে, 


উদ্ধারণ সেন 


তবে সম্ভবতঃ এব জন্মস্থান ছিল 


শাস্তিপুর। নৈহাটির। নিকটবর্তী 
দভঠাকুরের বাসস্থান উদ্ধারণপুর" 
নামে পল্লী আছে । কোন কোন মতে 
উদ্ধ/রণ নৈহাটিতে বসবাসকারী 
নৈরাজ। শ।মক এক রাজার দেওয!ন 
ছিলেন। ইনি ছিলেন নিত্যানন্ধ 


প্রভুর মন্ত্রশিষ্য । নিত্যানন্দ কিছুকাল 
সপ্তগ্রামে উদ্ধারণের বাড়ীতে থেকে 
জ্রিবেণীর বণিকদের মধ্যে ধর্মপ্রচাব 
করেন। নিতানন্দের তীর্থপষটনকালে 
উদ্ধ/বণ দত্ত তার সঙ্গী হিসাবে সমস্ত 


প্রমণ করেছিলেন । হুযদ|স্‌ দুহিত। 
চ]হবাদেবীব সহিত নিত্যানন্দেব 


বহে সমধ উদ্ধাবণ প্রধান উদ্যোক্তা 
হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন! 
ভন। যায উদ্ধাবণ ৪৮ বছর বয়সে 
গৃহত্যগ করে নীলাচলে মান। 
/মথ|নে ও ম।স অবস্থান করে বুন্দ|বনে 
আসেন । তখাম ৬ খছর বাস কবে 
বধংশীবটের নিকট দেরক্ষা করেন। 
ইনি ষোড়এ॥ শতাব্দীতে বিছ্যমনি 
ছিলেন । 

উদ্ধারণ দসেন--তবচন্দ্রিকাদি 
প্রণেতা ১৫-১৬ শ্রীগ্টশতাব্বীয় শিবদাস 
সেনের পিতামহ । এর অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ পঞ্চদশ খ্রীষ্ঠাব্দ । 

উপেজ্ঞ মিশ্র আশ্বীগৌরাক্ষ 
মহাপ্রহর পিতামহ । প্রহটে বড়গঞ্জা 
ন]মক স্থানে এর শ্রীপাট । এর পন্ীর 
নাম কলারতী দেবী। এর সাত 
পুত্রের মধ্যে মহাপ্রত্বর পিতা শ্রীজগন্পাথ 


৪৫ উমাপতিদেব 


মিশ্র ছিলেন পঞ্চম । এর অবাস্থৃতি- 
কাল পঞ্চদশ শতাব্দী । 

উবট-_জেজ্জটপুত্র । এর রচিত 
মন্ত্রভাব্য নামে একখান। পুথি পাওয়া 
গেছে।  উহ। চতুর্দশশতাব্দাতে 
লিখিত এবং নোষ।খালি গলায় প্রাণ, 
বঠমানে বরোদয প্রাচা বিদ্য/মন্দিৰ 
্রন্থালযে সংরক্ষিত | 

উমানাথ “দ্বিজ”__রচি- 
কাব্যের নাম “মাণিক্য মিজেব কখা'। 
বপকথা বা বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিণা 
অবলম্বনে লেখা এটি একটি পুরানে। 
ক্ষু্র কাব্য। কারু উমানাথ ছিলেশ 
/ক|চবিহারের রাজা উপেন্দ্র নারাষণের 
অনুচর। কাবাটি রচিত হয়েছিল 
অ,দশ * তাব্দীতে। 

উমাপতি-_্বীষ্ঠী? একাদশ-দ্বাদ এ 
শতাব্বীর একজন বঙ্গীষ বৈদ্যক 
গ্রন্থকার । এব পণ্বচয় সম্বন্ধে চরক 
সংগ্রহের পরইশ্রতাব' টাক।ধ ১২-১৩ 
ধীষ্টশতাব্ধীয নিশ্লকর লিখেছেন-__ 
“অন্তবঙ্গ উমাপতি' | 

উম্বা পতিপ্দেব- দক্ষিণরাঢ 
নিবাসী । এর অপর নাম জ্ঞান 
শিবদেব। ইনি চোলদেশে খসবাস 
করেন এবং স্বামিদেবর এই ন[মে 
পরিচিত হয়ে রাজ। ও প্রজা উতযেরই 
শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হন। এব 
আবির্ভাবকাল ঘদশ শতাব্দী । সাধনী- 
বলে ইনি আধ্যাত্মিক ভুগতে অত্যন্ত 
উন্নত হয়ে উঠেন। কথিত আছে 
একবার নিংহলী সৈন্য পাণ্যরাড্য জম 


উদ্বাপতি- ধর 


করে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে চোল- 
রাজ্য আক্রমণ করতে আসে। 
চোলবামিগণ শীতিবিহবল হয়ে 
উম।পতিদেবকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার 
করার জন্য অন্ররোধ করলে ইনি 
শিবের উপাসনা কখতে শুক করেন । 
পুজোর আটাশ দিনের পিন সিংহলী 
সৈন্তরা উব্ৰশ্বাসে পলায়ন করে। 
এইভাবে চোলরজ্য বিনারক্তপাতে 
শক্রর আক্রমণ থেকে বঙ্গা পায় । 
উমাপতি-ধর-_সেন রাজসভার 


স/কবি। ইনি বগ্লালসেনের পিতা 
বিজয়মঘেনের দে৭পাড়া-প্রশস্তির 
রচধিতা । এই প্রশশ্তির চারটি শ্লোক 


সছুক্ত কণামৃতে উদ্ধার করা হযেছে। 
খুব সম্ভব বিজধসেন হতে আর 
করে লক্ষণসেন পযন্ত তিন পুরুষ বে 
উমাপতি সেন-পাজসণার সঙ্গে যুক্ত 


একদিল শাঙু--কখিত আছে 
ষে, শ্রীষ্টীয চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহনীর 
শামুক এক সগদাগরের পত্রী আস- 
কন্গুরাপ্প গভে জন্ম এবং দিনাজপুরের 
অন্তর্গত দেবকোটে মোল্লা! আতাব 
নিকট এব বিচ্াাল/৬ হয়। ইনি 
একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন এবং 
চট্টগ্রমের বিখ্যাত পীর খাহব্দর এর 
দক্ষ[শুর ছিলেন। এর জীবনের 
প্রধান কার্ধ ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার 
এবং উত্তরবঙ্গের সবত্র ইনি ইসলাম ধশ্ন 


প্রচার করেছিলেন। 


৪৬ এভমন্‌ ষ্টোন 


ছিলেন। লক্গণসেনের নবদ্বীপ ছেড়ে 
পুববঙ্গে পলাধনের পরও উমাপতি-ধর 
জীবিত ছিলেন। সহুক্তিকর্ণ মুতে 
উমাপতি-ধপের নামে ৯১টি গ্লোক 
আছে। দেওপাড়া-লিপিতে বল। 
হয়েছে শব জ্ঞান ও শব্দার্থবোধ ঘার। 
উমাপতি-ধর পরিশুদ্ধ বুদ্ধি ছিলেন, 
আব জযদ্দেব বলেছেন, উমাপত্তি-ধরের 
লেখনীতে বাক্য যেন পল্পবিত হত 
( বাচ; পল্লবয়তি)। ইনি দ্বাদশ 
শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। 
উদ্ধি্টাদ-__-আমি চাদ দ্রৎ। 
উল্মর আলী-বাংল/র বৈষ্ণব 
৩|বাপন মুসলমন কবি। এর নিবাস 
ছিল শ্রীন্ট জেলার সদর মহকুমার 
অন্বগত পরগণা “বদ কুমড়ি শাইলে'র 
( চুড়খাহ ) থার।ভর।' গ্রমে। এর 
রচিত সঙ্গীত গ্রন্থ "গ্গের বাগান? | 


এ ক্রাম উদ্দৌোলা নধাব 
সিরাজউদ্দৌল[র কনিষ্ঠ এত | নবাব 
আলিবদ্া খর জ্যোষ্ট। কন্ত। ঘসেটি 
বেগমের ইনি প।লিত পুত্র । 

এডমন্‌ ঠ্োঁন, এন. বি. বা নীল 
বেঞ্জামিন এডমন্ষ্টোন- ইংরেজ । 
পার্লামেপ্ট-সদন্ত স্তর আচিবন্ড এডমন্- 
স্টোনের পুত্র--১৭৬৫ সালের ৬ 
ডিসেম্বর বিলেতে জন্ম হয় ১৭৮৩ 
সাজে ইনি সিবিলিয়ান হয়ে কলকাতায় 
আসেন। ১৭৯৮ সালে ইনি গভনর- 
জেনারেলের প্রাইভেট-সেক্রেটারী 


এডাম্স টমাঁস 


নিযুক্ত হণ। ১৮১২--১৮১৮ লাল পযস্ত 
স্থগ্রীম ক।উন্সিলের মেদ্াব ছিলেন 
এবং ১৮২০ সালে হট ইও্ডিা 
কোম্পানী একজন ডিরেক্টব হদে- 
ছিলেন। ১৮৭১ সালে তার মৃত হয়। 
ব!ংলা-গন্ভ সহিতোর ভিত্তিপত্তনে এর 
বিশেষ অব্দান আছে । 
সালে ইনি একাধিক আইন গরস্থেব 
অন্বাদ করেছিলেন। এর ভাষ! ছিল 
অপেক্ষাকৃত দুবল ও পাসীঘে ষ!। 

এডাম্স, ট মা স-ক্লাইবের 
সমসামধিক । ১৭৬৩ খ্রী্/ছে ইনি বঙ্গ- 
দেশে সৈন্য পবিচালন|র ভাৰ প্র/গ হশ। 
ইনি মীরকাশমের সেনাপতিকে 
পবাজিত কবেন। মুশিদ[বাদ আক্র ৭৭ 
কবে অধিকাব কবেন। 

এড়) মি শর লক্ষণসেনেব পুত্ত 
কেশবসেনের সঙাপণ্ডিত | 

এন্টনি ফিরিলি-_কবিওযালা। 
গতিতে পতুগিক। এব ৬ [বভ।ব 
ক|ল ১,-১৯ শতাবা]। কোন এক 
ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি প্রেমে পতিত হয়ে, 
এ্টনি হিহ্দধর্ম গঠণ কবেন এব" হিম 
স।মজিক আচাব ব্যবহাৰ অগ্যাম 
কবেন॥। হিন্দু পুজ।-পাবণে তিনি 
মাগ্রহভরে ঘাগপান করতেন। হিন্দু- 
শাস্ব অধায়ন করে তিনি একটি কখিব 
দলও বেধেছিলেন। হ্ৃগলীর গরিটীর 
নিকটে এখনি ফিবিজিব ভগ্ন বাগান- 


১৭৯১-৪ 


৪৭ এসলাম্‌ খা! মুসেদি 


বাড়ী এখনে। বিষ্যম|ন। তিনি স্ত্রীর 
অন্থরোধে কলকাতায় বছুবাজারে যে 
কালীমণ্ডি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা 
এধন পিবিপ্দি কালা নামে পরিচিত | 
কবিওমল। ঠাকুর সিংহ ও রাম বন্থব 
সঙ্গে কবিগানে তার প্রতিদ্বন্দিত। হত। 

এবাদোল্ল1- বৈষ্ব-পদকর্তা । 

এপস্সাদোল্ল।লেখক আলী- 
রাজার পুত্র। চট্টগ্রামের বংখখ|লা 
থাশার অন্তর্গত ৪শখাইন নামক গ্রামে 
এব বসতি ছিল। পরমার্থ বিষয় 
সঙ্গীত বচধিতা। 

এসলাম্‌ থ)1-এসলাম খার 
“াসনকালেই বাংলা রাজধানী 
টাও থেকে ঢাকান্ স্থানান্তরিত কর! 
হযেছিল। এ সময় পাদশাহের 
ন|মান্ুসারে ঢাক।র নাম করণ কর। 
হবেছিল জাহান্নীপ নগব। 

এমলাম্‌ থা মুসেদি-__সমরাট 
সাজাহান কর্তৃক -*৩৮ খ্রীগ্থাৰে 
ধাশ|র শাসনকতা পদে নিযুক্ত হন। 
হনি শাসন ক|যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। 
পদে পিযুক্ত হযে যথেষ্ঠ 'তৎপখতার 
সঙ্গে হনি দেশের সবাঙ্গীণ শৃঙ্খলা 
স্থ(পন ক**ছিলেন। এছাড়া অবাধ্য 
*» সামী কোচদিগেৰ বিরুদ্ধে অভিযান 
কবে তাদের অবধদমিত করেছিলেন। 
সাজাহান একে পরে উজীরের পদ 
প্রদান করেছিলেন। 


ওয়াটস্‌ ( কর্নেল ) 


ওয়াটস্‌ (কর্নেল )--১৭৫৬ 
্রীষ্টান্দে দিরাঁজ উদ্দৌলা যখন বাংলার 
নবাব হন, ওয়াটস্‌ তখন কাশিম- 
ধাজার কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। মিরাঁজ- 
উদ্দৌলা ইংবে্ত কুঠি লু্ঠন করে 
ওয়াটস্কে স্ত্রীপুত্রসহ বন্দী করে 
ষুশিদাবাদ নিযে যান এবং একে 
আটক করে রাখেন। এর স্ী ও 
পুত্র কন্ঠাগণকে আলিবদীর বুদ। 
ব্গেমের উত্বাবধানে রাখা হয়। 
ওয়াটস্-পত্বীর সঙ্গে পূর্বে বন্ধুত্ব ছিল। 
ওযাটস্‌কে পৰে হুগলীতে পাঠান হথ। 
নবাব কলকাতা থেকে ফিরবার সমদ 
ওয়টস্কে মুক্ত করেন। পর বছব 
নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হলৈ 
পয়াটস্‌ রেমিডেপ্টরূপে মু্িদাবাদে 
যান। পরে ১৭৫৭ খ্রী্টাব্বের জুন 
মাসে যুদ্ধ বাধলে ইনি গেপনে পালিষে 
গিয়ে ক্লাইবের সঙ্গে পলাশীতে যে|গদান 
করেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটস্‌ 
বিজাত যান এবং সেখানে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

ওয়াটসন, চার্লস--১৭১৪ 
খীষ্টাৰে জন্মগ্রহণ করেন। ক্লাইবের 
সময় ইনি সহকারী এডমির[ল্রপে 
ঘেরিয়া ও চন্দননগর আক্রমণ ও 
মিরাজের হাত থেকে কলিকাতার 
পুনরুদ্ধার কার্ধে সহায়তা করেছিলেন। 
১৭৫৭ ্রীষ্ঠাবে এদেশেই এর মৃত্যু হয়। 

ওয়াটসন, হেনরি- ওয়ারেন 
হোষ্টংসের সময় প্রধান হঞ্জিয়ার 


লু 


ওছাব [ ফকির ] 


শু 


ছিলেন। ইনি গভর্নমেপ্টের নিকট 
থেকে খিদিরপুর ডক্‌ নির্মাণের জন্য 
জমি পেয়েছিলেন এবং ১৭৮০ শ্রীগ্াবে 
উহা! নির্ম/ণ করেন। ইহাই কলকাত|র 
প্রথম ও প্রধান ডক্‌। 

ওয়ার্ড, উইলিয্কম্__ ১৭৮, 
সালে ২* অক্টোবর ভাবিতে জন্মগ্রহণ 


কবেন। অগ্রাদশ শতাব্দীর শেষে 
তিনি মিশনরীরপে বাংল। দেখে 
আসেন। শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস 


সম্পূর্ণ তাব তত্বাবধানে পরিচাপণিত 
হয়। শ্ারামপুরের কগজ প্রস্তুতেব 
কাবথানাও নিজেই স্থ/পন ও পরিচ।পন। 
করেন। খ্রাষ্ধর্ম সম্পকে কষেকটি প্রচার 
পুন্তিকা তিশি বাংল|য় লিখেছিলেন । 
১৮২৩ সালে শ্রীরামপুরে মৃত্যু হয়। 

ওয়েন, চা্লস-_হল্ওষেলের 
সাজন পদে নিষূক্ত থাকাক|লে তাপ 
নিকট শিক্ষানবিশ ছিলেন এবং একবার 
তাঁর সঙ্গী হয়ে বিলাত গিয়েছিলেন। 
সিরাজউদ্দৌল। কর্তক ক লকাত।৷ 
আক্রমণক।লে ইনি দেশরক্ষী সৈনিক 
বপে নিযুক্ত ছিপেন। ১:৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
ইনি লটারিতে ১৯৬০০ টাকা মুপে4 
সম্পতি "টেরিটি বাজ।র” প্রাপ্ত হন। 
ইনি একজন বিশিষ্ট দাতা বলে খ্যাত 
ছিলেন এবং এর আয়ের সমন্তটাই দান 
করতেন। ১৮*৯ গ্রা্টাঝের গ্রষ্টমাস 
দিনে ইনি মারা ঘান। 

ওহাব [ফকির ] বাংলার 
বৈষণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি! 


॥ ২ 


গহাব ৪৯ 


চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত “হাওলা 
গ্রামে বাম ছিল। আবছুল করিম 
সাহিত্য বিশারদ এর অনেকগুলি 
পদ সংগ্রহ করেছেন। 

ওহাব [মযৌলবী শাহ 
আব্দুল ওহাব ]-বাংলার বৈষ্ণব 


শাঁবাপন্ন মুসলমান কবি। শ্রীহট্ 
০] 

ও 9 খ যি-থেদের 
ঘুগের গৌড়ীয় ব্রাঙ্ণ। ইনিই 
শর 


ংসনারায্মণ__তা হিরপুরের 
রাজা । পঞ্চনমশ শতাব্দীতে বা্লার 
প[ঠান আমলের হিন্দুবাজা গণেশের 
বংশধব। এর বঝজত্বকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । ইনি সমাজপতি ও প্রতাপ- 
শ]লী রাজা ছিলেন। পাঠান ও মোগল 
নবাবর। এর কাছ থেকে শব সময় 
খাভনা আদায় করতে পারতেন না। 
স্বযে।গ পেলেই ইনি খাজনা বন্ধ করে 
পিষে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণ। 
করতেন। রাজা কংসনারাধণের 
রমেশ শান্্রী নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। 
রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর নান! শান্্ নিয়ে 
আলে[চনা হত। রাজা কংসনারায়ণ 
একবার ন'লক্ষ ট/কাখরচ করে সাড়ম্বরে 
দুর্গা পূজা ফরেছিলেন। পাঠান-মোগল 
যুদ্ধে তিনি মোগলদের পক্ষে থাকতেন 
বটে, কি কথনো৷ মোগলের বস্তা, 
স্বীকার করেননি । 

৪ 


কংসানি সেন 


জেলার সদর মহকুমার গোপালগঞ্জ 
থানার অন্তর্গত বরায়া পরগণাব 
ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল কবির নিবাস। 
এর রচিত “হাসর-তারণ ও “ব- 
তারণ' নামক দু'খানি সঙ্গীত গ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়! যায়। আবছুল কাব 
নামক জনৈক পীরের ইনি শিল্প ছিলেন। 


প্রথম গৌড়ে অশ্রি আবিষ্কার 


করেন। 


সারি ঘোষ- শ্রীমন্মহা গ্রুব 

ভক্ত । উত্তর বাটীষ কাষস্থ বান্তদ্ব 
ঘোষের জ্যোষ্ট ভ্রাত'। 

ফুলাই গ্রামবামা এক কংসা:ব 
ঘোষ ছিলেন শ্রীমন্‌ নরছপ্ি সরকাবেব 
শিম্ত । ইনি শ্রীমহ প্রভুব তিনটি বিগ্রহ 
প্রস্তুত করিয়ে শ্রাপরকার ঠাকুরকে 
সমর্পণ করেছিলেন । 

কংসারি মিশ্রা_-শালি গ্রাম 
নিবাসী । প্রসিদ্ধ গেরীদাস পর্ডিত/ দিব 
পিতাঠাকুব ৷ পত্বীর নাম কমলাদেবী । 
দমে, জগন্ু/থ, হ্যপাম সরখেল, 
শৌরীদাষ পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ- 
চৈতন্ত নামক ছয় পুন্র। 

কংপসারি সেন- নিত্যানন্ন 
প্রভুর শাখার অন্তর্গত । বৈদ্য জাতায়। 
ত্রজলালায় রত্রাবলী সখীকপে প্রখ্যাত। 
অনেকের মতে গ্রপ্তপন্লী (হুগলী) 
এর বাসম্থান ছিল। এরর পুত্রের না' 


কক 


সদাশিব কবিবাক্ত, পৌত্র শ্রপুরুষোতম 
দাঁস এবং প্রপৌত্র শ্রীকান ঠান্ুব। 
এব অবস্থিতিক|ল ষোঁডশ শতাব্দী । 
কুলপগ্রি মতে এ ব ন।মান্কব শন্বব।বি | 
কষ্ক-_শ্রচৈতন্দেখেব সমসাময়িক । 
কাব্যমধ্যে প্রদত্ত কবিব আম্ম-পণবচষ 
থেকে জান। যায় কঙ্কেব পিভাব পাম 
হিল গুণবাভ, মাত বস্থমতী। এব 
জন্মভূমি ছিল বাজোশ্ববা নদীব 
তীরবর্তী বিগ্রগ্রাম। এই বিপ্রগ্রাম 
ছিল মৈমনসি*হ জেলা । কবি কন্ক 
জাতিতে ত্রাঙ্গণ ছিলে” কবি শৈখবে 
মাতৃপিতৃহ*ন ৬*ল ৩।কে ধেখবাব মনে 
কেপ আত্মায স্বভন ছল না। এক 
চগুলেব গৃহেহ তিনি যাৰ হজে 
লাগলেন । পাণ্লক। চগ্ড।ভিন* ম।তাষই 
তাঁর নাম বাঙ্নে কম্ক। চগ্ালেব নাষ 
মুবারি এ” 5৬1 লন বনাম কে শল্য। | 
বালে) করি ক্ধ গগ নামক এক 
ব্রাঙ্ষণেব বাডাতে বাখালেব কাছ 
কবতেন। “গেল স্রাব নাম এল 
গাযত্রী । গর্গ ছিণ্ন স্থপগ্ডিত। তাবা 
কম্ককে প্রারশ্চিন্ত কবিয়্ে সম।জে 
তুলবাব টে কন্নে, কিন্ত ত্রার্খণ 
সমাজ ৩।ব বিবোতিত। কবে । ঠগগেব 
কন্ত| লা৭[ব সঞ্ষে কঙ্গেব এণবকাহনা 
বর্ণনা হবে কাব বঘুত এক প লাগান 
রচনা করেছিলেন । “কন্ক 9 লাঁল। 


নামে এই পালাগান মমনসিংহ 
গীতিকায় প্রকাশিত হক্ছে । 
কবি কন্ব বেগ্যান্তন্দব কাব্যেখ 


কাপিকার 


রচয়িতা । এই কাব্য 


৫০ কচু রায় 


মাহাজ্সা প্রচারক কাব্য নয়। কন্ক 
বিপ্রগ্থমবাসী এক পীরের আদেশে 
তাব কাব্য রচন। কবেন। কবি তাব 
কাব)কে 'পীবেব পাচালা' বলে উল্লেথ 
কবেছেন। যথ।-গুকব আদেশে 
গাহি গীবেব পাঁচালী" । এই কাব্য 
সম্ভবতঃ খ্রীষ্টান ষোড়শ শতাব্দীতে 
বচিত। শ্রীঠৈতন্তের প্রাত কবিব বিশেষ 
আসক্তি ছিল। সগ্তবতঃ কবি টৈধব 
ছিলেন। ক্ধেব রচন। সবল 5 মধুব; 
অনেক স্থলে বৈঝৰ কবিতাব স্ব 
পবর্নিত হচ্ছে । ময়মনসিত অঞ্চলে 
কের বিছ্যাতশর বিশেব পচ ল।ঙ 
কবেছিশ। 

কঙ্কনপাপ--একভনা স্দ্বাচান। 
এব গুক ছিলেন কম্গলাক্ছবপাণ প্রাচাশ 
বঙ্গভাষাষ ইনি চযাপদ বচনা কখে 
ভিলেন । চধ/চশ “প ন*৮০ এব বচিত 
একটি চযাপন পা. যায । দশম 
এ৩তাদাব “নি “বছ্য' [ন 
শ্ছত্নে। 

কচু রায়--াণ্ল।ব বাব ভঞাখ 
অন্যতম মভাবাল প্রত।পাধিতোব 
খুল্পভাত বসণ্ধ বযেন কনিষ্ঠ পুত্র । 
প্রতাপাদিত্য ঘন খসম্ বাথ ও তাব 
সঞ্জ।নদেব হন্যা। কবতে থাকেন তখন 
বসন বাসের পত্না একে বন্ধ! কবার 
জন্য কচবগে লুকিয়ে রেখেছিলেন । 
সেই থেকে এর নাম হয়ণ্কচু বায়। 
এব বাল্যনাম ছিল রাঘব। একে 
প্রথমে হিজলীর জমিদার ঈশ। খার 
নিকট লুকিয়ে রাখা হয়। পরে ঈশা 


€নাবে 


কণাদ ও& 


খা! প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত হলে 
কচ রায়কে আগ্রায় মোগল সম্াটের 
আশ্রয়ে নিযে বাওয়া হয়। 

কণাদ গুপ্ত--বৈশেষিক দশনকার 
কণাদ খষির মতান্ুবততী একজন 
দার্শনিক পণ্ডিত । অবস্থানকাল সপ্তম 
শতাব্দী । প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দাঁশনিক 
ধর্মকীত্তি একে পরাস্ত করে স্বীয় মতে 
আনয়ন করেন। 

কণাদ তর্কবাগীশ-__নবদীপের 
অন্যতম বিখ্যাত নৈয়ারিক জানকীনাথ 


উষ্টাচাষ চুড়ামণির পুত্র। ইনিও 
খ্যাতিমান নৈয়ারিক ছিলেন। 


কণাদের জীবিতকাল শ্রীঙ্ীর পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ) বলে 
অন্গমিত হয় । কণাদের রচিত গন্থ £ 
ভাষারত্ব* এবং “তত্ব চিন্থাঘণি'র 
অন্থম'ন খণ্ডের টীকা। এছাড়া, 
“তর্কবাদার্থমগ্তরী' এবং “অপশখখগুনা? 
কণাদের রচিত বলে অন্মিত হয়। 
অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মতে 
কণাদ প্রথমতঃ বান্মুদেৰ সাবভৌমের 
নিকট নবদ্ীপে পাঠ আরম্ভ করেন এবং 
বাদে পুরী চলে গেলে নবদ্বীপেই 
পিতা জানকীন।থ ভট্টাচাধ চুড়ামণির 
নিকট পাঠ শেষ করেন। 
কর্ণওস্বালিস্‌, লর্ভ- ১৭৩৮ 
খ্ীষ্ঠাষে জন্মগ্রহণ করেন। আমেরিকায় 
দ্বাধীনতা৷ যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে পরাভূত 
সৈন্যাধ্যক্ষ, ১৭৮৬ খ্রীষ্টান্ষে প্রথম 
কলিকাতায় আগমন করেন । ১৭৯২ 


৫১ 


ঞ 


কর্ণসেন 


্ীষ্টাবে শ্রীরক্গ পত্তনের পাটামের নিকট 
টিপু হুলতানকে পরাজিত করেন । 
এর সময়ই বাংলাদেশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রবতিত হয়। ১৭৯৮ শ্রীহাবে 
আযম্মারল্যাগ্ডের ভাইসরয় ও প্রধান 
সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভারতে আমেন এবং 
সেই বছরই গাজীপুরে (উত্তর প্রদেশ ) 
পরলোক প্রান্ত হন। 

কর্ণদেব__দিগবিজয়ী ভূমিপাল 
চেদীপতি, পালরাজগণের সময়ে রাট- 
দেশের অধিপতি ছিলেন । ইনি ছিলেন 
পরম বৈষণব। যুঝর্রজ বিগ্রহ পালকে 
ইনি স্বকশ্তা যৌবনশ্ত্রকে সশ্প্রদান করে 

[ল সম্রাট নয়প|লের সঙ্গে বৈবাহিক 

সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছিলেন । 

কণপুর (কবিরাজ)- শ্ানিবাম 
আচাধ প্রভুর শিষ্য । বাহাদুরপুরে 
এব শ্রীপাই বিদ্যমান। এর রচিত 
শ্রীনিবাস আচাধের জীবনীর বিষয়-বস্ত 
গ্রন্থে জানা যায়। খেতুরীর মহোৎসবে 
ইনি উপস্থিত থেকে রঘুনাথ আচাধাদির 
বামগৃহের তত্বাবধাণ করেছিলেন । এব 
অবস্থিতি কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী। 

কর্ণভদ্র- পালরাজাদের রাজত্ব 
ক।লে প্রাচীন বাংলার একজন বিখ্যাত 
ভান্কধশিল্পী। ইনি দশম শতাব্দীতে 
বিদ্ধমান ছিলেন। 

কর্ণসেন__ঢেকুর গড়ের সামস্ত- 
রাজ। এর রাজত্বকালে গোপশ্রেণীর 
সোমঘোষের পুত্র ইচ্ছাই ঘোষ 


শ্বামারূপার বরে অত্যন্ত প্রবল হয়ে 


কর্দম মুনি 


রাজার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ করেন। সেই 
বিদ্রোহ দমনকালে তাঁর ছয় পুত্র 
নিহত হয়। সেই শোকেরানী আত্মহত্য। 
করলে কর্ণসেন গোৌঁড়েশ্বর ধর্মপালের 
নিকট যান। সেখানে তিনি 
গৌড়েশ্বরের শ্ঠালিকা রগ্রাবতীকে 
ধিবাহ করেন। রঞ্জাবতীধর্ষের পৃজারিণী 
ছিলেন। তিনি ধর্নঠাক্রের অগ্রগ্রহে 
লাউসেন নামক পুত্র লাভ করেন । 
কর্দম মুনি-_প্রাষ চার ভাজার 
বছর পূর্বে বর্তমান বাংলার হুগলী ও 
হাওড়া জেলার অন্তর্গত প্রবাহি৩ 
সরম্বতী নদীর তীরে এক পণকুটাবে 
মুনিবর কর্ম বাস করতেন । তাব পত্বী 
দেবাহুতির গর্ভে নয কন্যা ও এক পুত্র 
জন্ম গ্রহণকরে । এইপুব্রই মহধি কপিল । 
কনকক্ত্রিক্বা ছেবী-_বিষুপুরের 
রাজসভা-পণ্ডিত ব্যামাচাষের কন্ত। 
এবং কষ্ণবল্লভ আচাষের ভগিনী । ইনি 
শ্রীনিবাস আচার্ষের পুত্ব শ্রগণ্তি 
গোবিন্দের শিষ্ঠা । এব অবস্থিতিক|ল 
সপ্তদশ শতাবী | 
ংলার বারভূঞ্াব অন্যতম ব|ভা 
চাদ বায়ের স্্রীর নাম ছিল কনক- 
প্রিয় দেবী । স্বামীসহ ইনি শ্রীনরোতম 
ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । 
কল্দর্প লারামণ বন্থু রায় 
বাংলার বার ভূঞ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বীর। এর পিতার নাম জগদানন্দ 
এবং পিতামহ্র নাম পরমানন্দ 
বন্থুরায় । ইনি ছিজেস বরিশাল জেলার 
চন্দত্বীপ ও বাক্লার রাক্গা। এই রাজ্য 


৫২ কন্দর্প নারায়ণ বন্ছ বায় 


এর পিতামহ পরমানন্দ তার 
মাতৃমহের নিকট উত্তরাধিকারস্থণএ 
লাভ করেছিলেন। পরমানন্দের 
মাতামহর1 ছিলেন কায়স্থ কুলতিলক 
ও সমাজপতি দন্থজমর্দনের বংশধর । 
কন্দর্প নারায়ণ তার রাজধানী প্রথমে 
কচ্মাতে ও পরে মাধব পাশায় 
স্কানাস্তরিত কবেন। বাজা কর্প্প 
নাবাবণ তার অসীম বীরত্বের দারা 
চত্্রদ্বাপ রাজবংশের মহিমা বঞ্ছি 
কূরেছিলেন। ১৫০৪ খ্রীগ্রান্দে সন্দ্বীপেখ 
ঘৃদ্ধে ইনি যথেষ্ট বাঁরস্বের পবিচন দেন । 
পববংসর মাসুম কাবুলীর সঙ্গে 
সাহ[বাজ খাঁব যুদ্ধকালে কন্দ্পনারা৭ণ 
সাহাবাজকে যথেষ্ট সহাধতা করেছিশেন 
বলে অ|ইন-ই-আকবরী প্রণেতা একে 
নাবাধণ ভৌমী (ভূঞ্যা ) নাষে উল্লেখ 
করেছেন । মোমলমান £মনাপতি 
মচাবীর গাজিকে ইনি যুদ্ধে নিহত 
করেছিলেন । হে[সেনপুব নামক নগর 
খেকে মুসলম/নদের বিতাড়িত করে 
সেখানে একটি শহর গড়ে তাঁর অসীম 
্গমতার নিদর্শন রেখে গেছেন। 
মাধব প|শায় এখনো পিতলের কামান 
রয়েছে । উহা তার বাঁরত্বের পবিচায়ক। 
সপ্তগ্রামের পাঠান বীর মীরছ্া মজাদ 
|! কতুল খ কর্তৃক আক্রান্ত হলে কদর্প 
রায় তাঁকে সাহায্য করে রক্ষা করেন। 
রাজা গণেশের পুজ্র যছ মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করে গণেশের মৃত্যুর পর পাতুয়া 
৪ অপ্তগ্রামের হিন্দুদের উপর 
অত্যাচার করতে উদ্ভত হয়। ন্বধর্ম 


কপিল মূনি 
পরায়ণ বা] কন্দর্পনারায়ণ মুসলমান- 
পন্থী যুর অত্যাচার থেকে হিন্দুদের 
রক্ষাব জন্য পাতুয়াম ছিলেন । তার 
ভয়ে যছু সংঘত হন। কন্দর্পনারায়ণ 
টবাকশাল তরী করে রুূপোব টাকা 
তরী করাতেন। মগদের সঙ্গে তাব 
বনু যুদ্ধ হয় এবং সব যুদ্ধেই তিনি জয় 
লাভ কবেন। তার এক অক্ষৌহিনী 
সৈন্য ছিল। মোগলের বিরুদ্ধে 
বিদ্বোহ কর। তার উদ্দেশ্ত ছিল। কি্ত 
বারভূঞাব বিদ্রোহীদলেব সঙ্গে যো। 
দ্রিখির অব্যবহিত পবেই তাব মত্ত 
হয। 

কপিল মুনি--বর্তম।ন হুগলী ও 
₹|ওড1 জেল|ব মধা দিয়া প্রবাহিত 
সবস্বতী নদীব তীরে প্রায চাব হাজাব 
বছুব পূর্বে কদম নামে এক মুনি বাস 
কখতেন। তব পত্বী দেবানতিব 
গলে ন্য় কণ্ঠ! ও এক পুজ জন্মগ্রহৎ 
কণে। সেং পুত্রই মহষি কপিল। 
ইনি ছিলেন যেমন রূপবান ০৩মনি 
চিলেন অসাধারণ গ্রতিঙাবব। 
পরপত্তাকালে তিনি যে নৃতন দর্শশেব 
পন করেছিলেন তা আজও 
আমাদের সমাজ জীবনকে নানাভাবে 
প্রভাবিত কবছে। 

মহষি কপিল ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও 
পাশনিক। তিনিই প্রথম ঘোষণা 
করেছিলেন যে বস্তর বিনাশ নেই-_ 
ভখ্পত্তিও নেই। সকল পদার্থই 
অবিনশ্বর ৷ এই মহাবৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের 
অন্বিত্বে আস্থাশীল ছিলেন না। তার 


কমিকণৃপূর 


সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই। 
“প্রমাণাভাবাৎ ন তত সিদ্ধিঃ”-. 
প্রমাণেব অভাবে তাকে সিদ্ধ কর! যায় 
না । ফলে ঈশ্বরবাদীদের কোপদৃষ্টি 
এডাবাব জন্য তাঁকে আন্তুবি প্রভৃতি 
শিশ্কসহ লোকালয় থেকে বহুদূরে সবে 
যেতে হয়েছিল! গৌডের শেষ প্রান্তে 
গঙ্গাসাগব সঙ্গমে তিনি আশ্রম রচনা 
কনে ব।স কবতেন। ষড় দর্শনের 
অশ্যতম দর্শন সাথ্খন্থত্র এানেই 
প্রথম প্রচাবিত হদ্ছেল। আজও প্রতি 
(প'ষ সংক্রান্তিতে অসংখ্য নবনাবা 
সাগব সঙ্গমে সমবেত হয়ে সেই 
মহাজ্ঞানী মহষি ক্লুপিলেব উদ্গেশ্টে 
প্রণতি নিবেদন কবে । 

কপিলেশর- শ্রশ্ঠামানন্দ প্রত্ুব 
শিষ্যু | 

কবচপসেন--বা'ল বসন বাজ- 
বশশেব এক ব্শবব ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে 
পঞ্জাণেব কুলুতে গুনে উপনিবেশ 
স্বপন করেছিলেন। তার দশম 
উত্তরাধিকারী ভিলেন কবচ সেন। 
হ“ন এ স্থানে কুলুরাজ কর্তৃক নিহত 
হন। এখং এব স্বী শিবকোটে 
পলায়ন কবেন। 
কবিকক্কণ- মুকুন্দব[ম চক্রবর্তী দ্রুণ। 
কষকগ্ঠহার--বা ৭ কান্ত বৈদ্য 
কবিকগহাব দ্রণ | 

কবিকর্ণপুর- প্রকৃত নাম 
পরমানন্দ সেন। ইনি মহাপ্রতূর প্রি 
পার্খচব শিবানন্দ সেনেব পুত্র, জাতিতে 
বৈদ্া। ১৫২৪ এ্রষ্টাববে নেহাটার 


কবি কষ্ণজীবন 


নিকটবর্তা কাঞ্চনপল্লী বা বর্তমান 
(কল্যাণী ) কাচড়াঁপাড়ায় পরমানন্দের 
জন্মহয়। তিনি নাকি অতিঅল্প বয়সেই 
সার্থক কবিতা রচনা! করতে পারতেন। 
এজন্য মহাপ্রভু চৈতন্য ত্বয়ং তাকে 
কবিকর্ণপূর ('কবিগানের কর্ণভূষণ ) 
উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন । 
“মুরারি গুপ্তর কড়চার' পরেই সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা প্রাচীন ও প্রামাণ্য 
তন চবিতগ্রন্থ হিসাবে কবিকর্ণপূরের 
তিনখানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখবোগ্য | 
তার প্রথম গ্রন্থ "শ্রীচৈতগ্তচরিতামৃত' 
মহাকাব্য (চৈতন্য জীবনের বিস্তৃত 
ইতিহাস) রচিত হয়েছিল ১৫০২ 
্রীষ্টাবধ । দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চৈতন্চন্দ্রোদয়” 
নাটকের রচন/কাল ১৫৭২ খ্রীঃ | 
গৌরগণোদ্ধেশ-দীপিকা? কবেকর্ণপৃরের 
তৃতীয় গ্রস্থখানি সমসাময়িক বৈষ্ণব 
দাশনিক-চেতনার উতরু নিদশন। 
এটির রচনাকাল ১৫৭৬ শ্রী: । প্রথম 
গ্রন্থদ্বই পরবর্তীকালে অধিকাংশ 
চৈতন্য জীবনীকারের উপজীব্য হথে- 
ছিল। এসব ছাড়া, "আ নন্দবুন্দাবন 
চম্পৃণ, “কেশবাষ্টক”, “অলঙ্কারকৌস্তভ?, 
“কষ্াহিকৌমুদী' প্রভৃতি আরও 
কয়েকটি সংস্কৃত পুস্তক তিনি প্রণয়ন 
করেছিলেন । কবিকর্ণপুরের নামান্কিত 
'পারিজাতহুরণ ন।মক একটি মহাকাব্য 
সম্প্রতি প্রকাশিত হ্নেছে। 

কবি কুষ্তজীবন-_-অষ্টাদশ 
শতাব্দীর বাঙালী কবি। রচিত কাব্যের 
নাম “অভয়ামঙ্গল । কোন কোন স্থলে 


৫৪ কবিচন্দ্র--“ঘছিজ* 


কবি এই কাব্যকে “অস্বিকামঙ্গল'ও 
বলেছেন। নাটোরের ভূম্বাষী প্রসিদ্ধ 
কালীওক্ত রাজা রামকষফ্ণের সভায় 
অবস্থান করে কালকেতু ওধনপতির 
কাহিনী রচন। করেন। 

কবিচক্জ্র__ মাধবদাস কবিচন্দ্র দ্রণ। 

কবিচক্জ্_বাংলাদেশে একারধিক 
লেখকের পাম বা উপাঁধি “কবিচন্ত্' 
ছিল বলে মনে হয়। আলঙ্কািক 
কবিচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে 
তিনি ছিলেন কবিকর্ণপুর ও কৌশলাার 
পুত্র, বিদ্যাবিশারদের পৌত্র এবং ক'ব 
ভূষণ ও কধিধল্লঙের পিতা । এই গ্রস্ব 
থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন "দীঘাক্ 
গ্রামনিবাী' দত্তকুলোত্তবৰ বৈদ্য । 
কবিচন্দ্রের নামাঙ্কিত গ্রন্থ “চিকিৎসা 
রত্র/বলী নামক বৈগ্যক গ্রন্থ । এই 
গ্রন্থের বচনাক।ল ১৩১১ খ্রীষ্টা। 
কবিচন্দ্রের বচিত অলঙ্কার গ্রন্থের শাম 
“কাব্য চন্দ্রিক।। গ্সারলহরী” এ 
ধা হুচন্দ্রিকা' নামক তার রচিত আবও 
ছুটি গ্রন্থের নামোলেখ দেখা যায়। 

কৰিচক্দ্র- এর প্রকৃত নাম 
অযোধ্যাবাম (কিংবা নিধিরাম) নিশ্র 
( রার, চক্রবর্তী )। পিতার নাম হয় 
মিশ্র (গুণর/জ)। কবিচন্দ্র আন্থমানিক 
ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ব1 শেষ ভাগে 
বর্তমান ছিলেন । এর রচিত গ্রন্থ__- 
গঙ্গার বন্দনা, গুরু দক্ষিণা, সত্যনারায়ণ 
কথা গ্রভৃতি । 

ক বি চজ্জ-_-“ত্বিজ” _“থিজ” 
কবিচন্দ্র “মনামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা । 


কবিচন্দ্র মিশ্র 


এব এই কাব্যকে ইনি মাঝে মাঝে 
জগতী মঙ্গল” নামেও অভিহিত 
করেছেন। কর্বি “সাজাদা বায়” 
বংশী বলে প্রাযই উল্লেখ করেছেন । 
কিন্ত আসল নামটি একবাব৪ নলেনন। 
কাব্যে বণিত আত্মপবিচঘ থেকে জান। 
যায কৰিব পুত্রের নম বপুবীব। 
শিবস শ্/ামদ[সপুব । এব অবস্থিতি 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 

কবি চক্র মিশ্র কবিকক্কণ 
মুকুন্দবাম চক্রবর্তাব অগ্রজ। ইনিও 
একজন কবি ছিলেন। এব বচিত 
দোত/কর্ণ” ও কলঙ্ক শুঞন' নামক গ্রন্থদয় 
এককালে বিশেব প্রসাদ্ধ লাভ কবে। 

কবিতাকিক _- সবিতার্ষিকের 
পপতাব নাম বাণানাৎ। কৰি বাংল'ব 
বাবভূপ।াব আ/)তম। লগ্্ণম।ণিক্যের 
চিলেন। এব ভীবনক ল 
গ্ীগিথৎ “ষাডশ শনকেব “শষ ভাগ | 
করিতান্গিক বিশ একটি প্রহসনের 
নন “কতক বন্্াকব । 

কবিবপ্লভ-__কর্ববলশেব পিতা 
নাম বানবল্পভ, মাত!ব নাম বৈষ্বা। 
এব নিবাস ছিল পশ্ুডা জেলাব 
“কবতোধ। তারে মহাস্থানেব সম পে 
আবোডা গ্রামেতে |” উদ্বব দাস 
ছিলেন এব গুক। কাবিধল্লভেব বচিত 
গ্রন্থেব নাম 'রসকদন্থ' | ইহা কৃষ্ণমঙ্গল 
কাব্য লয়, বৈষ্ণব সিদ্ধাপ্ত গ্রন্থ । তবুও 
এতে প্রমঙগক্রমে কষ্চলীলার বণন। 
আছে। নবহরি সবকারের শিশ্ব 
ব্রাহ্মণ “মুকুট রাষ' কবিবল্পভের বন্ধু 


কবিরঞন বিষ্কাপতি 


ছিলেন। ওাহাবই উৎসাহে রূসকদস্ব 
রচিত হয়। খসহাস্ব-বচন। সমাপ্ত হয় 
১৫২০ শকাবে ব| ১৫৯৮ গ্রষ্টাব্দে। 
কবিবল্পভ রায়__সপ্ুদশ খতাব্দীর 

মধ্যভাগে শ্রচটে ওম্স হম়। ইনি 
পারল্য ভাষাব শ্পণ ছিলেন । দিল্লীর 
সমাট এব গুণে মগ হয়ে একে "বাক, 
উপ|খি প্রদান কবে শ্রীহটেব ক'গনগো! 
ও দপ্তিদাব পদে নিযুক্ত কব্নে। 

কবিরঞ্জন- খ্যাত কবি । এব 
প্রকৃত নাম দৈবন্টীণন্দন সি"হ। ইনি 
ব/"লাব হুমেন শাহা নাজব"শেৰ 
ব[জকর্মচাবা প্ছলেন। 

এব তিনর্টি উপ,বধি-_-কবিব্জন, 
ববিশেখব ও “্বন্ভাপাত। এই তিন 
ভণিত[তেই তিনি পর বচনা বতেন। 
এব লেখ' ব€ পপ পাওলা 15গফ্ছে। 
ইনি গোপ।ল চণ্বিত মহাকাব্য, 
গেীনাথ “বিজ নাটক, ঠে[প।ল বিজ 
কাথ্য এব” দগু+ছ্িক পর।বলা প্রভৃতি 
গন্ধ বচন! কবেন। ভব মশ্যে মত্ত 
শেষ ছুখানি গ্রন্থ পাও বিখেছে। 
ইনি হে"সেন শাহ  ১৬৯৩-১৫১৭ শ্রী; 
বানসি$দ্দান নলবৎ শাহের । ১৫১৯- 
১৫৩৭ গ্ঃ ) অশানে র'ভজসেবা ছলেন। 

কবিরপ্জীন- বনপ্রসাদ সেন ভু" | 

কবিরঞ্জন বিদ্তাপতি__ 
হবেকৃষত মুখোপাব্য/ৰ সাহিত্যবত্ত 
মহাশযেব বণনা থেকে জান। যাষ বে 
বারভম ওদেখে  এবগ্ভাপতি? 
উপাধিকাবী কবিবঞ্জন নামক একজন 
প্রাচীন পদ-কর্তার উত্তব হযেছিল। 


কবিবাজ পণ্ডিত 


তথা প্রবাদ আছে যে, এই “বিস্ভাপতি। 
উপ|ধিধারী কবিবঞ্কনই “বিগ্ভ/পতি 
ভণিতাব বাংলা! পদসমূহের এবং “চবণ- 
নখ বমণি-বঞ্জন-হান্দ” ইত্যাদি কোন 
কোন ব্রজবুলী পদেব বচযিতা। 
এবূুপ9 নাকি প্রবাদ আছে যে, এই 
বিগ্ভাপতি--কবিরঞ্জনেব সহিতই 
গঙ্গাতীবে চণ্ডী দাসেব মিলন ও রস- 
তত্ব সম্বন্ধে আলোচন। হবেছিল। ইনি 
জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং খগ্ুগ্রামে 
এব বাস ছিল। ইনি কখনো “চবি 
রপ্ধন' ও কখনে| এবিদ্।পতি' ভণিতার 
পদ রচনা করতেন ।  হবেকষ্ 
মখোপাব্যান মনে করবেন যে নবোততম 
ঠাকুরের উক্ত দ্বীন চণ্ডীদাসেব সঙ্গে 
সম্ভবতঃ এই কবিবঞ্রন বিচ্যাপতিব 
সম্মিলন ঘটে থাকবে। কবিবঞ্চনেব 
একটি পদ, “উদসল কুন্তল-ভ।ব।” | অন্য 
একটি পদ “কছে কবিব্গন শুন বব 
নাব। / £েখ অমিবা বসে লুবণ 
মুবরি”। 

কবিরাজ পগ্ডত--কবিবাজ 
পণ্ডিত গৌড্রের রাজসভাব কৰি (নবম 
শতাবা)। ছ্ধীর বচিত পরাঘব- 
প1গুবায কাবা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এব প্রত্যেক শ্বোকের রামপক্ষে ও 
পাণ্ডবপক্ষে অর্থ কবা যায় । নন্ধ্যাকব 
নন্দীর রাম চবিতের গ্ভায় এর 
প্পেকগুলি দ্বার্থবোধক । 

কবিশুর--কাশ্মী রা ধিপতি 
ললিতাদিত্যের সামস্ত। দরূদ দেশ থেকে 
গৌড়ে এদে ইনি গৌড়ের শাসনকর্তা 


৫৬ কবিশেখর রায় 


হন এবং এখানে শূর বংশেব প্রতিষ্ঠা 
করেন। এরই পৌত্র বাংলার বিখ্যাত 
আদিশৃব। কবিশৃবেব গৌডে বাজ্য 
প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ অষ্টম শতাবীব 
প্রথম ভাগ। 

কবিশেখর (রায় শেখর )- 
শরঘুনন্দন ঠাকুবেব শিষ্ত । ব্রজবুলি 


কবিতার শ্রসিদ্ধ লেখক। এব 
দণু[ত্বিক'ও বৈষ্ণব সমাজে চিব- 
সমাদূত। 


কখিশেখর বাম মোঙশ 
শতাব্দীব অন্যতম শ্রেষ্ট করবি কবিশেখব 
বাষ। এব অনেকগুলি পদ বিছ্বাপতিব 
নামে চলে আসছে। বাল ও 
ব্রভবুলি উত্য়ব্র্বি পধ খচনায় কবিশেখব 
র৩ত্ব দেখিযেছেন | “কবিশেখব বান 
এর ছদ্ম নাম। কাবোব ও পদাবলীৰ 


৬ণিতাষ ইনি এই নামই-“কবি 
শেখব”, “শেখব”” “শেখর বায়, “বায় 
শেখব” ইত্যাদি রূপে ব্যবহ|ব 
কবেছেন। এব আসল ন|ম দৈবকা- 
নন্দন সিংহ । এব পিতাব নাম ছিল 
চহুহুজ, মাতা হীবাবতী ৭! 
হাবাবতা। কবিশেখর স্থুশিক্গিত 


কবি। ইনি সংস্তে ও বাংলার কাধ্য, 
নাটক, পাচালী ও পদ1খলা রচনা 
কবেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায লেখেন 
গোপ।ল চবিত' মহাকাধা এবং 
“গোপীনাথ বিক্ষম' নাটক, আর সকল! 
ভাষাষ জেখেন 'গোপাঙ্গের কীর্তনাম্বত' 
অর্থাং বাধ পদ।খলী এখঃ গগে।প।ল- 
বিজয় পাচালী। 


কবিশ্চন্্ 


গোপাল বিজয়ের কাহিনী অনেকট। 
গ্রকুষ্ণকীর্তনের অনুনধূপ। জানী যায় 
এব নাকি “কবিরঞরন” এবং “বিছ্যাপতি” 
প্রভৃতি উপাঁধও ছিল। “এ সখি 
হামাবি ছুখেব নাহি ওব”--এই 
বিখ্যাত পদটি বিগ্যাপত্তিব নামে 
প্রচলিত থাকলে 9 ইহ। কবিশেখরেরই 
ক্চন।। কবিশেখব ভিলেন শ্রীথণ 
নিব।সাঁ। 

কবিশ্চক্র বিষুপুবেরমহ।বাজ। 
দ্বিতীয় বঘুনাথ মিহ (সিংহাসনা- 
বোহণকাল ১০০২ সাল) ও গোপাল 
সি হদেবেব (সি হ।সণ/বোহণ কাঁল-- 
১৭১২ সাল) সমসামধিক। ইনি 
যাব ছনে বিবাট মগাভাবত, রামায়ণ 
«“ শিনমপ্ল নামক কাব্য বচন। 
কবেছিলেন। তাব বচিত বামায়ণ 
কষুপুবী বামাধ্ণ নামে পবিচিত। 

কবীঝ্দ্র-_-'গোবক্ষবি্5ধ। অথব 
“ম"নকেতশ' নামক গ্রন্থে রচয়িতা 
একভন কলি । শোধ্ক্ষনাথেব য।হাম্মা 
প্রচ'রেব জন্য £হা রচিত হব । 

কবীন্দ চক্রবতী-_"কবীন্্” 


নাম নধ উপযাণ | কাবিব আসল নাম 
সঞ্তবতঃ নিধিবাম । এব বচিত সাব্য 
“কালিকামঙ্গলঁ অর্থাৎ বিগ্যান্রন্দব 


কাব্য আকারে ছোট, ব্রতকথাব মত। 
কবি ছিলেন দক্ষিণবাঢেব অরিবাসী | 
কবিব পিতা ও আগ্রজের উপ[ধি 
যথাক্রমে “ঘর্টক-চক্রবর্তাঁ' প ণ্ঘটক- 
চুড়ামণি' । কবির পুত্রের নাম রামধন 
ছিল বলে মনে হয়, কারণ কবির 


৫৭ 


কবীন্্র পরমেশ্বর 


কথায়, "গ্ঘুত কবীন্্র কহে জোড় 
করি পাণি। / কুশলে রাখহ মোহ বাছা 
রামধনি” ॥ 

কবীজ্জ চজ্- ত্রিলেচন বৈজ্য 
কবীন্দ্রচন্দ্র দ্রৎ। 

কবীক্দ্র পরমেশ্বর দাস-_- 
যতদূর জানা যান পরমেশ্বর দান্ই 
সর্বপ্রথম মহাভারত মহাকাব্য বাণ্ল। 
এাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তীাব 
অনুদিত গ্রন্থেব নাম ছিল 'পাগ্ুব- 
বিজয় । ইহাই বা"্ল। সাহিত্যেক 
গ্াচনতম ভাবত-পাচালী কব্য। 
এ গস্থেব বচন।কাল ষোড়শ শত|বাঁব 
ছ্বিত'য দশক । ব্রাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যেব প্রধান পৃষ্ঠপোষক 
বিদ্যেতৎস।হ বদান্য নবাব হুসেন 
শাহেব (১৩৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) জশৈক 
“লক্গব' পবাগল খ। চাটিগ্রাম অর্থাৎ 
বর্তমান চট্টগ্রাম অধিকাঘেব পরব 
মেখানকাব শাসনকঙ্। নিযুক্ত হন। 
তিনি মচভাবছেব গর শুনতে অত্যন্ত 
“'লবাসতেন। তাই তাৰ মভাকবি 
পবমেশ্বব দাসকে “ছিনেকে আোতব্য 
এ*খানি সংন্সিপ্ মহাভারত্ব-কাহিনী 
গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বচনা কবতে 
অঞবোধ ক্বেশ। তাবই ফলে 
পৰ **ব পুলকিত চিত্তে পাও্ববিজয় 
প্রণয়ন করেন। এই কাব্য মহা- 
ভারতের মত আঠাবে৷ পর্বে বিভক্ত । 
বাহুল্য বর্জন কে শুধু কাহিনীরই 
অনুসরণ কব হয়েছে বলে কাব্যটি 
,আকারে খুব বড় নয়। রছনা সহজ 


“কবীদ্ত' ভট্টাচার্য 


সরল ও কাহিনীনিষ্ঠ। পরমেশ্বর দাস 
“কবীন্ত্' উপাধি ব্যবহার করতেন । 
এর রচিত মহাভারতে হোসেন শাহ 
ও পরাগল খানের সপ্রশ'স বর্ণনা 
পাওয়া যায। “নুপতি হুসেন শাহ 
গৌড়ের ঈশ্বব”। লকঙ্কর পর1শল খান 
মহামতি । / লক্ষবী ব্ষিয পাই আইবন্থ 
চলিয়া । / চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত 
হৈয়া ॥ পুত্রপৌত্রে রাজ্য করে খান 
মহামতি । / পুরাণ শনন্গ নিতি হরধিত 
মতি ॥% 

“কবীক্দ' ভট্টাচার্য-ইনি 
বধনানেব অদববতী ভালিত গাম 
নিবাসা। ইনি সংস্বতভাষ|ঘ "উদ্ধবদূত? 
নামে একটি কাব্য রচনা কবেছিলেন। 

কমর আঁলী-বাংলার টৈষ্ঝব- 
ভাবাপন্ন ঘুসলমান কবি । এর নিব।স 
ছিল চট্টগ্রম জেলার পটিয। থানাব 
অন্তর্গত করুলডেঙ্গা গ্রথমে। ইনি 
ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। এর হ্বদদশবাসা 
হাডিদের হান সঙ্গীত শিক্ষ। ধিতেন। 
এর অনেকগুলি পদ পাওয় যা! 


কমল থোজা- মহাবক্ 
প্রতাপার্দিতাোর অন্যতম প্রধান 
সেন।পতি । প্রতাপাদিত্য আগ্রা 


থেকে যে সৈম্তদল সঙ্গে এনেছিলেন 
তার অধিনায়ক ছিলেন তীক্ষবুদ্ধি 
পাঠান বার-_কমল খোজা । এর 
সম্পূর্ণ নাম খোজা কামাল ঝ সম্ভবত 
কামালউদ্দীন কিন্ত ইনি সাধারণতঃ 
হিন্দু ভাবাপন্ন কমল নামেই পরিচিত । 
প্রথমে ইনি প্রতাপের শরাররক্ষা 


৫৮ 


কমললোচন “দ্বিজ” 


সেনার অধিনায়ক ছিলেন। পরে 
উচ্চপদে উন্নীত হন। কমল অত্যন্ত 
বিশস্ত ও পরাক্রমশালী ছিলেন। 
মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে কমল নিহত 
হলে প্রতাপাদিত্য হতাশ হয়ে 
পড়েছিলেন। কমল খোজার মত্যুই 
প্রতাপেব পরাজয়ের কারণ। 
অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতান্বা । 
কমল লোচন দত্ত রচিত 
রামায়ণ কাব্য “রামণক্তি বসামৃত । 
গ্রন্থবচন।র সম[প্থিক।ল ১২৪৯ গ্রীগ্াব্দ। 
কবির নিবাস ছিল মেদিনীপুর .জল।র 
সাহাপুর পরগণ।ব অন্তর্গত কোলকুড্যা 
(কোন টড়্য।) গরমে । কদললোচনের 
তন্তু লিখিত অরণা, সুন্দর, জঞ্চা ও 
উত্তরা কের পুথি পা্যা ্যেছে। 
উত্তবাক।ণ্ের শেষে কর্বি পর্বচিতি 
৪ বচন! সম(প্িকাল পাদ যায। 
“ম।ত। পন্মাবতী পিত। কতারাঘ 
দ্ত১/কমললেচন নাম জঙএকাযস্থ ॥/ 
গলত্ধপ্থে নিবেদএ সার চবণে, / মনুগ্রহ 
করি সঙে করহ শ্রবণে ॥ 
কমললোচন “ছিজ”_ সপ্তদশ 
শতকে মার্কগেয়-পুরাণেরচ গ্ী-সপ্তশতা 
অবলগ্গনে যে ছু'তিনখানি দেখামা হাস্য 
ক।ব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে “দ্বিজ* 
কমললেচনের ণচগ্ডিকাবিজয়' বা 
“্চগ্তিকামক্গল”ই প্রধান। কমল- 
লোচনের জন্মস্থান আধুনিক রংপুর 
জেলায়, আন্দুঘা' পরগণায়, ঘাগট নদীর 
তীরে চরখাবাড়ী গ্রামে । পিতার নাম 
যছুনাথ। কবি বাস করতেন “দিল্লী শ্বর- 


কমঙশীল ৫৯ 


সুতেব জাগীর””এ। চগ্ডিকাবিজয়ের 
বচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর দবিতীয়ার্ধে। 
কবিব পিতাও কাব্য রচনা করতেন । 
মধো মধ্যে “ঘিজ্৮ যদনাথেব ভণিতাও 
আছে । 

কমলশীল--খান্তিবক্ষিতেব 
শিশ্ঠ,লুই পা বালুঈপাদের সমসামধিক। 
ইনি শান্তিরক্িতেব “তত্বস গ্র্' গ্রন্থটির 
উপব “পঞ্চিক।” নামক একখানি টীকা 
ব্চনা করেন। এর জন্ম ভয ৭১৩ 
খীষ্টাবধে | কমলশীল তিব্বতেব বাজ। 
বর্তৃক আমন্ত্িত হষে তিব্বতে বান। 
কিছু অমবেব জন্য ইনি নালন্দা 
তগ্রশাস্ত্বে অধ্যাপক ছিলেন। 

কমলাকর (কান্ত) বা দ্বিজ 
কমলাঁকর (কান্)- শ্রতৈতন্তশণা , 
শ্রপবমানন্দপুবা নবগ্ছপে আগমন কৰে 
ধ্খন শ্রবণ কবলেন_মহ[প্রহ্থ দক্ষিণ 
দেশ ভ্রমণ করে পুবীশামে প্রত্যাবর্তন 
করেছেন, খন তিনি এই কমলাকবকে 
সঙ্গে নিষে সত্বব পুবাতে প্রক্নব দর্শনে 
মন কবেন। 


প্রন্ুব এক শক্ত দিনত কমল[কব 
(কন্ত) নাম। 
তাবে লঞা শীলাচলে কবিল। 


গমন ॥ 

কমলাঁকর কজ্যোতিষী-__ 
নদীয়ার এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ বশৈব 
আদি পুকষ স্ত্প্রসিদ্ধভোতিষী। এব 
প1গুত্য ছিল অসাধারণ । কমলাকব- 
ত ল্যোতিষশাস্ত্রে কয়েকখানি টাকা 
এস্থ আছে। এর পুত্রের নাম হুধাকর 4 


কমলাকান্ত দাস 


ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বিস্তমান 
ছিলেন। 

কমলাকর দাস--জাতিতে 
বৈদ্য এব" প্রসিদ্ধ “চৈতন্তমঙ্গল'-প্রণেতা 
ভুলোচন দাসের পিতা । আবিভব 
কাল যোডশ শতান্দী। 

কমলাকর পিপিলাই-_সপ্ত- 
গামে বাম কবতেন। জধানন্ন বলেন 
যে শিত্যানন্দ মহা প্র কমলাকরকে 
পারিহাটা গ্রাম দান কবেছিলেন। 
হনি বঘুনাথ দাসের দি চিডাঁ- 
মহোধসবে উপস্থিত ভিলেন। ইনি 
দ্বাদশগ্োপালেব "অন্তহুক্তি। নবোভম- 
বিল।স' থেকে জান্বা যাৰ ভাক্ব।দেবীব 
সঙ্গে কমন[কব খেভুবিব মহামহোত্সবে 
হোগদান কবেছিলেন। আক্রা-মাহেশ 
গ্রমে এব পাট নির্দীত হয়েছে। 
ষোড়শ শতার্ধীতে ইনি বর্তমান 
ছিলেন । 

কমলাকর বা কমষলাক্ষ 
ভষ্টাচার্ধ--অদ্বৈত আচাষের বাল্য 
নাম। অদ্বৈত আচায ত্র । 

কমলাকান্ত-কাবর কাক্ষব 
মতে ইনি মহা প্রভুব সহপাঠী ছিলেন । 
মহান বিগ্ভাভ)।সকালে ছেলেবেলাষ 
ধাদেব ন্তাম্বে ফাকি জিজ্ঞেন কবে 
পবালিত কবতেন, কমলাকান্ত 
তাণ্বে একজন । 

কমলাকাস্ত দাপ-ইনি 
“পদরত্রাকব' ন[মে একটি পদাবলী গ্রন্থ 
খ্রী্ান্দে বর্ধমানে জঅঙ্কলন 
করেছিলেন । এতে সংগৃহীত পদসংখ্যা 


১৮৩৮ 


কমলাকাস্ত দি ৬ 


১৩৫৮। তার মধ্যে কমল।কান্ত্রের 
বচনা কুডিটি। পিতাব নাম 
ব্রজকিশোব, অনুজ রুক্িণীকাস্ত। 
এব ছিলেন শ্রীকরণ অর্থাৎ উত্তব 
রাটীয কাষস্থ। নিবাস উত্তব বাটে 
সিউব গ্রামে । একটি পদেব ভণিতা 
থেকে অন্গমান কবা যায় যে 
কমলাকান্ন গদাধব পণ্ডিত সম্প্রদযেব 
নটনবেব শিষ্য ভিলেন । 

কমল্গাকান্ত দ্বিজ-_ইনি নবদ্বীপ 
থেকে পরমানন্দপুরীর সঙ্গে নীলাচলে 
গিয়ে মহাপ্রভৃব সঙ্গে মিলিত হন। 

ক মঘলাকাম্ত প্ডিত-_ 
ঞ্রনিতানন্ গ্রভূব পার্ধদ । অবস্থতি 
কাল যোডশ শতাব্দী । 

কমলাকাস্ত বিশ্বাস- অদৈল 
মহাপ্রভুর শিক্ক এবং সম্ভবত শযন্তিপুবেই 
বসবাস কবতেন । একবার কমলাকান্ন 
নালাচলে অবস্থানকালে অদ্বৈত প্রভব 
অজ্ঞতসারে তাব কিছু খণের জন্য 
প্রতাপরুদ্রকে পত্র লিখেছিলেন । "সই 
পত্র মহাগ্রভুব হম্তগত হলে তিনি 
আদেশ দিলেন যে কমলাকান্ত যেন 
তাব কাছে নাযায়। মহাপ্রভৃব এই 
দণগডল/৬ করে কমলাকান্ত ধন্য হলেন 
এবং একদিন মহা প্রভৃব নিকট উপস্থিত 
হলেন। মহাপ্রতৃ তথন কমলাকান্থেব 
উপর প্রসন্ন হযে উপদেশ প্রদান 
করেন। কমলাকান্ত পঞ্চদশ যোডশ 
শতাব্বীতে বর্তমান ছিলেন। 

কমলাকান্ত সর্বভৌম-_ 
একজন প্রসিদ্ধ পর্ডিত। “দ্বিগঙ্গ- 


কমলাকাস্ত সাধক রঞ্জন 


বাজবংশম্‌; নামক প্রসিদ্ধ এত্িহাসিক 
গ্রস্থেব রচরিতা। এই গ্রন্থে ববিশালের 
নিকটবততাঁ বায়োক।টা নামক স্থানের 
বাজ রুদ্রনারায়ণ সেনের ব'শাবশী 
বণিত আছে। 

কমলাকান্ত সাধক রঞ্জন-_ 
বাংলা শাক্তপদসাহিত্যের একজন 


কবি ও সাধক । রামপ্রসদ সেনের 
ম্যায় “গীবব লাঙ কবেছিলেন। 


বামপ্রসা্ের মতোই তব জানকে 
কের করে নানা অঃলোকন গল্প 
প্রচপ্িত আছে, সাবনমার্গেও তিল 
বামঞ্মাদেব মতো সিদ্ধিসাত 
কবেছিলেন। তব আদি নিবাস 
বধমান জেলাৰব কালনব অনর্গন 
অর্িক। গ্রাম । পিতাব নাম মহেশ্বর, 
মাতাব নাম মহামাব।। আঘ্ক। 
কালনাব বিগ্যাবাগীশ পাডাযষ বান 
বশে তব জন্ম *য। তাদেব কৌলক 
উপ[ধি খুব সম্ভব বন্দ্যোপাধ্যাথ কিন্তু 
তব পিত। ৪ ভিন ভট্রাচাষ। 
উপাধিব দ্বাবাই পরিচিত হমেছিলেন | 
কালন।ব বিদ্/বাগীশ পাডাখ এখনো 
কমলাকান্টেবক বাস্ব্টাব চিহ্ন 
অ]ছে। বালাকালে কবি স্থানীয টে।লে 
হস্কৃত অধ্যয়ন কবেন। এ সময ভাব 
পিতৃবিয়েগ হলে তিনি তাৰ যাতাবৰ 
সন্ধে মাতুল[লয় চান্নাগ্রামে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। এখানে বিশাল।ক্ষী বা 
বাস্থলির মন্দির ও মৃতি * আছে। 
স্থানীষ প্রবাদ অনুসারে কবি এই 
মন্দিরেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 


কমলাক্ষ বা কমলাকর ৬১ 


কমলাকান্তের মাতুলের নাম 
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্ধ । 

সাধক কবির লঙ্গে বর্ধমন রাজ- 
ংশের ঘনিষ্ট শ্রদ্ধ[গ্রীতির সম্পর্ক ছিল। 
মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানের নিকট- 
বর্তী কোটালহাটে কবির জন্য একটি 
বাড়ী করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া, 
বধমন রাঁজসরকার থেকে তাকে নাকি 
মাসে দু'শত টক] বৃত্তি দেওয়া হত। 
তেজ্চন্তর তাকে সঙ।পণ্ডিতের 
গৌরব্জনক পদও দিয়েছিলেন । 

কমলাকান্ত বীরভূমে তারাপীঠে 
গিষে সন্ীক কৌলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ 
কবেন। তারপর গুহে কিরে এসে 
পঞ্চবটা বনে পঞ্চমুণ্ডি আসনে কুলাচার 
পদ্ধাততে সন্ত্রক সাধনা আরম্ভ করেন 
এবং ক্রমে সিদ্ধিলাও করেন । বাম 
প্রসদের মতে! কমলাকান্তের শ্রেষ্ঠ 
পরিচঘ ভার বূচিত পদাবলী সাহিত্য । 
ভন বহু সঙ্গীন রচনা করেছিলেন । 
প্রথম জীবনে কিছু ৈষ্ণব পদ রচনা 
করেন । পরবতীকালে প্রায় তিন শত 
শক্ত পদ[বলী রচনা কবেন। তার 
রূচিতা পদাবলী সমূহ “কমল|কান্ত 
পদাবলী", শ্যামাসঙ্গীত', 'সাধকরগ্রন' 
প্রভৃতি গ্রন্থ'কারে প্রকাশিত । তিনি 
অষ্টাদশ শতাবীতে আবধিভৃত হয়ে 
উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে 
'ভিরোহিতণ্হন। 

কমলাক্ষ বা! কমলাকর 
ভষ্টীচার্য--অইছৈত আচার্ধের বালা 
নাম। অদ্বৈত আচার্য ভ্র*। 


কঙ্ছলপাদ ব কম্ষলান্বর পাদ 


কমলাদেবী- শ্রীকংসারি মিশ্রের 
বণিতা। শ্রীহ্্যদাস ও গৌরা দাস 
পণ্ডিত প্রভৃতির মাতাঠাকুরানা । 
শ্রীবন্থধ। ও শ্রীজাহৃবাদেবার পিতামহী | 

কমলাদেবী, রানী- ষোড়শ 
শতাবার মধ্যভাগে রাজত্বকারা 
কাছাডরাজ তুলসাধ্বজের পত্বী। 
পার্বতী প্রতাপগড়ের মুসলমান রাজা 
'আকফতাবউাঙ্গন কাছাড় আক্রমণ করে 
পরাজিত হন। পরে কাছাড়পতি 
ভুলসীপ্বজ প্রতাপগড় আ.কত্রমণ করে 
স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তখন রানা 
কমলাদেবা নিজ্জুই সৈন্য পরিচালনা 
করে প্রতাপগড় আক্রমণ করেন। এই 
যুদ্ধে আকতাবউদ্দিন ও তর কয়েকজন 
ভাই নিহত হন। 

কমলা নন্দ-_-শশ্রমহা প্রভুর 
ভক্ত ॥ পুবে এর গৌডে শ্রপাঠ ছিল। 
সেখান থেকে পুরাধামে গে'রাক্গ মহ।- 
প্রভুর নিকট বাস করেছিলেন । 

গৌড়ে পূব ভূত্য মহাপ্রভুর প্রিয় 
কমলানন্ | 

কম্ছলপারদ বা কম্বজাহ্ধর 
পারদ প্রাচান বাংলার একভন 
সিদ্ধাচাষ। প্রাচীন বাংল। ভাষায় ইনি 
কম্ঘল-গীতিকা নামে একটি দোহা গ্রন্থ 
রচন। করেছিলেন । চধাচষ বিনিশ্চয় 
গ্রন্থের একটি গীতির ইনি লেখক । 
তিব্বতী এতিখাছসারে ইনি হেকুক 
সাধন সম্বন্ধে অন্তত ছ'খানা গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। ইনি নব্ম শতাব্দীর 
শেষার্ধে বিগ্তমান ছিলেন । 


করিমল্স। ৬২ 


করি মল্লা_'য/মিনী বাহাল' 
নামক গ্রন্থ রচয়িতা। এই মুসলমান 
কবি সীতাকুণ্ডের নিকটবতাঁ কোনো 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । অবস্থিতি 
কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। 
গ্রন্থমধ্যে মুসলমান কবি হিন্দু 
দেবদেবীর উপাসনা ব্ণন। করেছেন | 

করুণা্দাস মজজুমদার--ক্রণ 
কুলোছ্চব, মাচাখ প্রভু শিষ্য 
জানকাবাম দাসের পিত। ৷ আচাষের 
পত্র লিখে ইনি “বিশ্বাস উপাধি 
পেয়েছিলেন । 

করোশী, আলেকজাণগ্ডার 
সো মা ভ্য--প্রাচাবিগ্ভাবিশারদ 
একজন হাঞ্গেরায় মনীষী । ১৭৮৪ 
খ্রীষ্টাবে সোমার জন্ম হর । এর পিতার 
নাম আনি মার নাম ইলোনা। 
ইনি অত্যন্ত অনুসন্ধিৎস্ু ও প্রতিঙাধর 
ছাত্র ছিলেন। ইনি হাঙ্গেরা থেকে 
তিব্বতে এসে তিববতী শাষান় 
অসাধাবণ বাত্পর্ি লা করেন । ১৮৩১ 
খ্ষ্টার্ে ইনি কলক।তার এসে 
বয়াল্‌ এশিয়াটিক সোস|ইটির কাজে 
লাগলেন । পরে ইনি সোসাইটির 
অনারারী সভ্য হলেন। ১৮৩৭ সালে 
সোমার তিব্বর্তা অভিধান ও ব্যাকরণ 
ছাপা হয়। কলকাতায় থেকে ইনি 
ংস্কৃত ও বাংলা শেখেন। তারপর 
বাংল। দেশকে ভাল করে জাণবার 
অতুযুগ্ন আকাঙ্ষা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন 
এবং মালদহ, কিষেনগঞ্জ, জলপাইগুড়ি 
প্রভৃতি নান! জেল। পরিভ্রমণ করেন। 


কল্যাণ বর্ম। 


তারপর কলকাতাঘ কিরে এসে ইনি 
এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-গ্রস্থাগ। রিক 
নিযুক্ত হন। বহু-প্রাচ্যভাষাবিদ পাগুত 
সোমা ১৮৪ শ্রীষ্াবন্দে দাজালিং-এ 
দেহত্যাগ করেন । 

কলামিধি আচার্ধ- &/নবাস 
আচাষের শিষ্য । বঙ্জদেশে স্থিতি হয়, 
নাম কলানিধি । বিপ্রকুলে জন্ম তার 
আচাবয্য, উপাধি ॥ / তারে কৃপা কৈল 


ভু হঞ রুপাবান্‌। 

কলানিধি চট্র-শ্রীনবাস 
অ]চাষের শিয়া । শ্রীপাঠ- কাঞ্চন 
গড়িঘ। 

তবে সেউ কল[নিবধি চ্ররজ 


ন/ম | / সদা হবি নাম জপে, এই তার 
কাম ॥/ গুড কহে_তুমি ঠচতন্যের 
প্রিয়তম ! | লক্ষ নাম জপ তুমি কারষ। 
নিরঘ ॥ 

কলানিধি নরস্্দর-_ মহ" 
প্রভুর সন্যাসের সময নাকি 
ক্ষেরকম কবেছিলেন। 

কলা নিধি র্াম্ শ্রচৈতন্ত 
শাখ । প্রসিদ্ধ রাষানন্ধ রায়ের ভ্রাত। | 
পিতার নাম--ঙ্বানন্দ রায় । 

রামানন্দ বায,পট্রন!দক গোগীনাথ। 
কল|নিধি স্থধানিধি, নায়ক বাণীনাথ | 

কলাবতী-_মহা প্রত শ্রীশ্রীচৈতন্ত- 
দেবের পিতামহা-_উপেন্দ্র মিশ্রের স্ত্রা। 
এর সাত পুত্র। তম্মধে মহাগ্রতৃর 
পিতা জগন্াথ মিশ্র এ ব পঞ্চম সপ্তান। 

কজঠাণ বর্মী-রচিত গ্রন্থ 
সারাবলী। মল্লিনাথ উৎপল এবং 


ঈ“শ্‌ 


কল্যাণ মাণিক্য টি 


আল্বেরণী এই তিন জনই সারাবালী 
থেকে বচন উদ্ধাব করেছেন । এই যুগের 
ইহাই একমাত্র জ্যেতিষগ্রস্থ | কল্যাণ- 
বঞ্জ। গ্রন্থের পা গুলিপিতে 'ব্যান্বতটাশ্বব' 
বলে বণিত হয়েছেন। এব অবস্থিতি- 
ক|ল সম্ভবতঃ নবম-দশম শতাব্বী। 
কল্যাণ মাঁণিক্য-_ইনি স্বাধীন 
ত্রিপুবাব রাজা যশোপব মাণিকোব 
জ্ঞাতি প্রা্। ছিলেন। যশোধব 
দাণিক্যেব মৃত্র্যব পব ১৬২৫ সালে 
ইনি রাজা হন। মহারজ কল্যাণ 
মাণিক্য বিচ্বান, বুদ্ধিমণ ও বাহুবল 
সম্পর ননপনি ইনি 
ভিপুবাৰ বিচ্ছিন্ন সম্পকে একত্রিত 
কবে শ্রশিক্ষিত কবেন। বাংশাৰ 
৩ৎকাশীন নবাব সুলতান শাহ এুজ। 
হাঃ) একবাব ভ্রিপুব। 
বাজ্য আক্রমণ কবলে র।জ। কলা ৭ 
মাণিকোধ বাহুবলে মোঘল সৈন্য 
পব'জি- হবে পলাহুন করতে বাপ) 
«এব বাজত্বকালে ত্রিপুবার 
বজ]সীম বহুদখ বিশ্তু* হযেছিল। 
$নি বাভোব 'আগ্যন্ষবীণ উন্ন'তব 
কবেছিলেন। 
সমধে স্বর্গেব 
কলীবাডব নিমিত তযেছিল 1 কল্যাণ 
সাগব এব অনন্তকীতি। পুত্র 
গোবিন্মকে যৌধর|জ্য প্রদান কবাব 
উত্সবে ইনি দ্ুলাদান করেছিলেন এবং 
বৃন্দাবন, মথুবা, সেতুবন্ধ ও উড়ম্ত। 
প্রভৃতি অক্ল থেকে পঞ্চাশ হ|জ।ব 
ব্রাঙ্মণ আনিয়েছিলেন। মগেরা “চন্দ্র 


শ্ল্নে। 


( ১৬৩৯-১০ 


তব | 


,5%] 
কলা ণ, ড 


জন্য বিশেষ 


এ বই 


কাজী মুবকৃকিল 


গোপীনাখ” যৃততি নিয়ে গিয়েছিল, ইনি 
তা আনয়ন করে পুনবায় স্তাপন 


কবেছিলেন। ১৬৫৯ সালে ইনি 
পরলোক গমন কবেছিলেন। 
কল্যাণ  রায়চৌধুরী__ 


মেদিনীপুর ভেলাব মহিষদলেব রাজা 
এবং তমলুক বাজ্যেব সামন্ত ন্পতি। 
থুব সম্ভব ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈন এখানে 
রজত করতেন । 

কঙগযাণ স্বামী -চন্দ্রভাগা ও 
বিতশ্ত।! নধীব অমপ্যাঞ্চলবাসী প্রবাসী 
বাঙালী শক্তিন্গামীর পুত্র। শক্তি- 
স্বামী অসামান্য *কি দর্শনে 
কাশ্মীবের দ্বখাত বকা ললিতাদিত্য 
নুক্তাপীড ত।কে মন্ত্রীৰ পদে নিযুক্ত 
কবেছিলেনে কলে কল্যাণম্ব।মীও 
কাশ্মীব বানসায় অবস্থানের স্তযোগ 
লাভ কবেছিলেন। কলাণ স্বামীর 
অগাণ পার্গুতে)। কানশ্দীববাসিগ* 
এত চমতরুহ হব্ছিলেন যে তীব। 
একে স্ব" যাজ্ঞবস্টেব সঙ্গে তুলন 
করতেন । এব অবস্থানকাল সম্ভবত 
অগুম শঙ বব । 

কা কুৎন্ছ সেন- তবচন্র্রিকা 
£ ণেত" ১৫-১১ হাইশতভাব।ম শিবদাস 
সেনেব বুদ্ধ প্রপভামহ । ইন সম্ভবত, 
চতুদশ শতাব্দাতে বিদ্ধমান ছিলেন। 

কাজী মুবকৃকিল-_সম্রাট 
গুরঙ্গউীবেব সম্যে ইনি এখ|ন কাজী 
বা ধর্ম।বিকবণকপে নিযুক্ত হন। কোন 
বিচাতএব ব্য।প|রে বাদশাহের পত্রীর 
সঙ্গে এব বিবাদ উপস্থিত হলে ইনি 


কাজী সাছেব ৬৪ 


দিল্লী পরত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রামে 
আসেন এবং শেষজীবন এখানে 
অধ্যায্মা-সাখূন। ও ধর্মপ্রচারে 
অতিবাহিত করেন৷ 

কাজী সাহেব- এডিয়াদহ- 
নিবাপী। দাসগদাখর এর দ্বার! 
হরিনাম উচ্চারণ করিয়েছিলেন । 

কাঞ্চমলতি ক? দেবী- শ্রীনিবাস 
আচাধ প্রভুর কনিষ্ঠা কন্ত। ও শিল্তা। 
কাঞ্চন ঠাকুরঝি এবং যমুনা ঠাকুরবি 
নামেও খ্যাত। এর ত্বামীর নাম ব| 
বিবাহের সংবাদ পাঁওয়। যায় না। 

কানা হরিদত্ত_ হাবদত্ত, 
কান। ভ্রুণ । 

কাতিক কুগু-_বুন্দ কুণ্ডেব এক 
আশ্মীয়। ইনি চরক-স্থশ্রতের 
টাকাকার। এর অবস্থিতিকল দশম 
এতাব্বী। 

কাত্যাকসনী € রানী )-- 
মু্িদাবাদের অন্তর্গত কান্দির দেওঘ[ন 
প্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র 
লালাবাবুর (কুষ্ণচন্ত্র সি'হ) স্ত্রী । 
লাল[বাবু ত্রিশ বছয় বযসে স"্স|র 
ত্যাগ করলে তরুণী বানী কাত্যয়না 
সমন্ত বিষয়কাধ নিজে পরিচালন 
করতেন । ইনিও স্বামীর শ্ির 
ধর্মপরারণা ছিলেন। ইনি ছিলেন 
অতিশয় দয়াবতী ও দানশীল । ইনি 
উত্তর কলকা তায় (কাঁশীপুর) গঙ্গার ধারে 
একটি বাধাকৃঞ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

কানাই থুটিস্া-চৈতন্থ- 
চর্িত।মৃতে'র বর্ণনা অনুযায়ী শ্রক্ষেত্রে 


কানাই ঠাকুর 


প্রথম বংসরে কৃষ্জন্মযাত্র। দিনে 
নন্দমহোত্সবকালে কানাই খুটিয়া নন্দর 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হযেছিলেন । মহা- 
প্রন্থর মহা প্রয়ানের পর শ্রানিবাস এবং 
তারও পরে নরোত্ম নীলাচলে খিবে 
কানাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। 
ইনি নর্বোভমকে জগন্াথ মন্দির দর্শন 
করিয়েছিলেন। ডঃ বিমানবিহারা 
মহুমদার কানাই খুটিষা রচিত “মহ।াব 
প্রকাশ নামক একট গ্রহের উল্লেখ 
করেছেন। জগন্ন।খ € খলবাম নাষে 
এর ঢুই পুঞ্জ ছিলেন। ইনি ষোড়শ 
শতাববীতে বতমান ছিলেন। 

কানাই গোপ- শ্রগামানন্দ 
প্রভুর শিষ্বা। শ্রাপাট-খারেন্দ।। নিমু 
গেপ, কানাহ শেপ, হাৰ গেপ আর। 
ধ[বেন্দ। শ্রামেতে বাম হম এ সবার। 

কানাই ঠাকুর--'কান্গ পণ 
ব| ঠাকুর কানাই ন|মেও খ্যাত। 
শরখুনশ্দাণর পুত্র । থে পা, 
বৈছ্যা। উনি ক ঢোবার দাস ছদাণবের 
বিখ্যাত উৎসবে উপস্থিত ছুলেন। 
পিতা রখুনন্দনের তিরোব উপপক্ষে 
তংকালের সমস্ত মহান্থগণকে নিমন্ত্রণ 
কবে মহে!ংসব করেছিলেন । শ্নবাস 
আচায উক্ত উৎসবে "মব্যক্ষত। 
করেছিলেন। কানাই ঠাকুর শ্রীপণ্ডে 
শ্রা'বধুপ্রিয় মুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন । 

ইনি খেতরির ধহোতৎসবে মা 
জাহ্‌ব। ও বারভদ্র গ্রস্থুর সঙ্গে উপ'স্কাত 
ছিলেন। পদাবলী সাহিতো এব যথেষ্ট 
দন আছে। মধ্যে ইনি বোধানাস্ 


-কানাই দাস 


(ভাজনঘাটে ) পাট স্থাপন করেন। 
ঠাকুর কানাই শেষ জীবনে বোধখান। 
থেকে মেদিনীপুরের গড়বেতায় উপস্থিত 
হয়ে একটি ভঙ্জন ফুটিরে অবস্থানপূর্বক 
বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে থাকেন । 
কানাই দাঁস- বৃন্দাববাসী 
উদাসীন টৈষ্ব। শ্রীহরিভক্তি- 
বিলাসলেশ' ও “বুহুদভাগবতাম্বতকণা' 
নামক ( অনুবাদ ) গ্রন্থদ্ধয়ের প্রণেতা | 
কখনুরাঁম চক্রবতী- প্ীনবাস 
আচার্ষের কন্যা হেমলত। দেবীর শিষ্ | 
কান্ধু দাসবাকান্বরাম দাস-- 
এর পিতার নাম পুকুষোত্তম দাস, 
পিতামহ সদাশিব কবিরাজ । বাল্- 
কালে এব নাম ছিল শিশু রুক্দদাস। 
পরে ইনি কানুঠাকুর আখ্য প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। ইন ছিলেন নাকি 
“স-কীর্তনে অদ্বিতীয় মদন গোপাল, 
এবং এব মুরলীর রবে সকলের চিন্ত- 
হরণ হলে জীব গোম্বামী এব "কানাই? 
নামকরণ করেন। সেই থেকে ইনি 
কাহুঠাকুর নাষে অভিহিত হন। 
বীরচন্দ্রের খেতুরি থেকে বিদায় গ্রহণ 
কালে কানাই ঠাকুর তার সঙ্গী হিসাবে 
বর্তমান ছিলেন। কেউ কেউ একে 
দ্বাদশ গোপ/লের অন্যতম মনে করেন । 
কানুঠাকুরও একজন পন্কর্তা ছিলেন । 
ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিছ্যম।ন 
ছিলেন। 
কা্ছু ফাঁকর-_মুসলমান কৰি 
আলীরাজার অন্থ নাম। আলীরাজ। 
ভ্েৎ। 


কাস্ববাবু 


কাস্তবাবু--কাশিমবাজার রাজ- 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা । এর পুরে নাষ 
কষ্ণকান্ত নন্দী। ইনি ঠতলিক বা 
তিলি জাতীয়। কাশিমব।জারে 
ইংরেজ কুঠি ও রেসিডেন্ট সংলগ্ন স্থানেই 
এর একখানি সামান্ত দোকান ছিল। 
সেই দোকানের আয় থেকেই সংসার- 
যাত্রা! নির্বাহ হত। সে সময় সাধাবণ 
জোকে একে কান্তমুদী বলে ডাকত । 
এদের পূরনিবাস ছিল বর্ধমান ভেলার 
মন্ত্রেশ্বরের অধীন রিপীগ্রাম বা 
সিজন :এ.ব পূধ পুরুষরা! রেশম ৪ 
স্থপারীর ব্যবসা করতেন । কান্তবাবুব 
পিতার নাম ছিল ধ্াধাকান্ত নন্দা। 
ইনি বাংলা, ফাসঁ এবং সামান্য 
ইংরেজী জানতেন। প্রবাদ আছে 
যে কান্তবাবু ছু'হাজার ইংরেজী 
শব মুখস্ত করেছিলেন। এর 
বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ এবং বাংল! 
হিমাবপত্র খুব ভাল জানতেন । ১৭৫৬ 
শ্বীগন্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস সিরাক্তেব 
ভয় মুশিদাবাদ থেকে পালিধে যাখাৰ 
সময় কান্তমুদ্দীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
কান্তমুদী তখন হেষ্টিংদকে শিজেন় 
বামভবনের এক নিভৃত কোণে লুকিষে 
বাখেন। তাতে হেষ্টিংষের জীবন রক্ষ! 
পায়। পরে হেষ্টিংস যখন গভনর হন, 
তখন তিনি পূব উপকার ম্মর্ণ কবে 
কাগ্তবাবুকে ব্যক্তিগত দেওয়ান বা 
মুচ্ছুদ্দী বা €বনিয়ান পদে নিযুক্ত 
করেন। এখন, থেকে ক্ন্তমুদী, 
কান্তবাবু নামে অভিহিত হতে থাকেন 


কান্ত বিদ্যালক্কার 


এবং হেটিংসের দক্িণহত্তদ্বরূপ হয়ে 
ওঠেন। কালক্রমে কাস্তবাবু অগাধ 
ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হন।" কাশিম- 
বাজারের দাত মহারাজ মণীন্রচন্্ 
নন্দী এই কান্তবাবুরই পৌত্র রাজা 
কষ্চনাথের ভাগিনেয়রূপে অপুত্রক 
মাতুলের বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারী হন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কান্তবাবু 
পরলোকগমন করেন। 

কান্ত বিস্ভতালঙ্কার- ইনি 
নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তওৎপুত্র 
শিবচন্দ্রের সময়ে রাজনভার অন্যতম 
প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। 

কাঁস্তিদে ব--বাংলার পাল 
রাজত্বকালে কান্তিদেব নামক জনৈক 
বৌদ্ধ পূর্ববঙ্গের হরিকেল অঞ্চলে একটি 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন! এর 
পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ছিলেন 
সাধারণ ব্যক্তি । কিন্ত ইনি স্থীয় 
প্রত্িভাবলে রাজ্য স্থাপন করে 
অনতিকাল মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ এবং 
সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গেরও কিছুটা অংশ 
জয় করে নিজের রাজ্যসীমা বিশেষ- 
ভাবে বাড়িয়েছিলেন। বিন্দুরাতি 
নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে এর বিবাহ 
হয়। এর রাজত্বকাল সম্ভবত্ত ৮৫০- 
৮৯* গ্রীষ্টাব্ব | অনুমিত হয় ছরিকেলের 
রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর । 

কার্ভালো যোড়শ শতাবীতে 
বাংলার বারভঞাদের মধ্যে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ রাজ। কেদার রায়ের বিখ্যাত 
নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি । 


টি কামদেব ভাফিক 


কার্ভালো ছিলেন পতুগীজ্গ নাধিক' ? 
নৌয়ুদ্ধে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন৷ 
রাজ! কেদার রায়ের পক্ষে থেকে ইনি 
আরাকানরাজ ও মোগলদের বার 
বর পরাজিত করুতে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন। ১৬২ খ্রীষ্টাৰধে কার্ডালো 
অসীম বীরত্ব প্রকাশ করে মোগলদের 
হাত থেকে মন্দ্বীপ অধিকার করে 
নিয়েছিলেন। ' রাজা কেদার রায়ের 
অধীনে কার্ভালে। ছিলেন সন্দ্বীপের 
শামনকর্তা। 

কাঁমদেব-শ্রীহট্ের উত্তরাঞ্চল 
জয়ন্তিয়া রাজ্যের রাজ।। একাদশ 
শতাববীতে রাছত্ব করতেন। একর 
সভাপশ্তিত কবিরাজ নামক এক কবি 
“রাঘব পাগুবীয়” নামে এক কাব্য 
রচনা করেন। 

কা*দেব ঘোঁষ-_কায়স্থকুলতিলক 

মহোপাধ্যায়। ইনি কাতন্ত্রমতে এক- 
জন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন। এর 
রচিত ভটিকাব্যের টীক1 'পদকৌমুদী' । 
এর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ ষোড়শ 
শতাব্দী 

কামদেব তাঁফিক- বিখ্যাত 
সাধক । রাজ। লীতারাম রায়ের সম 
সামগঠিক। সপ্তদশ শতান্ধীর শেষ 
ভাগে ইনি ভূষণায় আমেন। এবং 
গুথমেই রণরঙ্গিনীর মন্দিরে উপস্থিত 
হন। ইনি ও এর উত্তর লাধক 
যাদবেন্্র ঘোষ ভূষণার নিকটবর্তী 
চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাধনাষন 
পেতে বন্থ বংমর তপস্ঠ। করেছিলেন ॥ 


' ফামদেব দত্ত টা 


পরে মাধব বিশ্বাসের উদ্মোগে মাধবের 
গুপ্চ কালীশরণ ভষ্টাচাধধের কন্তা রজিণী 
দেবীর সহিত ফামদেবের বিবাহ হয়। 
এর বংশধরগণ বর্তমান যহীশাল! ও 
কুমারখালি প্রস্থৃতি স্থানে বাস করতেন। 
কামদেব কুমার নদের তীরবর্তী 
কয়ড়ার কালীবাড়ীতে সিদ্ধিলাভ 
করেন। শেষ বয়মে কামদেব যখন 
জীবনের সাধনা শেষ হয়েছে বুঝলেন, 
তখন বৃহৎ জনতার সামনে জলস্ত 
চিতায় প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ 
করেন। 

কামদেব দত্ত কামদেব দত্তের 
তব্রতমালা' রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ 


শতাব্দীর শেষদিকে । এই ব্রতমালায় 
বহু পৌরাণিক কাহিনী সন্ধলিত হয়েছে 


_খটাক্ষের উপাখ্যান, গঙ্গামহিম। 
পদ্মগন্ধা-কাহিনীঃ শিবরাত্রি ব্রতকথা, 
উ্া-অনিরুদ্ধ কাহিনী, শবরের কাহিনী, 
রুদ্রাক্ষ-মাহাত্সা, গয়াস্ুর-আখ্যান, 
সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলা, হরিনাম মাহাত্ম/ 
ইত্যার্দি। কবি বলেছেন যে গ্রস্থ- 
রচনায় তিনি ব্যাসের মনন-তম্ব 
অবলম্বন করেছেন। কবিব নামন্তর 
ছিল সৃষ্টিধর। 

কামদেব নাগর- উনি প্রথমে 
অদ্বৈতগ্রভূর শিষ্য ছিলেন। প্রতৃব 
আদেশ অমান্য করায় ইনি গৌড়ীয 
বৈষফৰ সমাজ থেকে বিতাড়িত 
হয়েছিলেনু। অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ- 
যোড়শ শতাবী। 

কামদেব পণ্ডিত্ত--উ্অত্বৈত 


কামদেৰ রগ্গচারী 


মহাপ্রতৃক্ন শিগ্ত । উনি রাড়ীশ্রেদীর 
নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণ--খড়দছবাসী। এর 
স্ত্রীর নাম রাধার[নী | 

কামদেব ব্রক্ষচারী--বঙ্গরাজ 
আদিশুর কান্তকুক্জ থেকে যে পাঁচজন 
বেদজ্জ ব্রাঙ্মণ এনেছিলেন, তাদের মধ্যে 
সার্ণ গোত্রসস্ভৃত বেদগর্ভ অন্যতম । 
তার ছ্বাদশ পুত্রের মধ্যে হল নামধারী 
প্গঙ্গ” গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। এইজন্য 
হলের সন্তানরা গঙ্গোপাধ্যায় নামে 
আখ্যাত হন। এই হলের অধস্তন 
চতুর্দশ পুরুষে কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের 
উদ্ভব হয়। তিনি শাস্ত্রজ্ঞঘ সদাচ।বী 
পণ্ডিত ছিলেন। ইনি দিবারাত্র 
জপ-তপ ও শান্ত্রচর্ঠীয় নিমগ্ন থাকতেন | 
সংসারেব প্রতি এর ক্রমে ক্রমে 
উদ্দাসীনতা দেখা দেয়। পত্বী পন্মাবতী 
একদিন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে 
দেহত্যাগ করলে কামদেব সসারের 
সমন্ত মায়ব বন্ধন ছিন্ন কবে সন্তাস 
অবলম্বন করেন এবং বারাণমী ধামে 
গমন করেন। কঠোর তগপন্তাত্রত 
অবলম্বন কবে ইনি সাধনাষ নিমগ্ন 
হন।, কিছুদিন পরে কামদেবের 
যশোগৌবব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 
বহু লোক এর শিশ্বত্ব গ্রহণ করতে 
াকে। এর ছিল সুদীর্ঘ দেহ, 
বিশালায়ত বাহুছয়। আয়ত লোচন, 
রক চন্দন-শোডিত বিস্তৃত লঙলাট 
দেশ। ঠৈরিক-বসন-মগ্ডিত, ভ্রিশুল- 
ধৃত, জেই সুদীর্ঘ মৃতি--যে দেখত, 
সেই সসজমে ভূয়ে অবনত হয়ে প্রণাম 


কামছের যওল 


করত। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, 
দিল্ীশ্বর অ।কবরের লমমাময়িক | 
অর্থাৎ যোঁড়শ-সগুদশ শতাব্দীতে ইনি 
বিদ্যমান ছিলেন৷ মানসিংহ বঙ্গদেশে 
অভিষান কাজে যখন বারাণসী হয়ে 
আসেন, তখন একধিন মর্ণকর্পিকার 
ঘাটে কামদেবকে ধ্যানযগ্র অবস্থায় 
দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এবং এব 
শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর নির্দেশমত 
বণ্দেশ বিজযের পব মানসিংহ 
কমদেবের পুত্রকে খুজে বার করেন। 
পুক্রের নাম লক্ষমীকান্ত। মানসিংহ 


গুরুপুত্র লক্ষমীকান্তকে বডিশাব পার্শ্ববর্তী 
নানাস্থানের জমিদারী এবং কয়েকটি 
পরগণ। প্রদান করেন। লক্ষমীকান্তকে 
মানসিংহ বায়চৌধুবী উপাধিতেও 
ভূষিত করেন। স্ৃতরাং কামদেব 
রত্মচারীই বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের 
আদি পুরুষ । 

কামদ্দেব মণ্ডল- শ্রানিবা স 
আচাধ প্রতৃুর শিষ্ভ। তবে প্রভু 


কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল। নিগৃঢ 
তাহার ভাব কে কহিতে পাবে। রাধা 
কষ্ণ-লীল! প্ফুরে যাহার অন্তরে ॥ এর 
ছুই পুত-_রাঁধাবল্পভ দাস ও রমন দাস; 
ছুই জনই ভক্ত । 

কামদেব রাস্ম চৌধুরী 
যশোহর জেলার বেভুটিয়ার জমিদার । 
নবাব খাঞ্জে জালীর উজির ন্বধর্মতাগী 
।মোহাগ্মদ তাহিরের পরামর্শে ইনি 
জাতিচ্যুত হয়ে মুসণমান ধর্ম গ্রহণ 
, করতে বাধ্য হন। যশোহরের পাঁচ 


৬৮ কালা পাহাড় 


ক্রোশ দূরবতী সিংহিকা গ্রাম ইনি. 
জায়গীর প্রাপ্ধ হন। 
কামভউ--্রগ্রমহাপ্রতূর ভক্ত। 
অবস্থিতিকান ষোড়শ শতান্বী। 
কারগুজার খ1__আলিবর্দি খার 
অন্ততম দ্রোহিত্র পৃণিয়ার নবাব 
সওকত জঙ্গের অন্যতম সেনাপতি । 
সিরাজউদ্দৌলা আপন পিতৃব্যপু্ 
অথবা আপন মাসীপুত্রকে দষন 
করবাব জন্য সেনাপতি মোহনলালঃ 
মীবজ্জাকর খা প্রভৃতির অধীনে একধল 
সৈম্ত প্ররণ কবেন। উভয়পক্ষে ঘোর- 
তব যুস্ধ হয়। সেই যুদ্ধে স৪ওকত জঙ্গ ও 
তার সেনাপতি কারগুজার খা নিহত 
হন। 
কালা নাজির- ত্রিপুরাধিপতি 
বিজয় মাণিক্যের (১৫২৮-১৫৭* খ্রীঃ ) 
প্রথ/ন ও প্রিয় সেনাপতি ছিলেন । 
কলা পাহাড়-বাংলার 
সুলতান স্থলেমান কররানীর ( শাসন- 
কল ১৫৬৫--১৫৭২ সাল) .সনাপতি । 
হিন্দু রাজ্যেব বিরুদ্ধে অভিযান এবং 
হিন্দুদের মন্দির ও দেবমৃতি ধ্ৰ স 
করবাব জন্য ইতিহাসে খ্যাত হখে 
আছেন। কিংবদন্তী আছে ইনি প্রথম 
জীবনে ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং 
পববর্তাকালে মুসলমান হয়েছিলেন। 
কিন্তু এই কিংবদস্তীর কোন ভিদ্বি 
নেই। আবুল কজলের 'আকবর- 
নামা, বদাওনীর “ম স্ত.খ বউ ঘ্ত 
ওয়ারিখ এবং নিয়ামতুপ্তাহ,র 
'মখজান-ই-আফগানি' হতে প্রামাপিক- 


কালার্টাবিগ্যালঙ্কার ৬৯ 


ভারে জানতৈ পারা যায় ষে, 
কালাপাছাড় জন্ম-মুসলমান ও আফগান 
ছিলেন। তিনি ছিলেন সেকেন্দার 
স্থরের ভ্রাত। | তার নামান্তর “রাজু”? 
এই নাম হতে অনেকে কালাপ]হাড়কে 
হিন্দু মনে করেন, কিন্তু “রাজু” নাম 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই প্রচলিত । এই কালাপাহা 


ইসলাম শাছের বাজত্বকল হতে গুরু ' 


করে দাউদ কররানীর রাজত্বকাল 
পথস্ত বাংলার ঠসম্তবাহিনীর অন্যতম 
অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর 
মৃত্যব সাত বছর পবে ১৪৮৩ সালে 
মোগল রাজশক্তির সঙ্গে বিদ্রোহী 
মান্বম কাবুলীর যুদ্ধে কালাপাহাড 
মাস্থমের হবে সংগ্রাম করেন এবং 
ত|/তেই নিহত হন। 

আর একজন কালাপাহাড পঞ্চদশ 
শতাব্বীব শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন। 
তিনি বাহলে।ল লোদী ও ।সঈকন্দব 
লোদীব সমসাময়িক এবং তাদের 
র[জত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ বাজপদসমূছে 
অশ্ধষ্ঠিত ছিলেন। ছূর্গাদাস সান্যাল 
তার 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহ|স' 
ওস্ছে কালাপাহাড অন্বদ্ধে যে বিবরণ 
চিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ কার্পনিক। 

কালাটাদ বিভা জঙ্কার-_ 
জন্স্থান ঢাকা ভেলার অন্তর্গত 
বিক্রম * পরগণ!র ফুরশাইল 
(ফুক্সশালী) গ্রাম। ইনি একজন 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও পাঠক ছিলেন। 
ইনি ভাগবতের বহু শ্নোকের অভিনব 


কালি দাস 


ব্যাখ্যা করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ 
করতেন। ইনিই “কিশোরী ভর্জন' 
নামক একটি বৈষব সম্প্রদায়ের 
প্রতি্ঠাত।। এর অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্ধীর 
শেষার্ধ। 

ফাঁলিক, মহাস্ছবির-_ 
প্রাচীনকালে বৌদ্ধদের মধ্যে ষেলজন 
বিখ্যাত মহাস্থবির জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । এই ষোড়শ মহাস্থবিরের 
মশ্যে কালিক ছিলেন একজন। ইনি 
ছিলেন বাঙালী । এবং তাত্রল্প্রের 
অধিবাসী । এর জুকনস্থান ছিল সম্ভবত: 
তাম্রলিপ্তেব কাছাকাছি কোন একটি 
গ্রামে । মহাস্থবির কালিকের আবির্ভাব 
শ্রীষ্টীব প্রথম শতাব্দীর পূর্বেই হযেছিল্‌ 
বলে অনুমিত হুষ। 

কালি দাস-_ খরীন্রীয়সপ্তদশ শতা শীর 
শেষভাগে কবি কালিদাস তীর মনসা 
মঙ্গল কাবা বচন। কখেন। তার কাব্যে 
যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, সে 
সমস্তই বর্ধমান ও বীরভূম জেলাব 
অন্তর্গত। নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবি 
কেবলমাঁজ্র বলেছেন : 

কহে কবি কালিদাস, গৌডদেশে 
ঘৰ বাস, বিরচিল মনসা-মঙ্গল। 

১৬৯৭ খ্রীষ্তান্দে কবি কালিদাসেব 
মনসং-মর্জল কাবা রচণা সমাপ্ত হয়। 
তার রচনা অত্যন্ত সহজ ও সরল এবং 
লালিত্যপূর্ণ। তাৰ এই সুখপাঠ্য 
কাবাখানি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সমাদর 
লাভ করেছিল। কালিদাস "শনির 


কালিদাস 


পাচালী' নামক একখানি গাচালীও 
বচনা করেছিলেন বলে জানা শায়। 

এক কাব্যে মৌলিকতার কোন 
পরিচয় নেই। এব কাব্যের ভণিতায় 
আগাগোড়া গোলকনাথের উল্লেখ দেখে 
মনে হয় গোলকনাথ হয এর ইষ্দেবতা 
অথবা গুরু । 

কালিদাস-_বঘুনাথ দাসের 
একজন জ্ঞাতি খুড়া। ইনি ছিলেন 
অপগ্রামনিবাসী। কালিদাস “মহ 
ভাগবত সরল উদার" এবং ইনি সবদা 
কষ্-নামে তন্ময় হযে থাকতেন। 
এমনকি পাশাখেলার সময়ও ইনি 
“ইরেক হরেকৃষ্জ করি পাশক চালায়” | 
এর একটি প্রধান সাধ, ছিল বৈষ্ণব 
ভন্তদেব উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে ভোন্ন 
কবা। একবার কালিদস মহা প্রভুব 
দর্শনলাভের জন্য নীলাচল গমন করেন 
এবং তার পাদোদক ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ 
করে কতাথ হন। এর অবস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী । 

কালিদাস গজদানী বা 
স্বলেষ্ান-_-যোড়শশতাব্দীর বাংলার 
বার ভূঞাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ভূঞা ঈশা খাঁর পিতা। এই 
গজদানী ছিলেন রাজস্থানী বৈশ্ঠ, 
অযোধ্যা থেকে বাণিজ্য ব্যপদেশে 
বাংলায় এসে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেন। তখন এর না হয় 
জলেমান। প্রথমে ইনি সারায়ণ-গঞ্জের 
প্রায় এক মাইল দূরে খিজিরপুর 
নামক এক গ্রামে ব্যবপায আর 


কালিদাস, দিজ 


করেন। পরে মোনার গার কাছে 
কিছু বিষয় সম্পত্তি করে বাম করতে 
থাকেন। কালিদাস, অত্যন্ত দানশীল 
ছিলেন। সোনার হাতী দান করতেন 
বলে ইনি গজদানং নামে খ্যাত 
হযেছিলেন। ইনি ছিলেন অত্যন্ত 
স্বাবীনতাগ্রিছ্জ পুরুষ। ইনি প্রায়ই 
বিদ্রোহী হয়ে বরাজকর বন্ধ করে 
দিতেন। এজন্য ক্রমান্থয়ে সোলিম খা, 
তাজা, দুবিয়ার খ। প্রভৃতি সেনাপতি- 
গণ উর বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিলেন । 
কিন্ত বার বার তার! গজদানীর কাছে 
পরান্ত হলেন। পরে এক ভয়াবহ যুদ্ধে 
গজদানী পরাস্ত ও নিহত হন। তার 
দুই পুত্র ঈশা খঁ। ও ইসমাইল খা তুরাণী 
বণিকদের নিকট বিক্রীত হয়। 
কলিদাস চট্ট- শ্রীনরোভম 
ঠ।কুবের শিষ্ত ৷ পূর্বে চাদ রায়ের দলে 
দন্য্যবৃত্তি করতেন । শ্রীনরোত্তমঠাকুরের 
কৃপায় ইনি মহাবৈষ্ণব হন । 
কালিদাস, দ্বিজ-_ইনি ছিলেন 
কবি ৪পগ্ডিত। এব অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাব্ধী। এর রচিত কাবা 
'কালিকা-বিলাস' ও 'ক।লিকামঙ্গল' । 
কাব্যখানির নাম কালিকা-বিলাস 
হলেও কলিক! বা কালীর সন্বে এর 
কোন সম্পর্ক নেই । সম্ভবতঃ গ্রস্থকারের 
নাম কালিদাস ছিল বলে এর কাব্যের 
এইরূপ ন।মকরণ হয়েছে এর কাব্যে 
কবি রাষপ্রসাদের প্রভাব অন্থতভৃত 
হয়। এর কাব্যের বছ অংশ 


কালিধাল রচিত “হুযার-সভব্‌ 


কালিদাস মিশ্র 


কাবোর ভাষান্বাদ বলে মনে হবে। 
তাছাড়া, সংস্কৃত পুরণ হতেও বহু 
ংশ ইনি এর কাব্যমধ্যে অনুবাদ 
করে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থখানি 
আকারে বৃহৎ রচনায় প্রাঞ্চ। ইনি 
ছিলেন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের 
সমসাময়িক । সম্ভবতঃ এর নাম ছিল 
কালিদাস ভট্টাচাধ। 
কালিদাস মিশ্র জশ্রীবিষ্ুপ্রিয়া 
দেবীর খুল্পতাত। এর পিতার নাম 
হুর্গাদাস মিশ্র বং পত্থীর'নাম বিধুমুখী 
দেখী। এর পুত্র মাণব আচাষ ছিলেন 
কষ্ণমঙ্গল রচয়িত। । 
কালিদাস রায়চৌধুরী-_ 
মহার|জা প্রতাপাদিত্যের ঢালী সৈম্যের 
সর্দার ছিলেন। মানসিংহের আক্রমণ 
কালে কালিদাস প্রতাপাপধিত্যের 
একজন প্রধান সেনাপতিরূপে যশোহর 
দুর্গরক্ষায ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
প্রতাপের পতনের পরও ইনি জীবিত 
ছিলেন এবং বশোহর পরিত্যাগ কবে 
জন্মভূমি সেখহাটি গ্রামে গিয়ে বসবাস 
করেন। 
কালিদাস সিদ্ধাস্ত-_ইনি ছিলেন 
ক্রঞ্চণগরের রাজা কষ্ণচন্দ্ররায়ের 
শিক্ষক। এবই নিকট বাজা সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা করেন। 
কালী মির্জা--একজন খ্যাতনামা 
কবি ও সংগীতসাধক । আম্মানিক 
১৭৫১ শ্রষ্টান্দে ছগলী জেলার বলাগড় 
গামার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া মহাথ্বাষে 
কালী মির্জার জন্ম হয়। এর প্রন্কৃত 


কালী মির্জা 


নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ক 
মুধোপ্ব্যায়। পিতার নাম বিজ্রয়র/ম। 
বালে ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন। ইনি গগ্তি পাড়ায় রাষলিঘ্ি 
ভট্টাচাধের টোলে সংস্কৃত সাহিত্য ও 
ব্যাকরণের পাঠ অ|রম্ত করেন । ১৯-২০ 
বছর বয়সে কালিদ।স বেদান্ত দর্শন 
শিক্ষ। কর|র জগ্ত কাশী গমন করেন। 
এই খানেই তিনি সঙ্গীত শিক্ষা আরন্ত 
করেন । তাবপব ইনি লক্ষ ও দিল্লীতে 
কিছুকাল সঙ্গীত শাস্ত্রের অচ্চশীলন করে 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শা হন। এই 
সময পারসী এবং উর্দ,ভাষাও শিক্ষা 
কবেন। দীর্ঘদিন পশ্চিমে ধাকার জন্ত 
পারসী ৪ উদ ভষায বুৎপত্তি লাভ 
করেন। হিন্দস্থাণী আচারে অভ্যস্ত 
হপয়ার জন্য ইঈদ্ন কালীমিজ। বলে 
পরিচিত হন। 

প্রয় বার বছর পবে কালিদাস 
গুপ্তিপাড়ায় কফিবে আসেন এবং এক 
কপবতী ধর্মপরায়ণ! কন্যার প|ণিগ্রহণ 
করে সংসারী হন। কলকাতায় এসে 
ইন গোপীমোহন ঠাকুরেব সভাসদ 
হন। কথিত আছে কালীমির্জার 
খানে অত্ন্ত সন্তষ্ট হয়ে গোপীযোহন 
ঠাকুর কালিদাসন্জে এককালীন দশ 
হাজার টাকা দান করে এব কাশী 
ঘাঁবার উপায় ও পরিৰারবর্গের ভরণ- 
পোষণের উপায় করে দেন। ১৮২০ 
সালে কালীমির্জা কাশীতে দেহতা!গ 
করেন। ইনি বাধে বিস্কালঙ্কারের 
শিল্কা ছিলেন। কার্পীমির্জার সঙ্গীত- 


কালী শিরোমণি 


সমূহ "সঙ্গীতরাগ-কল্পত্রুমে” প্রকাশিত 
হয়। এ ছাড়। একটি সংগীতের গ্রন্থও 
আছে। এর প্রতিটি গানই অমূল্য । 

কালী শিয়োমণি-_-পীতাদ্বর 
বিদ্াভৃষণ ভ্বণ। 

কালীকিন্কর তর্কবাগীশ-__ 
খাটুরার রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বংশীয়একজন বিথ্য/তপপ্ডতিত। 
জ্ঞান্তি অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের 
একজন কৃতী ছাত্র । একবার শোভা- 
বাজার রাজবাটাতে কে।নও ব্যবস্থাপত্র 
স্বন্ধে বিচারে জয়লাভ করে স্বীয় 
অধ্যাপকের সম্ম/ন বুদ্ধি করেছিলেন । 
সেকালে অধা/পকদেব বেতন গ্রহণ করা 
অত্যন্ত নিন্দাব বিষ চিল। একবার 
ইনি কোনে|ও সরকাবী কাজে বেতন 
গ্রহণ করায় শ্লেচ্ছের অর্থ গ্রহণ অপবাদে 
স্বসমাজে অতিশয় নিন্দিত হযেছিলেন | 
ইনি ১৭৫২ সালে বর্তমান ছিলেন। 
এর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে । 
প্রত্যেক গ্রন্থে নিজ পরিচষ ৪ সন 
তারিখ দেওয়। অছে। 

কালীকুমার দত্ব__চব্বিখ পরগণা 
জেল|র খাটুর! গ্রামে ১৭৯১ সালেল্জন্ম | 
এর পিতা ফ্কিরাদ দত্তের কলিকাত। 
চিনি পটিতে খুব বড় ব্যবসা ছিল। 
এবং বন অর্থ উপার্জন করেন। 
কালীকুমার দত সত্যবাদী, জিতেন্দড্িয় 
পরোপকারী ও ধর্মনি্ঠ ছিলেন এবং 
বিশেষ অতিথি সংকারপরায়ণ লোক 
ছিলেন। একবার দুর্দিন কোনে। 
অতিথি ন!' আসায় ইনি সন্ত্রীক উপবাসে 


ন্‌ কালীচরণ ঘোষ 


ছিলেন। এর সংকর্ষের কথ! সার 
এমলি ইডেন অবগত ছিলেন এবং 
একবার একে সাক্ষাতে খুব প্রশংসা 
করেছিলেন। ১৮৬১ সালে ইনি 
পরলোক গমন করেন । 
কালীকুষার রায়-_অগলাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলায় যখন 
মুত্রাক্ষর নিম্ঘিত হয়, ইনি তখন সুছাদ 
লিখতেন । তারই লেখ! দেখে বর্তমান 


মুদ্রাক্ষরের ছাদ হয়েছে। 
কালীচরণ তঘোষ- বিখ্যাত 
প্রবাসী বাঙ্গালী বীর) কলিক।তা 


নিবাসী বাবু কালীচরণ ঘোষ অষ্টাদশ 
শত]বার প্রথম ভাগে ইংবেজ সরকারে 
অধীনে সমব বিভাগে চাকরি গ্রহণ কবে 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যান। প্রথম 
ওরতপুর যুদ্ধের সময় ইনি সৈগ্যদলেব 
রস্দসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন । 
দীর্ঘদিন সেনধ্যক্ষদের সংস্পর্শে থেকে 
যুদ্ধকৌশলাদি বিষয়ে যথেষ্ট জানলা 
করেন। ভরতপুর যুদ্ধে ইংরেজ 
সেন।পতি শত্রুপক্ষের অস্ত্রের আঘাতে 
নিহত হলে নিয়পদস্থ অন্যান্য 
সেনাপতিদেব অন্থরোধে ইনি নিহত: 
সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করে 
সৈন্ত পরিচালনা করেন এবং এর সৈন্য 
পরিচালনার নৈপুণ্যে ইংরেজ পক্ষ 
জয়লাভ করে। যুদ্ধ শেষে প্রথষে বিন! 
অন্মতিতে সৈন্যা ধা ক্ষে্র পরিচ্ছদ 
পরিধান করার অপরাধে সামরিক 
বিধানে এর অর্থদণ্ড হয়। কিন্তুপরে 
এর অসাধারণ প্রত্যুৎনমতিত্ব, বীরত্ব 


কালীনাথ আচাধ 


ও রাজডক্তির জন্ধ একে বনু সহস্র 
মুদ্রা পুরস্বার দেওয়া হয়। উপরিষ্ন্ত 
ঘটনার জন্য ইনি জেনারেল ( অপভ্রংশ 
জাদরেল ) কালু ঘোষ নামে পবিচিত 
হন। 

মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান 
করার অপরাধে ইনি স্বশ্রেণীর মধ্যে 
অপাংক্তেয় হয়েছিলেন । 

কালীনাথ আচার্য--মহাপ্রভৃব 
সন্ন্যাসগুর | প্রীকে শব ভারতীব 
পূর্বাশ্রমের নাম । কেশবভ বতী দ্রণ। 

কালীনাথ তর্করত্ব- শাকদীপি 
টৈবজ্ঞ ব্রাঙ্ষণকৃলে জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিত্রীরার্ধে। সংস্কৃত ভাষা 
ও জ্যেতিষশান্থে এর অসাধারণ 
পাগ্ডিত্য ছিল। 

কালীশঙ্কর বিষ্তাবাগীশ-__ 
ওয়ারেন হেগ্রি'স কর্তৃক আহত হয়ে 
ভাবতের বিতিন্ন প্রদেশ থেকে আগত 
যে একাদশজন পগ্ডিতের তধাববানে 
হিন্দুর্দিগের সনগ্ন স্থৃতিশাস্্সাগব মন্থন 
কবে “বিবাদ্ণৰ সেভু' নামক বাবহাধ 
শাস্স সম্বন্ধে এক মহাগ্রস্থ বচিত হম, 
ইনি তাদের অন্যতম | পবে হ্াঁলহেড 
কর্তৃক 0০9৫2 ০0£ (3600909 [,25 
নামে ই'রেজীতে অনুদিত হয়। 

কালীশক্কর রায্স--ইনি নাটোব 
রাঙ্ষসরকাঁবে দেওয়ানেব কাজ 
করতেন । £&পতার নাম কপরাম। 
চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটো- 
রাধীপের ভূষণ! জমিদারী কালীশঙ্করের 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করু। হয়। বাকী খজনার 


৭৩ কালাখস্কর সির্ধান্তবাগীশ 


দগে ১৭৯৫ সালে ন।টোর রাঙ্ের 
পরগণা সকল নীলামে উঠলে, ইনি তার 
পাঁচটি খরিদ করেন ও পবে আরও ক্ষুত্ 
কয়েকটি পরগণ! ইনি ক্রয় করেন। 
১৮০০ সালে রাভম্ব অনাদ[যজ়েব 
অভিযোগে ই ইগ্ডিয়া কোম্পাদা 
মোকদ্দমা করে কালীশঙ্করকে কারারুদ্ধ 
কবেন। চার বছর পরে কালীশস্বব 
কিছু টাকা খাচছন। বাবদ দিয়ে মুক্তি 
লাভ কবেন ও তদবর্ধি নডাইলে বাঁস 
কবেন। ১৮০৬ আলে মুশিলাবাদের 
নবাব বাবরজঙ্ক কালীশস্কবরকে রাব 
উপাধি দ।ন কবলে, নডাইলের দন্ত 
পবিশাব রাম্বংশ নামে খ্যাত হন 
ত।বপব কালীশঙ্কব কাশতে গমন 
কবেন এব" সান কয়েকখানি 
জমিদাবী ক্রয কবেন। ৯৭ বচ্ছর 
বয়সে ১৮৩9 সালে কাশীতে এব মৃত্যু 
হয। বিবিশপ্তণ এ অসাধাবণ প্রতিভা 
বলে কালী শঙ্কব মুত্ভাকণলে ক্কোপাভিত 
বিপুল ভূসম্পতি “বধে যাশ। 
কাজীশ্কর সিদ্ধাস্তবাগীশ-_ 
বিক্রমপুরনিবাসী খা তনাম। নৈয়াহিক। 
তিনি অতান্ত চিম্থাল স্লেন। তিনি 
বহু পত্তিক' বচন! কবেছিলেন ৷ সকল 
নৈঘ ্ধকেব মতে অগণিত পত্জিকা- 
সমৃহেব মধ্যে “কালী শঙ্কবী'ই সর্বোৎকৃষ্ট 
তার পত্রিকাই তাকে চিরম্মবণীয় কবে 
বেখেছে। কালীশঙ্কর মৈমনসি'হেব 
স্মঙ্গেব বাজ রাজসিংহেব দ্বারপত্ডিত 
ছিলেন। বংমবের মধ্যে ছয় মাঁস্‌ 
বিক্রমপুর সমাজের প্প্রাধা্ রক্ষার 


কালুপীর 


জন্য দেশে থেকে অব্যাপন। করতেন 
, এবং বাকী ছয় মাস সুসঙ্করাজবাড়ীতে 
গিয়ে পড়াতেন । কালীশঙ্কর ১৮১০-৩০ 
শ্বীাব্বের মধ্যে পত্রিকা রচন৷ 
কবেছিলেন। 

কালুগীর-_নবদীক্ষিত মুসলমান 
সাধক গাজীর সহকমী ছিলেন এবং এই 
কালুর সঙ্গে বড় খ| গাজী মবত্র ধর্ম- 
গ্রচার করে বেড়াতেন। কালুর পূর্ব 
পরিচয় সম্পর্কে নানা মত অছে, 
তন্মধ্যে একটি মত এই ধে, কালু ঘোষ 
নামক জনৈক গোপ শাহ জালালের 
নিকট দীক্ষালাভ এবং ইসলামের প্রচার 
ব্রত অবলম্বন করেছিলেন। গাজী 
এবং কালুর দরগা বঙ্গের নানা স্থানে 
প্রদণিত হয়ে থাকে । পূর্ববঙ্গ; সন্দর- 
বন এবং ব্রিবেণীতে গাজীর ও কালুব 
দরগা আছে। গাজী এবং কালুর 
প্রচার বৃত্তান্ত পরিচিত এবং গ|য়কদের 
দ্বারা দেশে দেশে তার বহুল বিস্তার 
হযেছে । তার চরিত্রে শৌরধবীর্য এবং 
কঞ্চণার আশ্চৰ রূপ সমাবেশ লক্ষিত 
হয়। এব অবস্থিতিক্কাল চতুর্দশ 
শতাব্দী। 

কালু ভূঞা1__তাম্রলিপ্ত বা 
তমলুকের বর্তমান মাহিন্য রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা। কালু ভূঞ্ সম্ভবতঃ 
্রীষটার ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
বিগ্কমান ছিলে । বহৃকাল প্রচলিত 


একটি প্রবাদ অগ্ুয/য়ী কালু ভূঞা চান. 


শত মাহি পরিষার স্যনভিব্যাহারে 
উড়িগ্রার কাকরা চোর অঞ্চল থেকে 


৭8 কাশীনাথ থোষ 


তাত্রলিপ্তে এসে তাম্রলিপ্ত অধিকার 
করেছিলেন। এবং শ্বজাতি মহচরব্রে 
ভূদম্পত্তি দান করে বসতি স্থাপনে 
সাহাধ্য করেন। 

কাশী মিশর উৎকলবাসী। ইনি 
নীলাচলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও সন্মানীষ় 
ব্যক্তি ছিলেন্। সম্ভবত ইনি উতকল 
রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু । মহাপ্রস্ 
শ্রীক্ষেত্রে এলে কাশী মি তার চরণ 
শরণ করেন। মহাপ্রহ দাক্ষিণাত্য 
পরিভ্রমণ করে কিরে এসে কাশী মিশ্রের 
গৃহেই স্থায়ীভাবে বাম করতে থাকেন। 
ফলে ইনি মহাপ্রহ্র একান্ত অস্থরঙ্গ 
হয়ে উঠেছিলেন। ইনি জগন্স।থ 
মন্দিরের কার্যাধ্যক্ষ [সাবে বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। মহাপ্রহ্া এর 
অ।তিথেয়তায় বিশেষ সন্তষ্ঠ ছিলেন। 
পরমানন্দ পুরী, হরিদাস ঠাকুর £ভূৃতি 
পরম ভক্তদের মিশ্র নিজ বাড়ীতে 
স্থান দান করেছিলেন । কাশী মিশ্রের 
জন্যই নীলাচলে মনভাপ্রছুর মহামান্য 
অতিথি হিসাবে অবস্থান করা সম্ভব 
হযেছিল। মহাপ্রভুর তিরোধানকালে 
কাশীমিশ্র জীবিত ছিলেন। এর 
অবগ্থানকাল পঞ্চদশ-ষে/ড়শ শতাবী। 

কাশীনাথ--কাননাথের রচিত 
গ্রন্থের নাম “তারাভক্তিতরঙ্গিণী' 
এই পুখির লিপিকাল ১৭৩৭ শকাঁব। 
এতে কাশীনাথের পৃষ্ঠপোষক নদীয়। 
রাজ কৃষচচন্ত্রের উল্লেখ আছে। 

কাশঈীলাথ খোধ--কলিকাতার 
লিমুলিয়ার ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 


কাশনাথ তর্কপঞ্চানন 


পিতার নাম রামলোচন। পিতামহ 
বামদেব ঘোষ ছিলেন কৃষ্ণনগরের 
বাজার দেওয়ান এবং নদীয়ার অন্তর্গত 
মনসাপোতা গ্রামনিবাসী। সুপ্রসিদ্ধ 
ধবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ কাশীনাথের 
পৌত্র। ১৯৭৬৩ সালে কাশীনাথের জন্ম 
হয়। পিতার নিকট শিক্ষালাভ করে 
পরে নিজের চেষ্টায় ইশি ইংরেজী শিক্ষা 
করেন । লক্ষপতি রামছুলাল সরকারের 
অংশীদাবরূপে ব্যবসায় করে ইনি বিপুল 
বিত্তের অধিকারী হন। ইনি অতিশয় 
সত্যনিষ্ঠ, াযপরায়ণও দানশীল ছিলেন। 
ইনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং 
হিন্ুসমাজেব “নতৃত্থানীয় ছিলেন। 
১৮৪৯ সালে এরমৃতা হয়। 
কাশীনাথ অতর্কপঞ্চানন-_ 
সিমুল্যানিবাসী খ্যাতনামা ম্মার্ত পণ্ডিত 
ও বাংল। গগ্যের লেখক । প্রথমে কোট 
উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিন্বাগেব 
সহকারী পর্ডিতেব পদে ক'জ করেন। 
পরে সংস্কৃত কলেজে স্থতি শাজ্রের 
অশ্াাপক হন। পরিশেষে চবি্বিশ- 
পবগণা জেলার জ্-পণ্ডিত নিমুক্ত হন। 
এর বচিত গ্রস্থ-_পাষগুপীডন, বিধায়ক 
নিষেধকের সম্বাদ, হ্বায়দর্শন। পদার্থ 
কৌমুদ্দী, আত্মতত্ব কোমুধী, সাধু- 
সন্কোধিণী, ভাষ। পরিচ্ছেদ, শ্যামা- 
সম্ভোষণ। অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষার্থে 
এর জন্ম হয়। 
কানীনাখ তর্কভূষণ ব৷ কালী- 
বাথ তর্কভুষণ- শ্রীনরোত্ম ঠাকুরের 
শশিষ্ভ । ইনি পূর্বে ঠাকুর মহাশয়ের ও 


৭৫ কাশীনাথ বিগ্যানিবাস 


বৈধবগণের বড়ই নিন্বা করতেন। 
পরিশেষে শ্রীনর়োত্তমের চরণে আশ্মা- 
বিক্রয় করেন। ইনি পূর্বে নরনিংহ 
রায়ের সভাপগ্ডিত ছিলেন । 
কাঁধীনাথ পণ্ডিত-_নবছ্ীপ- 
বাপী। শ্রীপ্রীচৈতন্তদেবের সঙ্গে 
শ্রাবিষুপ্রিয়া দেবীর শুভ পরিণয়ে ইনি 
ঘটকের কাজ করেছিলেন । 
কাশীনাথ পণ্ডিত যশোহর 
জেলার ব্রাঙ্গণডাঁডা গ্রামে 
খ্রীষ্টাব্দে কাশীশ্বব বা কাশীনাথ পণ্গুতের ' 
জন্ম হয়। এব পিতা বাহুদেব ভট্টাচার্য 
ছিলেন একজন ধনী টৈষণব। এর 
মাতার নাম জাহব।। বালাকালেই 
কাশশ্ববেব মনে বৈবাগ্যভাব উদ্য় হয় 
এব" ইনি সতের বছর বয়মে গোপনে 
গৃহত্য।গ করে নীলাচলে গিষে ঠচতন্য 
মহাপ্রন্থব চরণ আশ্রয় করেন । সেখানে 
ইনি ষোল বছর অবস্থান করেন । পরে 
স্বীধ জননীর চেষ্টায় ও মহাপ্রতুর 
আদেশে ইনি দেশে প্রতাবঙ্ন করেন 
এবং শ্রীরামপুর চাতরা গ্রাষে গৌর- 
নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কবে আব।ধন! 
করতে থাকেন। ১৫৩5 খ্রীষ্টাকে 
মাতার মৃত্যুর পর কাশশ্বর পণ্ডিত 


১৪৪৯৮ 


গয়া হয়ে বৃন্দাবন গমন কবেন। 
১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বুম্দাবনেই 
দেহত্যাগ করেন। 


কাশীনাথ বিভান্সিবাস-- 
আইন্‌ই 'আক্বী গ্রন্থে মোগল সম্রাট 


'আকবরের রাজাভিষেক কালে ( ১৫৫৬ 


গ্ী্টান্ে ) তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট 


কাশিন।খ মাহিতী 


পণ্ডিতদের একটি তালিক? পাওয়াযায়। 
' সেটির মধ্যে কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের 
নাম পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের অন্যতম 
জেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে বিগ্ভানিবাসের নাম 
১৫৫৬ খ্রীষ্টাবেই সম্াট-দরবারে ঘোষিত 
হয়েছিল। বিষ্ভানিবাস জীবিত থেকে 
পণ্ডতসমাজে যে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন 
করেছিলেন তা! অতুলনীয় ।+ কাশীর 
মুক্তিমণ্ডপে ১৫৮৩ শ্রীষ্টান্দে একটি 
সামাজিক সভা "হয়েছিল এরং তার 
নিণবপত্রে নান। দেশীষ প্রধান পণ্ডিতদের 
মধ্যে বিষ্ভানিবাস ভদ্রাচাষ' প্রমূখ 
গৌডীয়ের স্বাক্ষর আছে। হর প্রসাদ 
শাস্ত্রী লিখেছেন টোড়রমঙ্পের সম্মুখে 
বিদ্যানিবাসের সঙ্গে নারাযণভট্টের 
বিচার হয়েছিল। তার জন্মক।ল ১৪৬৫ 
থ্ীষ্টাৰ বলে অন্তমিত হয় | এই হিসেবে 
তিনি প্রায় ১২৫ বছর জীবিত ভিলেন। 
সম্ভবত তিনি উতৎকল|ধিপতি 
প্ররুযোতভমদেব, প্রতাপরুদ্রদেব ও মুকুন্দ- 
দেব তিনজনেরই যজ্ঞনভায উপস্থিত 
ছিলেন । বাস্থদেব সার্ধতেমের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা বিঝুরদাস বিদ্যাব। ০স্পতি ছিলেন 
এর পিতা । পিতামহ নরহবি বিশারদ 
ও প্রপিতামহ রত্বাকর । তাঁর পাপ্ডিত্য- 
পূর্ণ গন্থগুলির নাম- তত্বচিস্থামণি- 
বিবেচন, দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতি, সচ্চরিত 
মীমাংসা প্রভৃতি । তন্মধ্যে প্রথম গ্রন্থখানি 
ম্যায় বিষয়ক, ছিতাঁয়টি 'দোলারোহণ 
পদ্ধতি' নামে পরিচিত, এবং তৃতীয়টি 
ধর্মশাস্্ বিষয়ক রচন!। 

কাশীপাথ মাহিতী- নীলাচপ- 


৭৬ কাশীরাম ঠাস 


বাসী গৌরভক্ত। অবস্থিতি কাজ 
ষোড়শ শতাব্দী। 
কাশীনাথ মাহিতী, জুড়াই মের 

আখি। ধাহা ধাহা দৃষ্টি যায়, গৌরময় 
দেখি। 

কাশীনাথ রাক্স- ইনি কৃষ্ণনগরের 
রাজবংশের , প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ 
মজুমদারের অভ্যুদয়ের পূর্বে নদীয়ার 
অন্তর্গত জলেশ্বরে বিপুল বিক্রমে বাজ্য- 
শান করতেন। 

কাশীলাথ সামুভ্রাচার্ষ - সম্ভবতঃ 
১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্ধীপে জন্ম হয়। ইনি 
জ্যোতিষশান্্ে অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন। ইনি হাত দেখে এমন কি 
চেহারা দেখে লোকের স্বভাব প্রকৃতি 
বলতে পারতেন । এর স্্তিশক্তি ছিল 
অসাধাবণ। তাই ইনি শতাবধান নামে 
খ্যাত ছিলেন। 

কাশীরাঘ দাঁস-_কাশীরাম দাসই 
মহাঙারত মহাক1ব্যের শ্রেষ্ট অগ্রবাঁদক। 
সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই 
এই মগঠাকাব্য বচিত হয়েছিল। 
অন্ুলিখিত একটি পুথিতে আদিপর্ব 
সমাপ্তির কালজ্ঞপক একটি শ্লেক 
আছে। তাকে অবলম্বন করে যে(গেশচন্দ্ 
রায়বিষ্ভানিধি সিদ্ধান্ত করেছেন ১৬*২-+ 
গ্রীইাবঝে কাশীরামের আপিপর্ব সম।প্ু 
হয়। অন্য এক পুথিতে বিরাট পর্ব 
সমাঞ্চির কাল উল্পঘিত হস্তয়ছে ১৬০৪-৫ 
্রীষ্টাব্ । কাশীরাম ঘোড়শ শতান্বীর 
শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের 
উপাধিছিল দেব 1 এর! বংশ|নুক্রমিক- 


ক্কাশীরাম দাস 
ভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কানীর।মের 
এই বৈষবোচিত,বিনয় প্রকাশ পেয়েছে 


দেব উপাধি স্থঞগে দাস ব্যবহারের মধ্য 
দিয়ে। কবির আক্মপরিচয় থেকে 
জান! যায় যে কবির পৈতৃক নিবাস ছিল 
বর্ধমান জেলার উত্তর অংশে ইন্দ্রাণী 
পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গি (বা সিদ্ধি) 
গ্রামে । কাশীরামের প্রপিতামহের নাম 
প্রিয়ঙ্কর, পিতামহ স্থুধাকর এবং পিতার 
নাম কমলাকান্ত দেব। কাশীরামেরা 
ছিলেন তিন ভাই। এদের মধ্যে জোষ্ 
কৃষ্ণদাস ব শ্রীকষ্ণকিঙ্কর আ্ীকষ্খবিলাস' 
কাব্যের রচয়িতা । কনিষ্ঠ গদাধর 
“জগন্সাখমঙ্গল' বা 'জগতমঞ্ধল' নামে 
এক নীলাচল মাহাত্ম্য কাব্য রচনা 
করেছিলেন । 

কথিত আছে, কাশীরাম দাস 
মেদ্রিনীপুরজেলার আওমগড়ের রাজার 
আশ্রয়ে থেকে প1ঠশালায় শিক্ষকতা 
করতেন । রাজবাড়ীতে যে সমস্ত কথক 
ও পুরাণ পাঠকারী পণ্ডিত আসতেন, 
তাদের মুখে তিনি মহাভারত প্রসঙ্গ 
স্তনে এতে অন্থরক্ত হন এবং এই 
অগ্থর[গের ফলেই কাশীরাষ কর্তৃক 
মতাভারতের অঙ্গবাদ। মহাভারত 
ছাড়, কাশীরাম আরও তিনখানি 
ছোট কাব্য রচনা করেন, ১। ন্বপ্রপবর, 
২। জলপর্ব, ৩। নলোপাখা।ন। 
কৃত্তিবাসের মতো কাশীরামও বাঙালীর 
জাতীয় কবি। কৃত্তিবাসেয় মতো তিনিও 
হুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর হ্বদয় মন 
অধিকার করে আছেন। বাংলা 


কাগীখর 
মহাভারতের ইতিহাসে বাঙানীয়ানার 
এতিস্বারোপ কাশীরাম প্রতিভার 
সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এতিহাসিক তথ্যান্যা্ী 
কাশীরামের রচনা অপূর্ণ ছিল, কিন্ত 
বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থসম্পূর্ণ কাশীদাসা 
মহাভারতের মুধ্রিত-অমুদ্রিত সংস্করণ 
আজও বিরাজ করছে। এই অসম্পূর্ণ 
গ্রস্থকে সপ্পূর্ণ করতে গিয়ে কত জ্ঞাত- 
অজ্ঞাত, খ্যাত-অখ্যাত নানা কবির 
বূচনা যে মূল রচনাকে ও বিক্ ত করেছে, 
তার ইদত্তনেই। তবুও সম্পূর্ণ কাশীদসা 
মহাভারতই আপামর বাঙলা 
জনসাধারণের অত্যন্ত আদরের 
সামগ্রা। কাশীরামের কৃতিত্ব সন্বপ্ধে 
মহাকবি মধুস্থদন দত্তের ভাষায় বলা 
যায়, 
“মহাভারতের কথা অমুতসম।ন 
হে কাশী কবীশদলে তুমি 
পুণ্যবান্‌।” 
কাশীরাম বাঁচস্প তি-- 
কাশরামের পিতা ও পিতামহের নাম 
ছিল যথাক্রমে বাধাবল্লভ ও রামকৃষ্ণ। 
হীন রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্বের 
টাকা রচন। করেছেন। তন্মধ্যে 
নিন্লিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
'মবমাসতব, “তিথিতত্ব, গশুদ্ধিতন্ত, 
উদ্বহিতত্, আদ্ধতত্ব, দায়তত্ব, জন্মাষ্টমী- 
তন ইত্যার্দি। 
কাশাশ্বর--এই কাশশ্বর ছিলেন 
শ্রগৌরাদ্দ মহাপ্রভুর সতীর্থ । ইনি 
ঈশ্বরপুরীর সান্লিধ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন 
এবং গৌরাঙ্গের বাল্যলীলার সঙ্গী 


কাশীখর ওক্দচারী (গোস্বামী) 


হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন । ইনি 
ঠচতন্তুদবের ক্ষেত্রলীলাগ প্রত্যক্ষদরষ্টা 
ছিলেন এবং তায় নিকট প্রভূত সম্মান 
লাভ করেছিলেন। রূপ-গোম্বামীর 
পত্র পেয়ে মহাপ্রভু একে বুন্দাবনে 
পাঠিয়েছিলেন”। তার আজ্ঞাবাহীরূপে 
ইনি বুন্দাবন প্রতিষ্ঠার বির[ট দায়িত্ব 
বহন করেছিলেন । শৌরাঙ্গের নবদ্বীপস্থ 
পার্খচরদিগের মধ্যে ইনিপ্রায়ই উপস্থিত 
থাকতেন। মহাপ্রভু নীলাচল চলে 
খেলে কাশীশ্বর ঈশ্বরপুরীর নিকট গিয়ে 
তার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 
ঈশ্বরপুরীর তিরোধানের পর তার 
অন্তিম নির্দেশ মতো ইনি নীলাচলে গিয়ে 
মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন এবং তার 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন । মহাপ্রভুর 
নির্দেশান্ছসারে ইনি কিছুদিন পরে 
বুন্দাবন গমন করেন। ভক্তকাশী নামে 
এক ত্রাঙ্গণ এবং বূপগোম্বামীর সঙ্গী 
যার্দবাচায এ রশশিষ্যত্ব গ্রহণকরেছিজেন। 
ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন । 

কাশশ্বর ব্রহ্মচারী (গোস্বামী) 
_শ্রীত্রীমহাপ্রতৃর গুরু ঈশ্বরপুত্ঠীর 
শিল্ত। ইনি ঈশ্বরপুরীর সেব। 
করতেন। ঈশ্বর পুরীর মৃত্যুর পর 
এবং তার অস্তিম আজ্ঞাহুপারে কাশীশ্বর 
পুরীধামে গিয়ে মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত 
হন। ৫চতন্প্রভু ঈশ্বর দর্শনে গেলে 
ইনি ভীড় নিবান্পণ করার জন্য আগে 
আগে যেতেন। ইনি পূর্বলীলায় তৃঙ্গার 
ও শশিরেখ। ছিলেন । 


৭৮ কাহপাদ বা কষ্চাচার্ 


কাদেম খ(_বাংলার নবাঁক 
এলাম খার ভ্রাতা । ১৬১৬ গ্রীষ্টাবে 
এসলামের মৃত্যু পর কাসেম খা 
বাংলার শ্থবাদার পর্ধে 'নযুক্ত হয়ে 
প্রাযধ পাচ বছর কাল বন্ষদেশ শালন 
করেছিলেন । 

কাসেম খা যোবানি-_ 
শ।জাহান দিল্লীর সম্রাট হয়ে ১৬৩১ 
খ্রীষ্টাব্দে কাসেম খাকে বাংলার 
শাসনকর্তা পন্দে নিষুক্ত করেছিলেন । 
নবাব কাসেম খা বঙ্গের শাসন ভাব 
পেগেই বিদেশী দস্থ্যদের অত্যাচারের 
হাত থেকে বাংল! দেশকে রক্ষা করার 
কাজে যত্রশীল হন। ১৬৩৭ শ্রীষ্টবে 
কাসেম খা হুগলীর বন্দর আক্রমণ করে 
পতুগিজদের পযুদন্ত করেন। এই 
আক্রমণে প্রাষ এক হাজার পতুগীজ 
হত এবং ৪৪০০ পত্ুগীজ ধৃত ও বন্দী 
হয়। এতে ইনি সম্রাট শাজাহানের 
বিশেষ প্রিযপাত্র হয়ে উঠেন। কিন্ত 
অচিরকাল মধ্যেই ইনি পরলোক গমন 
করেন। 

কান্ধপাদ বা কুষ্ণাচার্য_ 
একজন সিদ্ধাচার্য, জালম্ধর পাদের 
শিষ্ত । এতিহামিক তারানাথের মতে 
কাহ্ুপাদ ছিলেন বিষ্তানগর বা 
পাগুনগরের অধিবাসী । আর অন্তমতে 
সোমপুরনিবাসী | “হেবন্্র পঞ্ধিক।'র 
রচয়িত। পণ্ডিতাচাষ শ্ররুষ্পাদই 
কাহ্নপাঁদ বলে কেউ ক্বেউ মনে করেন। 
এর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ ঘাদশ 
শপভাবীস মধ্যভাগ। কুফ্ণাচার্ধের নামে 


কি, রবার্ট 


৫৭ খানি বৌদ্ধতান্ত্িক গ্রন্থ প্রচলিত 
আছে। ইনি দোহাকোষ ও ১৩টি 
চর্যাপদ রচনা করেছিলেন । “চখাচর্য- 
বিনিশ্চয়ে' এই পদগুলির সন্ধ/ন পাওয়া 


যায়। তাছাড়া, “কাহুপাদগীতিক।, 
নামক একটি পদাবলী জঙ্কলন 
করেছিল্নে। 


কি, রবার্ট__লেফটন্তাণ্ট কর্নেল 
ববর্ট কিড বেঙ্গল গঙণমেন্টের 
মিলিটাবি সেক্রেটারি ও একজন 
চত্তিদ তত্ববিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন । ১৭৮৭ 
্রীষ্টাব্দে এর চেষ্টায় শিবপুরে (হা গড়) 
বোট।নিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

কিগাসলে, মিসেস্‌- ইনি 
ছিলেন একজন ইংরেজ মহিল1 | ১৭, 
থৃষ্ঠাকে ইনি কলিকাতার একখানি 
সামাজিক চিত্র লিপিবদ্ধ কবে 
গিয়েছেন। 

কিস্কা রহ্যান্ভার- জাতিতে 
ইংবেজ। কিষারগ্তু!ন্ডার ১৭৫৮ শ্ষ্টান্ডে 
বাংলার আসেন। ইনিই এখানকার 
প্রথম গ্রটেষ্্যাপ্ট পাদরী। কলিকাতায় 
অ।সাব অল্পদিন পরেই এর স্ত্রী বিযোগ 
ঘটে এবং কলক।তাতেই ইনি একজন 
ধনী ইউরোপীয় মহিলার পাণ গ্রহণ 
ররেন | বিবাহের পর ইনি এখানে 
অত্যন্ত বিলাসিতার সঙ্গেবাসকবতেন। 
ইনি চৌঘুড়ী চাঁপতেন এবং আড়ম্বরের 
সঙ্গে ভোজ দিতেন । ইনি নিজ বায়ে 
ওল্ড মিশন চার্চ নামক গির্জা ও একটি 
বিষ্তালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 


৭৯ কীতিচজে দত, দেওয়ান 


কি শো র-হামানন্দ প্রভুর 
শিল্প । মেদিনীপুর জেলার কাঁশিয়াড়ী 
নিবাসী । 
কিশোর প্রসাদ-শ্রীরাস 
পঞ্ধাধ্যায়ীর উপব বিশ্তুদ্ধ রুসদীপিক! 
নামে টীকাকার । ইনি উজ্দ্লনীলমণি, 
বৈষ্বতোষণী, আনন্দ বুন্দ।বন। বুন্নাবন- 
শতক প্রভৃতি গ্রস্থের আলোকে এই 
ব্যাখ্যা করেছেন বলে অস্কমতি হয় যে 
ইনি শ্রী্পসনাতনাদিব পরবর্তী অথচ 
্রবিশ্বনাথ-বলদেবের পূর্ববর্তী গৌডীয় 
মহাজন। 
কিশোরানন্দ্দেব গোস্বামী 
_রসিকানন্দ প্রত্ুর শিষ্ক। ইনি 
উতৎ্কলীষ ভাষাষি বেমুনা-বিববণ 
শ্রুতিসার' বচন! কবেন। 
কিশোরী দাস- শ্রশ্যামানন্দ 
প্রন্থুর শিষ্য । মতান্তরে শ্রীশ্যামানন্দ 
গ্রভৃর শিষ্য রূসিকান্দের শিষ্য । পিতাব 
নাম_বসময়॥। খুক্পতাতের নাম 
বশীমথুরাদ!স | “রসিক মঙ্গল” প্রণেত) 
গোপীবলভ দাস কিশোরী দাসের 
'জষ্ঠ ভ্রাতা । গোপীবল্পভ দাস ড্র ৪ 
কিশোরী দাস- গ্লোকার্থ 
সিন্দুর বিন্দু গ্রকাশ' নামক ক্ষুত পুস্তক 
বচধিতা। ১৭০২ »কে উহা। রচিত হয়। 
কীতিচজ্জ্র দত, দেওয়ান-_ 
মুখিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর নামক 
গ্রামে ১৭৩৯ সালে এর জন্ম হয। 
পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত। কীতিচন্জ্র 
কার্মীভাষ। শিক্ষা করে জঙ্গীগুরের 
ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠীতে 


কীতিচাদ রায় ৮9 


প্রথষে হাজিরানবিশের ও পরে 
দেওয়ানের পদে কাজ করেন । পরে ইনি 
বহু ধনসম্পতির মালক হয়েছিলেন । 
বহু অর্থ সংকাধে দান করেন। 
কীঠিটাধ রাক্স--বর্ধমান র।জ 
কঙ্চরাম রায়ের পৌত্র ও জগত্রাষ 
রায়ের জোষ্ঠ পুত্র। পিত৷ জগত্রাম 
১৭০২ খ্রীইারব্ধে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে 
নিহত হুলে কীতিষাদ বধম।নণের রাজা 
তন। ইনি বাদশাহ আলমগীবের 
নিকট থেকে সনন্দ পেয়েছিলেন । ইনি 
ছা তুয়ান, ভূরক্থট, বরদা, মনোহরসাহী 
প্রভৃতি পরগণাসমূহ এব জমিদার 
অগ্তভূন্ত করেছিশেন। ঘাট।লের 
নিকট চন্দ্রকোণা ও বরদার বাজার 
সঙ্গে এব যুদ্ধ হয়। কাঁতিচাদ উাদের 
পর/জিত করে তারে জমিদারী কেড়ে 
নেন। হুগলী জেল/র অন্তর্গত 
তারকেশ্বরের নিকওবতী বলাগড়ের 
রজার কবেকটি জমিদ্াব হইশি 
আকার করে নিয়েছিলেন । ভমিদার 
ল[ভের উদ্গেগ্তে ইনি বিষুপুরেব রাজার 
বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণ! করেছিলেন । 
কিন্তু বীর আক্রমণ সম্মিলিতভাবে 
রোধ করার জন্য ইনি বিষুপুর রাজের 
সঙ্গে সঙ্জি করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে 
কাতি।দের মৃত্যু হলে এর পুত্র চিত্র 
সেন বায় পিতৃপদে অভিষিক্ত হুন। 
কীতিধর বা ছেংথোম্পা 
ত্রিপুরার রাজা । ১২৪* শ্রীষ্টাবে 
গৌড়েশ্বর উপাধিশ্বারী লক্ণসেনের 
কোন বংশধর নুব্র্ণধ্াম থেকে অভি- 


কীত্ি নাবামণ' 
যান করে ক্রিপুধা বাজ্য আক্রমণ 
করেন। গৌড়েশ্বরের গেন!?পতি 


হীরাবন্ত খা, ছিলেন প্রবল পরাক্রম 
শালী। ভুর্বলচেতা কীতিধর ভীত 
হয়ে গৌড়শ্বরের সঙ্গে শন্ধির প্রস্তাব 
কবেন। কিন্ত এর পত্রী মহারানী 
তরিপুরাহুন্দরী ম্বামীকে ভংনা করেন 
এবং নিজে ' অগ্রসর হয়ে সৈন্যদের 
উৎসাহিত করেন । ফলে গৌড়নৈন্ত রণে 
ভঙ্গ দিযে পলায়ন করে। কীপ্তিধরও 
অবশেষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 

কীতি নারায়ণ- চন্দ্রধীপের 
রাজা বাংলার বারভুঞার অন্যতম 
রামচন্দ্র র/য়ের পুত্রই কাঁতিনারায়ণ। 
ইনি ছিলেন মহার|জ প্রতপাদিত্যের 
দৌহিত্র। কীতিনারাধণ খ্যাতনাম! 
যোদ্ধা ছিলেন। পতু'গীজ, ওলন্দাজ ও 
দীনেমার প্রভৃতি ইউরো গীয় জলদস্থ্যদের 
ইনি কঠোরহস্তে দমন করেছিলেন । 
এব রাজত্বকাল ১০৭:-১০৯৩ বঙ্গাব্দ। 
এর অময চন্দ্রদ্বাীপের প্রভৃত উন্নতি 
সাধিত হয়। ইনি সংস্কৃত ভাষার 
উন্নতির জন্য বহু চতুষ্পাঠী নির্যাণ কৰে 
ছিলেন। ইনি নৌযুদ্ধে বিশেষ 
প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন । ইনি মেঘন। 
নদীর উপকূলে ভীষণ যুদ্ধ করে পড়ুগীজ 
দশ্ত্যদের উক্ত প্রদেশ থেকে বিতাড়িত 
করেছিলেন। ঢাক। নগরার মোগল 
শাসনকর্তা কীতি-নারায়ণের বী্ধবস্তায 
মোহিত হয়ে এর সঙ্গে সখাতা স্থাপন 
করেছিলেন। এর অবশ্থিতিকাল 
সপ্তদশ শতান্বী। 


কুকুরীপাদ ৮৮১ 


কুন্ধুরীপাদ--ইনি ছিলেন এক- 
জন সিদ্ধাচার্য। মীনপাদ ছিলেন এর 
শিব । প্রাচীন বাংলা ভাষায় ইনি 
কয়েকটি চর্যাপদ রচন। কবেছিলেন। 
ণর্যাচধ বিনিশ্চরে এর বূচিত তিনটি 
পদ পাওয়া যাঁয়। ইনি অষ্টম শতাব্দীর 
পেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন । বাংলার 
এক ত্ত্রাঙ্ষণ পরিবারে এর জন্ম 
হযেছিল। ইনি প্রায় ছ'ধানা তত্র গ্রন্থ 
খচন। করেছিলেন । কারুব কারুর মতে 
ইনি বজ্জঘ[ন সাধন সম্পর্কে আরও আট- 
খান। তন্ত্রগ্স্থ রচনা! করেছিলেন। 
তিব্ব তীয় প্রবাদ অনুসারে ইনি ডাকিনী 
“ঘশ থেকে মন্থযান (হেরক সাধন ) 
এবং অন্যান্য অন্ত্রষত এনে এদেশে 
প্রচার করেছিনেন । 

কুঞ্জবিহারী দাস_-ইনি ছিলেন 
সপ্তদশ শতাবকার এক কবি-ফাসরার 
পালা কাব্যেব বচয়িতা । ফ[সর্যাব 
পালার বিষষ্বস্ত হল সত্যপীর বা শত্য- 
শারায়ণের পুজা প্রচার। কবির 
পূর্বনিবাস ছিল তমলুকের অন্তর্গত 
ক।শীজোড়া পরগণায । পরে তমলুকের 
মামুদপুরে বসনাস করেন। কবিরা 
ছিলেন পাঁচ ভাই । কবি প্রথম জীবনে 
মুহুরিগিরি করতেন। ইনি জাতিতে 
ছিলেন মাহিষ্ত | এর জীবিকা ছিল 
কুষিকার্য। কবির একমাত্র পুজ্রের 
নাম পরীক্ষিত। কবির কাধ্যথানি 
সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
রচিত ' হয়েছিল বলে অনুমিত 
ই়। 


'ব্রান্থাণ | 


কাবেরপন্ডিত 


কুতুবুদ্দিন খা! কোকলতাঁশ__ 
১৬০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দিল্ীশ্বর কর্ভক 
বঙ্গের নিজামতি পদে অভিষিক্ত হরে 
ছিলেন। জাহাঙ্গীর একে পঞ্চ সহ 
সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করে 
গৌরবান্বিত করেন । কিন্তু অচিরকাল 
মধ্যেই কোকলতাশ শের আকগান 
উপাধিধারা আলী কুলীবেগের হপ্ডে 
নিহত হন। 
কুবীর বা কুবীরষাদ গৌসাই-__ 
রাঢের বিখ্যাত বাউল ৪ সংগীত- 
রচধিত। যাছুবিন্দুব গুরু । ঞুবীর 
কষেকটি সুন্দর সঙ্গীতুরচন! করেছেন । 
এর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব।র 
শেষার্ধ। তার একট বিখ্যাত গাণ 
দক্ষণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংলের 
প্রিয়সঙ্গীত হিসাবে চিহ্ছিত হয়ে অছে _ 
“ডুব ডুব ভূব ডুব সাগরে আমার মন? 

কুবেরপণ্ডি ত-বৈষবাচাষ 
অদ্বৈত।চাষের পিতা । ইনি ছিলেন 
ভরদ্বাজবংশজ, অশ্নিহোত্রী যাজ্জিক 
কুবের পণ্ডিত নবগ্রামের 
নাড়িয়াল বংশজ মহানন্দ বিপ্রের কন্তা 
নাভাদেবীকে বিবাহ করেন। এব 
প্রথমে ছয় পুত্র ও এক কন্তা হয়। 
তৎপরে ইনি সন্ত্রীক শান্তিপুরে এসে 
গঙ্গাতীরে বাস করেন। এইখানেই 
সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র অছৈতাচাষের জন্ম হুয়। 
কুবের পণ্ডিত বাজ। দিব্যসি হের 
সভাপগ্তিত ছিলেন । এর অবঞ্থিতি- 
কাল পঞ্চদশ শতাব্ী। এর আদিনিবাস 
ছিল শ্রীহট্রের লাউড় দেশ। 


কুষের মিশ্র 


কুবের মিশ্র-£ভাশ্বতি ব্যাখ্যা 
নামক জ্যোতিষের এক করণগ্রন্ 
রচয়িতা । ইহা ১৬৮৪ সালে রচিত 
হয়েছিল। 

কুমার ঘোৌষ- গৌডের অধিবাসী । 

জ]ভার একটি প্রাচীন লেখা থেকে 
দেখা যায় যে জাভা-হুমাত্রার প্রবল 
পরাক্রান্ত ঠশলেন্দ্রবাজ প্রীসংগ্রাম- 
ধনঞ্জয়ের গুরুদেব ছিলেন কুঁম(ব ঘোষ । 
এই “গৌডাদ্বীপপ্ুর' কুমার ঘোষ 
৭৭৮ হ্রষ্টাবে জাভায একটি মঞ্জুত্রী মৃ্তি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময় 
বনধেশ্বর ছিলেন ধর্মপাল। 

কুমার চজ্-এর উপাধি ছিল 
“অবধৃত-আচার্চ। ইনিবিক্রমপুর বিহাবে 
বাস করতেন । এবিহারে ইনি ছু'খানি 
তান্ত্রিক টীকা রচনা করেছিলেন এবং 
ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্মীক্করার শিষ্য লীলা" 
বস্ত্র এৰং পুণ্যধ্ব এঁ টীকা তিব্বতীষ 
ভাষায় অন্রবাদ কবেছিলেন। অবস্থিতি- 
কল দশম শতান্ষী। এর বচিত 
টাকা ছু'খানির নাম 'কষ্ণ যমাবিতন্ত্র' ও 
বজভৈরবতন্ত্র । ্রত্বাবলী' টাকাও 
কুমার চন্দ্রের বচিত। 

কুমার দেব--বৈষব শ্রেষ্ঠ সন/তন 
ও রূপ গোস্বামীর পিতা । ইনি কর্ণাট 
দেশীয় ত্রাঙ্মণ। গৌড়ের রামকেলিতে 
কুমার দেব বসবাপ কবতেন। পঞ্চদশ 
শতার্বীতে ইনি বিষ্ঠমান ছিলেন । 

কুঘা'রদেবী- ইনি অঙ্গদেশের 
অধিপতি মদন দেবের কন্যার কন্থা 
ছিলেন। মদন দেবের কন্া শঙ্কর- 


৮২ 


কুমুধানন্দ ( গঙ্ধর্ন ) 


দ্বেবীর গর্ভে কুমার দেবী জন্ম গ্রহণ 
করেছিলেন। এই কুমার দেবী একটি 
বৌদ্ধবিহার গ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

কুমার পাজ--রামপালের মৃত্যুর 
পর ভার পুত্র কুমার পাল পাঁলরাজ্যের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, আন্ু- 
মানিক ২১২৭ শ্রীগ্রাব্ে। তার 
বাজত্বকালে দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ দেখ! 
দেয়। কুমার পাল তার অত্যন্ত অস্ঠবঙ্ষ 
বন্ধু ও প্রধান অমাত্য টৈচ্যদেবকে দিষে 
বিদ্রোহীগকে পরাজিত কবেন। 
কামরূপেব বাজ বিদ্রোহী হলে কুমার 
পাল বৈছ্যদেবকে দিযে কামরূপেব 
বাজাকে পরজিত কবেন এবং ঠবদ্চ 
দেবকে কামরূপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
কবেন। কুমার পাল ১১১৫ শ্রীষ্টাব* 
অবর্ধ রাজত্ব কবেন। বৈদ্যদেবে 
তাত্রশাপনে কুমার প।লের যে সকল 
গুণের উল্লেখ আছে তা! পড়লে মনে 
হয় কোন ছুরধর্ম মহাকাব্য প1ঠকবছি । 
তিনি সববিষয়ে সমূদ্বেব সঙ্গে উপমিত 
হাষেছেন। 

কুমারবন্জ--মহ।পাল-নয়প[লেব 
সমসামধিক। তার জীবনক।ল 
আহ্কমানিক খ্রীঙ্টীম দশম শতাব্দীন্ 
শেষভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের মধ্যবরতী। তিব্বতীয় 
এতিহা অনুসারে কুমারবন্র বৌদ্ধ 
কাজচক্রযান সম্বন্ধে “চক্রসশ্বরমগ্ডল- 
বিধিতত্বাবতার' নামক একখানি গ্রন্থ 
রূচনা করেছিলেন । 

কুমুদানন্দ (গন্ধর্ব)--বর্ধঘান 


কুমুদানন্ চক্রবর্তী 
জেরার গ্লাইহাট গ্রামে শ্রীপাট । কোন 
কোন গ্রন্থে ইনি দশম গোপাল এবং 
কোন কোন গ্রন্থে উপ-গোপালকপে 
বর্দিত আছেন । আবার কুমূদানন্দ- 
স্থানে “মুকুন্দানন্দ' পাঠও আছে। এর 
আদি বাসস্থান চট্টগ্রামে । এর 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীত্রীরসিকরাজ বিগ্রহ 
বর্তমানে দাইহাট গ্রামের রামচরণ 
চক্রবর্তা ঠাকুরের বংশীয় গোস্বা মিগণ 
দ্বারা সেবিত হন । 

কুমুদানন্দ চক্রব্তী-_বৃন্দাবনন্থ 
যে সব গোন্বামী কৃষ্গদাস কবির/জকে 
“ঠতন্যচরিভামুত' লিখতে আজ্ঞা 
কবেছিলেন, ইনি ছিলেন তাদের 
অগ্ততম। সম্ভবত ইনি স্থকঠ ছিলেন। 
ইনি ষোডশ শতাব্ীতে বিদ্যমান 
ছিলেন। 

কুমুদানন্দ ঠাকুর- শ্রীনিবাস 
আচাষেব শিষ্কা। কুমুদানন্দ ঠাকুবে 
প্রভু দয়া কৈল। / প্রভূ রুপা পাইয়া 
যিহো কৃতার্থ হইল ॥ 

কুল দত্ত মহাযানেব ক্রিয়া 
টান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষ্য এক্রিয়াসংগ্রহ 
পঞ্রিকা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী । 

কুলধর- গৌড়দরবারের একজন 
কর্মচারী । জাতিতে তিনি বণিক 
ছিলেন। সুলতান তীকে প্রথমে 'সত্য 
খা' ও পরে *শুভরাজ খী' উপাধিতে 
ভূষিত করেন। গোবর্ধন পাঠক নামক 
এক ব্যক্তি ঘারা তিনি পুরাশ ও স্বৃতি- 


কুস্থম বর, “ভৌমিক” 


বিষয়ক একটি সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলন 
করিয়েছিলেন । গ্রন্থটির নাম 'পুরাণ 
সর্বন্ব' । এটির সংকলনকাল ১৪৭৪-৭৫ 
গ্ী্টাৰ। এই গ্রন্থ থেকে আরও জানা 
যায় যে কুলধর ছিলেন গৌড়বাসী 
গজপতির পৌত্র ও পুরুষযোভমের 
পুর। রাজেন্্লাল মিত্র এই গ্রন্থের 
বিবরণে বলেছেন যে, এতে ইতিহাস, 
ভূগোল, রাজ্য শাসন ও পৃক্তা-পদ্ধতি 
সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণ হতে শ্লোক 
সংকলিত .হয়েছে ও তাদের ব্যাখ্য! 
করা হয়েছে। 
কুল পাল- পান্সরাজ মহীপালের 
বাঁজত্বকালে (৯৭৫-১০২৫ থ্রী; অঃ) 
বাংলায় যে সকল সামন্ত নৃপতি রাজত্ব 
করতেন, ইনি তাদেব অন্ততম। 
ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরে এব রাজ্য 
অবস্থিত ছিল। এব পুঞ্জের নাম 
হরি পাল। এবই নাষানুসাত্ধে ছগলীর 
হবি পাল গ্রাম। 
কুলশেখর--শ্রীবৈষব, বাজন্যবর্গ 
মুহ্টমণি, ইনি ভক্তিরসোদ্দীপক 
ভ্রীমূকুন্দমালা স্তোত্র' রচনা! করেন। 
কুশল জাস- শ্ীঅছৈত প্রভুর 
ভ্রাতা । কুবের পণ্ডিতের পঞ্চম পুত্র । 
ঞুন্গম বর, "ভৌমিক-- 
আসামের পরম বৈষব শক্করদেবের 
পিতা । এরই ওঁরসে ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে 
শঙ্করদেষের জন্ম হয়। অ্রদ্মপুজৈর 
তীরবর্তী আধুনিক নওগা জেলার 
ন্তর্গত বড়দেম। গ্রামের ভূষ্বামী কায়স্থ 
রাজাধর দলই (অর্থাৎ দলপতি) 


সুর্ম 


ছিলেন কুষ্ুষ বরের পিতাষহ। এর 
পিত। ছিলেন সুর্য বর । 
কুর্ন_-মহাপ্রভ্‌ দাক্ষিণাত্য ভমণকালে 
কৃর্মক্ষেত্র বা! কৃর্মস্থানে গিয়ে কৃর্ম নামক 
এক বৈদিক ত্রান্ষণের গৃহে রাত্রি যাপন 
করেছিলেন। ভক্তিমান ব্রাহ্মণ মহা 
গুভুর অপূর্ব মৃত্তি দর্শন করে বিমোহিত 
হন এবং বিষষ-বাসন! পরিত্যাগপুবক 
তাব সঙ্গে চলে যেতে চাইলে মহাগ্রডূ 
তাকে নানাভাবে বুঝিয়ে নিবৃত্ত কবেন 
এবং সেইস্থানে অব্্থান করে কষ্ণনাম 
জপ কবতে আজ্ঞা দেন। 
কুন্নুকভ্ট-_জান! যায যে তিনি 
ছিলেন বারেন্দর ব্রাহ্মণ। তার পিতাব 
নাম ছিল দিবাকর ভট্ট । কারুর কারুব 
মতে তিনি শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 
লোক । কানের মতে কুন্ুক ১১৫০ 
থেকে ১৩৭৩ গর্বের মধ্যে কোন 
সময়ে জীবিত ছিলেন। "মন্থদংহিতা”র 
“মহর্থমুক্তাবলী” নামক টীকাব বচয়িতা 
হিসাবে কুল্লুক সবিশেষ পরিচিত। এই 
গ্রন্থ তিনি কাশীতে রচনা করেছিলেন । 
তিনি স্বতি সাগর” নামে একখানি 
স্থৃতিগ্রন্থও রচন। করেছিলেন। 
কৃত্তিবাস ওঝা বাংল। 
সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগের সার্থক 
গ্রতিভূ। এই খুগে তিনিই প্রথম 
রামায়ণ মহাকাব্য বাংল ভাষায় 
অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির 
প্থ প্রশস্ত করেন। প্র্রায় পাঁচশত 
বৎসর পূর্বে রচিত তাঁর এই মহাকাব্য 
আ[জও প্রত্যেক বাঙালীর গৃহে অত্যন্ত 


ক্পানায়ারণ রায় 


সমাদরের সৃছিত পঠিত হয়। বামায়ণ 
ভিন্ন “যোগাগান্ব বন্দনা", "শিবরাষের 
যুদ্ধ" 'রুন্সাঙ্গদ রাজার একাদশী' প্রভৃতি 
অপর কয়েকখানি ক্ষুদ্র গুধিতে 
কতিবামের ভণিতা৷ দৃষ্ট হয়। 

কৃত্তিবাসের জন্সস্থান নদীয়! জেলার 
ফুলিষা গ্রামে । তার পিতামহছের নাম 
মুরারি ওঝা, পিতার নাষ ব্নম।লা 
এবং মাতার নাম মানিকী (ৰা 
মেনকা)। কবির। ছিলেন ৬র 
সহোদব। কবির জন্মকাল সন্ধে 
নানা বিরোধী মতবাদ দেখা যায়। তবে 
অধিকাংশ পণ্ডিত ১৩৯৭৯ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ই 
মাঘ শ্রপঞ্চমী রবিবাৰকেই কৃত্তিবাসের 
জন্মদিন বলে সমর্থন করেন। ১৪৭৫ 
খষ্টাব্বের কাছাকাছি সময় অববি 
রুত্তিবাম জীবিত ছিলেন বলে কারুর 
কারুর অভিমত। 

কপাপন্দ বাভবলীজ্ঞ-_ 
মেদিনীপুর জেলোর অন্তর্গত ময়নাগড 
বাজবংশে প্রতিষ্ঠাতা গোবরধনানন্ 
বাহুবলীন্দ্র হতে অধস্তন পঞ্চম ময়নাগড 
বাজ। ময়নাগড়ের অধিপতি গোকুলা- 
নন্দ বাতবলীন্্র পবলেকগমন করলে 
ইনি এই রাজ্য লাভ করেন। ১৭৪১ 
সালে কাশীযোড়ার রাজা নরনারা'ণ 
রায় কৃপানন্দকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এপ 
রাজ্যের কিয়দংশ ত্বীয় রাজোর 
অন্তহুক্তি করেন। 

কৃপানারাক্ণ রায়--তমলুকের 
রজা। উক্ত রাজোর গঙ্গা বংশীয় 
রাজাদের আদি পুরুষ বিভ্ভাধর রায় 


কপাগাষ ০ 


হতে অধস্তন পঞ্চগ্রিংশ পুরুষ । রাজ) 
নরনাক্ষাযণ বাম এব পিতা । ইপি বাজ্য 
মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন 
করেছিলেন । ১৭৫২ সালে রাজা 
কপানাবায়ণ বায় নিঃসন্তান অবস্থায় 
পরলোকগমন করলে তদীষ কনিষ্ঠ 
ভাতা কমলনারফণ তমলুকেব রাজপদ 
লাভ করেন। 

কুপারাম- স্মার্ত | পারেন 
হেক্টংস কর্তৃক “বিব।দার্ণব সেভু' নামক 
গম্থেব সম্পাদ্নেব জন্য নিযুক্ত পণ্ডিত 
গণের অন্যতম ছিলেন কপারাম। এই 
শববাদার্ণব সেত'বই ইংবেস্ত্ী অনুবাদ 
772115205 361600 12৮ নামে 
খ্যাত। কথিত আহে যে, বুদ্ধ বয়সে 
কাশীবাসকালে, উক্ত হেষ্টিংস-এব 
বিচারের সময়ে, তাহার পক্ষে পাল! 
মেটে দরখাস্ত দাখিলের ব্যাপাবে 
কূপাবামই ছিলেন অগ্রণী। 

কপারাম মিশ্র- জ্যোতিষী 
পণ্ডিত। ১৭২ সালে 'শিবোক্ত পঞ্চ 
পক্ষী” নামক শাকুন গ্রন্থের 'পঞ্চপক্ষী 
প্রকাশ' নামে এক টীকা বচনা করেন । 
ইনি কেশবকৃত “মুহ্র্ততত্ত' গ্রস্থেরও এক 
টাকা প্রণম্ন করেন । যস্ত্রচিন্তামণি 
উদাহরণ এব রচিত। ইহা ভাঙ্কর 
কত লীলাবতীর উপরে 'লীলাবতী 
কোতুক' ন|মে এক টকা! রচনা করেন। 
এছাড়া, ইন্লি বেক্কট শর্না বিরচিত 
“সরবার্থ চিন্তামি' নামক জাতকের এক 
টীকা প্রণয়ন করৈন। 

কাধ ত--.গোপালকত দ্রধ্যখদের 


কষ্ণভারতী 


উপর ভ্রব্গ্রণদীপিক রচনা করে- 
ছিলেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বিগ্যঘান ছিলেন। 
কষ প্িত-্ীচৈতন্ের 
পবিবার, শ্র্ীগো বিন্দ দেবের 
অধিকারাঁ। বৃন্দাবনবাসী | 
কৃষ্ণপাস্তী_ক ফু পান্তী ১১৫৬ 
বঙ্গান্দে নদীয়। জ্লোর রাণাঘাটে এক 
দবিদ্র গৃহস্থেষ ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। 
এব পিতা সহঅরাম পান্তী অতিকষ্টে 
সংসাবধাক্া নির্বাহ কবতেন। 
কুষণপাস্তীব অপব ছুই ভ্রাতার নাম 
শক্তচন্ত্র ও নিধিবাম। বাল্যকাল 
থেকেই কৃষ্ণ বিশেষ চত্রব ছিলেন। 
কথিত আছে চতুর কৃষ্চন্্র ভার 
পিতৃবিয়োগ হলে কেবলমাত্র একটি 
আঁধুলী সম্বল কবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন 
এবং নিজ অধ্যবসাষ বলে ও লগ্বীব 
কৃপায় বহু বিত্ত উপার্জন করে বাংলাব 
একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হয়েছিলেন । 
দানেব জন্ত কৃষ্ণপান্তী বিখ্যাত ছিলেন । 
মহ।বাজ কৃষ্ণচন্দ্রেব পুত্র বাজ শিবচন্্ 
কুষ্ণপান্তীকে চৌধুবী উপাধি দিয়ে 
সম্মানিত করেন। 
কৃষ্ণভট্ট--উষধ-প্রকার, প্রণেত1। 
সন্ববতঃ ইনি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্ধীয় 
কাশবাসী রুষ্চভষ্ট যিনি মঞ্জুষা নামক 
জাগদীশী টীকা এবং নির্ণয়সিন্ধুর 
দীপিকা নামক টাকা লিখেছিলেন । 
কৃষ্$ভারতী--মহাগ্রতুর জো 
ভ্রাতা বিশ্বরূপের সর্্যাসগুরু, কাশবাসী 
বৈধাব। 


রুষ্ামণগ্ল 
কৃষমণ্ডল--ষ্ামানন্দ প্রভুর 
পিতাঠাকুর | 
কষ শিশ্র-একে অনেকে 


বাঙালী বলেই মনে করেন। এর 
রচিত নাটক 'প্রবোধ চন্দ্রোনয়' | ইনি 
সম্ভবতঃ ১১শ-১২শ শতকে অবস্থিত 
ছিলেন। নাটকের প্রন্তাবনায় যে 
গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি 
বাংলার পালরাজ গোপাল কিন! জান! 
যায় না। “নাটকাভরণ' ব্যাখ্যায় বলা 
হয়েছে গা তৃবং পালম্নতীতি 
গোপাল: । এর নিবাস ছিল সম্ভবতঃ 
বর্ধমানে ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভূরশুট ) গ্রামে। 
এর রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকখানি 
'গুলজার-ই-হাল' নামে পারসী ভাষায় 
সপ্তদশ শতাব্দীতে অনূদিত হয়। 

কৃষ্ণকান্ত--উদ্ধবদাস পদকর্তার 
প্রকৃত নাম। টেঞা বৈদ্যপুববাসী ও 
পদকল্াতরুকার বৈষ্ণবদাসের বন্ধু। 
ইনি স্থললিত ব্রজবুলি পদ রচনায় 
স্থপটু ছিলেন। 

কৃষ্ণকাম্ত নন্দী-_কান্তবাবু 
জ্্রণ। 

কষ্কান্ত ভ্যাস্বভৃষণ--ইনি 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গদ্যে অদ্ভুত 
রামায়ণের অন্্বাদদ করেছিলেন । এর 
জল্সকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ঘ। 

কষ্ণকান্ত বিভ্তাবাগীশ-_ 
নবন্বীপবাসী বিখ্যাত নৈয়ায়িক ৭ তার 
বংশধরদের প্রদত্ত কুলপরিচয় থেকে 
জানা যায় যে, তিনি 'মধুকর মিশরের 
সম্ভান' মহাপ্রভুর জাতিবংশীয় ছিলেন। 


৮ 


রফাকিশোর তর্বালাযার 


তাঁর মা তারিণী দেবী জগদ'শ 
তর্কালক্কারের বংশের কন্তা ছিজোন। 
অধ্যাপক হিসাবে তার কোন খ্যাতি 
ছিল না। কিন্ত তিনি নানা শাস্ত্রে 
বহ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । যেমন-_ 
শক্তিসন্দিপনী, স্তায় রত্বাবলী, স্যায়রত্ব- 
প্রকাশিকা' তৃতীয় মণিদীপনী, পদার্থ- 
খগডুনের ডুীকা, সৌন্রসন্দীপনী, 
তকামুততরঙ্গিণী, ন্যায়পত্রী । ভ্ায় 
শাস্ত্রের এই সব গ্রন্থ ছাড়াও তিনি 
শ্বৃতিশাস্ত্রে পায়ভাগের টাকা” প্রভৃতি 
আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচন! 
করেছিলেন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণকান্তের 


প্রথম রচনা ১৮১ শ্রীষ্টান্বে আত্মপ্রকাশ 


করে। 

কুষকান্ত ভাদুড়ী, রসসাগর 
__সঙ্গীত ও বিবিধ বিষয়ক কবিতা! 
রচয়িতা । নবদ্বীপের অন্তর্গত 
বাগয়ানের নিকটবর্তী বাড়িবাক। নামক 
গ্রামে ১১৯৮ বঙ্ধাবে কুষ্ণকান্তের জন্ম 
হয়। ইনি রসিকতার জন্য সর্বত্র 
খ্যাত হন। এর এই স্থুরসিকতার 
জন্য নবহীপরাজ গিরিশচন্দ্র রায় একে 
“বূসসাগর” উপাধি প্রদান করে নিজ 
আশ্রয়ে রেখেছিলেন । 

কৃষ্ণকাস্ত মন্ভুমদার-_-উদ্ধব- 
দাসের প্রকৃত নাম কৃ্ককান্ত মজুমদার । 
উদ্ধব দাস ভ্রুণ । 

কুষ্ককিশোর ভর্কালমার-_ 
ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক আঁহৃত হয়ে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত 
যে একাদশ জন পর্ডিতের তকাবধানে 


ব্রককিশোর বাদ 


হিন্দুদের সমগ্র স্তিশাস্্সাগর মস্থন 
করে “বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার 
শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, 
ইনি তাদের অন্ততম ৷ পরে হালহেভ 
কর্তৃক 0০০৫5 ০ (391690 1875 
নামে ইংরাজীতে অনুদিত হয় । 
কষ্ণকিশোর রায় বা দ্বিজ 
কৃষ্ণ কি শোর--উত্র বঙ্গের 
অধিবাসী ও বারেন্দ্র ত্রাক্ষণ। এর 
পিতার নাম কুষ্ণকান্ত, মাতার নাম 
জগদীশ্বরী, পত্বীর নাম রত্বমণি। এর 
আরও কয়েকজন ভাই ছিলেন, তাদের 
অধ্যে ইনিই সর্বকনিষ্ঠ। কনির 
পিতামহের নাম কুষ্চমঙ্গল রায় ও 
পিতামহী সবেশ্বরী। এদের গাঞ্ীর 
নাম পকাল্যাই।” কোন এক রাঙ্ার 
অধীনে কবি কাজ করতেন। ইনি 
সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
বি্চমন ছিলেন। এর রচিত চণ্ডী 
কাব্যখানি মার্বগের চগ্ডীর অনুবাদ । 
কৃষ্ণগতি-শ্রীরসিকানন্দ প্রত্র 
দ্বিতীয পুত্র ও শিশ্। ইন ্ু/মহ্ন্দর- 
পুরে গিয়ে তখায় শ্রীরাধাবুন্ন।বনচন্দ্রের 
মেবা করতেন। ইনি শ্রীগ্ঠামানন্দ 
প্রভৃর প্রধান দ্বাদশ শাখার অন্যতম 
মহান্ত শ্রীকিশোরদেবের শিষ্ত ছিলেন । 
কষ্ণগৃতি ছিলেন বুপর্ডিত ও স্থগায়ক । 
ইনি অগ্রহায়ণী কৃষণ। পঞ্চমীতে অন্তর্ধান 
কন্ধেন। এর বংশধরগণ আজও 
হামকন্দরপুরে বাধ করছেন। 
ককচ জা-্কাছাড়ের নাজ। 
ক্ছরিচন্জর নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুঞ্জ। 


৮ রুফচন্জ রায়, রাজা 


১৭৭৩ সালে পিতার মৃত্যুর পর ইনি 
রাজা হন। ১৭৯৯ সালে জনৈক যুঘল 
কতকগুলি লোক সংগ্রহ করে,ফাছাড় 
অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন । 
কুষচন্ত্র তখন গোয়াবাড়ী নামক স্থানে 
পালিয়ে যান। ইংরেজ স্থবাদার 
আক্রমণকারীকে পরাস্ত করে বন্দী 
করলে কৃষচন্দ্র ত্বীয় রাজধানীতে ফিরে 
আসেন। ১৮২৩ সালে কষ্ণচন্দ্র চলিশ 
বছর রাজত্ব করার পর পরলোক গমন 
করেন । 

কুষফ্ চজ্জ দাস- রঘুনাথ - 
গোস্বামীর বিলপবিবৃতিমালাব 
অন্থবাদ করেছিলেন *১৭৯৩ শ্রীষ্টান্ষে । 
এর জোষ্ট প্রপিতামহ ছিলেন শ্রীথণ্ডের 
রতিকান্ত ঠাকুর, গুক লালবিহারী। 

রুষ্চত্দ্র রায়, রাজ।-- অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন 
নবদ্বীপের বিখ্যাত নরপতি। মহারাজ 
ভবানন্দ মন্গুমদাৰ ছিলেন এর পৃর্ব- 
পুরুষ । এর পিতার নাম ছিল রাজা 
রুরাম। রাজ রঘুর/ষ দানশীলতার 


জন্য বিখ্যাত ছিলেন । ১৭১০ শ্রীষ্টান্দে 
কষ্ণ5ন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি অসাধারণ 
মেধাবী ছিলেন। অতি অল্প দিনের 


মধ্যেই ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় 
সবিশেষ বুযুৎ্পত্তি লাভ করেন। 
তাছাড়া, ইনি এব পদের উপযুক্ত নান। 
বিস্তা ও নীতিশিক্ষা লাভ করতে বমর্থ 
হয়েছিলেন । কৃষ্ণচন্দ্র কালিদাস 
সিদ্ধান্ত নামক এক পর্ডিতের নিকট 
'নংস্কৃত শাস্ত্র, কালোয়াৎ বিশ্রাম খার 


কষ্চন্্র রায়, রাজা 


নিকট সঙ্গীতশান্ এবং মুজাফার 
হসেনের নিকট অন্ত্রবি্া শিক্ষা 
করেছিলেন। ১*২৮ খ্রীষ্টাব্ষে বাজ। 
বদুরামেব মৃত্যু হ'লে অষ্টাদশ বর্ষীয় 
কষচন্ত্র পিতৃমিংহাসনে আরোহণ 
করেন। বাজা কষ্চচন্দ্র নিডে যেমন 
বিশ্বান ছিলেন, তেমনি গুণী ও বিদ্বান 
ব্যক্তির প্রচুর সমাদব কবতেন। এজন্য 
এর অভায় সদাসর্বদা প্রধান প্রধান 
প্ডিতদেব সমাগম হত। বিক্রমা- 
দ্ত্যেব নববত্ব সভার ন্য।ষ এর একটি 
পঞ্চরত্ব সভা ছিল। বাণেশ্বব 
ব্ছ্যালঙ্কার, ভারত্চন্দ্র রায় গুণাকর, 
গোপাল ভাড, মুক্তিরাম মুখোপাখ্যায 
ও বুদ্ররাম বিষ্ভানিধি এই পাচ বিখ্য/ত 
বিদগ্ধ ছিজেন কষ্ণচন্দ্রেৰ পঞ্চরত্ব সাব 
সদশ্ত। তাছাড়া, হবিবাম তর্ক সিদ্ধান্ত, 
কষ্ধানন্দ বাচম্পতি, বীবেশ্বর 
স্তায়পঞ্চানন, শিববাম বাচম্পতি, 
মধুস্দন স্তায়ালঙ্কার, পঙ্কব তর্কবাগীশ, 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন,ঃ রামপ্রসার্দ 
সেন প্রভৃতি বন্ধ বিদ্বান ও গুণী 
ব্যক্তি কষ্ণচন্দ্রের সভায় যাতায়াত 
করতেন। বনু পণ্ডিতকে ইনি যথেষ্ট 
সাহাধ্া করতেন। রাভা কৃষ্ণচন্দ্র 
ভাঁরতচন্দ্রকে "রায় গুণাকর' ও কবি 
রাষগ্রসাদ ষেনকে কিবিরঞন' উপাধি 
প্রদান করেছিলেন । হাস্যার্ণব গোপাল 
ভাড়ের জন্ক আজও রাজ করুষ্ঃচ্জ 
বাংলার আপামর জন সাধারণের 
নেকট সুপরিচিত | বাডা রুষচন্তর 
বখন্ধে বছ কাহিনী প্রচলিত "আছে । 


টি কষ্চজ্ হায় 


অত্যন্ত দুর্ভাগা যে এহেন খুরণী কফ 
চন্দ্রের নাম বাণ্লার এক কলঙ্কময় 
যুগেব সঙ্গে জড়িত আছে। বাংলাৰ 
পবাধীনতার জন্য ধার! দাধী মহাবাজ। 
কৃষ্ণচন্দ্র তাদের মন্যে অন্যতম । 
সিবাজউদ্দৌলার পবাজয় ও ই*রেজদেব 
সাফলো মহাবাজ৷ কষ্চচন্দ্ের পরামর্শ 
ও সহাধত' কম কার্ধকরী হয়নি। 
ক্লাইব ত|ব এই কৃত্ত উপকাবের জন্য 
কুষ্চন্দ্রকে বাজেন্দ্র বাহাছুর উপাঁধি ও 
পলাশীন্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্বাদশটি কামান 
উপহ!রব প্রদান কবেছিলেন। 
মীবকাসিম বাংলাব নবাব হলে তিনি 
মহাবাজ কৃষ্চন্ধকে কারারুদ্ধ 
কবেছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্বে ৭৩ 
বছর বসে মহাবাজ বৃষ্ণচন্ত্র পবলোক 
গমন করেন। মহারাজ বৃষ্ণচন্দ্রেব ছয 
পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ 
ছিলেন পিতাব ন্যায় গ্রণসম্পন্। 
কৃষ্তচজ্দ রাষ্- কলকাতার 
বাছুড বাশানেৰ রাযবণশ শাগ্ডিল্য 
গোত্রীষ ভট্টন্াবায়ণের সম্বান। এই 
বংশের অয়োদশ পুরুষ সঙ্গত 
বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বঙ্গের অন্তর্গত বুহৎ 
বাঙ্গালপ।শ গ্রামে এসে বাম করতে 
থাকেন। তারপৰ ত/ৰব বংশধরেবা 
ক্রমে মুপিদাবাদের অন্তর্গত বেদীপুরে 
এসে বাম করেন। এই স্থানেই 
কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম হয়। এর পিতাব 
নাম শ্রীবল্পভ বন্দ্যোপাধ্যায় । দিল্সীর 
মম আরঙ্গজীবের সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র 
নবাৰ সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন। 


কষচন্দ্র সার্বভৌম 


এই সময়ে ইনি রাযি উপাধি প্রতি হন। 
তারপর ইনি বর্ধমানরাজ জগত্রাম 
রায়ের একজন কর্মচারী হন। এই 
সময় ইনি মুসলমানদের অত্যাচারে 
হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণ 
নগরে চলে আসেন। ইনি ধনশ।লী, 
দেবভক্ত ও পরেপকারী ছিলেন। 
১৭৬৮ সালে ইনি পরলোকগমন করেন। 

কৃষ্ণচঙ্জ সার্বভৌম-_ওয়ারেন 
হেস্টিংস্‌ কর্তৃক আহুত হয়ে, ভারতের 
বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যে একা দশ 
তন পণ্ডিতের তত্বাবধানে হিন্দুদের 
সমগ্র স্মতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 
“বিবাদার্ণব সেতু নামক ব্যবহার শাস্ধ 
সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি 
তাদের অন্যতম । পরে হ্যালহেড কর্তৃক 
০০০৭৬ ০06 00000 19৬5 নামে 
ইংরেজীতে অনুদিত হয়। 

কৃষ্ণচজ্ৰ সিংহ_ইনি জন- 
সাধারণের নিকট “লালাঝ[বু” নামে 
সমধিক পরিচিত । ওয়ারেন হেস্টিংসের 
বিখ্যাত দেওযান গঙ্গাগোবিন্দ লিংহ এব 
পিতামহ । ১৮০৩ সালে ইন্নি উডিষ্ার 
করদমহল্সমূহের দেওয়ান নিযুক্ত হন। 
এই সরকারী কর্ষে তাকে বন দিন 
থাকতে হয় । অবশেষে কর্ম পরিত্যাগ 
করে ্বীয় জমিদারীর অ্ব্যবস্থায় মনো- 
যোগ দেন। একদিন জমিদারী 
পর্যবেক্ষণ করে এক রভকের বাড়ির 
পাশ দিয়ে বাড়ী কিরছিলেন, এমন সময় 
শুনতে পেলেন রজক-কন্তা পিতাকে 
সন্বোধন করে বলছে--“বাবা বেলা তে। 


রি কষ্চরণ দাস 


গেল, বাসনায় আগুন দেও ।* এই কথা 
শুনে কৃষ্ণচন্দ্র ববাগা এল। তিনি 
ভাবলেন যে, তার আয়ু ফুরিয়ে আসছে 
তধাপি সংসারে পূর্ণ মাত্রায় আসক্তি 
রর়েছে। রুজক-কন্যার “বাস্নার 
আগুনে কুষ্ণচন্দছ্রের আস্তবিক বাসনা 
পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তিন পূর্ণ 
যৌবনকালে চক্রিশ বর বয়মে সংসার- 
তাগী হরে বুন্দাবনে গমন করেন। 
তখন তার পত্রী রানী কাত্যায়নী 
স"সাবরের ভার গ্রহণ করেন । কুষ্ণচন্ত্র 
সাধারণতঃ মথুরাতেই থাকতেন । 
বুন্দাবনে পচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক 
প্রস্তরম নর নির্মাণ "করে 
“কৃষচন্দ্রম।” নামক বিগ্রহ স্বাপন 
করেন। এই মন্দির “ল|লাবাবুর কুঞ্জ” 
নামে বিখ্যাত। বিয়াজিশ বছর বয়সে 
তীর মৃত্যু হয়। দ্র" বানী কাত্যায়নী। 

কৃষ্ণচরণ চক্রবতী- শ্রীনরোতম 


তাতে 


শাখা । শারামকুষ্ষ আচাধের কনিষ্ঠ 
পুত্র । মাত!ব নাম-কনকজতিকা 
দেখ । বামরু আচাষের সঙ্গে গঙ্ষ' 


নাবু।যণ চক্রবর্তীর বিশেষ সথা ছিল । 
গঙ্গানাবায়ণ অপুত্রক হওয়ায় বন্ধু রাম 
কৃষ্ণের এই পুত্র কুষ্চচরণকে পোষ্ঠ- 
পুজররূপে গ্রহণ করে দীক্ষা প্রদান 
কয়েন। 

কৃষ্চচরণ দাস এর রচিত 
গ্রন্থের নাম শ্যাযানন্দগকাশ' | এতে 
শ্বামানন্দের বৈরাগ্য ও পরবর্তী জীবনী 
অল্প কথায় বর্দিত হয়েছে। গ্রন্থকার 
স্টামানন্দের্‌ প্রশিষ্তের প্রশিষ্য । তাঁর 


“ক্কফজীবন 
কাব্য রচিত হয় অষ্টার্দশ শতাব্দীতে । 
কষ্চরণ দাস লেখকের আসল নাম 
নয়। স্বপ্নে ব্রজধাযে শ্তামানন্দ একে 
অন্ুগ্রহ করে “কঞ্চরণ” নাম দেন এবং 
“মঙ্গল” রচনা করে পরম গুরু নয়নানন্দকে 
দেখাতে বলেন। সেই স্তরে এই গ্রন্থ 
রচন।। 

কৃষ্ণজীবন-_বাঙালী কবি। 
উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার বাহিরবন্দ 
পরগণার অন্তর্গত বজবাগ্রামে ইনি 


জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে 
মোদক ছিলেন। এর রচিত কাব্যের 
নাম “অভয়ামঙ্গল' । রানী ভব।নীর 


দত্তক পুত্র সাধকপ্রর মহার[জ্ব রাম- 
কুষ্ণের সভায় এই কাব্য রচিত হয়। 

কৃষ্ণজীবন ন্যাক়ালক্কার-_ 
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ কর্তৃক আইত হয়ে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত 
যে একাদশ জন পণ্ডিতের তবাবখানে 
হিন্দুদের সমগ্র স্বতিশান্ত্রসাগর মন্থন 
কবে “বিবাদ।রব সেতু' নামক ব্যবহার 
শাস্ত্র ন্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়ঃ 
ইনি তাদের অন্যতম । পরে হা/লহেভ 
কর্তৃক 0০০৭০ ০£ 021,00০ 1429 
ন।মে ইংরেজীতে অনুদিত হয়। 

কৃষ্ণজীবন বিভাভুষণ-_ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভ্রিপুর। জেলার 
অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রথমের মৌদ্গল্য 
ংশে কৃুধ্জীবন বিদ্যাভূষণ বিদ্যমান 
ছিলেন। ভ্তায়শাস্থে এ অঞ্চলে ইনি 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলে খ্যাত 
ছিলেন। 


ককদাস 


কৃষজীবদ মু মদা র-- 
মহারাজা! রাজবল্পভের পিতা। 
জ্যেষ্টতাত রামচরণের কুপায় ইনি 
প্রথমে নাওয়ার মহলের এছেতেমাস 
ও পরিশেষে খাসনবিসের পদে উন্নীত 
হয়ে পরে মঙ্গুমদ'রী পদ লাভ করেন। 
পরে কৃষ্চজীবন নবাব সরকারের কার্ধ 
গ্রহণ করে ক্মীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নাতি 
সাধন করেন। ইনি “নবরত্ব' ন|মক 
সুন্দর অট্টালিক৷ নির্মাণ করেছিলেন । 

কৃষ্ণজীবন মুখোপাধ্যাম্-- 
উদয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কৃষণ- 
জীবন নদীয়ার মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের 
ভগিনীকে বিবাছ করে মহারাজার 
দেওয়ানা পদ লভ করেন । সেই থেকে 
এর বংশ দেওয়ান মুখোপাধ্যায়ের 
বংশ বলে প্রসিদ্ধ। এর। নদীয়া 
জেলার উলা বা বীরনগরের অধিবাসী 
ছিলেন । কৃষ্ণজজীবন বলবান, বিদ্বান 
ও সুপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে 
ইনি পাঁচ হাত দীর্ঘ ছিলেন। 

কষ্ণদয়াল চজ্-__মুশিদাবাদ 
জেলার পাচথুপীর স্বর্ণ বণিককুলে 
সপ্তদশ শক শতাবীর প্রারভ্তে এর 
জন্ম হয়। ইনি পরম বৈষ্ণব ও মনোহর 
সাহা কীর্তন গয়ক ছিলেন। 

কষ দাস--কষ্দাস ছিলেন 
ময়মনপিংহবাসী। এর নিবাস ছিল 
ভিটাদিয়। গ্রামে । এর পিতার নাষ 
ছিল ধর্মবুদ্ধ, মাতার নাম নিআমমী। 
এরা ছিলেন জাতিতে বিশুদ্ধ ক্ষত্ত 
কায়স্থ। বিখ্যাত ব্রজ্বঞ্জভ গোম্বামী 


কষ্দান 
কবির শিক্ষা ও দীক্ষা্তর ছিলেন । কৰি 
শ্রীমঘিষ্ঃ পুরী রুত সংস্কৃত “বিষুতক্তি 
রত্বাবলী্র অনুবাদ করেছিলেন । গ্রন্থ 
কবির শ্বহস্ত লিখিত তারিখ ১০৮৭ 
বঙ্গাকের ২৪শে পৌষ পাওয়া যায়। 

কৃষদাস--রচিত গ্রন্থের নাম 
ভ্ীকঞ্মঞ্জল' । এই কাব্য বস্ততঃ 
ভাগবতের 'অ্থবাদ নয়,_বিভিন্ন পুরাণ 
কথ৷ থেকে আহত বিচিত্র কৌতৃহলাবহ 
কাহিনীর সমষ্টি । এই কাব্য ষোড়শ 
শতকের শেষ অথব1 সপ্চ্দশ শতকের 
একেবারে প্রথমভাগে রচিত হয়েছিল 
বলে অনুমিত হয়। কবির পিতার 
নাম ছিল যাদবানন্দ, মাতা পন্মাবতী, 
বসতি “জাহ্ৃবী-পশ্চিমকুলে” অর্থাৎ 
গঙ্গব পশ্চিম তীবে। অব্যাপক 
খগেন্দ্রনাথ মিত্রেব মতে কৃষ্দাম মাধব 
আচার্ষের "সেবক ছিলেন। কিন্তু 
অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বস্থর মতে 
তিনি ছিলেন শ্রনিবাস আচারের 
সেবক। কুষ্*দাসের কাব্যের রচনা 
সবল ও তন্তব-শব্ববহুল। মধ্যে মধ্যে 
চমৎকার প্রবচন ও স্থক্তির প্রয়োগ 
আছে । 

কৃষ্ণদাস- গোপাল দাসের পুত্ত 
এবং ছন্দোষপ্ধরীকার গঞ্ধাদাস স্রির 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । উভযে মিলে গোপাল 
দাস কত চিকিৎসামৃতের প্রতিসংস্কার 
করেছিলেন । এর অবস্থিতিকাল 
চতুর্দশ-পঞ্চদর্শ শতাব্বী। 

কষ দাস--নিত্যানন্দের শশুর 
হুর্ঘদাঁস সরখেলের ভ্রাতা । এর বাড়ী 


৯১ কষদাস কবিরাজ গোদ্বাী 


ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত অ্বিকাঁনগর | 
নিত্যানন্দের বিবাহাধিবাসে কৃষ্ণদাস 
বড়গাছি থেকে শালিগ্রামে যান। ইনি 
ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্ভমান ছিলেন। 

কষ দাস (কাশীরামের জ্রাতা) 
-মহাভারতের প্রপিদ্ধ অনুবাদক 
কাশীরাষ দাসের জ্যেষ্ঠ ভাতা । এর 
রচিত ভাগবতের নাম "শ্রীকষ্চবিলাস” । 
এর গুরু আজীবন ব্রহ্মচারী গোপাল 
দাস নামক জনৈক সাধু ব্যক্তি ছিলেন। 
পবমবৈষব ও ধামিক কৃষ্ণ দাসের গুরু 
দত্ত নাম "শ্রাকৃষ্ণকিস্কর”। রুষ্দাস 
তার অনূদিত ভাগবত গ্রন্থের ভগিতায় 
অনেক স্থলে কৃষ্ণ কিন” নাম ব্যবহার 
করেছেন। 

কষ্ণদাস বা রামকৃষ- এর 
রচিত “কর্ধমুনির পাবণা' বা নারদ- 

ংবাদ'। এর পুথ পাওয়া গেছে। 

বচনাকান ১৭৯২ খ্বীগব। 

কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বাষী 
_ব্ছু শাস্ত্র পণ্ডিত, চিস্তাখীল তত্ব- 
জ্ঞানী ও পরম নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব । 
যষোডশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কয়জন 
বৈষ্ণব গোস্বামী বুন্দাবনে বসবাম 
করেছিলেন, কষ্তদ।স তাদের মধ্যে 
অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রাচীন ও 
মধ্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। 
কবির স্বরচিত বর্ণনা থেকে জান। ধায় 
যে নৈহাটির নিকটবর্তা ঝাষটপুর গ্রামে 
ছিল তাৰ বাসভৃমি। তার পিতার নাম 
ছিল ত্গীরব, মাতা হুবন্দা এবং এক 
মাঝ ভ্রাতার নাম ছিল ক্টামঘান। ইনি 


কুষ্দান কবিরাজ গোঙ্বামী 


জাতিতে ছিলেন বৈদ্ক। তার জন্মকাল 
সম্ভবত ১৫১৭ব্রীষ্ট।ষ | রুষ্দাস শৈশবে 
মাতৃপিতৃহীন হন। . এবং যৌবনে 
পথার্পণ করে বুন্দাবনে গিয়ে সেখানেই 
আজীবন বসবাস বরেশ। সম্ভবত 
রখুনাথ ভটগোন্বামী ছিলেন কষ্চদাস 
কবিরাজের দীক্ষাঞ্তর । কেউ কেউ 
নিত্যানন্দকে তার দীক্ষাপ্তরু বলে দসদ্ধান্ত 
করেন। পুন্দাবনের গোশ্বামিগণকে 
তিনি গুরু হলে স্বীকার করেছেন। 
তাদের অনেকের নিকট তিনি প্রণত 
হতেন। কবির।জ গোস্বামী দীর্ঘজীবন 


লাভ করেছিলেন শ্রীনিবাস আচাধ, 
নরোতিম এবং হ।মানন্দ বুন্দাবনে গেলে 


তিনি তাদের অভিনন্দিত করেছিলেন । 
কবিরাজ গোস্বামীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি 
“চৈতন্য চরিতামৃত' রচনা । এই মহা- 
মূল্য গ্রন্থখানি কুষ্দাস ন'ব্ছর কঠোর 
পরিশ্রমের পর ১৬১৫ শ্রীষ্াকে রচনা 
সমাপ্ত করেছিলেন। বাংলা পদ্চে 
রচিত ইহা এক ম্ববিশাল জীবনী গ্রন্থ । 
চৈতন্তজীবনচরিতগুলির মধ্যে কৃষ্ণ 
দাস কবিরাজের এই “চৈতন্য চরিতা- 
সৃত'ই সর্বাপেক্ষা জুলিবিত ও প্রামাণ্য 
গ্রন্থ । মহাপ্রভুর শেষ বার বছরের 
চরিতকথা৷ কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই বর্নিত 
হয়েছে, এর পূর্বে রচিত অন্ত কোন 
গ্রন্থে নেই। যাটখানি বিখ্যাত সংস্কৃত 
প্রস্থ থেকে 'তিনি নানাবিধ অমূল্য রত 
উদ্ধার করে গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করে- 
ছিলেন। তাছাড়া, বয়োবৃদ্ধ বহু 
গ্রোশ্বামীর নিকট তিমি চৈতগ্ত মহা 


ক₹ষ্দাস (গায়ক). 


- প্রভুব জীবনকথা বিশেষ করে অস্তা- 


লীলার কথ! শুনেছিলেন। %িচতত্ত- 
চরিতাম্বত' রচনার উপার্দান সংগ্রহ 
ব্যাপারে তিনি অসামান্য অধ্যবসায় 
প্রদর্শন করেছেন । অথচ যখন তিনি 
গ্রন্থ রচন! করেন, তখন তিনি ছিলেন 
অশীতিপর বৃদ্ধ--“বৃদ্ধ জরাডুর' ৷ তখন 
তার হাত* কাপছে, চক্ষু কর্ণ শিথিল 
হয়েছে_আর হহস্তহালে মনোবুদ্ধি 
নহে মোর স্থির । এ গ্রশ্থ বাংলা 
সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । পূর্বে 
কৃষ্দাস কবিরাজ “গোবিন্দ লীলামৃত 
এবং ককৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা” প্রণয়ন 
করেছিলেন। তাছাড়া, “ভাগবত শাস্ত্র 
গৃঢরহস্য', ন্বরূপবর্ণনা”” . “বৃন্দাবন 
ধ্যান”, প্রেমরত্বাবলী', “বষ্বাষ্টক", 
'রাগমালা” প্রভৃতি আরে। কতকগুলি 
গ্রন্থ কষ্দাসের রচনা বলে জান! 
যায়। কবিরজ গোস্বামী একজন 
পদকর্তাও ছিলেন । 

কৃষ্ণদাস কোলা)--শ্রশ্রগৌরাক্গ- 
ততক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নীলাচল 
থেকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে ট্যেছিলেন 
তখন এই কালা কষ্*দাস তার সঙ্গে 
ছিলেন। মহাপ্রহ্র দক্ষিণ অঞ্চল 
থেকে ফিরে আসার পর তার অন্মতি 
নিয়ে কৃষ্ছদাসকে গৌড়দেশে পাঠ ন 
হয়। তারপর এর আর কে(ন সংবাদ 
পাওয়া যায় না। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। 

কষধাস (গাক্মক)--এর নিবাস 
ছিল আরাইহাট!। ইলি খুব ভাল 


ক্দ[স গধামালী 


কার্তন গাইতে পারতেন । খেতুনীর 
মহোত্সবে কীর্তন গানের জন্ত জাহ্বা 
দেবী, অচ্যুতানন্দ, কান্থ পণ্ডিত প্রভৃতি 
রুঞ্দাসের বাড়ীতে এসে একে লক্ষে 
করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এব 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতান্বী। 
কৃষ্দাজ গুঞামালী--লাহোর- 
বাসী । অল্প বয়সে জন্মস্থান ত্যাগ করে 
বৃন্দাবনে আমেন । এবং চৈতন্য মহা- 
প্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। 
চৈতন্যদেবের আদেশে ইনি মুলতান ও 
গুজরাটে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার 
করেন। মহা প্রভু ্বকঠস্থিত গুপ্লামাল। 
একে পেন বলে এর নাষ হয় 
“গঞামালী'। ইনি সি্ধুদেশে বনু 
মুসলমানকে বৈষ্ণব কবেছিলেন। ইনি 
আজীবন বৃন্দাবনে বাস করতেন । 
রুষ্ণদাস চট্ট--শ্রীনিবাস অচাধ 
পরব শস্য । শীষ! জেলার ফরিদপুর 
গ্রামে শ্রপাট। 
প্রভুর কুপাপান্্র এক চট্ট কৃষত্দাস। 
লক্ষ শবিনাম ভপে, নামেই বিশ্বাস। 
তাহার সেবক যত নাহি তাৰ 
অন্ত। সবে হরিনামে রত, সবে 
পণবনু ॥ 
কৃষ্ণদণাস-ছাওয়াল- শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর ভক্ত । ইনি চিরকাল বালকের 
হ্যায় ছিলেন, এজন্য একে ছাওয়াল ব৷ 
শিশু কষদাস্তবলে অভিহিত করা হত। 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্বী । 
কষ্জাস হাকুয়--্রীপরোতম 
খাকুরের শিল্ত। 


৪চ রুষ্খদাস পণ্ডিত 


₹ষ্জাস দাস--শ্রীবিশ্ব নাথ 
চক্রবতীঁর শি্ত বলে পরিচিত বৈষ্ণব 
কবি। ইনি চমৎকার-চক্তিকা, মাধুর্য- 
কাদৰিনী, র[গবদ্মচন্দ্রিকা, ভাঁগবতা- 
স্বতকণা, ভজিরসাম়ত-পিন্ুবিদ্দু ও 
উজ্জ্বল নীলমণির পয়ারান্বাদ করেন। 
'শ্রোগৌরা লালাম্বত' নামক ন্মরণ- 
মঙ্গলের অনুবাদটিও এরই রচন! বলে 
অনেকে অন্নমাণ করেন। 

কষ্দাস দ্ীন--ইনি বাংলার 
একজন প্রাচীন পদকর্ত। ৷ অনেকে এর 
রচিত পদগুলি কৃষ্দাস কবিরাজের পর 
বলে ভূল করে থাকেন । 

কুষ্ণদাস, দুঃখী ব। দুঃখিনী-- 
পদকর্তা এবং অদ্বৈত-তত্ব, উপাসন।- 
সার-সংগ্রহ ও বৃন্দাবন পক্ক্রম গ্রন্থ- 
বচযিতা। 

কষ্দাল পগ্ডিত-_মহাপ্রতুর 
নির্দেশাল্রযায়ী 'নিত্যানন্দ প্রভু নীলাচল 
থেকে শৌড়দেশে যাবার সময ধরা 
তাব সঙ্গে গিয়েছিলেন, তার্দেব মধ্যে 
“কুধ্দাস পণ্ডিত” ছিলেন। ইনি 
ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। এর 
অবস্থিতিকাল যেড়শ এতাবদী। 

কষ্দান পণ্ডিত--সপ্তকাও 
ঝমায়ণের সার সংগ্রহ করে অতি 
সংক্ষেপে এর কাহিনী বর্ণনা করেন। 
একে ষোড়শ শতাকীর শেষ ভাগের 
অখবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 
লোক বলে অনুমান করা হয়। কৃষ্দাম 
প্ডিত রাযায়ণকে "পুরাণের সার” 
রষেছেন। কেউ কেউ একে যহা- 


রুফদান পঞ্জাবী ৯৪ 


ভারতের কবি কাশীরাম দাসের 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষদাস বলে মনে 
করেন। 

কৃষ্দাস পঞ্জাবী- পাঞ্জাবের 
মূলতানবাসী। ইনি বৃন্দাবনে বাস 
করতেন এবং কষ্চদ।স নামে খ্যাত হুন। 
এর বহু শিশ্ক ছিল। তন্ধ্যে গোপাল 
ক্ষত্রিয়, বিষু দাস, রাধারুষ্ণ চক্রবর্তী, 
গোবিন্দ অধিকারী ও মুকুন্দ গোস্বামী 
প্রধান। এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । 

কৃষ্ণদাদ (প্রেমী )__ রাজপুত 
ব্রাহ্মণ । ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ইনি বৃন্দাবনে যমুনার পরপারে বাস 
করতেন । ইনি ছিলেন পরম টৰষ্ণব। 
১৫১৫ শ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে চৈতন্য 
মহাপ্রভু বুন্দাঁবনে গেলে কৃষ্ণা হঠাৎ 
একদিন ডাকে দেখে বিশ্ময়া বিষ্ট হন এবং 
তার চরণে আত্মসমপ্ণ করেন। ব্রজ- 
মগ্ডল পরিভ্রমণক।লে ইনি মহাপ্রভুর 
সঙ্গী ছিজেন। মহাপ্রহ্থব বৃন্দাবন 
অবস্থানকালে ইনি কখনো তার সঙ্গ 
ছাড়া হুননি। মহাপ্রভু একদিন 
ভাবাবেশে জলে ঝাপ দিলে এই বলিষ্ঠ 
দেহ রাঁজপুত তাঁকে রক্ষা করেন। 
মহাপ্রভূ নীলাচল চলে গেলে কষ্দাস 
তাকে ভুলতে পারেননি । বুন্দাবনে 
গদাধর শিশ্কা ভূগর্ত গোস্বামীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করে মহাপ্রতুয় কাজে 
আজ্মনিয়োগ করেন। রুষ্দাস 
কবিরাজের চৈতগ্র-চরিত রচনা? সময়ে 
ইনি তাকে বিশেষ সাহাষ্য করে- 


কধ্বাস ব্রদ্ষচারী 


ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল! ফোড়শ 
শতাব্দী । 

কষ দাস বাণী বা বাণী 
কষ দাস- বুন্দাবনবাসী । ব্রজধামে 
ীব্পভাচার্-পুত্র বিট্ঠবেশ্বরের গৃহে 
শ্রপ্ঈগোপাল দেবকে যবনভয়ে 
সেবাধিকারিগণ লুকিয়ে রাখলে শ্রীরূপ 
গোস্বামী যে সব বৃন্দাবনবাসী ভক্তসহ 
একমাস কাল দর্শন করেছিলেন, তার 
মধ্যে এর নাম পাওয়া যায়। 

কৃষ্ণদাস বাবাজী মছারাঁজ-_ 
সহজ বাংলা ভাষায় *গুটিকা রচনা 
করেন। এর সঙ্কলিত গ্রন্থ_প্রার্থনা- 
মৃত' ও “ভাবনাসাঁর-সংগ্রহ? । ১৭৪০ 
শকে ইনি শ্রীনন্দীখবব চক্দ্রিকা প্রণযন 
করেন। 

কৃষ্ঃদাঁস বিগ্র-্রত্রীঘহা প্রভুর 
ভক্ত। খেতুরী গ্রামে শ্রাপাট। এব 
মুখে শ্ীনরে।তম ঠাকুর বাল্যে মহা প্রতুর 
কাহিনী শ্রবণ করে শ্রীগৌরাঙ্গে দৃড 
অন্তরাগী হন। কেউ কেউ বলেন-_ 
ইনি ছিলেন তাঁর বিদ্যাগুরু | 

কৃষ্ণদাস বেহারী ব। বিহার 
দেশীষ্ম কৃষ্দাস- প্রানিত্যানন্দ 
শাখা। ইনি নিত্যানন্দ-গত প্রাণ 
ছিলেন। বেহারী কষ্দাল নিত্যানন্দ- 
প্রভূ-প্রাণ। শ্রানিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি 
জানে আন। 

কৃষ্ধদাস বৈরাগী, শ্ীনরোতম 
ঠা্ুরের শিশ্ঠ | 

কৃষ্চদাস ব্রক্মচারী--গধাধর 
পণ্ডিতের শিশ্ত। শ্রীনিবাস নরোম 


রুষদাস রাজপুত 


প্রভৃতির বৃদ্দাবন গমনকালে কুষ্দাস 
মদনমোছনের সেবা-অধিকারী ছিলেন । 
এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাবা। 

কৃষদাস রাজপুত যমুনা 
পুলিনে অক্জুর স্থানের নিকট ইনি 
অবস্থানকরতেন। বৃন্দাবনেব প্রসিদ্ধ 
আমলি বৃক্ষ ( তেতুল গাছ ) তলে ইনি 
মহাপ্রহুব কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 

কৃষ্ণদাঁস (রাঁঢ় দেশী) রা 
দেশীয় বিগ্র। ইনি ভৃতীয় বছরে অন্যান্য 
ভক্তদের সঞ্ষে গৌড থেকে নীলাচলে 
গিষেছিলেন এবং বথযাত্র। উপলক্ষে 
নৃত্য-কীর্তনাদি কবে বাপীতীবে' 
বিশ্রাম গ্রহণ কবেন। নরহরি চক্রব-ভীব 
মতে ্জৈবব বষ্দাস গদাধব প্রন্থুব 
[তবে ধ/নতিথি মঙ্চো খসব এব” খেতুবিৰ 
মহোঙৎসবে যোগদান কবেন। পবে 
জানব! দেবীর সঙ্গে বুন্ধাবন পবিক্রমা 
শেষ কৰে গেডে প্রত্যাবঙন করেন 
এবং একচক্র। পবিভ্রমণ কবেন। ইনি 
পঞ্চদশযষোডশ শতাব্বীতে বঙমান 
ছিলেন। 

কৃষ্ণদাস (লাউড়িক্স।)__ 
লাউডিযা কৃষ্দাস নামে সমধিক 
পরিচিত । ইনি অদ্বৈতাচ।যের পুত্র । 
এরা প্রথমে শ্রীহট্রের লাউডের অধিবাসী 
ছিলেন। অ্বৈতাচাধ নদীয়ায় শান্তি- 
পুরে এসে বসতি স্থাপন বরেন। 
কষ্দাস তংগ্রিতা অহৈতাচার্ধের এক- 
খানি জীবনী রচনা করেন। এতে 
অধৈতাচার্ষের বাল্যজীবন বর্পিত 
আছে। পুথিখানির নাম 'বাল্যলীলা- 


৪৫ কষ্দাস সিধান্ত 


সুত্রে । লাউড়িয়া কৃষ্দাস যোড়শ 
শতাব্ীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । 
ইনি সংস্কৃত ভাগবতের সার সংগ্রহ করে 
একখানি ভাগবত রচনা করেন। এর 
্রস্থখানির নাম “বিষ্ণভক্তিরত্বাবলী' 
কষ্দাসের মাতাৰ নাম সীতাদেবী এব" 
বিমাতা শ্রীদেবী। অদ্বৈত প্রন্থুর ও 
সীতাদেবীর পাচ পুত্রেব মধ্যে কুষ্দাস 
সবজ্যোষ্ঠ। 

কৃষ্ণদান সরখেল--শালিগ্রাম 
নিবাসী স্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা । 
শ্রীনিত্যানন্দ শাখ!। 

কষ্দাস লার্বভৌম-_কফদাস 
সার্বভৌম নবদ্ীপবানী কিন! এ সম্বন্ধে 
পণ্ডিত সমাজে মতদ্বৈত আছে । তার 
অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ খ্রীস্ীয় ষোডশ 
শতাব্দীর প্রথমার্থ। কৃষ্দাস বচিত 
গস্থাবলী-__- প্রত্যক্ষদাধিতিপ্রসারিণী, 
অন্থুমানদীধিতি প্রসাবিণী, আখ্যাত- 
দীধিতিপ্রসাবিণী, নঞবাদটিপ্লন, 
গুণদাধিতিটাকা, আন্ুমানালোক 
প্রসাবিণী, ভাষাপাবচ্ছেদ। সিদ্ধান্ত- 
মুভ্তাবঙ্লা। এই ক্রষ্জদাস সাবভৌমই 
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায়গুক 
ছিলেন । কধফ্দাসের পিতার নাম 
শির্যান্দ। প্রপিতামহ নারায়ণ 

কৃষ্ণদাস। সার্বভৌম ভট্টাচার্য 
দুর্গাদাস চক্রবর্তীর পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ 
১৮শ শতকে গুজরাটে বাম করতেন। 
কষ্দাস রামায়ণ সার ও 'আনদ্ব- 
তিলক' গ্রন্থ সংস্কতে রন! করেছিলেন! 


কৃষদান দিদ্ধাস্-রাজনগরের 


কষ্দাস ম্বর্ণবেত্রধারী ৯৬ 


মহারাজা বাজবল্পভের অগ্কতম সডা- 
' পণ্ডিত। 


কষ্পাসল ক্র্ণবেত্রধারী- 
উড়িম্য(দেশবামী, শ্রীখজগন্নাথদেবের 
বেত্রধ।রী সেবক। ইনি জগন্ন।থদেবের 


আগে আগে স্বর্ণবেত্র ধাবণ করে গমন 
করতেন। এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । 

কৃষ্দাস ছোড়- ইনি ছিলেন 
বড়গাছি-নিবাী হরি হোড়ের পুত্র। 
এব পুত্র নবনী হোড়। কৃষ্খদাস 
প্র নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন। 
প[ণিহাটিতে নিত্যানন্দ প্র্থুব আদেশ- 
ক্রমে বঘুনাথ দাঁস যে চিড়া মহোৎসব 
দিয়েছিলেন তাতে কঙ্দাস হোড়ও 
উপস্থিত ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাবদী। 

কষ দাসী-হরিদাস (যবন ) 
ঠ[কুবকে ধর্ভ্রষ্ট করার জন্য রামচন্দ্র 
থান যে বেষ্ঠাকে ভাব নিকট প্রেরণ 
করেছিলেন, সেই বেশ্তা হরিদাস 
ঠাকুরের ক্ুপায় পরম বৈষ্ণবী হন। 
তারই নাম কৃষ্ণদাসী। অবস্থনক।ল 
ষোড়শ শতাব্দী । 

কৃষ্ণদেব বিস্তাবাগীশ--রাজ 
নগরের যহারাভ? রাজবল্লভের অন্যতম 
সভাপগ্িত ছিলেন । 

কৃষ্ণদ্দেব সার্বভৌম 
“বেদান্তবাগীশ” নামেও পর্রিচিত। 
১৬২৮ শকাষ্বে জয়পুরে গলিতা? 
নামক পর্তত-সক্কুল প্রদেশে গৌড়ীয় 
বৈফরদের আমন স্বপ্রতিহ্িত করব]র 


কঙ্ঃপ্রসাধ 


জন্ত যখন শ্রীচক্রবর্তীপাদ কর্ৃক আদি 
হয়ে প্ীবলদেব বিগ্যাভূষণ বাতা ককেন, 
তখন ইনিই তাঁর সহচর ছিলেন। 
ইনিই শ্রী ভাবনাধৃত, শ্রাবিদপ্ধমাধব 
ও প্রমেয়রত্র/বলার টাক।কার / 
কষ্ণদেবা চা -নুসিংহ 
পরিচযা' নামক ৰষ্ণব স্বৃতির রচয়িতা । 
কৃষ্ধর ভ্বেবশর্ন।--গর্গ গোত্রীয় 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ। ইনি খথেদের 
আশ্বলায়ন শাখা অধ্যয়ন করেছিলেন । 
ইনি মহারাজ লক্ষণসেনের সুন্দরবন 
শ/সনের গ্রহীত। । 
কৃষ্ণনাথ-_-অবস্থিতিকাল সপ্তদশ 
শতাব্ধীর মধ্যভাগ । রচিত কাব্যগ্রন্থ 
“আনন্দলতিকচম্পৃ'। এই চম্পৃকাব্যে 
মর্তদেহধারী প্রেমিক-প্রেমিকা 
রোমান্টিক আখ্য।ন বণিত হযেছে। 
কৃষ্ণ নাথ ত্যায়পঞ্চানন-_ 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ এতাব্দা। 
রচিত কাব্যগ্রন্থ “বাতদৃত'। সীতা 
কর্তৃক বাতাসকে রামচন্দ্রের নিকট 
প্রেরণের বর্ণনা । 
কৃষ্ণ পাদ- ইনি মুসলমান 
আগমনের পূর্বের একজন বাংলা 
ভাষার লেখক। এর রচিত ২৭ 
থানা বই পাওয়া গিয়েছে । 
কষপ্রসাদ-বৈঝব পদকর্তা। 
ইনি শ্রীনিবাস আচার্য প্রতুর কনিষ্ঠ 
পুত্র গৃতিগোবিন্দ ঠাকুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
ও শিত্য ছিলেন । হুবিখ্যাত 'পদান্বৃত 
সমুদ্র সঞ্চলয়িত। রাধাযোহন ঠাকুর 
রুষ্ংপ্রসাদেরই বংশধর । 


কছ্ুপ্রপাদ খেষ (লঞ্ষর ) 


কষ্প্রপাধ মোষ (লক্কর)-_ 
ইনি বহু বৈষ্ণব পদাবলী এবং একখানি 
সত্যন।রায়ণ পাচালী রচনা করেন। 
এর রচিত পদ[বলীর অধিকাংশই 
লুপ্ত হয়েছে । বর্তমান মুখিদাবাধ 
জেল[র অন্তর্গত পাতেগু গরমের 
উত্তর বাঢ়া় কুলান কারস্থ বুলে 
অনুমন ১৭৯৪ সালে কুষ্ঞপ্রসাদ 
ঘে|ষ জন্মগ্রহণ করেন। লক্কর এর 
রাঞ্জদত্ত উপাধি । মিউডীর নিকটবততী 
দুর্গ[পুরে বিবাহ করে কষ্ণপ্রসাদ 
বসতি স্থাপন করেন । ইনি উত্তমরূপে 
খ/রসী ও কিছু ন।গরী শিক্ষা করেন 
এব কিছুকাল সিউড়ীতে করেস 
আমানের কাজ করেন। কর্ম হতে 
অবসর গ্রহণ করে কক্ঃপ্রসাদ ধর্ম 
শান্থলেচনা, সাধুসংসর্গ এবং তীথ 
পযটনেই জীবনেব অবশিষ্ট কাল অতি- 
বাহিত করেন। অন্রমান ১০৫৫ 
সাগে এর মৃত্যু হয়। 

কৃষ্ঃপ্রসাদ ঠাকুর-_রাখামোহণ 
ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীনিবাস আচাধের 
বংশোষ্ভব যে জগদানম্দ ঠ[কুপ্ধ ছিলেন, 
তারই পিতার নাম কুষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর । 
পাধামোহন ঠাকুবের পপদাষুত সমুদ্রে 
কষ্প্রসাদ' ভণিতাযুক্ত একটি পদ 
আছে “ালই সময় ছিল যখন শিশু- 
মতি”। সন্ভবতঃ তীর গুরু জগদ্ষানন্ 
ঠাকুরের পিতাঞ্কষ্ঃপ্রসাদই এই পদের 
রচয়িতা ।- কুঞ্ঃপ্রসাদ ঠাকুর সঞ্চদশ 
শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের 
মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 

৭ 


৭৭ কফ্বভ গোরখামী 


কৃষবগ্ভ- ঢাকার সকার 
শ]সনকর্ত। রাজা রাজবন্নভেব্র পুত্র 
পজবন্পত অগ্ত।য় উপ|য়ে বিপুপ খিত্ের 
অধিকারী হয়েছিলেন। এবং ঘসেটি 
বেগমের সঙ্গে যোগ দিয়ে মিরাজ 
উদ্দোল|[গ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ু কর্পেছিলেন। 
প(ছে নবাব তার এই ষড়যন্ত্রে কখ। 
জ।নতে পে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন 
এই ভযে খ/জবল্ল৬ তর পুত্র কুষবন্পভকে 
বু অর্থসহ ইংরেজদের আশুয়ে 
কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। কলকাতায় 
তখন ইংরেজদের অসীম প্রতিপতি। 
ফোট উহলিয়ম ছুগে কষ্ণধল্লভ তার 
অপরিমিত অর্থ শ্সয়ে নির[পদে 
পইলেন। নবাব গুপ্ত৮রদের মুখে এই 
বাধ পেয়ে ড্রেক সাহেবের নিকট 
রুষ্বল্পঙকে তার অর্থসহ মুশিদাবাদে 
তার নিকট পঠির়ে দেওয়।র জন্য চিঠি 
লিখলেন । ড্রেক অস্বীকাব করলে নবাএ 
চটে গিয়ে কলকাত! আক্রমণ করেন। 
মীরজাফরের নবাবীকালে কৃষ্ণবল্প৩ 
ঢাকার শাষনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
মীরজাফর তাকে “রাজা বাহাদুর, 
উপাধি দিয়েছিলেন । পরে মীরকাশিম 
পিতাপুত্রকে হত্যার আদেশ দিলে 
কৃষ্ণ পিতার অনুসরণে গঙ্গাষ 
ঝাপ দিয়ে আত্মবিসঞ্জন দেন ( ১৭৬৪ 
শরীষ্ঠাব )। 

কৃষ্ণবল্পভ গৌত্বামী-_বাংলার 
বার ভূঞার অন্থতম রাজ! সীতারামের 
দীক্ষা । ইনি ছিলেশ চৈতন্ত- 
পরিকর দ্বিজ হরিধানেক পৌজ, এবং 


রুফবজত টাকুর 


গোকুলানন্দের পুজ । এর জন্ম হয়ে- 
ছিল মুশিদাবাদ জেলার টেঞা-বৈস্যপুর 
গ্রামে । কঞ্চবল্পলভ বাল্যাবস্থায় সম্ভবত' 
সাবিত্রী দীক্ষার সঙ্গে শ্রীনিবাস 
আচ।যের কপালাভ করেন) পরিণত 
বয়ষে ইনি একজন পরম ভক্ত-সাধক 
হয়েছিলেন । বুদ্ধাবস্থায় বর্ধমান ও 
মুপিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রে(হী- 
দিগের অত্যাচার ভয়ে ইনি দেশত্যাগ 
করে মহম্মদপুরের পার্খবর্তা যণপুরে 
গিয়ে বাস করেন। টেঞ] হতে 
ঘাবার পথে এর একমাত্র পুত্র কম+ 
বল্পভের স্ৃত্যু হয়। এর খষিকল্প 
মৃত্তি দর্শন করে সীতারাম মুগ্ধ হণ 
এবং দীক্গ। গ্রহণ করেন। 

কৃষ্ণবঙ্পভ ঠাকুর-ক ক চন্দ 
টক্রবর্তাও বলপভ ঠাকুর নামেও খ্যাত। 
শ্রীনিবাস আচাধের সর্বপ্রথম শিল্ত। 
শ্ীপাট-_বনবিষুপুরের নিকট দেউলি 
নামক গ্রামে । 

কৃষবন্তরতভ প্রীচন্দছন পাল 
মাড়িয়াজা ইনি মেদিনীপুরের 
অন্তর্গত নারায়ণ গড়ের চতুঃবিংশতিতম 
নরপতি । ১৭৮৫ সালে জ্যোষ্টভ্রাতা 
রাজবক্লভের মৃত্যুর পরে অল্প বয়সে 
ইনি রাজা হন। একব|র র|নী অভঘ। 
দেবী তীর্থভ্রমণে বার হয়ে বুন্দাবন 
হতে পত্রজ নারায়ণ” নামক একটি 
বিগ্রহ এনে স্বীয় ভবনে স্থাপন করেন। 
কৃকব্জভ ১৮১৩ সালে পরলোক গমন 
কনেন। 

কৃষ্বিহারী সোজ--টুচুড়ার 


কফয়োছন 


জমিদার ঘনষ্ঠাম লোমের পুত্র। 
১৭৭০ সালে এব জন্ম হয়। এর 
পিতা, পিতামহ গ্রত্থৃতি পুক্ুযানথক্রমে 
ওলন্নাজ সরকারে দেওয়ানী, করে 
প্রচুর অর্থ উপার্জ করেন। ইনি 
ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের কর্ম ত্যাগ করে 
ইংরেজ সরকারের অধীনে প্রথমে 
একটি সামন্ত কাজ করে পরে মুম্‌ 
সেফের পদ প্রাঞ্ধ হয়ে বন্ৃক[ল শারাম 
পুরে উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। এর 
বংশ বহু সতকর্মের জন্য বিখ্য।ত । 

কষ্ণমাণিক্য,। মহাঁরাজ-- 
ত্রিপুরার বাজ।। ১৭৬* সালে ইনি 
রাজা হণ। হইনি দাতা, দয়ালু ও 
স্বধর্মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। কুমিল্লার 
সতের রত্র মন্দির এর সময় নিমিত 
হয়। এর সময়ের প্রধান কীন্তি 
চোন্দ গ্রামেবক নমংশৃদ্র জাতীয় 
পাক্কীবাহকদিগকে একেবাবে জল 
অ(চরণীয় শুত্র জাতিতে উন্নীত কর।। 
১৭৮৩ মালে ইনি পরলেক গমন 
করেন। এরই রাজত্বে ত্রিপুক 
রাজ্যের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয় । এই সময় মিঃ র্য।/লক লীক 
ভ্রিপুরার প্রথম ত্রিটিশ রেলিডেণ্ট 
ছিলেন। 

কৃষ্ধমোহন"-কফমে হন পশ্চিম 
বন্ধের পূর্বস্থলী নিবাসী কায়স্থ। এর 
রচিত গ্রন্থ "আগমচজ্িকা? । এর 
রচিত আঠারটি গ্রন্থের মধ্যে 'নীতি- 
শতক' ও “কমলোপনস নামক গ্রন্থে 
কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 


কফমে।হন ভষ্ট।চাখ 


কৃমেছন ভ্টীচার্য--জনৈক 
কবি ও সঙ্গীত ক্ষচয়িতা ৷ ইনি অর্থের 
বিনিময়ে ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর 
প্রমুখ কবিওয়ালাদের গান রচনা 
করতেন। তাছাড়া, ইনি বৈষ্ৰ সঙ্গীতও 
রচণা করতেন। 
কৃষ্খমোছন মন্ধুমদার--ইনি 
ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ে বিবিধ সঙ্গীত ও 
কবিত৷ রচনা করে বিখ্যাত হন। ইনি 
মহাত্মা! রাজ রামমোহন রায়ের একজন 
বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং তার ব্রহ্মদভার 
জন্ত বু গভীর ভাবপূর্ণ ধর্ম সঙ্গীত 
রচন। করেন। কষ্চযোহনের ইংরেজী, 
ধারসী ও সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষ 
অধিকাঁর ছিল। 
কৃষ্ণরাম (কিষণরাম )-_ 
জয়পুরাধিপতি মানসিংহ কর্তৃক বঙ্গদেশ 
হতে আনীত শিলাদেবীর পুরে হিত, 
রত্বগর্ভ সাবভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা, 
রজেন্দ্র চক্রবর্তীর পৌত্র এবং জয়পুরা- 
ধিপতি মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের 
প্রধনমন্ত্রী বিষ্াধর চক্রবতীর ম|তুল। 
কৃষ্রা তর্কসিদ্ধান্ত--ওয়ারেন 
হেষ্টিংস্‌ কর্তৃক আহত হয়ে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে এক দশ 
জন পণ্ডিতের তত্বাবধানে হিন্দুদের 


সমগ্র স্বতিশাস্ত্রসাগর মন্থন করে 


“বিবাদার্শৰ সেতু',নামক ব্যবহার শান্তর 
সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি 
তাদের অন্ততম। পরে হালছেড কর্তৃক 
০০৫2 ০৫ 36:০0 18৬৩ লাষে 
ইংরেজীতে অনুদিত হয়। 


কষ্রাম দাস 


কষ্ঃরাজ দত্ত--অষ্টাদশ শতাবীৰ 
মধ্যভাগে ইনি “রাধিকা মঙ্জল' নাষে 
একখানি কাব্য লিখেছেন। 

কষ্রাম দাগ জনস্থান 
কলকাত। উত্তর শহরতলীর বেলঘরিয়। 
স্টেশনের এক মাইল পূর্বে নিম্ত। 
গ্রমে। আম্মানিক ১৬৬৬ খ্রীষ্ঠাকে 
কায়স্থকুলে কষ্ণকরাম জবগ্রহণ করেন। 
তার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। 
পুত্রের নাম নীলক দাস। কৃষ্রামের 
লেখা চারটি ছোট-বড় কাব্য পাওয়া 
গিয়েছে” বীমঙ্গল,। কালিকামঙ্গল 
বায়মজল এবং শীতলামঞ্জীল। 

কষ্ণরামের প্রথম রচনা “কালিকা 
মঙ্গল | তার রচিত বি্যান্বন্দর এই 
কালিকামঙ্গলেরই অন্তর্গত । সম্ভবতঃ 
কষ্জর[মের এই বিষ্ঞানুন্দর ভারতচন্দের 
বিস্তানুন্দরের ৪০1৫০ বছর পূর্যেই 
রচিত হয়েছিল। বৈশ।খ মাসের 
প্রথমে কষ্ণপক্ষের ভ্রয়োদশী তিথিতে 
দেবীর ম্বপ্নাদেশ লাভ করে তিনি এই 
কাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় রচনা 
তীমঙল' লেখা হয় ১৬৭৭৯-৮০ 
খ্রীষ্টাব্দে ও তৃতীয় রচন। “বরায়মঙ্জল' 
১৬৮৬-৮৭ শ্রীষ্টান্দে। এই “রায়মঙ্লে' 
ব্যাপ্ব-দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য 
কীন্তিত হয়েছে এবং আছ্সঙ্জগিকভাবে 
কুস্তীর দেবতা কালুরায়ের এবং পীর 
বড়-খা ' গাজীর ষহিমাও উল্লিখিত 
হয়েছে । কষ্পরামের সর্বশেষ বচন! 
শীত্তলাষঙ্গল। এর কাহিনী অনেকটা 
ব্ীষক্ষলের মতো। এন্‌ব ছাড়া, 


কষ্করাম, হিজ 


কষরাম “অশ্বমেধ পর্বের” একখানি 
অন্ুবাদও গ্রণয়ন কয়েছিলেন। 

কৃষ্ণরাম, দ্বিজ-_-মহাভারতের 
অন্তর্গত 'অশ্বমেধ পবের' অনুবাদক । 

কৃষ্ণরান ভ্যায়পঞ্চানন--নদীয়। 
জেলার অন্তগত উলা ব। বীবনগরের 
একজন বিখ্য/ত পগ্ডিত। ইনি 
নবদ্বীপের রাজা $ষ্চচন্দ্রের সঙাপগ্ডিত 
ছিলেন। 

কৃষ্ণরাম ভ্যান্সবাগীশ - ইনি 
কামাখ্যাতে শাক্তধম প্রচার করেন। 
অহোমর|জ ক্ষপ্রসিংহ ছিলেন এর 
শিষ্য | কুষ্তররাম সেখ|নে বঙ্গ ও মিখিল। 
খেকে তআন্ক সাধকদ্ধের এনে বসতি 
করান। 

কৃষ্ণরাম বস্থ--হুগলা তাড়। 
গ্রামের দয়ারাম বন্থুর পুভ্ড। ১৭৩৩ 
শ্রষ্টাব্বে এর জন্ম হয়। ইনি প্রথমে 
কলক।তায় লবণের ব্যবসায়ে প্রবু 
হন এবং তাতে বিপুল অথ উপাজন 
করেন। পরে ইনি হষ্ঘ ইগ্ডিয়! 
কোম্পানীর হুগলীর দেওয়ান পদ প্রাপ্ত 
হন। কৃষ্ণর।ম দন ও জনহিতকর 
কাজের জন্য খ্যাতিলা করেন। ইনি 
কটক থেকে পুরী পযন্ত প্রা ৪* 
মাইল পথের উশুয় পার্শে আমের 
গ/ছ রোপণ করেন। যাত্রীদের 
স্থবিধার জন্ত ইনি পুরীর বাইরে একটি 
বিরাট পুফ্রিণী খনশ করে দেন এবং 
জগন্নাথ, ব্লরাম ও স্থৃতত্রার রথ তৈরাঁ 
করে সেগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্ত প্রচুর 
ভূ-সম্পত্তি দান করেন। আীরামপুকে 


১০৩৪ 


কষ্রাম সেন 


মাহেশের রখও তারই কীন্তি।; ইনি 
এর জর্স্থান তাড়া থেকে মথুরাবাটা 
পযন্ত একটি পথ তৈরী করে দেন। 
উহ? সবসাধারণে কৃষ্জঙ্জাল নাষে 
প্রসিদ্ধ । 

কৃষ্খরাম রাম বধমানের 
বজা। এব পিতাখ ন।ম ঘনশ্ঠ।ম বাধ । 
পিল্প।র বাদশাহ আলমগী৭ ক্রম 
র|/য়কে একটি ফরমান দ্বার। সম্ম।নিত 
করেছিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চেতৃয়া 
ও খরদার তালুকদার শেভা সিং 
আম্গান সর্দার রহিম খার সাহায্ো 
কষ্চরাম পায়ের বিকুদ্ধে অন্্রধারণ করেন 
এখং এর জমিদাবা অ|ঞ্মণ কবে 
একে নিহত «4 এর পরিবারবগকে 
অবরুদ্ধ করেন। কষঞ্চব।মের প্রত্র 
জগতরাম পলায়ন করে ঢাকাধ উপাস্থি 5 
হন। শোঙা সিংহ কষ্ণরাম পায়ে 
এক স্রনাপণ কগ্ঠ।র শমনাশ করবার 
উপক্রম করলে সেহ সাহসিক। কন্যু। 
বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত এক ছুঁরিকা ঘর 
"শাতা মিংহকে নিহত করেন। 

কৃষ্ণরাম সিংহ- ১৬১৭ খ্রাষ্টাবে। 
মহানাদের কষ্চরাম সিংহ “পল্মাবতী' 
নামে পারন্তয আষায় পল্সবতার 
উপাখ্যান এ৮ন1 কগেন। 

কৃষ্রাম নিংহ্‌-_পাজা যাদবেন্দু 
[সংহের পুঞজ। ১৬৭০ শ্রীষ্থাবখের কাছা- 
কাছি সময়ে ইনি “মহাওারত, রচনা 
করেলে। 

কৃষ্ঃরাম েন--পিতার পাম 
রামেম্থ। লেল। জন্ম ১৬৮৮ লাল। 


কষহরি ঘোষ 


ইনি ভূকৈলালের বা্জা জয়নারায়ণ 
ঘোষালের দ্েওযানেব কাজ করতেন । 
এর অসাণারণ কর্মদক্ষতায সন্ত হয়ে 
জয়নারায়ণ একে বৃহৎ জমিদ।বী প্রদান 
করেন । এবং তৎকালীন নবাব একে 
মঙ্গুমদার উপাধিতে ভূষিত করেন । 
উনি 'যৈমনসি" “জলার কীক্তাশার 
জমিদাররূপে খ্যাতি লাশ কবেন। 
কঙ্ষধব।ম ন্বায়পবায়ণ ৭ দানশীল 
চিলেন। অসাধাঁবণ বুদ্ধিবলে খপুল 
ভূসম্পত্তি, অর্থ ও যখেব অপ্বিকবী হন 
এব” বন্ধ অর্থ সংপাত্রে দান কবেন। 
১৭৫৯ সালে এব মৃত্যু হয। 

কৃষ্ণছরি ঘোষ- সুশিদাবা" 
জেলাব পাচথুপী গ্রামে ষেডশ-এক 
শতাব্দীর শেষভাগে জঝগ্রহণ করেন। 
ঈনি ছিলেন মনোহবসাহী সঙ্গাতেব 
বঙ্ঈবিখা।ত গাযক। 

কৃষ্ণহরি দাস -_রুষ্ণহণি দামে 
বচিত 'সতাপীর পাঁচালী" কাব্য বিশেষ 
উল্লেখষে।গা । কবিব পাঁচালী স্পুহৎ 
বচনা। সম্ভবতঃ উনবিংশ এতান্সাব 
প্ররস্তে লেখা । কুষ্চহবি দস ছিপ্নে 
বাউল দরবেশ অম্প্রদাম়েব সাপক। 
পিতার নাম বামদেব, মাতা পঞ্চম, 
গুরু তাহের মামুদ সরকার । নিখাস 
পুবে ছিল বনগাওশাখারিষ।, পরে 
মইপুর । কৃষ্হরি মুখে মুখে রচন। করে 
যেতেন, আব শিষ্ত হরনার।য়ণ দাস 
ত। লিখে নিতেন । 
“হবুনারায়ণ [দাসে! লেখে রচে কষ্হরি 
শিরে যাক সত্যপীর কণে বাকেশ্ববী ।” 


১০১ 


কষ্ণানন্দ আগঙ্গবাণীশ 


রঙ্গপুর-বর্ধনকুটীব একটি এঁতিহ!সিক 
ঘটন! নিষে কুষ্ণহবি একটি কবি 
লিখেছিলেন । 

কৃষ্ণাচার্ধ_ কাহ-প| জু 

কন ষ্তানন্দ--ক দ্রুবিনতা 
সংবাদ” বচয়িতা। 

কুষ্ণানন্দ অবধূত- অভিবাম 
দাসের পাট পধটন-গ্রন্থে জানা যাঁ-- 
ঈনি দ্বীপাগাষে বাস করতছেন। এ 
গন্থমতে ভনি শ্রমন্উবাম গোন্বামীর 
শাখ|। 

কৃষ্ণানন্দ্ম আগমবাগীশ- 
মপ্যযুগীঘ নবদ্বীপেব ভ্রিরত্বের মধ্যে 
কষানন্ধ অগ্তন্তম শনবান্ত|যে বধুনাথ 
শিবোমণি এব" শবাস্বতিতে বঘুনন্দন 
যেমন সুগান্থব স্টি করেছিলেন, 
রুষ্টানন্দও তেমনিই বঙ্ষীয় তন্ত্র যুগন্ধব 
পুরুষ । সাধাবণতঃ তাঁকে আটচতন্য- 
দেবেব সমকালীন মনে কবু। হয়। 
দীনেশচন্দ্র টাচাষেব মতে কুঞ্জনন্দের 
জন্ম হুবেছিল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেব ক।ছা- 
কাছি সমযে। দীনেশবাবুব মতে 
রুষ্ণানন্দ জনৈক বাবেন্দর ব্রাহ্ণ-তপন্বা 
ওঝার অধশ্ুন সম পুরুষ এবং 
প্রাণতোধিণী' শামক ন্গ্রস্থের 
রচয়িতা রামভোষণ বিদ্ভালঙ্কার ছিলেন 
কষ্ণানন্দেব অধস্তন সপুম পুক্ষ। 

কষ্ণানন্দ-প্রণীত “তন্ত্রসাব' বিখ্যাত 
তশ্্রনিবন্ধ। নিবন্ধটির একটি উললেখ- 
যোগা বেৈশিষ্টা এই যে, এতে শৈব, 
শীক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাঁণপত্য প্রভৃতি 
সুকল সম্প্রদায়েরই তত্গ্রন্থের সার 


কফানন্দ দত্ত 


লিপিবদ্ধ হয়েছে । বাংলাদেশে প্রচলিত 
কালীমৃত্ি নাকি কৃষ্ণানন্দই সর্বপ্রথম 
কল্পন৷ করেন এবং এই দেশে এর পৃজা 
প্রবর্তন করেন। গ্রন্থখানি বাংল।র 
বাইরেও যথেই সমাদর লাভ করেছিল। 
ভ্ীতত্ববোধিনী' নামে কষ্জানন্দের 
নাষাস্কিত একটি তন্তরগ্রস্থ আছে। 
কৃষ্ণানন্দম জত্ত-_রাজসাহী 
জেলার গোপালপুর নামক এক বৃহৎ 
পরগণার অধিপতি ছিলেন কৃষ্ণানন্দ 
দত্ব। ইনি ছিলেন উত্তর রাটীয় কায়স্থ- 
কুলোস্ভব। গোপালপুর মধ্যস্থ 
বোয়ালিযার উত্তর পশ্চিমাংশে ছয় 
ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী 
হতে উত্তর পুবাংশে অধ ক্রোশ 
ব্যবধানে খেতুরী নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের 
রাজধানী ছিল। এই কষ্ণানন্দ ও 
নারায়ণী দাসীব পুত্র নরোত্তম ঠাকুরের 
পঞ্চদশ শতাবীর মধ্যভাগে জন্ম 
হুয়। 
কক ঝা নন্দ পু রী- শ্রীগৌরাঙ্গ- 
পার্দ সন্ন্যাসী, মহিমাসিদ্ধি। 
কৃষফণানন্দ বন্ু--কষ্তানন্দ বস্থর 
লেখা শানস্তিপর্যের 9 হ্বর্গারোহণের 
পুথি পাওয়া গিয়েছে । কৃষ্ণানন্দ 
শিবভক্ ছিলেন, তাই ভণিতায় বার 
বার বলেছেন, 
প্চন্জরচুড়-্পদঘন্ব বন্দিয়৷ সানন্দে, 
পয়ায়-প্রবন্ধে কহে বন্থ-কৃষ্নচ্ছে |” 
কৰি ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের হুগলী 
জেলার মহানাদের অধিবাশী। পশ্চিম 
বঙ্গের বাইরে এর কোন পুথি পালা 


১০৭ 


কষ্ানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর 


যায় নি। পুখির রচনাকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ। 

কৃষ্ণানন্ছ বাচস্পতি--নদীয় 
জেলার চ।পিল! গ্রামের অধিবাশী। 
ইনি একজন অসাধারণ জ্যোতিষী 
ছিলেন। পুরশ্চরণ উপলক্ষে গ্রহণ 
গণনায় আশ্চয ক্ষমত] প্রদর্শন করে 
রানী ভবানীর কাছ থেকে ইনি প্রচুর 
র্ত্র ভূমি লাভ কবেছিলেন। 

কৃষ্ণানম্ম বাচস্পতি--ইনি 
কষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ( ১৭২৮-- 
১৭৮২) সভাপগ্ডিত ছিলেন । হায়শাস্সে 
এব অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 

কষ্ণানম্ বিভাবিরিঞ্চি-_ 
কুলপপ্ডা থেকে জ্যন। যাষ কৃষ্ণাণন্দ 
বিদ্ভাবিবিঞ্ি ছিলেন সার্বভৌমেব 
ভ্রাতা। ইনি “কষ্ণ' নামেই অধিক 
পবিচিত ছিলেন। ইনিও ছিলেন 
নব্যন্তাষের গ্রন্থকার । এব পিত। 
প্রখ্যাত নৈয়ায়িক নরহরি বিশারদ । 

কৃষ্ণানন্দ বৈস্ভ- গৌরভক্ত ও 
প্রখ্যাত পদকর্তা জগদানন্দেব তৃত্া 
সহোদর । 

কষ্াানন্দ ব্যাসদেব রাগপাগর 

-_সঙ্গীতশাস্ত্রে এর অসাধ।রণ জ্ঞন 
ছিল। ইনি রাজা রাধাকান্তদেবেব 
আশ্রয়ে ছিলেন এবং রাজা 
এর সঙ্গীতনৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে এঁকে 
'রাগমাগর” উপাধি দেন ব্বাধাকান্তের 
শব্কক্পভ্রমের অন্গকরণে কষ্চানম্দ 
€সঙ্গীতরাগকল্পক্রম” নামে এক প্রকাণ্ড 
সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 


রষ্ণানন্দ অন্দচারী 


ইহা প্রকাণ্ড চার খণ্ডে মুক্রিত। বাংলা- 
খগ্ডটি (১৮৪৬ সালে) প্রকাশিত । এই 
সংকলনে বিবিধ রাগ-রাগিণীর সংগীত 
সন্গিবিষ্ট । তাছাড়া, বাংলা, হিন্দী, 
কর্ণাটা, মারাঠী, গুজবাটী, উড়িয়া, 
আরবী, ফারসী,ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ 
ভাষায় বহু সংগীত সংগৃহীত হয়েছিল । 

কৃষ্ণানন্দ ব্রজ্মচগারী- একজন 
তান্ত্রিক বাঙালী সন্যাপী। জন্মস্থান 
হাওড়া জেলায় । আজীবন কুমাব থেকে 
ইনি তন্ত্রোক্ত সাধনায় জীবন অতি- 
বাহিত করেন। ইনি ভারতের 
বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সমুদয় 
তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন । ভারতেব 
বন্ততীর্ঘে বাঙ।লীরা সচরাচর আশ্রয় 
পেত না। এই অবস্থ। দর্শনে এ র হ্বাদয় 
বিগলিত হষ। ইনি অদম্য উৎসাহে 
এই অবস্থার প্রতিকার করতে 
কৃত-সঙ্কল্প হন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, 
আগ্রা অযোধ্যা, এলাহাবাঁদ, 
রাজপুতানা, পঞ্জাব, বেলুচিস্থান, 
হিমালয়ের পার্বত্য প্রর্দেশ প্রভৃতি 
বন্স্থানে ইনি ৩২টি কালীবাড়ী স্থাপন 
করে বাঙালী ও অন্যান্তদের থাকবার 
9 তীর্থ ভ্রমণের স্থযোগ করে দেন। 
এব বিশেষ চেষ্টায় পঞ্জাবে তান্ত্রিক 
মত প্রচার লাভ করে। এর জন্ম 
১৭৯* সালে ও মৃত্যু ১৮৮২ সালে। 

কষা নক্ছা চা ধর্২একজন 
জ্যোতিহিদ পপ্ডিত। ইনি শ্রীনিবাস- 
কত শুদ্ধিদীপিকার 'প্রভা' নামে এক 
টীকা ধচনা করেন । 


১৩৩ 


কেবলকুষ্ণ বন্ধু 


কেতকাদাস ব। কেতকণগাল 
ক্মেমানজ্া-_ক্ষেমানন্দ ত্র 

কেদার খা গৌড়েশ্বর রূকনুদ্দীন 
বারবক শাহের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী 
সভাস্দ। কবি কৃত্তিবাসের সংবর্ধনার 
সময় ইনি কৃত্তিব(সের মাথায় “চন্দনেব 
ছড়া” ঢেলেছিলেন। অবস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ শতাব্দী । 

কেদদার মিশ্র--দেবপালের 
(৮২৯--৮৫৮ শ্ীঃ) প্রধান মন্ত্রী গর্ভ- 
পাণির প্রপৌত্র। ইনিও দেবপালের 
প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। এধুই 
বুদ্ধিবলেব সাহায্যে দ্েবপাল উৎকল 
কুল ধ্বস, হুনগর্ব ধর্ব এবং গ্রাবিড় ও 
গুর্জনাথের দর্প চূর্ণ করে দীর্ঘকাঁল 
প্যস্ত আসমুন্ধ পৃথিবী উপভোগ 
করেছিলেন। নারাষণ পালের মন্ত্রী 
গুবব মিশ্রের প্রশস্তি থেকে জানা যায 
যে কেদার মিশ্র চতুবিদ্া পষোধি প।ন 
করেছিলেন । 

কেদার রাস টাদ রায়, কেদার 


রায় দ্রৎ। 
কেবঙ্গকৃষ্ত বস্ু--ময়মনসিং 
জেলার টার্জাইলের অন্তর্গত কেদারপুর 


গ্রামে এর জগ্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতী্গার্ধে। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত রামনিধি বাচম্পতি মশাযের 
নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার 
জ্যোতিষ, স্থৃতি ওন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন 
করে বিশেষ কুতবিন্চ হন। ইনি 
টব ছিলেন। সেজন্ত শিব মাহাজ্ঝা 
প্রচারার্থ স্বন্দ পুরাণে অন্তর্গত 


কেবলরাম আচাধ 
কাশীখণ্ড পম্মারাদি ছন্দে রচনা করেন। 
এছাড়া, তাঁর বচিত একখানা 


সত্যনারায়ণের পাচালী৪ আছে। 

কফেবলবাম আঁচার্ষ-নবদ্বীপের 
নিকটবততী স্থানে বসবাসকারী বিখ্যাত 
জ্যোতিবিদ পণ্ডিত। ইনি ১৬৯৯ 
সালে "খেটিক' নামে এক গ্রন্থ রচনা 
করেন । এই গ্রন্থে স্ফুট গণনা ও 
পঞ্চাঙ্গসাধন বিশদরূপে বণিত হয়েছে । 

কেস্বামদ্দিন শাহ--একজন 
বিখ্যাত দরবেশ। চট্টগ্রামের বংশ- 
থালীর ওসখাইন গ্রামের বিখ্যাত 
ফকির আলী রেজ! বা! কান ফকির 
এর শিহকা ছিলেন । আলী রেজা তার 
বভ গ্রন্থে কেয়ামদ্দিন শাহেব উল্লেখ 
করেছেন। 

কেরী, উ ই লিয় ঘ_-একজন 
খ্যাতনামা ইংরেজ মিশনারী এবং 
বাংল! ভাষা! ও সহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
বৈদেশিক সহায়ক । ১৭৬১ সালেৰ 
১৭ আগষ্ট ইংলগ্ডের নরদাম্টনশায়!রের 
পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 
এছমণ্ড কেরী নামক তন্তবায়ের 
সন্তান । পরিবারের  আধিক 
অস্বচ্ছলতার জন্ত তিনি অল্প বয়সেই 
প্রথমে জুতো-সেলাই ও পরে 
শিক্ষকতার বৃতি গ্রহণ করেন। পরে 
উম বু্তি পরিত্যাগ করে পাদরিবপে 
ধর্মযাজকের পদে অধিষ্ঠিত হল। পূর্ব 
ভারতে শ্রীষ্টধর্ম প্রচাষের জন্য জন 
টমাসের সঙ্গে ১৩৯৩ সালের ১৩ 


১৪৩৪ 


কেরী, উইলিয়ম 


জানুয়ারি যাত্র। করে ১১ নগ্গের বাংলা 
দেশে কলকাতা বনদয়ে পৌছান। 
কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংল! 
শিখতে আরম্ভ করেন। কলকাত। 
পৌছলে রামরাম বস্থ তার বা'লা 
ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি 
স্কৃতসহ এদেশের আরও বন্ধ ভাষ। 
আয়ত করে । 

এদেশে শ্রীঙঈনর্ম প্রচারের উদ্দেশ 
নিষেই কেরা বাণ্ল। ভাষার চ্ঠ। 
আরস্ত করেছিলেন । কিন্তু উত্তরক[লে 
ভাষার প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধ। জগ্গে 
এবং জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত কেরী 
এই ভাষার শ্রীবদ্ধির সবায় আম্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন । ইংরেজ শিক্ষা" 
নবিশী সিবিলিয়ানদের দেশীয়ভাষ। শিক্ষা 
দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
( ১৮০০) বাংলা! বিভাগ স্থাপিত হলে 
উইলিয়ম কেরী মাসিক ১০** টকা 
বেতনে ১৮০১ সালে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত 
হন। ১৮৩১ সাল পবন্ত তিনি এ পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ক!লই বাংলা- 
শাঁধার গণ্য সাহিত্যের বোধন পবের 
কাল এবং এর সমগ্র কুতিত্ব মহামতি 
উইলিক়ম কেরীর। এই সময়ের মধ্যে 
তিনি বাংলা ভাষ। সংক্রান্ত ব্যাকরণ, 
অভিধান ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচন। 
ছাড়াও বাংলা ও অন্যান্ত বু ভারতীয় 
াষ।য় বাইবেলের অন্ঝদ এবং সংস্কৃত, 
মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, 
কর্ণাট প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ 
স্মভিধান9 সঙ্ধলন ও প্রকাশ করে- 


কেন্ধী, উইলিয়ম 


ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
“অধ্যক্ষত1 কালে ঠাবউ প্রদত্ত প্রেবণা 
« উৎসাহে রাষবাম বন্ধ, গোলকন!থ 
শর্মা, মৃতাপম বিছ্বাল গাব, তাবিণীচরণ 
মিত্র, বাঁজীবলেচন মুপোপাখ্যায়, 
চগ্ীচরণ মূমসী, হরপ্রসাদ বাষ প্রতি 
তব অবীনস্থ বাণল। ভাষার পণ্তিতগণ 
বাংল গগ্যেব পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট 
'অন্নপ্রণিত ৭ উৎসাহিত হন। তাই 
বালা গছ এই প্রথম ষুগকে 
উইলিযম কেবাব যশ বল! যায়। 
বাংল। গগ্যেব পুবোব।[হসেখে তিনি 
বঙালীন নিকট চিবচাল ম্মবণীৰ ৪ 
এদ্ধেয় হণে বুইবেন। 

কেবীর আৰও বং কাটি অ।ছে। 
তন্মধ্যে ভাবতী' কৃষি, বিদ্যা, 
উদ্ভিদাব্া। « “ [ণিবিজ্ঞান বিষষে তাব 
বহুবিধ গবেষণ। উল্লেখষোণয । বাণ্ল। 
তবক সংস্কাৰ এব" অন্তান্ত ভারতায় 
াষার হব” তৈরি কবে ছ্ষিনি 
যথেষ্ট কান্তি অর্জন করে গিয়েছেন। 
১৮২৩ সালে তিনি লগ্ন জিওলজি 
ক্যাল সোসাইটি, বষান এগ 
ক।লচারাল সোসাইটি প্রভৃতিব সভ্য 
হন এব” ভাবতবষে এগ্রিহার্ট- 
কাল্চার[ল সোসাইটি গাপন কবেন। 
১৮৩৪ স।লে কেরী পরলোক গমন 
করেন। তার বচিত গ্রস্থাবলী £ নিউ 
টেই্টামে ট, ক্ংল। ব্যকিবণ, কখোপকখন, 
ওল্ড টেষ্টামে ট, ইতিহাসম।ল।, বাংল।- 
ইংবাজী অভিধান । এছাড়া বাঙালীর 


জাতীয় গ্রগ্থ কৃতিবামেব ৭ কানীরাম' 


৯৬৫ 


কেরী, কেলিজ্স 


দাসের মুত্রিত বামষায়ণ ও 
মভাও[রত । 

কেরী, ফেলিক্স-_বাণ্লা গদ্ভ- 
সাহিত্যের "অন্যতম শ্রেষ্ঠ ত্রষ্টা মনীষা 
উইলিয়ম (করীৰ জোষ্ঠ পুত্র । বিলেতেব 
মলটনে ১৭০১ স/লেব ১*শে অক্টোবব 
ফেলিক্স কেরার জন্ম হয়। মাতার 
নম ডবোথি। ১৭৯৩ স/লেব ১১৯ 
নভেম্বর পিতার লঙ্গে তিনি কলকাতায় 
পৌছান। পিত।ব মুনশি বামরাম 
বনর কাঙ্েহাভনি বাণলা ভাষা শিক্ষা 
কবেন। বাংলাশষা নিনি ঠিক 
এদেশীনদেব মতো! আয়ন করেছিলেন । 
মাত্র ১৩ বছর বাঁমে তিনি উইলিয়ম 
ওয়াডেব সহকাবারূপে শ্রীব।ষপুবেব 
₹পাখানাৰ কাজে নিষুক্ত হন। তিনি 
প[গুলিপি প্রস্ৃত ও প্রুফ দেখাব কাজ 
কবতেন। পিতার ন্তায় তিনি বনু 
ভাষা শিক্ষ/। করেছিলেন । সংস্কৃত 
ভাষায় তাব বিশেষ জ্ঞান ছিল। 
কলকাতায় তিনি চিকিংসাবিগ্যাও 
আধঘত্ত কবেছিলেন। 

কেলিক্স কেবৌর জীবন ছিপ 
বিচিন্র। তিনি উদ্বাসীন ভবদ্ুরে 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। তা? 
পারিবারিক ভাবনে নানা বিপষয় 
ঘটেছিল। এজন্য মানসিক শ্রীধনে 
শান্তি ছিল ন। কিন্তু ভাবনেব শেষ দিন 
পযন্ত ভাষ। শিঙ্গাষ কোন শৈশিল্য 
ছিল ন।। 

বাণ্লা ভাষার প্রতি ছিল তার 
অকৃত্রিম 9 অন।পারণ অন্ুবাগ। বাংল 


কেন্ী, ফেলিক্স 


ছিল তার দ্বিতীয় মাতৃভাষা । তার 
হ্যায় বাংলাম অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
ঈউরোপীয়দের মধ্যে আর কেউ ছিলেন 
না বা হননি । তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত 
ংল। লেখা রেখে গিয়েছেন, আর 
কোনও বিদেশী লেখক সেক্বপ 
পারেননি । বাংলাভাষায় বিজ্ঞান 
রচনায় তিনি প্রথম পথিকৎ। 
আনাটমি বা বাবচ্ছে্ বিদ্যার যে 
পরিভাষ। তিনি তৈরী করেছিলেন ভা! 
বিস্ময়কর | তাকে বাংল! ভাষার 
সর্নশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলা যায়। 
বাংল! ভাষায় পিতা উইলিষম কেরীর 
সাহিত্য কর্মে ফেলিক্স ছিলেন বিশেষ 
সহাষক । বাংল। ভাষায় প্রথম সাময়িক 
পত্র মাসিক 'দিগদর্শনে' তার অনেক 
বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 
ফেলিক্সের সর্বপ্রধান কান্তি 
বিষ্তাহারাবলী' ৷ ইংরেজী 'এনসাইক্লো- 
গীডিয়! ব্রিটানিকা্র পঞ্চম সংস্করণের 
অনুবাদ আরম্ভ করে তাকে 
বিদ্যাহারাবলী নাম দিয়ে প্রকাশ 
করতে থাকেন। তিনি চিকিৎসা 
বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন । তাই আযানাটমি 
ব! ব্যবচ্ছেদ বিদ্া দিয়ে বিষ্ভাহারাবলী 
আরস্ত করেন। মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় 
প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ “ব্যবচ্ছেদ-বিদ্া' 
সমাপ্ত হয়। বিস্তাহারাবলীর দ্বিতীয় 
গ্রন্থ "স্বতিশাস্্র । এর কিছু অংশ 
প্রকাশিত হয়। ১৮২২ সালের ১০ 
নভেঘর মাত্র ছজ্সিশ বছর বয়সে তার 
মৃত্যু হয়। ফলে বিষ্তাহাগ্াধলী প্রকাশ 


১৩৬ 


কেশব ছয়ী 


বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বানিয়ানের 
“পিলগ্রিমস্‌ প্রগ্রেসে'র অন্গবাদ করে- 
ছিলেন ছু খণ্ডে। শ্রীরামপুর কলেজের 
জন্য তিনি রসায়ন বিষ্যার একখানি 
বাংল। অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 

কেশব-_বাঘপাপাড়ার শ্রারামচন্ত্ 
গোম্ব।মীর ভ্রাতুদ্পুত্র । ইনি “কেশব 
সঙ্গীত' নামে পঙ্লাবলী রচন। করেন। 

কেশব কাশ্মীরী-__দিখিজয়ী 
পণ্তিত ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী । এর নিবাস 
ছিল কাশ্দীর দেশে । ইনি নবদ্ধীপে 
আগমন করে মহাপ্রভুর সঙ্গে বিচার 
করতে গিয়ে পরাজিত হন এবং 
মহ।প্রস্তর পদে আত্মমমর্পণ করেন। 
এর রচিত গ্রন্থ “লঘুকেশব”। এর 
অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ ষোড়শ 
শতাব্দী । 

কেশব খান--হুসেন শাহের 
কর্মচারী । শীশ্রীমহাগ্রতু যখন গৌড়দেশে 
শ্রীবপসনাতনের উদ্ধারার্থ গিয়েছিলেন, 
তখন একে রাজা হুসেন শাহ মহা প্রভুর 
সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ইনি 
মহাপ্রভুর মহিমা গোপন করে উত্তর 
দিয়েছিলেন । 

কেশব ছত্রী-ইনি কেশব ছত্রী, 
কেশব বন্থ ও কেশব থান--এই তিন 
নামেই বিভিজ্ধ জায়গায় উল্লিখিত 
হয়েছেন। এর নাম কষদাস কবিরাজের 
“চৈতন্তচরিভামৃত' এবং রপগোশ্বামী 
সংকলিত পগ্ভাবলীতে লেখা হয়েছে 
“কেশব ছত্রী, কবিকর্ণপুর়ের 
চৈতন্রচন্দ্রোদয় নাটক ও কুলগ্ষী গরঙ্ছে 


কেশব দাস 


“কেশব বস্থ' এবং বুদ্দাবন দাসের 
টৈতন্তভাগবত ও জ্য়ানন্দের চৈতগ্ত- 
মঙ্গলে “কেশব খান । সম্ভবতঃ এর 
পদবা “বন্থ' উপাধি “খান' এবং. বাজ- 
পদের নাম “ছত্রী”। চৈতন্যভাগধত ও 


চৈতন্তচরিতামুতে লেখা আছে যে. 


হোসেন শহছ যখন কেশবের কাছে 
চৈতন্যদেব সম্বদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
জানতে চান তখন ঠচতন্যদেবের যাতে 
অনিষ্ট ন| হয়, সেজন্তে তাঁর মহিম। 
লাঘব করে বলেন । চৈতন্তচর্রিতামৃতে 
এও লেখ। আছে যে ইনি চৈতন্তদেবে 
কাছে ব্রাহ্মণ পাঠিষে তাঁকে চলে যেতে 
বলেছিলেন। এই ব্যাপার থেকে 
(বাঝা যায, কেশব ছত্রীও চৈতন্যদেবেব 
ভক্ত ছিলেন । তিনি হৃকবিও ছিলেন। 
তাঁর লেখা একটি কৃষ্ণলীলা-বিষষক পদ 
পগ্য[বলী'তে উদ্ধৃত হযেছে । জনশ্রুতি 
অনুসাবে কেশব ছত্রী হোসেন শ|হেৰ 
(১৪৯৩--১৫১৯ খ্রীঃ ) প্রধান দেরক্ষী 
ছিলেন। 

বুলগ্রস্বের মতে কেশব ছত্রী 
মালাধব বস্তব শ্রাতুম্পত্ত। মালাশৰ 
বন্তব উপাশি ছিল গুণরাজ খান। কিন্ত 
চৈতন্যমঙ্গলে তিনি “গুণরাজ ছত্রী' বলে 
উল্লিখিত হয়েছেন । সম্ভবতঃ মালাধর 
বন্ু9 গৌড়েশ্বরের (বারবক শাহের ) 
কর্মচারী ছিলেন এবং কেশব ছত্রীর 
মতো তারও রাজপদের নাষ ছিল 
চত্ধী' | 

কেশব জা বংশীবদন ঠাকুরের 
পৌন্ধ এবং শচীনন্দন ঠাকুরের পু । 


১৬৭ 


কেগব বৈদ্য 


কেশব ছ্বীক্ষিত--বিশিষ্ট বাঙালী 
বেদজ্ পণ্ডিত । ৯১৬ গ্রীষ্টাবে গৌড়ের 
পুণ্ু বর্ধন নগর থেকে কেশব দক্ষিণে 
গমন করলে বাষ্রকুটবংশীয় চতুর্থ 
গোবিন্দ একে একখানি গ্রাম দান 
করেন। কেশবের পিতাও একজন 
বিশেষ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। . 

কেশব দেব-্রীহট্টের সন্নিকটে 
ভাটের! নামক এক গ্রামে প্রাপ্ত এক 
তাত্রশাসন থেকে কেশব দেব নামে 
এক বাজাব নাম পাওষা যায়। ইনি 
ছিলেন একজন বিধ্যাত যোদ্ধা । ইনি 
তুলাপুকষ নামে এক যজ্ঞ কবেছিলেন। 
ইনি সম্ভবতঃ চতুর্দশশ্শতান্দীতে রাজত্ব 
করেছিলেন । কেশব দেব হযত দেব- 
বংশীয বাজা ছিলেন। 

কেশবপুব্রী-_শ্রীচৈতন্ত-প্রেম- 

কল্পতরুর যে শ্রীমাধবেন্্রপুরী প্রভৃতি 
নবজন মূল ছিলেন, তন্মধ্যে ইনিও 
একজন । 

কেশব বিশারদ--ন বদ্বীপেব 
ঞসিদ্ধ জ্যোতিধিদ যৌদগলা গোত্রীয 
কমলাকর জ্যোতিষীর বংশধর রাজীব- 
লোচন বিগ্যাসাগরেব পৌত্র ও প্রাণ- 
বল্পভের পুত্ত। কেখব বিশারদ যে 
পঞ্জিকা গণন। কবতেন, তা৷ বহু স্থানে 
প্রচলিত ছিল। 

কেশব বৈভ্ভ- প্রসিদ্ধ "মুগ্ধবোধ' 
গ্রন্থ প্রণেতা বোপদেবের পিতা । ইনি 
লিদ্ধমন্ত্র নামে যে গ্রন্থ রচন। করেন 
এর পুত্র বোপদেব “সিদ্ধমন্ত্ রচনা 
নামে তার এক টীক। রচনা কবেন। 


ফেশব ভট 


কেশব ভর্ট-বাংলার বার 
ভূঞাব অন্যতম মহারাজ 
প্রতাপার্দিত্যের নকীব। মোগল 
সেনাপতি রাজা মানমিংহ দূত মারফত 
একগাছি শহঙ্খল ৭ একখানি তরবারি 
প্রতাপাদ্দিতোর দরবাৰে পাঠিয়ে দিলে 
প্রতাপেব আদেশে নকীব কেশব ভট্ট 
দম্ততবে তরবারি গ্রহণ করেন এব" 
শঙ্খল কিবিষে দিযে বলেন, উহা যেন 
দ্রুত তার রাজপুত প্রস্তর চরণে পরিষে 
দ্রেন। মোগলের সঙ্গে বৈধাহিক সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হয়ে মানসিংহ থে পতিত ও 
কলঙ্কিত হযেছিলেন মে কথাও €কশন 
রণ করিয়ে দেন। 

কেশব ভারতী-__চৈতন্ত মহ। 
প্রভৃর সন্ধ্যাস খর্মের দীক্ষ/গুরু। ইনি 
নিজে ভারতী-সম্প্রদ/ঘে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গ 
আবির্ভাবের পূবধে কেশব-ভারতী 
তৎকালীন বিখ্যাত সন্গ্য।সীবুন্দেব সঙ্গে 
তীর্থাদি পর্যটন করেছিলেন । মুর]রি 
গুপ্ত ও লোচনদ|স প্রভৃতি একে 
গ্যাসী-শ্রেঠ ব| ন্য।সাবব' ইত্যাদি 
আথা। প্রদান করেছেন। চন্দ্রশেখর 
আচায রুত্বের গৃহে গৌব।ঙ্গের 
অভিনয়ের ঠিক পরে অর্থাৎ গৌর|ঙ্গের 
সন্নাস গ্রহণের অল্পকাল পূর্বে কেশব 
ভারতী নদীয়ায় এসেছিলেন । এই সময় 
গোরাঙ্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর হলে ইনি 
নিমন্ত্রিত হয়ে তার গৃহে ভিক্ষানির্বাছ 
করেন। সেই সময় কেশব গৌরাঙ্গকে 
ভক্তিতত্ব শ্রবণ করান। গৌরাঙ্গ এর 


১০৮ 


কেশব সৈন 


নিকট সন্্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন। 
ভারতী শেষ পধস্ত রাজী হয়ে 
কণ্টকনগরীতে চলে যান। অল্লনক।ল 
পবেই এক মাঘ মাসের সংক্রমণ 
উত্তরায়ণ দিবসের পূর্বদিন গৌরাঙ্গ 
কণ্টক নগয়ে উপস্থিত হলেন। তার 
অপূর্ব রূপল[বণ্য দেখে কেশৰভারতী 
তাকে দীক্ষা [দূতে অসম্মত হন। কিন্তু 
“শষপযন্ত তার দৃঢ়তা দেখে তিনি 
চমত্কৃত হন এবং তকে মন্নযাসধর্মে 
পাক্ষাদান কবেন। হনি শোৌর।ঙ্গের 
সন্যাস আশ্রমের নামকরণ করেন 
আকৃষ্চৈতন্য' । দীক্ষাদানের দিন 
রাত্রিতে গুরুশিব্য উভযে একত্র নাচ- 
গান করেন। পরদ্নি কেশব ভারতা 
চৈতগ্ভেব সঙ্গে কিছুদূর যান্র। করে- 
ছিলেন। সম্ভবত কণ্টকনগরেই 
কেশব গারতীর তিরোাব ঘটে। 
পরবর্তীকালে গদাধর দাস “ভারতার 
স্বানে' একটি গোব|ঙ্গ-বিগ্রহ স্থাপন 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকল 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী । 

কেশব মিশ্র শ্ীহটের অন্তর্গত 
বাণিষ|চঙ্গের প্রথম রাজ!। ইনিই 
বাণিষ্নাচঙ্গ গ্রাম ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

কেশব শিরোছপি--শ্যামানন্দ 
প্রস্তুর শিল্ | 

কেশব পেণ--বাংলা পেন 
রাজবংশের প্রখ্য।ত রাঙা লক্গণ পেনের 
কনিষ্ঠ পুত্র কেশব সেন। জোষ্ঠ ভ্রাত। 
বিশ্বরূপ সেনের পরেই কেশব সেন 


ফেশবচন্্র মুখোপাধ্যায় 


সেনবংশের রাজ সিংহাসনে অ[রোহণ 
করেন। তাম্র শাসন থেকে জাগ। 
যার কেশব. মন “অরিরাজ অসনথ- 
শঙ্কর গৌড়েন্বর” উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন । তিনি “সৌর? অর্থাৎ 
কুষের উপপক ছিলেন। তিনি 
“যখলান্বয়-গ্রলয়-ক।ল-ক্র” নামে তাত্র 
শ/সনে অভিহিত হয়েছেন। তিনি 
যঝন র|জকে যুদ্ধে পরাজিত করে পুব 
ও দক্ষিণ বঙ্গ স্বীয় অধিকারে রাখতে 
সমর্থ হয়েছিলেন । আন্মমানিক ১২৩০ 
্রীষট|ব্দে কেশব সেনের মৃত্যু হয় । 


কেশবচক্জা মুখোপাধ্যায়- 
বঙ্গপুরের অন্তর্গত কুপ্ডির জমিধার 
বংশের স্থাপনকর্তা। এর পূর্ব নিবাস 
ছিল ব্ধমানজেলায়। পিতারনাম শঙ্কর 
সুখোপাধ্যায়। কেশবচন্ত্র আকবরের 
সেনাপতি ম[নসিংহের সঙ্গে আসাম 
অভিযানে গমন করেছিলেন । ১৬২৮ 
স।লে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ”কেশব- 
চক্র দিল্লী গমন করেন এবং প্রচুর 
পেসকস' ও দু বছরের খাজনা অগ্রিম 
প্রদান করে কুগ্ডি পরগণার সনন্দ ও 
রায়চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই 
সময় বাংলার শামনকর্তা ছিলেন খুরম 
(পরে সম্রাট সাজাহান )১ ১৬২২-১৬২৬ 
সাদ পধস্ত। কেশব্চশ্র তার কাছে 
যথেষ্ট সম্মান লা৬ করেন। 

কেশব চা খ- একজন 
পাচালীকার। এর স্বারা বঙ্গভাষার 
অনেক উপকান লাধিত হয়েছে: 


'কেশবলাধ রাক্স--বাহলার' 


১৪৪ 


কোলত্রক, হেনরী উমা. 


সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের ও% 
অনন্থরাম ওঝার বংশধর, রাজ। দেবী 
দাসের পুত্র । পরে ইনি মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করেছিলেন। 

কে শবাচা বঁ- শ্রানবাসাচায 
বুচিত “বেধাস্ত কোস্তভ-এর টাক ।কাব। 
কেশবাচাঘ ছিলেন শ্রাচৈতন্যদেবের 
সমসামগ্রিক | 

€কেশবানন্দ-_-আ/ঠানানন্দ-পত্বী 
শ্রগৌরাক্ধ দাসাবু অনুগত দুজন ব্যক্তি । 

কে শো ব নাই- শ্ররসিকানন্দ 
শিশ্কু | 

০কারেশী মান বা মাগন- 
ঠাকুর-_মাগন-ঠাকুর ট্টগ্রথম 
বে(সার্ঈ-এর রাজা “চাদেন্ু” বা “সাদড় 
মংদর” অর্থাৎ যদো-মিনতারের 
( বাজ্কাল ১৬৪৫-৫২ ) কণ্ঠার প্রধান 
ওমরাহ ছিলেন। মাগন রো।সাঙ্গ 
রাজসগার মুসলমান কবি আলাওলকে 
গুরুবৎ মাগ্ করতেন এবং তাকে 
আশ্রয় দিয়েছিলেন। মাগনের 
অগ্ুরোধে আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য 
রচনা করেন । এৰং 'সয়ফুল-মুলুক 
বদিউজ্জমাল' লিখতে আরম্ভ করেন। 
১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাগন ঠাকুরের মৃত্যু 


সয় । ইনি ছিলেন অমুসলম|ন, মগ। 


হয়ত ইনি মুসলমান পীরের শিশ্বত্ব 
গ্রহণ করেছিলেন। . অবস্থিতিকাল 
সধ্ঘদশ শতাব্দীর প্রথমাধ । 
কোঙ্গভ্রক, হেনরী টমাঁস--. 
প্রাচ্যবিস্তার অগ্ততম পথিক । এ রর 
শি! স্যার জজ লৌকব্রুক  সথধীঘকাঁল 


কৌলগ্রক, ছেনরী টমাস 


ইষ্ট ইন্ডিয়া! কোম্পানীর চেয়ারম্যান 
ছিলেন। ১৭৬৫ স্্রীষ্টান্ষের ১৪ জুন 
ইংলগ্ডে কোলব্রকের জন্ম হয়। ইনি 
কোন স্কুল কলেজে পড়েননি । 
বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন 
করতেন। তাছাড়া» নিজে গভীরভাবে 
অধ]য়ন করে অগাধ জান লাও করেন। 
গ্রীক রোমান, জার্মান ও ফরাসী 
ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করেছিলেন। বাংলাদেশে ইষ্ট ইত্ডিয়। 
কোম্পানীর অধীনে রাইট।1রশিপের 
কাজ নিয়ে কোলক্রক ১৭৮৩ খ্রীষ্ঠাবের 
এপ্রিল মাসে কলকাতায় এসে 
পৌছান। তিন বছর কলকাতায় 
থাকার পর ইনি কলেক্টর অফ 
রেভিনিউসের সহকারী হয়ে ত্রিস্থতে 
যান । ১৭৮৯ খ্রীষ্টান আরও উচ্চপদে 
উন্নীত হযে ইনি ত্রিত থেকে পুণিয়ায় 
যান। এখান থেকেই কোলক্রক সংস্কৃত 
ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন ও সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন । গভীরভাবে 
সংস্কৃত অধ্যয়নের পর ভারতর্য ও 
ভারতবাসীর প্রতি এর গভীর অন্ধ! 
জন্মে। ইনি অনুভব করলেন যে 
ভারতবর্ধই আদি সভ্যতার ক্রীড়াভূমি। 
কিছুদিন পরে ইনি আপীল আদালতের 
বিচারপতি এবং ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক এই 
ছুই পদেই নিযুক্ত হজেন। ১১৮০৭ 
খ্ীষ্টাঙ্যে কোলত্রক এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভাপতি হুন। এবং 
যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন, ততদিন 


১১৩ 


ক্লাইব, রধীর্ট 


এ পন্দে অধিষিত ছিলেন। ইনি বেদ, 
বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও হিন্দুদের জ্যোতিষ 
শান্্র নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেন। 
এব ভারতবিষ্যা তথ! প্রাচ্যবিষ্া চর্চার 
প্রধান কেন্ধ্বস্থবল ছিল বাংলাদেশের 
কলকাতা । ১৮১৫ শ্রীষ্ট(বে কোলক্রুণঃ 
ইংলগ্ডে ফিরে যান। সেখানে গিয়েও 
প্রাচাতত্ব প্রচার করেন। ইনি 
ইংলণ্ডেও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি 
গড়ে তুলেন । ১৮৩৭ শ্রীষ্টাব্ধের ১০ মার্চ 
ভারতপ্রেমিক কোলব্রকের মৃত্যু হয়। 
ক্যাব্রাল, ফাদার জন-_- 
একজন পতুগীজ জেহুইট মিশনারী | 
ইনি ১৬৩২ সালে বাংলায় ছিলেন। 
এই সময় সম্রাট সাজাহানের নির্দেশে 
হুগলীর পতুর্গীজ উপনিবেশ আক্রান্ত 
ও অধিকৃত হয়। এই পরিস্থিতির 
প্রত্যক্ষদশশা ক্যাত্রাল এক বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেন ( ১৬৩৩ )। 
ক্রমদীশ্বর--পণ্ডিত সমাজের 
অনেকের মতে ইনি বাঙলা । এর 
রচিত গ্রন্থ “সংক্ষি্ুসার' ব্যাকরণ। 
উক্ত গ্রন্থের অষ্টমপ।দের অন্তে 
গ্রন্থক|রের যে আত্মপরিচয় আছে, 
তা থেকে জান। যায় যে তিনি পূর্বগ্রাম 
নিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ মনে 
করেন 'পূর্বগ্রম' শব্ধ তিনি পূর্ববঙ্গের 
কোন গ্রামকে বুঝাতেন। কিন্তু 
উৎকীর্ণ লিপির লাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, 
'পূর্বগাম' দক্ষিণর[ঢ়ের অন্তর্গত ছিল। 
ক্লাইব, রধার্ট--নিছক জাল 
ছুয়াচুষী এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 


ক্লাইব, বাবার্ট 


বাংল! তখ৷ ভারতব্্যকে দাসত্ব শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করার প্রধাপ কারণ ঘটিয়ে 
ছিলেন। ১৭২৫ গ্রীষ্টাবের ২৫ সেপ্টেম্বর 
ইংলগ্ডের শ্রপসায়রে এর জন্স হয়। 
এর পিতার নাম ছিল রিচার্ড ক্লাইব। 
তিনি আইন ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্ত 
তার আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত 
খারাপ। বালক ক্লাইব ভয়ঙ্কর দুষ্ট ও 
ছুর্ঘমনীয় ছিলেন। তার ভয়ে প্রতি- 
"বশীর! সর্বদা উদ্দিন থাকত। ক্লাইব 
অত্যন্ত কলহপ্রিয ছিলেন এবং সামান্ত 
ক।রণেই ক্রুদ্ধ হতেন। ইনি কখনো 
গিজার চুড়ায় উঠে বসে থাকতেন, 
আবার কখনো বা বদমায়েন ছেলেদের 
নিয়ে লু্নকারী দল গঠন করে লুঠেব 
ভষ দেখিয়ে দোকানদ|রদের কাছ থেকে 
বুত্তি আদায় করতেন। অনেক স্কুলে 
একে পাঠানে। হযেছিল, কিন্তু সর্বত্রই 
ুষ্ট ধূরন্ধর বলে অধ্যাতি রটলো! | এব 
৬বিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পিত। 
রচার্ড পরিবাবের লোকজনদের সঙ্গে 
যুক্তি কবে রবার্টকে একটি কেরানি- 
গিরির পদ দিষে ভারতবষে পাঠিয়ে 
দিলেন । ১৮ বছর বয়সে ১৭৪৪ এরীষ্টাবে 
ক্লাইব মাত্রাজে এসে উপস্থিত হুন। 
এখানে সাত বছর ইনি কেরানিগিরি 
করেন। “এই সময়ে এর প্রতিভার 
কিছুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পায়নি । বরং 
উধ্বতন অর্ণফলারদের প্রতি এর 
অসঙ্গত এবং ওদ্বত্য ব্যবহার প্রকাশ 
পেয়েছিল। ইনি কলহৃপ্রিয়, ক্রোধী, 
জুয়া়্ী ও মাথাপাগল1। উথ্বপন 


১১১ 


ক্লাব, রবার্ট 


কর্মচারীদের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহারের 
জন্ক ইনি কয়েকবার কর্মচ্যুতও 
হয়েছিলেন। ইনি ছু' ছু'বার পিস্তলের 
সাহায্যে আত্মহত্যারও চেষ্টা 
করেছিলেন। যাইহোক এই অস্থির- 
মতি যুবক পরে কোম্পানীর অধীনে 
সৈনিকের কাষে নিযুক্ত হণ। এবং 
শীঘ্রই প্রথ/ন সেনাপতি মেজর লরেছ্ের 
প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এ দাক্ষিণ।ত্যের 
কয়েকটি যুদ্ধে ফ্লাইব ইংরেজ পক্ষে জয় 
লাভ করেন। মাত্রজে এর স্বাস্থ্য 
ভেঙ্গে যায়। তখন ইনি কলকাতায় 
চলে আসেন। এই অময় এর সঙ্গে ছিল 
২৭৬ গোবা ও ১১০ কাল! সিপাহী । 
ক্লাইবের কলকাত। আসার তারিখ 
১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর । এ সমস 
তিনি নবাবের অধিকৃত বজবজ, 
অধিকার করলেন এবং কলকাতার 
কোর্ট উইলিয়ম উদ্ধাব করলেন | 
তারপর উমিচাদ, জগৎ শেঠ, বাজবল্পভ, 
মীরজাফর প্রভৃতি দেশক্রোহীদের সঙ্গে 
ষড়যন্জ করে ক্লাইব ১৭৫৭ খ্রীইাষের 
জুন মাসে পলাশী প্রান্তরে সিরাঁজ- 
উদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ নাম- 
মান্ত। পেশদ্রোহী কুচক্রীদের যড়যন্ত্রে 
এবং ক্লাইবের শঠতায় সিরাজের 
পরাজয় হয়। এইখানেই জালিয়াৎ 
ক্লাইব ইংরেজের হযে এক সাভ্রাজোর 
ভিত্তি স্থাপন করেন৷ বাংল! ৪ ভারত 
বর্ধ থেকে ক্লাইব প্রভূত ধন সম্পদ লু 
করে নিয়ে যান এবং ইংলে যথে 
প্রতিপত্তি লাভ করেন। যদিও পরে 


ক্লার্ক 


একে বাংলাদেশে জালিয়াতি, লুষ্ঠন, 
রাঁজা হরণ প্রভৃতির জগ্ত জবাবদ্দিছি 
করতে হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ জাতিকে 
ইনি যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে 
দিয়ে গেলেন মেজন্য কোন শান্তিও 
হয়নি। ক্লাইবের মধা দিয়! ইংরেজ 
সাআজ্যবাদীর চরিত্রই স্্পরিস্ফুট। 
প্লাইব সর। জীবনই জাল করেছেন । 
জল করে ইনি লর্ড উপাধি লাশ 
করেছিলেন। পদগৌরব, অর্থ কিছুই 
ক্লাইবকে স্থথখ দিতে পারেনি । তিনি 
খুরের সাহাযে; গল। কেটে আগ্মহত্)। 
করেন (১৭৭৪ শ্বীঃ ২২ ন্ভেগ্বর )। 

ক্লার্ক_-১৭৮৯ খ্াই|ব্দে ইংরেজ 
জাতির প্রথম প্রটেষ্ট্যাপ্ট মিখনারিক্ধপে 
ইনি বাংলায় আদেন। 

ক্লেভার্িং, (জনারেল স্যার 
জল_-১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং ম্যাক 
অন্রসারে গ্ণর জেনারেলের কাউ- 
হ্সিলের সভ্য ছিলেন (১৭৭৪---১৭৭৭)। 
তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন এখং 
ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতিকূলে ত|র 
সহকমী ফিলিপ ফ্রান্সিসের পক্ষ অব- 
লম্বন করতেন। তিনি মহাপাজ নন্দ- 
কুম।রের পৃষ্ঠপে।ধক ছিলেন কিন্ত তাকে 
ফাসি থেকে রক্ষ। কর|র জন্য কিছুই 
করেননি । ১৭৭ প্রীষ্ঠাৰে তায় মৃত্যু 
হয়। 

ক্ষিতিশুর-_-বন্ধের স্বার্ধান নর- 
পতি আদিশুরের পৌত্র ও ভূশৃরের 
পু । ইনি বাড়ীর ব্রাঙ্গপদিগকে 
ছাঞামধানি গ্রাথ এবং সগ্তশতি 


১১৭ 


ক্ষেমানন (শান ) 


ত্রদ্ষণধিগকে আটাশখানি গ্রাম ব্রন্ষে।- 
তর প্রদান করেছিলেন। 

ক্ষিতীশ--অষ্টম শতাবীর মধ্য- 
ঙাগে মহারাজ আরিশ্র কনোজ 
প।জ্রসতা থেকে যে পঞ্চ ব্রাঙ্ছণ আনয়ন 
করেণ ক্ষিতিশ ছিলেন তাদের অগ্ততম। 
ইনি ছিলেন শাঙিপ্যগোক্ীয় ও বহু 
শান্ত্রবিদ। দাঁমে।দর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর, 
শখর ও ভষ্রনারায়ণ নামে ক্ষিতিশের 
পাঁচ পুত্রাছলেশ। 

ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ-_ 
ধধম[নের নিকটবর্তী রায়।ণ গ্রামব।সী 
দ্বিজ। হান শাহরিশভি, বিলাসেখ 
আধ|রে বঙ্গগাষাব “বৈষঃবএতবিধন' 
ন[মে এক সংক্ষিপ্ত পছ্যানুব|দ করেন । 

ক্ষেমাণ্নদ (ক্ষমানন্দ)_ মণস। 
মঙ্গল পাচালার মধ্যে রচনা! গৌরবে 
এখং প্রচাব বাছলো সধশ্রেষ্ঠ সুচন। 
কাব্য । গ্রন্থে পির প্রসঙ্গে কেমন 
যে বিবঞ্ণ দিয়েছেন তা থেকে কবি- 
পরিচিতি পাওখা যাধ। খধধমান 
জেল।র ক।দড়া গ্র।মে ক্ষেমানন্দেৰ জন্ম 
ইয়। তিনি ছিলেন কায়স্থ। পিত।গ নাম 
শঙ্কর মণ্ডল, ৩[ই অঙিপ।ম | জীবিত- 
কাল সন্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। 
ন।ন। কারণে স্বদেশে অশান্তি দেখা 
দিলে তিনি দেশত]াগ করেন। ফলে 
নানা পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে 
তার বাল্যশিক্ষা ঘটে । অবশেষে 
রাজা বিষু্দাসের জাত ভ|রামল্সের 
নিকট কবি তিনটি গ্রাম দান-রূপে লা 
করেন। সেখানে বাস করবার সমস 


ক্ষেমানদ 


এক সন্ধ্যায় খড় কাটতে গিয়ে মুচিনী 
বেশধার্িণী মনসা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে 
কবি তার গ্রস্থ রচনা করেন । ক্ষেমানন্দ 
কাব্যে তার ভণিতায় বার বার মনসাকে 
“দেবী কেতকী' নামে অভিহিত 
করেছেন। যেমন,_-কিয়াপাতে জন্ম 
হইল কেতকাহ্ুন্দরী'--ইত্যাদি। এই 
দেবী “কেতকা'র (৫কেতকা, আছি 
শক্তির নাম, পবে মনস।র নাম হযেছে) 
দাস হিসাবে কবি নিজ নামের সঙ্গে 
“কেতকা দাস" অভিধা যুক্ত করেছিলেন । 
কেতকাদাস' ভণিতাব মর্ম না বুঝে 
অনেকে উহা স্বতস্থু কবির ভণিত। বলে 
মনে কবতেন এবং এখনো করে থাকেন। 
ক্ষেমানন্দেব পুস্তকখানি ২৩০ 
ঙ্জেকে পুর্ণ এবং এর পদসংখ্যা ৬৬; 
তার মধ্যে ২৬টি পর্দ কেতকারাসেব 
ভণিতাযুক্ত, এবং অবশিষ্ট ৪০টি 
ক্েেম।নন্দ দাসেব নামাক্কিত। 
কেতকাদলের কাব্যের প্রধান 
বৈশশঙ্গ্য পাণ্িত্যপূর্ণ প্রকাশ-ভর্গি, এবং 
সামাজিক বীতিনীতি ও ভৌগোলিক 
স”স্থানসমুহের বিশদ বর্ণনা | ক্ষেমা- 
নন্দের কাব্যে বেছলার যাত্রাপথের 
যে বাইশটি ঘাট বা গ্রথমের ন।ম অ|ছে, 
তার মধ্যে চোটি ঘাট বা গ্রাম 
এখনো দামোদর ও 'তাব শাখা বাকা 
নন্দীর এবং বর্তম।ন বেহুল! নদীর 
উভয় তীবে*( হুগলী বর্ধমান জেলা) 
অবস্থিত। দেব-সভায় বেহলার নৃত্যের 
যে-চিত্র ক্ষেযানন্দ অঙ্কিত করেছেন, 
তাতে প্রাচীনকালের নটা নৃত্যের 


৮ 


১১৯৩ 


ক্ষেষীশ্বর 


একটি উত্রষ্ট চিত্র র্ূপায়িত হয়ে 
উঠেছে। কেতকাদাসের, মনসামক্গলে 
পূর্ববর্তা শতাব্দীব শ্রেষ্ঠ কবি মৃকুন্দরাষ 
চক্রবতাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যথেষ্ট 
প্রভাব অছে। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও 
কাশীরাম যেমন যথাক্রমে শ্ররাম 
পাঁচালী, চণ্ডীমঙ্গজল ও ভারত পাচালী 
কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কৰি, ক্ষেমা- 
নন্দও তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের 
প্রতিনিধি স্থানীঘ কবি। ধক্ষিণ রাচে 
নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্ষেমানন্দের পাঁচালী 
গানের আদর এখনে অক্ষ আছে। 
ক্ষেমাঁনন্দ দ্বিতীক্প) _ক্ষেমানন্দ 
নামেৰ (বা নামান্তর্টক) ভণিতায় মনসা- 
মঙ্গলেব আর এক কবির একটি ছোট 
মন্সামঞ্জল পাঁচালী কাব্য পাওয়। 
গেছে। বিখ্যাত কেতকাদ্দাস-ক্ষেমা- 
নন্দেব কাব্যের সঙ্গে এর আমুল পার্থক্য 
দেখা যায়। কাব্যটি নয়টি দীর্ঘ পদের 
সম্টি। একটির ছন্দ ত্রিপনী, বাকি- 
গুলি পয়রে লেখা । ভণিতায় সর্বত্র 
শুধু ক্ষেমানন্দ নাম পাওয়া যায়-_ 
কোথাও “কেতকাদাস” অভিধ! নেই। 
কাব্যে আদর্শ পুথি মানভূম জেল! 
থেকে সংগৃহীত হয়েছে । গ্রস্থের ভাষা 
এবং প্রকাশ ভঙ্গিতে এ অঞ্চলের ছাপ 
স্থম্প্ট । কাব্যখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে 
রচিত বলেই অঙ্ছমিত হম্ব। 
ক্ষেমীশখবর- সম্ভবত বাঙালী । 
ইনি ছিলেন একজন নাট্যকার । এর 
বচিত গ্রন্থ “চগ্ডকৌশিক' নামক 
পঞ্চানঙ্ক নাটক। পাল্রাজ মহীপালের 


খঞ্চননাথ 


-বাজ-পসভায় নাটকটি রচিত হওয়াই 
্বাতাবিক। “নৈষধানন্দ এর আর 


খঞ্জনলাথ-_চুরাশিজন নাখপন্থী 
সিদ্ধাচার্ষের অন্যতম । 

খড়গ রাক়স-_স্বাধীন ত্রিপুরার 
অধিপতি ধন্যমাণিকযর অন্যতম 
সেনাপতি । 

খড়েগাস্ভম- বাংলার খড়গ রাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা । গুপ্ত সাম্রাজ্য 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ 
পাদে খড়েগাগ্ম সমতটে নিজ প্রাধান্য 
বিস্তার করেছিলেন । 

থগুনা থ-চোদ্দজন নাথপন্থী 
গুরুর অন্যতম | 

খতে খান--সপ্তদ্শ শতাব্দীর 
বাঙালী (পূর্ববঙ্গের ) মুসলমান কবি। 
ইনি বৈষব ঢঙে পদাবলী রচনা 
করেছিলেন। 

খনা-_খনা সন্বদ্ধে বিশেষ কিছুই 
জানা যায় না। তবে বাংলা দেশের 
জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষকমমাজ 
খনার বচনের সঙ্গে বিশেষ 
পরিচিত । খনা কৃষক ও গ্রহাচাধের 
নজির । তাঁর রচিত বচনগুলি কৃষি- 
সম্বন্ধীয়) এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
সেগুলি অব্যর্থ। ভাষা ও ভাব দৃষ্টে 
মনে হয়, খনার বচনগুলি ৮০**১২৭০ 
শ্ীষ্টাষের মধ্যে গ্চিত। লা 
সাহিত্যের এগুলি আদি স্থহি। যুগে 
যুগে ভায়ার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি 


১১৪ 


খা জাহান আপি 


একটি সপ্তাঙ্ক নাটক। অবস্থিতিকাক 
আন্কমানিক দশম শতাবী। 


শা 


বর্তমান সহজাকারে পরিণত হয়েছে । 
কোন কোন মতে খনার পিতার নাম 
হয়ত অটনাচার্ধ ছিল। “আমি 
অটনাচার্ধের বেটি ।” জনশ্রুতি আছে 
যে ২ পরগণা জেলার বারাসত 
মহকুমার দেউলি গ্রামে খনার আবাস- 
স্থল ছিল। ভঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 
খনা চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রমে চন্দ্রপুর 
নামক স্থানে বহুদিন বাস করেছিলেন। 
থন। বিদুষী নারী গ্রহাচাষ ও মিহিরের 
স্ত্রী বলে অনুমিত হয। 

খা! জাছান আলি-__দিলীশ্বর 
ফিরোজশার পৌত্র নাবালক সম্রাট 
মামুদ তোগলকের এক উজীব। 
ইনি ১৩৯৪ শ্রষ্টান্দে জৌনপুরে 
এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। 
কিছুদ্দিন পরে খা জাহান পালিত পুত্র 
ইব্রাহিমের উপর জৌনপুরের শাসন- 
ভার দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পুণ্য 
কাষে শেষ জীবন অতিবাহিত করার 
জন্য বঙ্গদেশে আসেন (১৪০১ শ্রী)। 
এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাও এর 
ইচ্ছা ছিল। সঙ্গে ছিল বছ শিষ্য, 
সৈম্তসামন্ত ও ধনদৌলত। খা জাহান 
ভৈরবকৃলে মুড়লীতে একটি প্রধান কেন্্র 
স্থাপন করেন । উহার নাম হয় মুড়লী- 
কস্বা। নান! বুজরুধী বা অলৌকিক 
শক্তি দেখিয়ে ইর্নি ছু লোককে 


খা খা, নবাব 


মোহিত ও বশীতৃত করেন। অনেকে 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ভৈরবকৃল 
ধরে খা! জাহান পূর্বদিকে অগ্রসর হন। 
এবং যশোহর-খুলন[র বিস্তৃত অঞ্চল 
এর অধিকারভুক্ত হয়। ইনি 
খলিফাতাবাদ বা বাগের হাটে রাজধানী 
স্থাপন করেন। ইনি অত্যন্ত সাধু 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি দেশ- 
মধ্যে অসংখ্য জলাশয় খনন করে জল- 
কষ্ট দূর করেন; স্বপ্রশন্ত এবং ছায়া- 
বহুল রাস্তা নির্যাণ করে যাতায়াতের 
পথ প্রশত্ত করেন, নানা উপায় 
অবলম্বন করে কধিকার্ষের উন্নতি 
সাধন করেন। রাজত্ব আদায় করে 
ইনি কতক দান কবতেন, কতক 
মসজিদাদি নির্মাণে ব্যয় কবতেন। 
বাকী অর্থ মৃত্তিকাতলে গচ্ছিত 
রাখতেন প্রজাদেব ভবিষ্যৎ উন্নতিব 
জন্ম । পরে এই অর্থ লাভ কবে বহু 
লোক উন্নতি করে । ১৪৫৭ গ্রীষ্টাদেব 
২৩ অক্টোবব সাধুপ্রকৃতির ঈপ্বব 
ভক্ত এই খা জাহান আলি পরলোক 
গমন করেন। এব সমাবিব উপর 
একটি অতি চমতকার শ্বতি-মন্দিব 
নিমিত হয়েছিল । 

খাজা থ1, নবাঁব- _হুগলীব 
শেষ ফৌজদার। ইনি হুগলীর মোগল 
ছুর্গের একটি বৃহৎ অদ্রালিকার মধ্যে 
বসবাস করতেন। ১৭৯১ খ্রীষ্ঠাবে লর্ড 
কর্ণওয়ালিল হগলীর ফৌজদায়ের পদ 
তুলে দিলে খান্রা খার আর্থিক অবস্থা 
খারাপ হয়। তংকালে বঙ্গদেশে 


১১৫ 


খানাজাদ খা 
এর ন্যায় বিলাসী ব্যক্তি আর কেহই 
ছিলেন না। আজও বাংলাদেশে 


কোনও ব্যক্তি অত্যধিক বাবুয়ানা 
করলে তাকে “নবাব খাঞ্জ খা” বলে 
অভিহিত করা হয়। ১৮৩১ ব্রীষ্টাবের 
২৩ জানুয়ারি ইনি দেহত্যাগ করেন। 
ইংরেজরা! এর স্ত্রীকে একশত টাকা 
করে বৃত্তি দিতেন। খাঞ্জা খার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই মোগল দুর্গের শেষ চিহ্ন 
পর্বস্ত ধূলিসাৎ ও লুপ্ত করা হষ এবং 
ছুর্গেব ভর্রস্তুপ পরে ছু'হাজাব টাকায় 
বিক্রি করা হুয়। পূর্বে গোন্দলপাড়া 
তালুক খাঞ্জ! খার জযিদারীভূক্ত ছিল। 

থান-ই আজম" দিলীর সম্রাট 
আকবব বাদশাহ কর্তৃক ইনি স্থৃবে 
বাঙলার (গৌড়-বঙ্গেব) সবাদাব নিযুক্ত 
হযেছিলেন এবং ১৫৮২-৮৩ থ্রীশ্রাব্দ 
পন্ত ইনি এ পদে বহাল ছিলেন। 
এঁ সময় ইনি মাস্থম কাবুলীকে খুঁজে 
পবাজিত করেছিলেন । 

খান জমান বাহাদুর-এর 
পর্দ নাম খানজাদ খা এবং প্রকৃত নাম 
মির্জা আমান উল্লা। ইনি মহাবত 
খার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬২৫ সালে ইনি 
বাংলার শাসনকর্তার পদে নিষুক্ত হন। 
শাহজাহানেক্স বাঁজত্বেব প্রথম ভাঁগেই 
ই পীচ হাজারী সেনাপতিব পদ ও 
খান জমান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। 
ইনি “মজমোয়া নামক একখানা 
পৃথিবীর ইতিহাস রচনা কবেছিলেন। 

থানাজাদ খ-বাংলার হুয়- 
'কাল স্থায়ী জায়গীরদার মহাবং খার 


খিজির খ! 


পুত্র। পিতার ন্যায় ইনিও অল্প কিছু- 
কাল বাংলার শাসনকর্তা পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন ( ১৬২৬ খ্রীঃ )। 
খিজির থাদিল্লী অধিকার 
করে শের শাহ খিজির খা! নামক এক 
ব্যক্তিকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেছিলেন (১৫৩৯ খ্রীঃ)। ইনি 
ভূতপূর্ব বন্গেশ্বর মহম্মদ শাহের কন্যাকে 
বিবাহ করে খুব উচ্চাকাজ্ষ। পোষণ 
করেন এবং খুব রাজকীয়ভাবে 
চলাফেরা করেন। ইনি মহম্মদ শাহের 
আত্মীয় ও ওমরাহুগণকে বশীভূত 
করতে থাকেন। এর হাবভাব বিশেষ 
সন্দেহজনক হওয়ায় শের শাহ স্বয়ং 
বাংলাদেশে এসে একে বাংলার মসনদ 
থেকে অপসারিত করেন। এবং এর 
সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াঞ্ধ করেন। 
খিল্থর নাথ-_নাখপন্থী সম্প্রদায়ের 
একজন গুরু । সাম্যবাদ গ্রচার করতেন 
এবং “শব্ধ বিচার” উপদেশ দিতেন । 
থুলেদি খঁ।_বাংলার সুবেদার 
মজকর খাঁ তির্বতীর সময়ে দিলীর 
সম্রাট আকবর শাহ নতুন রাজস্ব প্রথা 
প্রবত্তিত করেন। এতে জলেশ্বরের 
সামন্ত খুলেদি খা ও ঘোড়। ঘাটের 


বাবা খা বিজপ্রোহী হন। সম্রাট 
রিপ্রোছের সংবাদ পেয়ে স্বীয় আদেশ 
প্রত্যাহার করে নেন। 


খুসল চাদ জগৎ শেঠ--ইনি 
অষ্টাদশ শতাব্ীর বিখ্যাত ধনকুবের 
মহাভাপটাদ জগৎ শেঠের পুজজ। স্ঘাট 
সাহ আলমের নিকট থেকে ক্লাইব 
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খেলারাম চক্রবর্তী 


বাংলার দেওয়ানী লাভ -করার পর 
খুসলঠাদ ইই ইত্য়া কোম্পানীর 
“সফর” তহুবিলদার নিযুক্ত হন। ১৭৬৬- 
১৭৭০ শ্রীটাব্ পর্যন্ত খুসলচাদ রাজ্যের 
একজন পরামর্শদাতা বলে পরিগণিত 
হয়েছিলেন । খুসলাদ বনু লক্ষ টাকা 
ব্যয় করে পরেশনাথ পাহাড়ের জৈন 
মন্দির নি্মাণশকরে টয়েছিলেন। এর 
বহু সং কাজের কথ মুপিদাবাদে 
স্থবিদিত। আয় হ্রাস এবং অত্যধিক 
ব্যয়ের কলে এর সময়ই জগৎ খেঠ 
পরিবারদেব অবস্থার অবনতি 
হয়। 

খেলারাম চক্রবর্তীঁ-_ধর্মমঙ্গল 
কাবোর রচয়িতা । অনেকের মতে 
খেলারাম চক্রবর্তীর “শৌড় কাব্য” 
সর্বাপেক্ষ। পুরাতন ধর্মমঙ্গল। অবশ্থি 
মযূর ভটের পরেই খেল[বামের স্থান । 
হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি ছগলি জেল।য় 
আরামবাগ অঞ্চলে ব্দনগঞ্জের নিকট 
হামবাজার গ্রামের এক জেলে পণ্ডিতের 
বাড়ীতে রক্ষিত পুথি থেকে খেলারামের 
বূচনা-কাল জ্ঞাপক একটি পদ উদ্ধার 
করেছেন £ 
“ভূবনশকে বাষু মাস শরের বাহন । 
খেলারাম করির্সেন গ্রন্থ আরম্তন।” 

অর্থাৎ খেলার[মের গ্রন্থ ব১প।কাদ 
১৫২৭ খ্রীষ্টাকের কান্তিক মাল। 
স্ামবাজারের ম্মদুরবতা ভাবুরশে 
পশ্চিমপাড়া গ্রামে একথণ্ড পতিত ভূমি 
খেলার।মের বাস্ত বলে এখনও নির্দিষ্ট 
হয়ে থাকে। 


গর্গ 


গার্গ-.পালরাজ ধর্মপালের ( ৭৭৭- 
৮২* গ্রীঃ) মন্ত্রী। ইনি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ । ধর্ষপালের বিশাল সাআ্রাজ্য 
বিস্তারে ব্রাহ্মণমন্ত্রী গর্গ অন্যতম বিশেষ 
সহায়ক ছিলেন। তার বংশধরগণ 
নারায়ণ পালের রাজত্বকাল পধন্ত গ্রায় 
'একশত বছর যাবৎ পালরাজাদের 
প্রধান মন্ত্রীর পদে নিঘুক্ত ছিলেন। 

গজাকিশোর ভট্ট!চার্ষ-_ প্রথম 
বাঙালী সাংবাদিক। জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীবামপুরের 
নিকটবর্তী বহর! গ্রামে। ব্যাপটিস্ট 
মিশনারীর। প্রচারকাধের সুবিধার জন্য 
শ্ীরামপুরে বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত 
করলে গঙ্গাকিশোর কম্পোজিটররূপে 
শুরামপুর মিশনেব ছাপাখানায় প্রবেশ 
কবে ছাপার কাজ শেখেন। তারপর 
কলকাতায় এসে পুত্তক প্রকাশ ও 
বিগ্রয়ের ব্যবসা! শুর করেন। তিনি 
প্রথমে ফেরিস এগ কোম্পানীর ছাপা- 
খানায় বাংল! বই ছাঁপতে সুরু করেন। 
তার প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে 
ভারতচন্দ্রের 'অক্সদামজ্গল' উল্লেখযোগ্য। 
ইহাই ছাপার হরফে প্রথম সচিত্র বাংলা 
গ্রন্থ । শ্বরচিত ছু'তিনখানি বই ছাড়া 
তিনি 'গঙ্গাভক্তিতর্গিণী' "লক্ষ্মীচরিত্র', 
"বেতাল পঞ্চবিংশতি', “চাণক্য গ্লোক' 
বং বাষমৌহ্থন রায়ের ফোন কোন 
বই প্রকাশ করেছিলেন। বই ছাপার 
জন তিনি একটি মৃত্রাযন্ত্র স্থাপন 
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গাঁ 


গঙ্জাগোবিন্দ সিংহ 


গেজেটি প্রেস'। মৃদ্রাযস্ত্র প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সজে গঙ্জাকিশোর “বাজাল গেজেটি? 
নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 
উহাই বাঙালী-প্রবিত প্রথম বাংলা 
ংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোরের বুচিত গ্রন্থ £ 
4৯ (15170100510 84581151) 2100 
[327/88152) দায়ভাগ, চিকিৎসার্ণব, 
ভব্যগ্ুণ। তৎকর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ £ 
অন্নদামঙ্গল, ভগবদণীতা ৷ 

এ পর্যন্ত গঙ্গাকিশোর সম্পর্কে যা 
জানা ছিল, তাঁব পৰে তার সম্পর্কে 
কিছু নতুন তথ্য দু-একজন সংগ্রহ 
কবেছেন। তাদেব মতে গঙ্গা কিশোরের 
আদি জন্মভূমি বর্ধধান জেলাব 
পূর্স্থলীব নিকট বহবা-গ্রামে। আর 
যাই হোঁক, গঙ্গাকিশোর * একজন 
বিতক্কিত ব্যক্তি। এ পর্যন্ত কেউই 
একখণ্ড “বাঙ্গাল গেজেটি' বা অন্ত কিছু 
সংগ্রহ কবে কোন পাথুরে প্রমাণ 
উপস্থাপিত করেননি । 

গজাগোবিন্দ পাল--(মহারাজা) 
_ প্রাচীন বঙ্গের গঙ্গানগরের রাজা। 
কলিঙ্গ যুদ্ধের সময় অশোক একে 
বন্দী করে রাজপুতানার গঙ্গানগরে 
নির্বাদিত করেন। পরে ইনি আক্ষ- 
গানিম্তানের উন্ভান্তপুর সীমান্ত রক্ষী 
সামন্তরূপে প্রেরিত হন। 

গজাশোবিদ্দ সিংহ-কান্দী 
রাজ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে 
সমধিক গ্রসিদ্ধ। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাে এর 


করেন। তার নাম দেন 'বান্ধাল জন্স হয়। ইনি তীক্ষ্ী ও প্রতিভাবান 


গঙজাগোবিন্দ সিংহ 


পুরু ছিলেন৷ ফাঁরসী ভাষায় বিশেষ 
বুৎপত্তি ও রাজস্ব ল্বন্ধীয় হিসাবপত্রে 
গঙ্গাগোবিদ্দের যথেই অধিকার ছিল। 
ওয়ারেন হেষ্টিংস গভর্নর হয়ে গঙ্জা- 
গোবিন্দকে তাঁর দেওয়ান নিষুক 
করেন। কার্ষদক্ষত।, প্রথর বুদ্ধি ও 
প্রতিভা বলে ইনি হেষ্টিংসের বিশেষ 
প্রিয়পাত্র হন। ফলে গঙ্গাগোবিন্দ 
রাজন্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা 
হয়েছিলেন। এবং তঙৎকালে সমগ্র 
জমিদারমগণ্ডলীরও সর্বময় অধিকর্ত। 
হয়েছিলেন। এর হাতেই জমিদারদের 
স্বত্ব-্বমিত্ব নিতর করত । এজন্য 
ভূ-স্বামীর1 গঙ্গাগোবিন্দকে ভক্তি না 
করে তাকেই বেশী ভয় করত । হেষ্টিংসের 
বিশেষ অনুগ্রহে গঙ্গাগোবিন্দ বাংলা 
দেশের বহু স্থানে বহু সম্পত্তি লাভ 
করেছিলেন । জান! যাষ গঙ্গাগোবিন্ন 
কর্মজীবনে অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াঞ্চ 
প্রভৃতি ছারা নিজের ঝ] সরকারের 
আয় বুদ্ধি করেছিলেন । এত লোককে 
ছুঃখ দেওয়ার জন্য ইনি মনে নান। 
অশান্তি ভোগ করতেন। নিদ্দ্রিত 
অবস্থায় নানা বিভীষিকাময় স্বপ্ন 
দেখতেন। শেষ জীবনে ইনি দান 
কার্য করেন। ইনি এর মাতৃশ্রাদ্ধে বিশ 
লক্ষ টাক! ব্যয় করেছিলেন। ইনি বহু 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বৃত্তিদান করেছেন। 
ইনি মন্দির নির্াণ করেন ও সদাব্রত 
খুলেন। এর .পৌত্র লালাবাবুর 
'অন্নপ্রাশনে ইনি অগাধ টাকা দান 
করেছিলেন। ইনি প্রান ৯ লক্ষ 


৯১৮৮ 


গক্ষাদাস পণ্ডিত 


টাক দানাদি কার্ধে ব্যয় করে 
যান। ১৭৯৯ গ্রীাবে এর মৃত্যু হয়। 
গজাদাস বা গজাদাস বৈভ-_ 
রচিত গ্রন্থ “ছন্দোমঞ্জরী” | এই গ্রন্থে 
মুরারির 'অনর্ধরাঘব' হতে গ্সোক উদ্ধৃত 
হয়েছে। এই গ্রন্থের আত্মপরিচয় 
গঙ্জাদাদ বলেছেন যে তার পিতা 
ছিলেন বৈদ্য গোপালদাস এবং মাতা! 
সস্তোষা। গঙ্গাদাসের অন্যান্ত গ্রন্থ £ 
“অচ্যুত চরিত', “কংসারি শতক” 
“দিনেশ শতক" | “ছন্দোমঞ্জরী” বিবিধ 
ছন্দগ্রন্থের সারসংকলন। গঙ্গাদাস 
সম্ভবতঃ একাদশ শতান্বীর লেখক । 
গাজা দাস দত্ত নরোত্রম 
ঠাকুরের একজন ভক্ত-শিত্ত 
গজাদাস পণ্ডিত- গৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর শিক্ষাগ্ডর । “ঠচৈতগ্যভাগবত” 
থেকে জানা যায় ষে ইনি একবার তৎ- 
কালীন যবন রাজার কোপদৃষ্টিতে 
পডে সপরিবারে গঙ্গাপার হয়ে, অন্তঙ্ 
চলে গিয়েছিলেন । “ *গৌরাঙ্গ-বিজয়* 
মতে গৌরাঙ্গের এই গুরুর নাম ছিল 
গঙ্গাদাস চক্রবতী। এর পত্ৰীর নামক 
ছিল স্থলোচনা। গৌরাঙ্গ এর নিকট 
ব্যাকরণশান্ত্ অধ্যয়ন করে যথেই 
বুৎপত্তি ল|ভ করেন। গৌরাঙ্গ যখন 
কিশোর, তখন একমাত্র গঙ্গাদাস ছাড়া 
নবন্ধীপে আর কেউই তার অঙ্গে 
শান্্রালোচনায় পের্বে উঠতেন ন1। 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গয়া থেকে কিরে 
এসে গঙ্গাদাসের গৃহে অধ্যাপনা আর্ত 
করেছিলেন। গৌরাগের শান ব্যাখা 


'গঞামাপ রায় ১১৪ 


'গঙ্গাধাস বিশ্মিত হয়ে যেতেন। মধ্যে 
মধ্যে গৌরাঙ্গ গঙ্গাদ|সের গৃছে পাপা 
ভাবে লীলা করতেন। আবার 
গঙ্ষাদাসও কখনো কখনো শ্রীবাসাদির 
গৃহে গিয়ে গৌরাঙ্গ লীলায় যোগ 
'দিতেন্। চন্দ্রশেখর আচার্ধের গৃহে 
যে কঞ্চলীল! অভিনয় হয়, তাতে 
গৌরাঙ্গাদির সঙ্গে গঙ্গাদাসও অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন । উল্লেখযোগ্য সকল 
ঘটনাতেই গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে ইনি 
বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। চৈতন্য 
“প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রঘণের পর গঙ্গাদাস তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নীলাচলে সখুন 
এবং শ্রাবাধাদির স্ঙ্গে যুক্ত হয়ে 
জগল্গাঘধের সামনে নৃত্য ও কীর্তন 
করেন। তারপর ইনি নবদ্বীপে ফিরে 
এসে বাম করতে থাকেন। এবং 
শচীমাতা প্রভৃতির দেখাশুনা! করতেন । 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন কানাইর 
নাটশাল৷ থেকে প্রভনর্তনের পর 
শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে অবস্থান 
করেন, তখন গঙ্গাদ।ন পণ্ডিতই শ৮)- 
সাতাকে সঙ্গে নিগ্নে শান্তিপুন্ে গমন 
করেন। ইনি মধো মো ন|লাচলে 
গিয়ে চৈতন্যদ্ব্র দর্শন লাভ করতেন। 
ইনি পঞ্চদখ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিষ্তমান 
ছিলেন। 

পাজাদাস র্ায- নরোতম 
ঠানুত্ষের শিশ্ত | 

গজাদাস স্ুরি--গোশালদানের 
পুন, কষ্দালের ভ্রাতা । রচিত গ্রশ্ 
.ছন্দোমঞরীর ঝচস্িত। হিসাবেও কেউ 


'গলাধর দাঁপ 
কেউএর নাম করেন। ইনি ভ্রাতার 
লক্ষে একযোগে চিকিৎসাম্বতের প্রতি- 
নংক্কার করেন। ইনি চতুর্দশ-পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বিদ্কমান ছিলেন । ছন্দোম- 
খাস্ত প্রণেত! পুরুষোত্তম ভট্ট ছিলেন 
এর গুরু | 
গালাদাস লেন-_ মহাভারত 
কাব্যের রচয়িত৷ যীবর সেনের পুত্র । 
[ষঠিবর সেন ত্র" এর বূচিত আদি 
ও অশ্বমেধ পর্ব পাওয়! গেছে। গঙ্গাদ/স 
ক্বরচিত অশ্বমেধ পর্বের ভণিতায় প্রার 
সর্বত্রই পিল্তামহ এবং পিতার নামে।- 
ল্লেখ করেছেন £ 
“পিতামহ কুলপতি পিতা য্গীবর ৷ 
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর ॥ 
গঙাদেবী-_নিত্যানন্দ প্রতূর 

কন্ত।। অভিরাম গোন্বামী একে 
দ্বাদণ বার প্রণাম করলেও ইনি-অক্ষত 
শরীরে ছিলেন দেখে অভিরাম একে 
ম্হাশক্তিমতী জেনে এবং এর পর্ব 
দেখে ২* শ্লোকে শ্রীগঙ্গান্তোত্র' প্রণয়ণ 
করেন। 

গাঙ্জাথর তর্কবাগীণ ভষ্টাচার্য-_ 
ইনি "সঙ্কীত গৌরীশ্বর' রচনা করে 
ছিলেন গীতগোবিন্দের অনুকরণে 
১৮৫০ গ্রীষ্টাকে। গানগুলির ভাষা 
গীতশৌবিন্দের পদের মতে । বর্ণন! 
অংশ পয়ারে লেখা। ইহাও ছ্বাদণ 
সর্গে গ্রথিত। প্রথমেই আছে, 
'“্জয়দেব-চরণ বব্দিব বারবার, 
স্কৃত সঙ্গীত পথ যা হতে প্রচার ।” 

জার জাগ-স্পাঙ্গাধর দলের 


গঙ্গাধর পণ্ডিত ১২০ গঙ্গানারায়ণ চক্ররতীঁ 

, “কিরীটামঙ্গল' বৃহত্তর পাঁচালী কাব্য । ছিলেন। শেষে পুন্ত্রকামনায় ইনি' 
কাব্যের রচনাকাল ১৭৬৪ গ্রীষ্টাৰ। পত্রীসহ নীলাচল গিয়ে মহাপুভূর দর্শন- 
গঙ্গাধর দাসের পিত] পঞ্চানন রায়। লাভ করেন। মহাগ্রতুর আশীর্বাদ" 


নিবাষ বিনাইপুর। উত্তর রাট়ের প্রান্তে, 
আধুনিক মুশিদাবাদ জেলায় কিরীট 
কোনার কির'টেশ্বরী দেবী স্থপ্রসিদ্ধ 
দেবতা । কবি তাঁর কাব্যে এই 
কিরীটেশ্বরী দেবীরই মাহাজ্মা বর্ণন। 
করেছেন। গঙ্গাধর টব ছিলেন । 

থাক্তাথর পণ্ডিত-_ইনি গোবিন্দা- 
চার্ষ প্রণীত রূস-সাবের উপব “রসসার 
সংগ্রহ নামক ব্যাখ্য। প্রণয়ন করেন। 
এক্স অবস্থিতিকাঁল খ্রীষ্টীয় পঞ্চাদশ- 
ষোড়শ শতাব্দী । 

গজাধর ভট্টাচার্য ব৷ 
চৈতন্যদান- বৈষবশ্রেষ্ঠ শ্রানিব।স 
আচাযের পিতা । ভাগীরথী তীরবর্তী 
চ/খন্দী গ্রামে ইনি বাস করতেন । এর 
পত্রীর “নাম লক্্মীপ্রিয়া। গৌরাঙ্গ 
মহাপ্রহ্ব যখন কণ্টকনগরে কেশব- 
ভাবতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন 
গঙ্গাধর দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হন। 
গোৌরাঙ্গষের সন্্যাস গ্রহণ দেখে তিনি 
বিচলিত হন এবং তাঁর ঠতন্ত নাম 
একে আরও অস্থির করে তুলতো|। ইনি 
তখন “চৈতন্য” নাম উচ্চারণ করতে 
করতে উন্মত্ত অবস্থায় গৃহে ফেরেন। 
এর অবস্থা দেখে প্রতিবেশীর৷ কেউ 
কেউ এক্স নৃতন নামকরণ করেন, 
“চৈতগাদাস । সেই থেকে গঙ্গাধর 
শুট্রাচার্য “ঠচতন্ত' নামেই সমধিক 
পরিচিত। ইনি বহুদিন অপুত্রক 


লাভ করে গ্রামে ফিরে এসে গঙ্গাধর 
সাধন-ভজন ও সংকীর্তনে মত্ত হন। 
কিছুদিন পরেই পুত্ররত্ব শ্রানিব।স জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইনি পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাবীতে বিছ্বমান ছিলেন। 

গঙ্গাধর সেনরায, কবিরাজ-- 
ভারত বিখ্য/ত আয়ুর্বেদ চিকিৎস- 
ব্রতী। পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ 
বায়। ১*৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার 
মাগুর! গ্রামের ক্ুপ্রসিদ্ধ বৈছাপরিবাবে 
জন্মগ্রহণ করেন। কেবল খ্যাতনাষ' 
চিকিৎসক ছিলেন না, সংস্কতের বিভিন্ন 
বিভাগে বিশেষ পাবদর্শা ছিলেন। 
আযর্বেদ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্মৃতি, যড 
দর্শন, ব্যাকরণ, নাটক ও কাব্য, 
উপনিষদাদির ব্যাখ্য। প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকারে প্রায় আশিখানি গ্রন্থ রচন' 
করেছিলেন। তার মধ্যে 'জল্নকল্পতক" 
নামক চরক সংহিতার এক টীকাই এর 
অেষ্ট গ্রন্থ। 

গজানারায়ণ চক্রবর্তী বারেন্দ 
ব্রাহ্মণ । মুশিদাবাদ-বালুচরের অন্তর্গত 
গঙ্গাতীরস্থ গারভিল! (বর্তমান গামল! ) 
গ্রামে ছিল এব নিবাস। ইনি 
পরম পণ্ডিত ও সমাজে বিশেষ গণ্য- 
যান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বহু, ছাতকে 
অন্গরান ও বিষ্যাধান করতেন । গঙ্গা- 
নারাদণ ঠাকুর নরোত্বমের লিকট' 
দীক্ষাপাভ করে তার কাছে ভি 


গঞজানারায়ণ ( রাম) চৌধুরী 


্রন্থারদি পাঠ করেন এবং অল্প সময়ের 
মধ্যে ভক্তিশায়ে বিশেষ পারদর্শী 
হয়ে উঠেন। ইনি সে-সময়ের শ্রেষ্ঠ 
শ্রীমভাগবত-পাঠক ছিলেন। গঙ্গা 
নারায়ণের স্ত্রী নারাকণী দেবী ও বিধবা 
কন্া! বিষুণপ্রিয়া দেবী এর নিকট দীক্ষা- 
লাভ করেছিলেন। এর কোন পুত্র 
সন্তান ছিল না। গুরুত্রাতা রামকষ 
আচার্ধের কনিষ্ঠ পুত্র কুষচরণকে 
দীক্ষা দান করে পোর্পুত্ররপে গ্রহণ 
করেন! 

ঠাকুর নরোত্তমের অন্তর্ধানের পর 
গঙ্গানারাষণ কৃষ্চরণের উপর বিষয়- 
সম্পত্তিব ভাবপণ কবে বিধব। কন্ত। 
বিষ্ণপ্রিষ'কে জঙ্গে নিয়ে বৃন্দবনে গমন 
করেন। স্খোনে ভজন-সাঁধন-গুণে 
ইনি বুন্দাবনস্থ ভক্ত দিগের বিশেষ প্রিয় 
পাত্র হয়েছিলেন । গঙ্গান|রায়ণ 
ছিলেন স্থবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
মহাশযেব শিক্ষাগ্তরু । এর অবস্থিতি- 
কাল ষোড়খ-সপ্তদশ শতাবা। 

গলানারাক্সণ (রাম) চৌধুরী-- 
রঘুনদ্দন ঠাকুরের শাখার চক্রপাণি 
চৌধুরীর পৌত্র। 

গক্তানারায়ণ নক্কর--গঙ্গরাম 
নস্কর নামেও পরিচিত । জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ। পাঁচালী গান 
রচনায় ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেন। বাজ! নুবকৃষ্ণের বাড়ীতে ইনি 
“পক্ষীর দলকে” পরাজিত করেছিলেন । 

গাজানারাযণ মুখোপাধ্যাক্স-- 
“ভবানী-মঙ্গল” কাব্য রচয়িতা । কাব্যটি 


১২১ 


গঙ্গাবিধুঃ মন্লিক 


-“অই্মজল1” অর্থাৎ পাঁচালী কাব্য। 


এর নিবাস ছিল বারভূষ, জেলার 
রামপুরহাট মহকুমার উদয়পুর গ্রামে। 
কবি শক্কি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। 
কবির পূর্ব-পুরুষগণ বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তাঁ মেটেবী 
গ্রামে বাম করতেন। গঙ্গারামের 
পিত| তিতুরাম মুখোপাধ্যায় বীর ভূষে 
এসে হাতিকান্দ। গ্রামে বসবাস করেন । 
ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি “দ্বিজ' 
গঙ্গা নারায়ণ নামেও পরিচিত। 

গঙ্জানারায়ণ সোম-_চু চড়ার 
বিখ্য/ত সোম পরিবাক্াত। এর 
পিতার নাম নৃসিংহ এবং পিতামহ 
বলভদ্গ। গঙ্গানারায়ণ চুচুড়ার 
ওলন্দাঙ্দের একজন প্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। ইনন স্বীয় কার্ধদক্ষতাগুণে এ 
কোম্পানীর নিকট থেকে “সরকব" 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৭৪৯ 
্রীষ্টাবে ৮৬ বছর বয়সে গঙ্গান|রায়ণের 
মৃত্যু হয়। 

গা্জাবিষুও শল্লিক-_কলকা তার 
বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের একজন 
খ্যাতনামা ব্যক্তি । এর পিতার নাম 
শুম্হন্দর মল্লিক । গঙ্গাবিষু ছিলেন 
র/জেন্্রলাল মল্লিকের পিতামহ । 
ইনি অত্যন্ত পবিভ্র-চরিত্র ও দয়ালু 
ব্যক্তি ছিলেন। আস্মীয় অনাস্্ীয় 
বহুব্যক্তিকে ইনি প্রতিপালন করতেন। 
বহু গৰীবছুতখী প্রত্যহ এর বাড়ীতে 
অন্নু গ্রহণ কম়ত। নানাভাবে ইনি 


গঙ্জাষণি দেবী 


পরের উপকার করতেন। কলকাতা 
তখন অত্যন্ত ব্যাধিসস্কুল ছিল। 
চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। 
গঙ্গ।বিষুঃও বেতন দিয়া একজন বিখ্যাত 
কবিরাজকে উধধ গ্রস্তৃত কার্ধে নিয়ো- 
জিত করেন এবং হুংস্থ রোগীদের মধ্যে 
বিনামূল্যে এ ওষধ বিতরণ করতেন । 
১১৭৬ বঙজগাব্ষে (১৭৭০ খ্রীঃ) বাংলায় 
যে ভীষণ ছুভিক্ষ হয় গঙ্গ[বিষুণ সেই সময় 
কলকাতার বিভিন্ন স্থানে -আটটি 
অনমসত্র খুলে বু লোককে অন্ন বিতরণ 
করেছিলেন । বুন্দাবনেও ইনি একটি 
অন্নসত্র স্থাপন করেছিলেন। ১৭৮৮ 
্রষ্টাব্ধের ৭ ফেব্রুয়ারি এর মৃত্যু হয। 
গালামণি দেবী- বিক্রমপুরে 
'অষ্টাদশ শতাব্ীর সাধক ও লেখক 
লাল রাষপগ্রসাদের কন্তা ও লাল 
জয়নারায়ণ ও লাল। রামগতির ভগিনী । 
বিবাহকলে গাইবার উপযুক্ত বহু মঙ্গল 
গন রচনা করেছিলেন। এক সময় 
এর সঙ্গীতগুলি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বিশেষ 
প্রচলিত ছিল। এর অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাবী। ইনি এর স্সন্দর 
সন্বর হন্ত।ক্ষরে “হরিলীলা” গ্রন্থ নকল 
করেছিলেন । 
গাজারাম দত্ত অষ্টাদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে আলিবর্ধির রাজত্ব- 
কালে বাংলাদেশে যে মার।ঠা-দহ্্য বা 
“ব্থীর হাঙ্জামা! হয়েছিল সেই এঁতি- 
হাসিক ঘটনা অবলম্বন করে গঙ্গারাম 
দূত একখানি কাব্য রচনা! করেন। 
তার নাম 'মহারাষ্ট-পুরাঁ | সম্ভবতঃ 
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গঙ্গেশ শিয়োষণি 


১৭৫১ গ্রীষ্টাবে ইহা রচিত হগ্লেছিল। 
এক্স কাব্যে একটিমাঞ্র কাণ্ড যা অধ্যায় 
বচিত হয়েছিল, তার নাম €ভাস্কর- 
পরাভব।; কেউ কেউ বলেন গঙ্গারাম 
রাটের অধিবাসী । অন্যমতে ইনি 
যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের 
অধিবাপী। কোন বিশেষজ্ঞের মতে 
গঙ্গারাম ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধারীশ্বর 
গ্রামের অধিবাসা। গঙ্গারামের 
বংশখরপণ এ গ্র।মে বাস করতেন। 
তাদের কাছ থেকে জান যায় যে 
গঙ্গাবাম ইশা খাঁর বংশধর জঙ্গল- 
বাড়ীর দেওয়ানদের অধীনস্থ একজন 
নাধেব ছিলেন। সম্ভবতঃ মুশিদাবাদে 
বর্গার আক্রমণের সময় ইনি এর প্রভুর 
দেয় বাজন্ব পরিশোধ করার জন্য 
মুশিদাবাদ গিয়েছিলেন । এবং সেখানে 
বর্গাহাঙ্গামার সমঘ্ত ঘটনা! প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন । পরে দেশে প্রত্যাবর্তন 
করে গঙ্গারাম এই আখ্যায়িকা কাব্য 
রচন। করেন। 

গঙ্গাছরি দাস_নরোতম 
ঠানুরেব শিশ্য । 

'দাজেশ শিরোমণি--কেউ কেউ 
একে গঙ্গেশ্বর শিরোষণি নামেও 
অভিহিত করে থাঁকেন। এর কর্মজীবন 
মিথিলায় অতিবাহিত হয়। সেখানে 
এর একটি টোল ছিল। 

গঙ্গেশ শিরোমপি অয়োদশ 
শতান্ধীতে বিস্তমান ছিলেন । কথিত 
আছে ইনি প্রথষ যৌধনে আকাট 


গজভীম 


সুর্থ ছিলেন, কিন্তু পরে অলৌকিক 
উপায়ে ঠৈবক্ষপা লাভ করে শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত হয়েছিলেন । এ সম্বদ্ধে অনেক 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এর রচিত 
“ত্বচিন্তামণ্চি' অসামান্ গ্রন্থ স্তায়শাস্তরে 
চিন্তাশীলতার একটা নতুন দ্বার খুলে 
দিয়েছে। এরূপ প্রগাচ পাণগ্ত্যপূর্ণ 
গ্রন্থ সে যুগে আর রচিত হয়নি। 
সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
ইনি জীবিত ছিলেন । 

গ্রজভীম-_স্বাধীন ত্রিপুরার প্রবল 
প্রতাপান্থিত নরপতি বিজয় মাণিক্যেব 
অন্ততম সেনাপতি ছিলেন । বিশেষ 
পারদশ্রিতার সঙ্গে হস্তী খেদার বহু 
সণ্থ্যক হস্তী এক সঙ্গে ধরেছিলেন 
বলে এই উপাধিপ্রাপ্ত হন। একবার 
মোগলদেব সঙ্গে যুদ্ধে ইনি তাদেব 
পরাজিত কবেছিলেন। 

গাজেজ্দ মধুর জা স-_ 
ধ্সিকানন্দের শিষ্য । 

গঞজালিস--ইনি ছিলেন বাংলা- 
দেশে যানষিক উৎপীডনকারী 
পতুগীক্গ জলদক্থ্যদেব প্রধান। 
পতু্মিীলের বাজধানী লিস্বন্‌ নগরের 
অনতিদূরে সেন্ট এ্টনি ডেল তোজাল 
নামক একটি অপরিচিত গ্রামে 
গঞ্জালেসের জন্ম হয়। ১৬০৫ গ্রাষ্টাব্ধে 
ইনি এদেশে আসেন। ইনি অতি 
উচ্চাভিলাষী, পরিশ্রদশধীল লোক 
ছিলেন। ইনি এদেশে এসে প্রথমে 
সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন? 


১২৩ 


গধালিস 


বাংলার নিভৃত অঞ্চল সন্দীপ 
লবণের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই 
লবণের ব্যবসায় কিছু অর্থ সঞ্চয় হুল্গে 
ইনি ত। দিয়ে “পেলিয়া” নামক 
একখানি ক্ষুর জাহাজ ক্রয় করেন। এর 
দ্বারা সন্দীপ থেকে লবণ নিয়ে চট্টগ্রাম 
ও ডায়েঙ্গা বন্দরে ব্যবসায় করতে 
থাকেন। কিছুদিন পরে গঞ্জালিস 
পতুগীজ জলদস্থ্যদেব অধিনায়ক পদে 
নিযুক্ত হয়ে সন্দীপ আক্রমণ ও অধিকাৰ 
কবলেন খ্রীষ্টাব্দে) এবং 
সন্দীপের শাসনকর্তা হয়ে গঞ্জালিস 
পার্খবধর্তা রাজ্যসমূহের কিছু কিছু 
অংপও অধিকার করে।ছলেন। ১৬১০ 
খ্রপ্তান্ধে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে 
উঠেন। পরে সন্বীপের একজন স্বাধান 
নৃপতি হয়ে বসেন। এব সমধ সন্বীপ 
পতুগীজ ও দেশীষ ফিরিজী ছার! 
পরিপূর্ণ হয়। এর ক্ষমতা অন্গুগ্ 
রাখার জন্য ইনি ১০** পতুগীজ, ২**০ 
সশন্ত্র বাঙালী, ২০* অশ্বারোহী ও ৮* 
খানি কামান-সজ্জিত জাহাজে পরিবৃত 
থাকতেন। এর শ৷সনকালে ইনি কি 
মোগল, কি আবাকানরাজ কাউকে 
কখনো কোন কর প্রদান করেন নি। 


(১৬০৯ 


এব অধীনস্থ গ্রজাগণ ও কর্মচারীবর্গ 


অত্যন্ত সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল । 
কিছুদিন পরে গঞ্জালিসের পতনের 
সঙ্গে সঙ্গেই সন্বীপে পতুগীজ ক্ষমতাও 
চিরকালেত্ধ মত বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
১৬১৬ খ্রীষ্টাবে, মগরাজ পতৃগীজদের 


পকিস্ত পরে অর্থের লালসার পূর্ব পরাজিত করে সন্দীপ অধিকার করলে 


গণপতি ঠাকুর 


গঞ্জালিস পলায়ন করেন। আর কোন 
সন্ধান পাওয়া যায়নি। 

গাণপতি ঠাকুর-_মৈধিলী কবি 
বিদ্ভাপতির পিভা। এর রচিত গ্রন্থ 
গঙ্গাভক্তি তরঙ্ধিণী । এর পিতার 
নাম জয়দত্ত। গণপতি অসাধারণ 
পণ্ডিত ও ধায়িক ছিলেন বলে যোগীশ্বর 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 

গ্রণপতি ব্যাস- ইনি ছিলেন 
কাত্তিক কুণ্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এব 
পিতার নাম কবিসেন। ইনি ণবৈদ্যক- 
শাস্ত্রে যোগসার সমুচ্চয়' এবং বৈদ্চসার 
সমুচ্চয় বা বৈগ্যশাস্ত্রীয় আরংসংগ্রহ 
প্রণয়ণ করেন। ইনি একখানি এঁতি- 
হাঁপিক কাব্যও রচন1] করেন, নাম-_ 
ধারাধবংস। এর অবস্থিতিকাল 
ভ্রয়োদশ শতাব্দী । 

গ্বাণপতি ভট্ট- জন্স্থ'ন মেদিনী- 
পুরু জেলার বগড়ি কুষ্ণগড়। নি 
ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত 
ছিজেন। জ্যোতিষে ইনি অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। এর রচিত গ্রন্থ 
প্রায়শ্চিত্ত বিবেকের টীকা (শুলপাণির 
রচিত)। এরই পুত্র বিখ্যাত গোবিন্দা- 
নন্দ কবিকন্কনাচার্ধ। 

গণেশ চৌধুরী-নরোভম 
ঠাকুরের শিষ্য 

গণেশ দাস ইনি '্ব্যাদশ 
নাষক বৈদ্ক গ্রন্থ-গ্রণেতা | সম্ভবতঃ 
“ষোড়শ শতাবক্ষীর শেষার্ধে ইনি 
“ষোড়শ পদ্দার্থ' নামক একখানি স্তায়- 
গ্রস্থও প্রণয়ন কনেছিলেন। 


১২৯৪ 


গণেশ, রাজা 


গণেশ, রাজা-রাজা গণেশ' 
ছিলেন উত্তর বঙ্গের “ভাতুড়িয়' নামক 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদার । গণেশের 
জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে বা পূর্বপুরুষদের 
নাম সঙ্থন্ধে কিছুই জানা যায় না। 
তবে এঁতিহামিকদের কারুর কারুর" 
মতে ইনি সম্ভবতঃ ব্রাঙ্ষণ কুলজাত 
এবং বারেন্দ ব্রান্থুণ-শ্রেণীতৃক্ত ছিলেন । 
বাংলার শান ক্ষমতা হস্তগত করার 
আগে গণেশ ইলিয়াস্‌ শাহী সবলতানদের 
অমাত্য ছিলেন। ইলিয়াস শাহী 
বংশের শেষ রাজা শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ 
শাহ বা দ্বিতীয় শামনুদ্দীনকে নামে 
মাত্র রাজ। খাড়। করে রেখে গণেশই 
সমস্ত শাসনকাষ পরিচালনা করতেন 
(১৪১০--১৩)। গণেশ অতি প্রখর 
বুদ্ধি সম্পন্ন কুটনীতিজ্ঞ ও প্রতিভাধর 
ব্যক্তি ছিলেন। কুটনীতির জোরে ও 
সামরিক শক্তি বলে তিনি ইলিয়াস 
শাহী বংশের উচ্ছেদ করেছিলেন । 
কখিত আছে নরমিংহ নাড়িয়াল নামক 
এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ মুসলমান 
বাদশাহকে নিহত করেছিলেন । ঈশান 
নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে আছে : 
“যাহ।র মন্ত্রণাবলে শ্রগণেশ রাজা । 
গৌডের বাদশাহকে মারি নিজে 
হৈল রাজ |” 
শাসনক্ষমতা হাতে নিয়ে গণেশ 
প্নুজমর্দনদে+ উপাধি গ্রহণ 
করেছিলেন । তিনি রাজা কংস 
নামেও পরিচিত । 
রাজা গণেশ প্রা সমগ্র বাংলারই. 


"গণেশ রায় 


শাসনকর্তা ছিলেন। ১৪১০ খ্রীষ্টান্দ থেকে 
১৪১৮ খ্রীষ্টান পর্যস্ত তিনি ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । হিন্দু ও মুসলমান 
সবাই তাকে শমানভাবে ভালবাসত। 
যে সব মুসলমান তাঁর বিরোধিতা করে- 
ছিল তাদের তিনি নির্মমভাবে দমন 
করেছিলেন। গণেশ দক্ষ স্ুশসক 
ছিলেন। ফ্িবিশত্ব(র মতে গণেশ 
“মাথায় ব্রাজমুকুট ধাবণ করে এবং ছত্ঞ 
প্রভৃতি রাজকীয় প্রতীকচিহ্ন ভূষিত 
হয়ে পরিপূর্ণ প্রাধান্তেব সঙ্গে অত্যন্ত 
চমৎকাবভবে সাত বছর রাজত্ব করে- 
ছিলেন। মখ্যযুগেব অবিচ্ছিন্ন মুসলিম 
শাসনের মধ্যে গণেশ যে সাত বছবের 
হিন্দু বাজত্বের প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন তা 
বিশেষ ম্মরণীয় ঘটন|। দিল্লীর মসনদে 
তখন ফিবোজ শাহ তৃঘলকেব পৰ 
মামু শাহ ভূঘলক আসীন (১৩৯২-- 
১৪১২ খ্রীঃ)। এই সময তৃকাঁ বীব 
তৈমুব লঙ দিল্লী মাক্রমণ কবেন। 

গণেশ কায নবোত্তম ঠ।কুবেব 
শিষ্য । 

গ্গতি গোবিন্দ -- শ্রীনিবস 
আচার্ষেব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 
গতিগেবিন্দ। এর আসল নাম 
গোবিন্দ আচাধ। ইনি মালিহাটা 
নিবাপী। ইনিই 'বীববত্বাবলী” নামে 
একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা! কবেছিলেন। 
এই নিবন্ধেরৎবিষয় হচ্ছে, নিত্যানন্দ- 
পুত্র বীবভত্র কর্তৃক বিষুঃপুরে গুপ্ত- 
বৃন্দাবন অর্থাৎ বুদ্দাবনের অনুকরণে 
কুষ্ধমন্দিরাদি স্থাপন এবং বীর হাদ্দিরকে 


১৭৫ 


গতিগোবিন্দ 
শিক্ষা প্রদান । গতিসোবধিন্দের অপর 
নিবন্ধ হচ্ছে 'অন্তগ্রকাশ খণ্ড । 


গতিগোবিদ্দ বীবভদ্রের শিশ্ব এবং 
সপ্তদশ শতাব্ীব কবি ছিলেন। 
গতিগোবিন্দ ছিলেন শ্রীনিবাস 
আচারের দ্বিতীযা পত্রী শ্রীপগ্মাবতী 
ওরফে গৌবাঙ্প্রিগার গর্ভজাত। 
আন্তমানিক ১৫৯১ খ্রীষ্টান্বে এব জন্ম 
হয়েছিল। ইনি একজন পদকর্তা ও 
পণ্ডত ছিলেন । 
ইনি ছিলেন চৈতন্তদেবেব অন্যতম 
অনুচব | ইনি রাখাকুঞ্চলীল। কাব্য রচন! 
করেছিলেন বলে উলেখ দেখা! যাএ। 
কিন্তু মূল কাব্যে €কান সম্পূর্ণ পুথি 
পাওয। যায়নি । এশিষাটিক মোসাইটির 
ংগ্রহে একখানি খণ্ডিত পুথি আছে 
দ্বিজ গোবিন্দেব কৃষ্মঙ্গল নামে । ডঃ 
স্থকুমাব সেন এই পুখিখানির ভণিত 
বিচ।ব কবে কাব্যটি গোবিন্দ আচাষের 
রচন বলে মনে কবেন। কবি কর্ণপূব 
একে ব্রজে পোণমসীব অবতার এবং 
এীতপগ্যাদিকাবক' বলেছেন। বাম 
পাল বাসে বসকল্পবল্পীতে 
শ্রীগোবিনদ আচাষ ঠাকুরেব লেখা কাব্য 
বা পদ থেকে এই চ|রি ছত্র উদ্ধৃত 
হয়েছে | 
“অথ 
শীর্ষকে, 
“ঘন মেঘ ববিখয়ে বিচ্ুবি চমকে 
তাহ] দেখি প্রাণ মোব থবহরি কাপে। 
ছোড় ছোড আচল নিলজ মুবাবি 
লাজ নাহিক তোর হাম পরনারী 


ঢামালি কৃষ্ঃপ্রিযানাম” 


কাদাধর 


গাদাধর-বরেন্্র ভূমি ব। উত্তর 
বঙ্গের অন্তর্গত তড়া নাষক গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নান। বিষয়ে 
অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় 
গদাধর “গৌড়ের মুকুটমণি” নামে 
হ্বদেশবাপীর নিকট পরিচিত হয়ে 
ছিলেন। পরিণত বয়সে ইনি স্বদেশ 
ত্যাগ কবে দাক্ষিণাত্যে যান এবং 
“কান্তিকেযর় তপোবন' নামক স্থানের 
সামন্ত রাজা হন। এর রাজধানী 
ছিল কোলাগুল্লা। এর অবস্থিতি- 
কাল দশম শতাব্দী । 

গাদাথর-_গৌডের অধিবাসী । 
চন্দেলরাজ পরমার্দি (১১৬৭-১২৭২ 
গ্ীষ্টাব্দ) এর অনন্ত সুলভ গুণের পবিচয় 
পেয়ে একে অমাত্য পদে নিযুক্ত 
করেছিলেন । অসাধারণ যোগ্যতাব 
পরিচয় দিয়ে ইনি শীগ্রই রাজে]র মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে 
পরিচিত হন। গদাধরের বংশখরগণ 
ছয় পুরুষ যাবৎ নিধবচ্ছিন্নভাবে এই 
রাজ্যের মন্ত্রীপদ্ধে কিংব। অনুরূপ কোন 
উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ রজপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল সম্ভবত; 
দ্বাদশ শতাব্দী । 

গ দা থ র- কলাপপত্রীকাকফ।র 
ভ্রিলেচনের পুত্র। এর রচিত গ্রন্থ 
বৈস্চপ্রসারক 1 অবস্থিতিকাঁল একাদশ- 
ঘ/দশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী । ইনি বঙ্গ 
সেনের পিতা । শুনা যায় ইনি 
“চিকিৎসাসার-সংগ্রহ* নামে একখানি 
নিবন্ব-গ্রন্থ লিখেন। ইনি হুশ্রুত এবং 
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দিয়ে, 


গদ ধর দানি” 


মাধবনিদানের ব্যাখা লিখেছিলেন 
বলে অন্রমিত্ হয়। 

গদাধর-শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্যের 
রচয়িতা শ্রীকৃষ্জদ'স ও মহাভারতের 
রচয়িত! কামীরাম দ|সের কনিষ্ঠ ভাতা । 
এর জন্ম হয় যোড়শ শতাব্দীব 
দ্বিতীয়ার্ধে, বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী 
পরগণাস্থিত সিঙ্গিগ্রামে । এর পিতার 
নাম কমলাকার্ভড দেব। পিতামহ 
স্ধাকর, প্রপিতামহ . প্রিয়ঙ্কর | 
জাতিতে কায়স্থ । এর রচিত গ্রন্থের 
নাম “জগন্নাথ মঞ্গল' । ইহা! রচিত 
হয়েছিল সপ্তদশ শতকেব প্রথমের 
দিকে । উডিষ্ব/সকালেই গদাঁধব 
এই কাবা বচন। কবেন। 

গদাধর দাস-_অড্যাদহের 
( এড়িয়াদহ ) শঙ্খবণিককুলে জন্ম গ্রহণ 
করেন। “ঠতন্তচরিতামূতে” একে 
মহাপ্রভুব এক ধিশেষ ভক্তরূপে বর্ণন। 
কবা হযেছে । ইনি নবদ্বীপলীলায় অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন। গৌরাঙ্গের গষ। 
গমনকালে মন্যান্ত সঙ্গীদেব সঙ্গে 
গদাথর দাসও ছিলেন। কৃষ্জদাস, 
কবির।জ বলেন, “গদাধব দাস গোপা- 
ভাবে পূর্ণানন্দ”। মহাপ্রভুর সঙ্গে 
এর সম্বন্ধ ছিল অতি নিবিড। প্রথম 
বারে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচল গমন 
করলে ইনিও তাঁদেব সঙ্গে গিয়ে মহা- 
প্রভুর দর্শন লাভ করেন। মহাপ্রভু 
গ্ধাধরকে নিত্যানন্দের "সঙ্গে গৌড়ে 
গিয়ে থাকবার নির্দেশ দান করলে ইনি 
তার সঙ্গে গৌড়ে চলে আসেন।, 


গঙাধর 'ায়লিদাস্তবাগীশ' 


মহাপ্রভু নীলাচল থেকে গৌড়ে এলে 
গদাধর পাণিহাটিতে রাঘব-ভবনে গিয়ে 
তার চরণ দর্শন করেছিলেন। মহাপ্রস্থুর 
তিরোধানের পর গদাধর নবন্বীপে এসে 
বসবাস করতে আরম্ভ করেন। 
বিষুগ্রিয়াদেবীর জীবিতকালে গদ্দাধর 
নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও যান 
নাই। বিষুঃপ্রিয়ার মৃত্যুর পর ইনি 
কণ্টকনগরে গিয়ে এক গৌরাঙ্ক বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তা অবলম্বন 
করে মৃত্যু পযন্ত অপেক্ষা করেন। 
পঞ্চদশ-ষোডশ শতাব্দীতে ইনি 
বিদ্যমান ছিলেন। 

গদাধর ন্যাক্স সিদ্ধাত্তিবাগীশ-_ 
অমাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জরস্থান 
শ্রীহট জেলা । ইনি ণবদ্বীপের প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত রঘুনথ শিবোমণির নিকট 
অধ্যযন সমাঞ্ত করে নবদ্বীপেই চতুষ্প/ঠী 
স্থাপন করে অব্যাপন৷ করতেন। এর 
বচিত িন্ত।মণি অলক ও “দীধির 
টাকা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 

গদাখর পণ্ডতিত- পঞ্চদশ 
শত]বীর খেষাধে নদায়তে বৈশাখের 
এক 'ঝুহছুদিনে গদাধর পণ্ডিতের জন্ম 
হয়। এব পিতার নাম মাধব মিশ্র। 
ইনি আবল্য গৌরাঙ্গের সুহদ ও 
গৌরাঙ্গাহ্থরাগী মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। পঠনে- 
ভ্রমণে ভোভনে-শয়নে স্ব. সর্বদ] 
গদাধর গৌরাক্জের অতি অস্তরক্ক বন্ধু- 
রূপে কছে কাছে থাকতেন । পিপ্তীকাল 
থেকেই গদাধর সংসারের প্রতি 
উদ্ধাসীন ছিলেন। এর পিত। মাধব 
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গঙ্দাধর পণ্ডিত 


মিশ্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও মাধবেন্ 
পুরীর শি্ক। সেই স্বুত্রে গদাধরও 
ঠবঞ্চবসমাজ কর্তৃক বন্দিত হতেন। 
গদাধরের সহধয্ষিণী রত্বাবতী ছিলেন 
পরমা ভক্তিমতী রমণী। ঈশ্বরপুরী 
নবন্বীপে এলে গদাধরের ভক্তিভাব 
দেখে তিনি স্বরচিত “কুষ্ণলীলামৃত, 
গ্রন্থখানি একে পড়ান এবং এর মনকে 
কষ্ণপ্রেমের প্রতি অধিকতর অন্থুরাগী 
করে ভুলেন। তখন গদাধর বালক 
মাত্র। গৌরাঙ্গের সঙ্গে গদাধর অদ্বৈত 
গৃহে পাঠাভ্যাস করতেন। গৌরাঙ্গ 
জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
গদ/ধরেরও জীবনের পরিবর্তন ঘটে। 
গয়া থেকে ফিবে এসে গৌরাঙ্গ রুষণ- 
প্রেমে অধীর হযে উঠেন, গদাধরও 
ভাবাবেগে বিভোর হন। একদিন 
চট্টগ্রাম হতে বৈষ্বশিরোমণি 
পুগুরীক-বিছ্ভানিধি নবীপে পৌছলে 
গদাধর গৌরাঙ্গের সম্মতি লাভ করে 
তার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
গৌরাক্ষকে গদাধর ছায়র মতো অনুসরণ 
করতেন। বিশেষ লীল।কালে ইনি 
গৌরাঙ্গগ্রভৃকে তান্থলাদি যোগাতেন। 
রাত্রিতে ইনি গৌরাঙ্গ-শয্যান্তিকে 
শয্যা রচনা করে নিজ্রা যেতেন। 
গদাঞ্চর মরমী পত্বীর মতো গৌরাঙ্গের 
ভাবজগতের মসন্গী হয়েছিলেন। 
চন্দ্রশেখরের গৃহে কৃষ্ণলীলা নাটকা- 
ভিনয়ে গৌবাঙ্গপ্রতু ন্বয়ং লক্পীর ভূমিক। 
গ্রহণ করে মর্মসঙ্গী গদাধরকে কুক্িনীর 
ভুমিকায় অবতীর্ণ করিয়েছিলেন 


গদাধর ভট্ট 


মহাপ্রভুর অঙ্ন্যাস গ্রহণ ও দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণের পর গদাধর পণ্ডিত ভক্তদের 
সঙ্গে নীলাচলে যান | এবং সমুত্রতীরে 
যমেশ্বর টোটাতে চিরস্থায়ী ব!স। ফেঁদে 
ইনি গোগীনাখ-সেবায় আত্মনয়োগ 
করেন। নীলাচলে গদাধবের প্রধান 
কাজ ছিল গোপীনাথসেবা আর 
ভাগবতপাঠ। ইনি স্থুকণ্ঠ গায়ক 
ছিলেন এবং এব ভাগবতপাঠ ছিল 
অপূর্ব । ইনি মহা প্রত্তুকে ভাগবত পাঠ 
শুনিযে তৃপ্তি দান করতেন। গদাধর 
স্থপাঁচকও ছিলেন । ইনি স্বহন্তে রাস্নী 
করে মহাপ্রভৃকে খাওয়াতেন। 
মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছুকাল পবে 
গদাধর দেহবক্ষা কবেন। বৈষ্ণব 
সমাজে ইনি অত্্ত শ্রদ্ধেষ। 

গর্দাথর ভ্টর-উ্ররঘুনাথ ভটেব 
শিষ্য । “মোহিনীবাণী' নামক পদাবলী 
রচয়িতা । এর রচনা রসাল 9 ভাব 
গম্ভীব। কথিত আছে যে এর একটি 
পদ আম্বাদন করেই শ্রাজীব গোন্বামী 
আনন্দে অধীর হয়ে একে শ্রীরন্দাবনে 
আনয়ন করবার জন্তে একটি শ্লোক 
লিখে দুজন বৈষ্ণব এবু কাছে পাঠিযে 
ছিলেন। 

শ্রীজীব গোত্ব।মি প্রিয় ভট্ট গদাধব। 

ক্ফুরাহ্‌ শ্রীভাগবত অর্থ মনোহর । 

পাদদাধর ভষ্রাচার্য-অস|ধারণ 
সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ও বিচক্ষণ নৈয়ায়িক 
পণ্তিত বলে খ্যাত। বারেন্দ্র ত্রাহ্ণ 

ংশে এর জন্ম হয়। এর পিতার নাম 

জীবাচাধ এবং বগুড়া জেলার অন্তর্গত 
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গদাধর ভট্টাচার্য চক্ষবর্তা 


লক্ষমীচাপড় গ্রামে ছিল এর আদি 
নিবাস। ইনি বাল্যকালে নবম্বীপে 
এসে তৎকালীন প্রধান নৈয়ায়িক 
হরির।ম তর্কবাগীশের টোলে স্যায়শান্্র 
অধ্যয়ন কবেন। পরে এ স্থানেই 
অধ্যাপনা করেন। ইনি জগদীশ 
তরালঙ্কারের সমসাময়িক | গদাধর 
উট্টাচাষ অনেক টীকা প্রণন কবে- 
ছিলেন-__সাধারণতঃ সেই সমস্ত টীকা 
"গাঁদাধরী টাকা” ও “গাদাধরী পাঁভিড়া” 
নামে স্থপরিচিত। ইনি "ব্রহ্মনির্ণয়” 
নামক একখানি বে দান্তভান্ত, 
কুম্বমাঞ্জলীর ব্য।খা। মুক্তাবলীব টীকা, 
এবং তত্বচিন্তমণি দীবিতি ও তত্ব- 
চিন্ত।মন্তালেকের গাদাধরী” নামক 
স্রবুহৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
গদাধর ভট্টাচাষ " শ্রীষ্টীধ সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 

গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবন্ী-_ 
গদধব সধর্দশ শতাব্ধর সর্বাপেক্ষা 
খ্য/তিমান্‌ নৈধাধিক। সম্ভবতঃ গ্রীসটীয় 
সপ্তদশ শতাব্বীর প্রথম দশকে এর 
আবির্ভাব হ্য। পক্ষধর মিশরের 
“আ।লোক' গ্রন্থের উপর গদাধর “শব্দ- 
মণ্যা লোক টীকা” প্রত্যক্ষালোকটীকা।' 
ও “অন্গমানালোকটাকা' রচনা 
করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি শিরে।- 
মণির কতক গ্রন্থের উপর ৪ টাকা রচন! 
করেন। প্রচলিত কিন্বদন্তী অন্থসারে 
গদ[ধর ৬৪টি বাদগ্রস্থ রচনা করেন। 
তন্মধ্যে “শক্তিবাদ', “মুক্তিবাদ” 'বুৎপত্তি 
বাদ", “বিবন্বতাবাঁদ, ও বিধিস্বর়প' 


গন্ধ পাল 


নর্বাধিক প্রপিদ্ধ। গদাধরেব পিতা 
ছিলেন বামাচারী তান্ত্রিক । গদাধর 
স্বয়ং মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন । 

গান্ধর্ব পাল-_মেদিনীপুব জেলার 
অন্তর্গত নাবায়ণগড়ের প্রথম রাজ! । 
৬৭১ বঙ্গাবে গন্ধর্ব পাল উড়িষ্যর গঙ্গা- 
বংশীয় বাজাদের অধীনে এই বাজ্য 
সংস্থাপন করেন। বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত গড অমরাবতীবর নিকটবর্তী 
দিক্‌ নগর গ্রে এব জন্ম হয়। ইনি 
জাতিতে ছিলেন সদগোপ | উৎকল- 
খজ গন্ধর্ব পালকে *শ্রীচন্দন” উপাধি 
প্রদান করেন। সম্রাট সাজাহানও 
একে “মাডিহুলতান* উপাধিতে ভূষিত 
কবেছিলেন। বাজাব পত্রী রানী 
মধুমগ্ুবী অতি স্থুশীলা ও ধর্মপবাষণা 
ছিলেন। ৭০৩ বঙ্াব্দে বাজ! গন্ধর্ব 
পেহতা!গ কবলে বানী এব অন্রমতা 
হন। শাবাধণবলভ ও সদানন্দ নামে 
গন্ধর্ব পালেব ছুই পুত্র ছিলেন। 

পান্ধর্ব রাষ্ব--গৌডেশ্বব ক্ুক- 
ক্দ্দীন বাববক শাহেব সভাসদ। কবি 
কৃত্তিবাস একে “গন্ধর্ব অবতাব” ৰলে 
অভিহিত করেছেন। ইনি স্বপুরুষ 
€ সঙ্গীতঙ্গ ছিলেন। অবিস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ শতাব্দী । 

খান্ধর্ব সিংহ--বাংলাব নবাব 
সরফরাজ খ।র অন্যতম সেনাপতি। 
আলীবর্দা খার সহিত সবকফরাজ খার 
যুদ্ধে ইনি স্বীয় প্রন্থুর পক্ষে যুদ্ধে 
যোগদান না করে নিঙ্ষিয় থাকেন। 
সরফরাজ খা যুদ্ধে নিহত হলে ইনি 


৪ 


১২৯ 


গরীবুজা 


আলীব্দী খার পন্ঘ অবলম্বন 
কষেন। 

গ্ন্ধর্ববর খা গ্রকত নাম 
গোবিন্দ বন্্। গৌরভক্ত। নিবাস 
ভিল হুগলী জেলার শেয়াখালাতে। 
ইনি হোসেন সা বাদশাছের উচ্চ রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন । হোসেন সাব উজ্জীর 
পুরন্দর খা এব ভ্রাতা । 

গবুচজ্জ- হবুচন্্র রাজা! এবং গবু- 
চন্দ্র মন্ত্রী দ্র" 

গন্সদাস মছাচার্য-_বঙ্গাধিপতি 
মহীপালের বৈদ্য । স্বশ্ররতের উপর 
ইনি বৃহৎপঞ্চিকা বা ন্যায়চক্দ্রিকা বা 
চন্দ্রিক। প্রণয়ন কব্রেছিলেন। ইনি 
একজন বিশিষ্ট প্রমাণপুরুষ । এর 
অবস্থিতিক।ল দশম-একাদশ শতাব্দী । 
মধুকোষে গয়দাসের নামের উল্লেখ 
আছে। 

গ্ক্সী সেন--এর অবস্থিতিকণল 
একাদশ-দ্বাদশ খ্রীষ্টাধ শতাব্দী । ইনি 
বঙ্গীফ বিষপাডাবাস্তব্য এব” স্ুশ্রত 
ব্যাখ্যাকাব। 

গরীব থান--সপ্তদশ শতাব্দী, 
বাঙালী (পূর্ববঙ্গের ) মুসলমান কবি। 
ইনি বৈষ্ণব ঢঙে পদাবলী রচনা কবে: 
ছিলেন। 

'্নরীবুল্পা-এব রচিত গ্রন্থ 
'জঙ্গনামা । অধিকাংশ “জঙ্গনামা"য় 
হজবৎ মুহম্মদের খুল্পতাত-পুত্র ও 
জামাতা আলীর পুত্র হাসন-ছসেন- 
হানীফের কাহিনী আছে। ইনি 
“আমীর হামজা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 


গরীব 


রচয়িতা | গরীবুল্লার জীবৎকাল ১৭৭২ 
খ্রীষ্টান । দক্ষিণ বাচের মুসলমান 
কবিদের মধ্যে গরীবুক্পা বোধ হয় 
সবচেয়ে পুবনো কবি । পরিচয় £ 
“আল্লার মকবুল শাহ গরীবুন্ধা! নাম 
বালিয়্ হাকেজপুর যাহার মোকাম । 
গরীবুল্লাব অপর বচনা' “ইউন্ফ- 
জেলেখ। । 
গ্ররীবুক্পা ( ঢাক! নিবাসী ) 
অষ্টাদশ শতাব্দীব কবি। এব বচিত 
কাব্য “দিলারামের পুথি" । গ্রন্থটি একটি 
হিন্দি কাহিনীব স্বাধীন বঙ্গানবাদ । 
গুড় পশু ত- গৌডবাসী 
গোবিন্দ ও গরুড ছুই ভাই ছিলেন। 
“চৈতন্য ভাগবত' ও “চতন্ত চবিতাম্বত 
উভয় গ্রস্থেই আছে যে নামেৰ প্রভাবে 
সর্পবিষও উর উপর প্রগাৰ বিস্তার 
কবতে পারেনি। তিনি মুলক্বন্দ- 
শাখাহ্ক্ত ও গৌরাঙ্গ অপেক্স। 
বয়োজে)ষ্ও ছিলেন। গৌবাঙ্গেব 
নবন্ধীপলীলার প্রা প্রতিটি বিশেষ 
ঘটনাব সঙ্গে তিনি যুক্ত হযেছিলেন। 
তিনি নীলাচলে গিমেও মহাপ্রহূব 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে আসতেন । গরুড 
পণ্ডিত পঞ্চদশ ষোড়শ শতান্ধীতে 
বিচ্যনান ছিলেন। 
গরুড়ধ্বজ-_প্রাচীন তাম্রলিপ্টেব 
মধূরবমীয় রাজ। | মযবর্বজ, তাভ্রিখবজ 
ও হংসপ্ধজের পরে গর্ভ 
তমলুকের রাজা হন। 
পারুড়লাথ-_নাথপন্থী সম্প্রদায়ের 
একভন দিদ্ধপুকুষ | 


১৩৬ 


গা্থীহাঝ 


প্লাজীপীর-_গাজীগীরের নাম 
বাংলাদেশের সর্ধত্র স্থপরিচিত। 'গাজী' 
একটি উপাধি, উহার অর্থ ধর্মবীর । 
এই উপাধিবিশিষ্ট পৃথক-পৃথক অনেক 
মুসলমান প্রচারক বঙ্গদেশে তিন্ন-ভিন্ 
সময়ে বিগ্যমান ছিলেন। গৌড়েব 
বাদশাহগণের মখ্যেও অনেকে গাজী 
উপাধি খারণ করতেন। উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষ গাজী মিঞার নাম 
প্রসিদ্ধ আছে ১, কথিত আছে ষে, 
তিনি হুলতান মাহমুদ গজনবীব 
ভাগিনের ছিলেন। গাজী, কালু ও 
চম্পাবতী পুঁথিতে দারাবউদ্দীন 
গাজীর যে বিববণ লিখিত আছে, 
তাহা ইতিহ|সসম্মত নে । ইতিহাসে 
যে বড় খা গাজীর নাম আছে, তিশি 
জর খ|। গাজাৰ পুত্র ছিলেন এব' 
১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত)1॥ করেন । 
জাফর খ। গাজী ও একজন ধর্মপ্রচাবক 
ছিলেন এবং হু”লী জেলাৰ অন্তর্গত 
সপ্গ্রমেব ভিব্ণেতে তিনি বাস 
করতেন । কথিত আছে যে, পূর্বস্থলীব 
বাজ! মুকুট বাধ উক্ত গ[জীব শ্বশ্থব 
ছিলেন। 

ধা! জী বা বা-চবিবিশ পরগণ ব 
ঘুটিষ/রী* শর;ঘটেব বিখ্যাত ককির। 
এব পুবে। নাম শহেদ সাহ মোবারক 
গাজী । শিতার নাম চন্দন সাহ বাদশ।, 
নিবাস বেলে আদমপুর ৷ গাজীবাবা 
সামাম্ত কিছুদিন বাদশাগিরি করার 
পৰ ছুটি পুত্র রেখে সংসার ত্যাগ 
করেন। চব্বিশ পরগণার পাইকহাটি 


গিয়ান্ন্দীন আজম শাহ 


অঞ্চলে এক আলমের কাছে আরবী 
ও ফারসী ভাষার পাত্ডত্য অর্জন 
করেন। ইনি ছিলেন সে যুগের এক 
উদারচেতা, সেবাপব্থায়ণ মহামানব । 
মুসলমান সমাজে জন্ম হলেও জা তিধর্ম- 
নিবিশেষে সকল' শ্রেণীর মানুষের 
কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি 
হিন্দু দেবদেবীরও দর্শনলাভ করেন 
বলে আখ্য।ত আছে । এব সৎদ্ধে নান। 
অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে । 
প্রতি বছর ১৭ আাব্ণ এব মৃত্তা 
দিবস উপলক্ষে ঘুটিয়ারী শবিকে 
(২৪ পবগণ। ) এক বিবাট মেলা বসে। 
এব জীবিতকাল ষোডশ শতাব্দীর 
শেষার্য থেকে অষ্টাদশ শতান্সীব 
প্রথমার্ধ। 

শিষ্পীস্ুদদীন আজম শাহ--ইনি 
ছিলেন বগ্গেশ্বব শ্ামন্ঙ্দীন ইলিয়াস 
শাহের পৌত্র এব" সিকন্দব শাহেব 
পুত্র। সোনাব্গযে গিয়ে গিযান্তন্দীন 
পিতার বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করলে 
ধিকন্দর বিদ্রোহ দমনের ণ্য যান। 
পিয়াসক্দীনের অনিচ্জাসাত্রেও সিকনদর 
মারাত্মকভাবে আহত হন, পবে তাৰ 
মৃত্যু হয়। পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা 
করে গিয়াঙ্দ্দীন সিংহাসনে আরোহণ 
বরেন (১৩৮৯ শ্রীষ্টার্ষে )। শাসনঙাব 
গ্রহণ করেই তিনি অত্যন্ত ন্তায়পরতার 
সঙ্গে রাজত্ব করতেন। তিনি স্বশাসক 
ছিলেন এবং খ্রশ্লামিক আইনের বিধি- 
নিষেধ নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন করতেন। 
ভার স্তায়পরায়ণত। সগ্বন্ধে সর্জন- 


১৩১ 


গিয়ান্ছদীন আজম শাহ 


পরিচিত একটি কাহিনী আছে । 
একদিন তার একটি তীর অজাতনারে 
লক্ষ্যতরষ্ট হয়ে এক বিধবার পুত্রকে 
আহত করে। বিধবা কাজীর নিকট 
বিচার প্রার্থনা করলে, কাজী 
সির[জুদ্দীন অনেক বিচার-বিবেচনার 
পর নবাবেব উপর সমন জাবি করবার 
জন্ত একজন পেয়াদ! পাঠ।লেন । পেধাদা 
নংবের উপর সমন জার করতে ভয় 
পেষে অসময়ে মসক্তিদে আজান দিতে 
লগল। নবাব পেয়াদাকে ভেকে 
পাঠিষে অসময়ে আজান দওয়ার কারণ 
জিজ্ঞ/সা করলেন। পেযাদা ক|জীব 
আদেশ পানে লঙ্ঘুনেব কথা বলল। 
তখন নবাব গিয়ানুন্দীন ক্ষুদ্ধ একটি 
তব্বাবি গোপনে কটিবাসে নিয়ে 
আদালতে উপস্িত হলেন। কাজী 
নবাবকে কোনরূপ সম্মান ন। দেখিযে 
তাব আসনে বসে রইলেন এব” বিশবাৰ 
ছেলেকে আহত কবেছেন কিনা 
জিজ্ঞাম। করলেন । নবাব তা স্বীকাৰ 
কবলে কাজী বিধবাব ক্ষতিপৃবণন্বক্নপ 
নবাবকে বনু অর্থদ্গড কবলেন। নবাব 
সেই অর্থ দিয়ে দিলে কাভী তাৰ 
আসন থেকে নেমে এসে নবাধকে 
যথোচিত সম্মান কবলেন। নবাব 
বজজেন, “ভাগ্যে আপনি স্থববিচাব 
করেছেন, নতুবা এই তলোয়াব দিয়ে 
আপনার মাথা কেটে ফেলতাম ।” 
কাজী বললেন, “আপনি আদালতে 
যদি আমার অবাধ্য হইতেন, তবে 
এই বেত দ্বারা আপনার পৃষ্ঠদেশ 


গিাহন্দীন ইউজ 


ক্ষতবিক্ষত করতাম ।” কাজীর ন্যায়" 
বিচার, ধর্মভীরুতা এবং সাহসিকতা 
দেখে নবাব তাঁকে পুরস্কৃত করেন। 
গিয়াম্ত্গীন কাব্যপ্রেমিকও ছিলেন। 
পারস্ত্ের সিবাজে বিখ্যাত কবি 
হাকেজের কাছে তিনি দূত পাঠিয়ে- 
ছিলেন। গিয়াহুদ্দীন বঙ্গে রাজ্য 
সপ্রতিষ্ঠিত করে দেশবিদেশের রাজা, 
মহারাজার নিকট দূত ও উপহার 
পঠাতেন। তিনি চীনের সম।টের 
কাছে একাধিকবার দূত ও উপহার 
পাঠিয়েছিলেন । গিয়াস্থদ্দীন অ।জম 
শাহ ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত' রাজত্ব 
করেন। হিন্দু জমিদার গণেশের 
চক্রান্তে গিয়াহ্দ্দীন নিহত হন। 
গিষ্বান্দ্দীন ইউঞ্জ-_বাংল।র 
শাসনকর্তা আলিমর্দনের হত্যার 
(১২১১ গ্ঃ) পর হসামউদ্দিন ইউফ্লজ 
নামক বক্তিয়ার খিল্জির পারশ্যবাপী 
কোন প্রিয় সেনাপতি “গিম্লাসউন্দিন” 
উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদ 
অধিকার করেন, এব আগে তিনি 
গঙ্গোত্রীর শাসনকর্তা ছিলেন । কথিত 
আছে পারশ্য দেশের ছুই দরবেশ এর 
ভাবী সৌভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে 
এঁকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। ইনি 
সিংহাসনে আৰ্ঢ় হয়ে কামরূপ, ত্রিহুত 
ও পুরী জয় করেন। এর রাজত্বে 
ইনি অধিকাংশ সময়ই লোক হিতিকর 
কার্ধে ব্যঘিত করেছেন। ইনি গৌড়ে 
অনেক স্থরম্য অষ্টালিকা নির্থাণ 
করেন। সেখানে অতি মনোজ্ঞ ও 


১৩২ 


গিয়াহত্দীন ইউজ 


বিশাল এক মসজিদ, একটি খড় 
বিগ্ভালয় ও অতিথিশালা প্রস্তত করে 
বীরভূম হতে দেবকোট পর্যন্ত এক 
বিদাত রাজপথ নির্মাণ করেন । ১২১১- 
১২২৬ গ্রীষ্টাব্ষ পর্ধস্ত ইনি শাস্তির সঙ্গে 
শাসন করেছিলেন” এবং ধনী, দরিন্ 
সর্বশ্রেণীর প্রতি সমানভাবে স্যায়পর তা! 
প্রদর্শন করতেন। কিন্ত ইনি দিল্লীতে 
রাজন্ব পাঠাতেন'না। তখন দিল্লীর 
আলতামাস তুদ্ধ হয়ে বন্ধে অভিয'ন 
করেন । আলতামাস নিধিবাদে বিহার 
অধিকার করে যখন বাংলার দিকে 
অগ্রসর হন, তখন শিয়াসউদ্দিন গঙ্গার 
সমস্ত জলযান দখল করে সম্মাটের 
আসবার পব রুদ্ধ করে দেন। শেষে 
একটা সন্ধি হয়। তাতে বঙ্গেশখবর 
গিয়াসউদ্দিন দিশ্লীশ্বরকে ৩৮টি হাতী 
এবং বনু লক্ষ টাকা দিয়ে তার অধীনত! , 
স্বীকার করেন। আ'ল্তামাস মুলক্‌ 
আল|উদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্তা 
নিধুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে আসেন । 
সঙ্গে সঙ্গেই গিষ।সউদ্দিন সন্ধির শর্ত 
ভঙ্গ করে বিহার অর্ধিকার করে 
বিদ্রোহী হলেন। আল্তামাসের পুত্র 
যুবরাজ নাসিরুদ্দিন অযোধ্য। হতে এক 
বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করে তার 
বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বার বছর রাজত্ব 
করার পর ১২২৬ শ্রীষ্টান্বে এই যুদ্ধে 
গিয়াসউদ্দিন নিহত হন। তিনি অতি 
উদার ওন্তায়পরাযণ রাজা ছিলেন। এমন 
কি আলতাষাস পর্যন্ত বলেছিলেন, 
“ইনি প্রকৃতই স্থলতান হবার যোগ্য ।” 


গিয়ান্দ্দীন মাহ,মূর শাহ 


গরিষ্কান্বজ্দীন মাহমুদ শাহ-_ 
বাংল!র শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহের আঠারে। জন পুত্রের 
একজন এবং নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের 
ভ্রাত।। নাষিকুদ্দীনের মৃত্যুর পর 
তার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 
খলার রাজা! হন (১৫৩২ শ্রীঃ)। 
কিন্ত অল্প কয়েক মাসের মধ্যে 
গিয়ানুদ্দীন মাহমুদ শাহ ভ্রতুষ্পুত্ 
ফিরোজকে নিহত করে বাংলার 
সিংহাসন অরধিকার করেন 
(১৫৩৩ শ্রীঃ)। ১৫৭৩৩-৩৮ শ্রীষ্ট(ব 
পর্যন্ত পাচ বছর মাহমুদ শাহ বঙ্গের 
সিংহাসনে আবূঢ ছিলেন। এই পাচ 
বছর রাজত্বকালেৰ মধ্যে অতি অল্প- 
দিনই তিনি নিশ্চিন্তে কালাতিপাত 
করতে পেরেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের 
বুক্তেরঞজ্িত সিংহ।সনে আবোহণ 
করলেন বটে, কিন্ত সে সিংহাসন তব 
পক্ষে ক্টক-আসন হয়েছিল। 


মাহমুদ শাহ ছিলেন অস্থিববুদ্ধি, 
ভীরু, কাপুরুষ, অদৃরদরশী এবং 
ইন্দ্রির/সক্ত । তার হারেমে নাকি দশ 
সহন্র নারী ছিল। মাহমুদ পিতা 
আলাউদ্দীন হোসেন শহ বা ভ্রাত। 
নাসিরুজ্দীন নসরৎ শাহের কোন গুণের 
অধিকারী ছিলেন ন।। 

মাহ মুদের হ্ক্পকাল স্থায়ী রাজত্ব 
অত্যন্ত ঘটনাবছল। তীর রাজত্বকালই 
মুঘল রাজদ্ছের প্রারস্ব যুগ। হুমামুন 
দ্ষি্পীর দিংহাঁসনে আরোহণ করেন। 
সাসারামের জায়গীরধার শের শাহের 


১৬৩৩ 


গিয়াসুদ্দীন মাহযুদ শাহ 


অক্ক্যুতথান হয়। মাহমুদের অদূরদশিতা! 
ও নিবুদ্ধিতার ফলে শের শাহের সঙ্গে 
তার লংঘর্ষ হয়। প্রথম আক্রমণে 
পরাজিত হয়ে ১৩ লক্ষ ন্বর্ণমূদ্র! দিয়ে 
তিনি শের শাহের সঙ্গে সন্ধি করেন। 
বার্ষিক নজরান। না দেওয়ার অন্ুহাতে 
দ্বিতীয়বার শের শাহ গৌড় আক্রমণ 
করে লুগণ করেন এবং ঘাট মণ সোনা 
হস্তগত করেন। এই সময় গৌড় শহর 
জালিয়ে দিয়েছিলেন। উপায়স্তর না 
দেখে মাহমুদ্ধ শাহ হুম|যুনের সাহায্য 
প্রার্থনা করলেন। হুমাধূন সসৈন্যে 
গৌড়ে এগিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে 
শের শাহের পুত্র“জালাল খ| ১৫৩৮ 
্ীষ্টাব্বের ৬ এপ্রিল গৌড় জয় করেন 
এবং মাহমুদ শাহের পুত্রদের 
বন্দী করেন। মাহমুদ শাহ আহত 
হয়ে পলাযন করেন। শোন ও গঙ্জার 
সন্গমস্থলে হুমাযুনের সঙ্গে মাহমুদের 
যুদ্ধ হয়। এর পরই মাহমুদ মার! 
যান। হুমাধুন বিনা বাধায় ১৫৩৮ 
শ্ীষ্টাব্ধের জুলাই মাসে গৌড় অধিকার 
করেন। 

গিয়ান্থদ্দীন মাহ,ম্ শাহের রাজত্ব 
কালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
এদেশে বিদেশীদের _পত়ুগিজনের 
বাণিজ্যের ঘাটি স্থাপন। ইতিপূর্বে 
হোসেন শাহ ও নস্বৎ শাহের রাজত্ব- 
কালে (১৪৯৩-১৫৩২ খী: ) পতুগীজরা 
এই বিষয়ে চেষ্টা! করে বার্থ হয়েছিল। 
কিন্ত অদুরদর্শা মাহমুদ শাহ তাদের 
সকল গ্রকার সুযোগ সুবিধা কবে দেন । 


গিরিধর দাস 


শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাহায্য 
করার বিনিময়ে তিনি পতুগীজদের 
ট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে ঘাঁটি স্থাপন 
করতে দিলেন।- এই ভাবে পতু গীজরা 
অনেক জায়গা জমির অধিকার পায়, 
হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের উপর 
আধিপত্বের স্থযোগ হম়। বাংলায় 


ইহাই প্রথম বিদেশী-অন্ুপ্রবেশ | 
গিরিধর দাস--উ্রীনরহরি 
সরকার ঠাকুরের শিষ্ভ। ইনি 


“পরকীয়ারস-স্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ" 
নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
শিরিধর দাস-_গিরিধর যথা- 
সম্ভব হুন্দরভাবে জয়দেব্কৃত "গীত- 
গোবিন্দের অনুবাদ করেছিলেন। 
গিরিধরের অনুবাদই বঙ্ষভাষায় গীত- 
গোবিন্দের প্রাচীনতম অন্রবাদ । এর 
এই কাব্যের রচনাকাল ১৭১৩ ্রীষ্টাব্ষ । 
গিরিধরের অন্থান্থ রচনা খুব সম্ভব 
“মন: শিক্ষা” এবং “নন্দোৎিসব” | 
গিরিধর দ্বিজ- প্রাচীন বাঙালী 
পাচালীকর। সম্ভবতঃ সপ্তদশ 
শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন। 
এর নিবান ছিল বর্ধমান জেলার 
ভাক্ষহা গ্রামে! ইনি সত্যগীরের 
একখানি পচালী রচনা করেছিলেন। 
গুজব খ'1-_বাংলার স্থলতান 
দাউদ খাঁর একজন প্রধান সেনাপতি 
ছিজেন। দিল্লীর সম্রাট আফবর 
সাহের সেনাপতি ঠমনাম খাকে যুদ্ধে 
পরাত্ত করে ইনি যখন সুঘলদিগকে 
বাংল! দেশ থেকে বিতাড়িত করবার 
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গণবিষ 
উদ্যোগ করছিলেন, তখন ' কপালে 
তীর বিদ্ধ হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান । 
এর মৃত্যুতে দাউদ খার পরাজয় হয়। 
গুঞ্জ রী পা দ- সিদ্ধাচার্য ও 
সরহপাদের অধস্তন চতুর্থ শিষ্ভ। ইনি 
প্রাচীন ব্ঙ্গভাষায় কয়েকটি চর্যাপদ 
বচন] করেনছলেন | “চধাচর্ধ বিনিশ্চয়ে” 
এর রচিত একটি পদ আছে। নবম 


শতাব্দীর শেষর্ধে ইনি বিদ্যমান 
ছিলেন । 
গুড়রী-_নাথপন্থীদের অন্ততম 


সিদ্ধাচাযঘ। এর রচিত চধাপদ বা 
কীর্তনের গান আছে । 
গুণবিধু্-_বাংলার প্রখ্যাত .বদ 
ভাস্তকার ভট্ট গুণবিষুণ ছিলেন মহ[রাজ 
ব্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেনের সভাদদ। 
ইনি সম্ভবতঃ বাউালী অথব! মৈথিলী । 
এর পিতার নাম দামুক। ইনি ছিলেন 
হলাঘ্বধের (শ্রী ১২শ শতকের শেষার্থ) 
পৃবশামী। স্থতরাং গুণবিষুণ ছাদশ 
শত।ব্দীর পূর্বে কোন সময়ে জীবিত 
ছিলেন, সেন রাজত্বকালে । গুণবিষ্ণর 
প্রধান গ্রন্থ “ছান্দোগ্যমন্ত্রঙান্তণ | ইহা 
সামবেদীয় গৃহ্ৃহ্ত্রের প্রায় ৪০০ মন্ত্রের 
সৃবিস্তৃত টীকা । এ গ্রন্থ ছাড়! গুণবিধুঃ 
“মন্্রব্রাহ্মণভাস্ত' নামক একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন। ইহা সামবেদের মন্ত্র 
ব্রাহ্মণের একখানি ব্যাধ্যা গ্রস্থ। 
“পারস্কর গৃহাভাঙ্ক' নামক*একটি গ্রন্থ ৪ 
গুণবিষ্টর রচনা বলেই মনে করা হয়। 
বিখ্যাত বেদভাস্ককান লায়ণ গুণবিষুর 
“ছান্দেগ্যমন্ত্রভান্ত ব্যবহার করে 


'ণমঞ্জরী 


ছিলেন। এ থেকে বোঁঝা যায়, 
সায়নাচার্ষের কালে (শ্বীঃ ১৪ শ শতক) 
গুণবিষুর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 

গুণমঞ্জরী-বপ গোস্বামীকৃত 
শ্মরণমন্গলের ব্রজভাষার অনুবাদক । 

গুণরাজ্জ থান একুষ্চবিজয়' 
গ্রন্থ রচয়িতা যালাধর বসুর উপাধি । 
ম|লাধর বনু দ্র 

গুণালম্দ গুহ (মজুমদার )-_ 
বঙ্গদ কাযস্থ কুলতিলক মহার/জ 
প্রতাপাদিত্যের খুল্পতাত রাজা বসন্ত 
রায়ের পিতা । ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমদন 
"মাহনের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । 
শেষ জীবন ইনি বুন্দাবনে অতিবাভিত 
বকেন। 

গুণানন্দ বিস্তাবাগীণ-_ষোড়শ 
শতাব্বীর শেষভামে প্রতিষ্ঠঠ লাভ 
করেছিলেন । এর রচিত গ্রন্থ গুলির 
মধো গুণবিবৃতিবিবেক. বৌদ্ধাধিকার- 
দীবাতবিবেক, অন্ুমানদী ধিতিবিবেক, 
লখলাব্তীরীধিতিবধিবেক শিরোমণি 
রচিত কয়েকটি গ্রস্থের টাকা । এ 
ছাড়া, তার অগ্যন্য গ্রস্থ-- প্রত্যক্ষমণি 
টীকা, ন্যায়কুস্থমাঞ্ধলিতা,পববিবেক, 
শখালে।কবিবেক | 

শুণানন্দ ভবদ্বাজ গোজীয় “ভিং 
সাই' গাঞ্জি রাটীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 
ছিলেন এবং তার নিবাস ছিল নদীয়। 
জেলার অষ্ততি সথবণপুর ও সিমহাট 
গ্রামের ধংলগ্ন 'গাঙরিয়! গ্রামে । 

গুচ্ষ লারা য়গ_-অভিরাম 
গোম্বামীর শিল্ত । 
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ওকদাস 


গুরগণ খ'1ইনি আরিনিয়ান 
বণিক খাঁজ পিদ্রর ভ্রাতা । খাজ। 
পিক্র ব্যবসায় বুদ্ধির চেয়ে রাজনৈতিক 
কুট বুদ্ধিতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। গুরগণ 
খর প্রকৃত নাম খাজা গ্রেগরা। ইনি 
নবব মীর কাশিম আলী খার অন্যতম 
সেনাপতি ছিলেন। এই বিশ্বাঘাতক 
সেনাপতি ইংরেজদের লঙ্গে মীরু 
কাশিমের যুদ্ধক।লে মীর কাশিমের 
পক্ষ পারত্যাগ করে ই-রেজ পক্ষে 
যোগ দিয়েছিলেন । কিন্ত শীঘ্রই যীর 
কাশিম আলার প্রেরিত গুপ্তচরের 
হন্তে ইনি নিহত হন। 

গুরব মিআ্-১পাল রাজবংশের 
রাজা নারায়ণ পালের (আ1৮৫৩-৯০৮এ) 
মন্ত্রী। তিনি বেদ আগন নীতি ও 
জ্যোতিষশান্ত্রে পারদশিত। ও বেধের 
ব্যাখ্যা ছারা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন । 
গুরব মিশ্র ধর্মপালেব প্রধান মন্ত্রী গণের 
২শধর । 

গুরুচরণ দ্বাস- শ্রনিবাস 
'খাচায প্রশ্থর কনিষ্ঠ পত্ধার শিষ্তক এবং 
তারই আদেশে হনি €প্রেমামৃত' নামক 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

গুরুদ্দান--ইনি ছলেন মহার।জ 
নন্দকুমারের পুভ্জ। পিতার অন্যায় ও 
অকাপ মৃত্যুতে গুরুদাম শোকাবিহ্রল 
ইয়ে পড়েছিল্নে। পিতার ম্থায় 
অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্প না হলেও ধার, 
এন্ভীর, দয়] দাক্ষিণ্যাদি-সম্পন্ধ এবং ধর্ম- 
পরায়ণ ছিলেন। গুদাম সাহ আলম 
বাদশাহের নিকট থেকে 'ন্নাজ। গৌরপৎ 


গরদাস ভট্টাচার্য 


উপ|ধি, তিন সহত্র অশ্বারোহী, ছুই 
সহন্র পদাতিক ও বঝালরদার পাক্কী 
রাখার নন্দ ল।ভ করেছিলেন । ইনি 
পুত্রনিধিশেষে গ্রজা পালন করতেন । 
১৭৮১ শ্রীষ্টা্ে গুরুদাষের মৃত্যু 
হ্ম্ন। 

গুরু্জাস ভট্রাচার্য-_বৈদ্দিক 
ব্রা্ষণ। নরোভম ঠাকুরের শিষ্ত। 
শ্রীপাট- গোপালপুর । এর একটি 
টোল ছিল, তাতে বহু ছাত্রকে ইনি 
বিচ্যাশিক্ষ। দিতেন। এ সময়ে 
নবোত্তমের মহিম। বিস্তৃত হতে খাকে। 
ব্রাঙ্মণাদি ব্রণ তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ 
করতে থাকায় গুরুদাস ভদ্রীচর্য অতীব 
ক্রোধান্থিত হন এবং নরোত্তমের উদ্দেস্টযে 
বন্থ নিন্দাবাদ করতে থাকেন। কিছুদিন 
পরে গুরুদাসের কুষ্ঠব্যাধি হয়। 
দৈবাদেশে নরোত্মের চরণে আশ্রয় 
গ্রহণ করায় তার রোগ আরোগ্য লাভ 
করে। এবং আজীবন নরোত্মের 
পরম ভক্ত হয়ে থাকেন। 

গেয়াস খান- সপ্তদশ শতাব্দীর 
বাঙালী (পূর্ববঙ্গের ) মুসলমান কবি। 
ইনি বৈষ্ণব ঢঙে পদাবলী রচনা করে 
ছিলেন। 

গ্োোকুল চক্রবতী-_শ্রীনবাস 


আচার্ষের কন্তা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর 
শিল্ত | 
গোকুল দাস--পঞ্চকোট- 


সেরগড়নিবাপী একজন কবি ও পদ- 
কর্তা ৷ “ভক্তি বত্বাকরে” ইনি “কবীর” 
আখ্যায় অভিহিত । 
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গোকুলানন্্ বিষ্ভামণি 


গোকুলধাল বৈরাগী” 
নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য । 

গ্রোকুলদাস মোহান্ত-- 
শ্রীনিবাম আচারের শিষ্ঠ | র্বাজা বীর 


হান্বীরের সমসামঘ়িক। শ্রীপাট-_- 
বিষ্পুর | 
গোকুলালন্দ-ইনি ছিলেন 


কাঞ্চন গড়িয়া ম্বিবাসপী ও চৈতন্যপার্যদ 
দ্বিজ হরিদাসাচাধের জোষ্ঠ পুত্র। শ্রীদাস 
চিলেন এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি 
প্রীনবাসপ আচার্ষের মন্তুশিষ্য। 
শ্রীনিবাসের ইচ্ছান্ুযায়ী গোকুলানন্দ 
শাস্কানুশীলনের জন্ত যাজিগ্রমে বাস 
করতেন। ইনি খেতুপ্ি ও বোরাকুলির 
মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বুধরি 
এবং কণ্টক নগরেও একে মাঝে মাঝে 
দেখা যেত। বীরচন্দ্রপ্রতু ষাজিগ্রামে 
এলে এরা ছুই ভাই তকে সংবধিত 
করেন। গোকুলানন্দ “মন্তকে বহিয়। 
জল কৃষ্ণ*সেবা করি'ছেন। ভক্তি 
রত্রাকরে' একে গোকুল[নন্! চক্রবর্তীও 
বলা হয়েছে । ইণি পদ্ঘকর্তীও হতে 
পাবেন। এর পুত্রের নাম কৃষ্ণবল্পশু। 
গোকুলানন্দ যোড়শ শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। 

গোকুলানন্দ বিভামথি--ইনি 
নবন্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ স্থৃবুদ্ধি 
শিরোমণির প্রপোত্র । গোকুলানন্দ 
মহারাজ কৃষ্চচন্দ্রের নিকট, বৃত্তি লা 
করে নবদ্বীপবাপী হন। এই 
অসাধারণ জ্যোতিবিদ পণ্ডিত একটি 
উৎকৃষ্ট ঘর্টিকাধস্্র নির্মাণ করেছিলেন । 


গেছিলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দ|স 


তখনো বিদেশী ঘটিক! যন্ত্রের আবিষ্কার 
হয়নি। এর সাহায্যে দণ্ড, পল প্রন্ৃতি 
নিশ্চিতরূপে নিধিত হত। এর 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 
গ্োকুলানল্গ তেল ব৷ €বঞ্ণব 
দ্াস--জাতিতে বৈচ্য । শ্রী্টীয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইনি জীবিত 
ছিলেন। মুশিদাবাদ জেলার টেয়ার- 
বৈস্কগ্রামে , এর জন্ম হয়। এর 
গুরুদত্ত নম বৈষ্ঞব দাস, মালীহ।টীর 
বিখ্যাত রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্ 


ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব পদকর্ত। বলে 
বিশেষ প্রনিদ্ধ। কীর্তন গানেও ইনি 
সুদক্ষ ছিলেন। এর স্ব এখনে। 


"টেয়ব ঢপ” নামে অভিহিত হয়। 
এব সঙ্কলত পদাবলী সংগ্রহের নাম 
“পদকল্পতরু” | “গুরুকুলপঞ্জিক ” নামে 
গেকুলাননেব আব একটি পদগ্রস্থ 
আছে। ইনি “বৈষ্বকুণ্ড” ও “ঠাকুর 
পুফ্বিণী” নামে ছুটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । 

গৌঁজল! গু'ই-কবি-গান 
রচয়িতা । ইনি আধুনিহ কবি-গান 
রচয়িতাগণের মধ্যে সবাপেক্ষা প্রাচীন। 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমাধ। 

গোজর খাঁ, নবাব- আলীবদদী 
খার জামাত! আহম্মদ খ! দৌলতজঙ্গের 
নায়েব নাজিযগ। 

গো পচজ্জ--একটি তাম্রলিপি 
থেকে জানা যায় যে গোপচন্ত্র গৌড়ের 
রাজাধিরাজ ছিলেন। তীর রাজত্ব 


১৩৭ 


গেপাল 


কালে বারিক মগ্ডলে নাগদেব মহা- 
প্রতিহার ব্যাপবান্ত ধৃতমূল ক্রিয়ামাত্য 
উপরিখ এবং ব্য স্বামী বিষয়পতি 
পদে অধিষ্ঠিত হন। ওর রাজত্বকাঁল 
সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দী । 

গো পা জ--৬৩৭ শ্রীষ্টাব্ের 
কাছাকাছি সময়ে বঙ্গরাজ মহাসামন্ত 
শশাঙ্কর মৃত্যুর পর প্রায় একশত বছর 
ধরে বাংল[দেশে অনৈক্য, আত্মকলহ ও 
বহিঃশক্রর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দেশেব 
রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হয়েছিল। সমগ্র 
দেশে মাতশ্তম্তায় বিরাজ করছিল। 
এই চরম ছুর্দশা থেকে মুক্তিলাভের 
জন্য বাংল/দেশের প্রবাঁণ নেতারা স্থির 
করলেন ষে পরম্পর বিবাদ-বিসংবাদ 
ভূলে একজনকে রাজপদে নিরাচিত 
করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার 
প্রতৃস্ব স্বীকাব করবেন। সমগ্র 
দেশবাসী সানন্দে এই সিদ্ধান্ত মেনে 
নিলেন। ফলে গোপাল নাষক এক 
ব্যক্তিকে বাংলাদেশে বাজপদে 
নিধাচিত করাহয। অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে অথাৎ আমন্থমানিক প্রা 
৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল বাংলার বাজ- 
পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । গেপালের 
প্রান কীতি এইষে প্রায় একশত 
বছরের অরাজকতার পরে সমগ্র 
বঙ্গদেশ তার শাসনাধীনে এসেছিল 
এবং দেশে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
দেশবাসীর জীবনে বহুদিন পরে সখ, 
শাস্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। 
গোপালের বংশ-পরিচয় বিশেষ কিছু 


গোপাল 


পাওয়া যায় না। তবে পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন ঘে গোপাল বরেন্দ্র 
ভূণির অবিবাপী ছিলেন। প।লবরাজ- 
গণের তাত্রশাসনে বলা হয়েছে যে 
গোপালের পিতামহ দগদিতবিষুঃ 
“সববিষ্ঠাবিশুদ্ধ' ছিলেন এবং গোপালের 
পিতা বপ্যট শক্রর দমন এবং বিপুল 
কীব্তিকলাপে সসাগর! বন্ুন্ধববাকে 
ভূষিত করেছিলেন। তাব পিতা 
যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গোপালও 
সম্ভবত পিতার পদাঞ্ক অগ্সরণ করে 
প্রবীণ ও স্থনিপুণ যোদ্ধা বলে পরিচিত 
হয়েছিলেন। গোপাল ও হাব 
বংশশরগণ সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলক্ষী 
ছিলেন। গোপালেব পুত্র ধর্পল 
সমগ্র আর্ধাবর্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন। গোপালের 
বাক্ত্বকাল সম্বপ্ধে নানা মতবিরোধ 
অছে। তবে খুব সম্ভব তিনি 
৭৭০ প্রীষ্টান্দ অবর্ধির/জত্ব করেছিলেন । 
গোপালেব পত্বী দেদদেবী অত্যান্ত 
গুণবতী রমণী ছিলেন। গেপল 
বিনয়ী ও মহড্াবপনন রাজা ছিলেন । 
নাই তিনি সবজনপ্রিয় হতে পেরে- 
ছিলেন। গোপালের আবিভাৰ 
বাংলার ইতিহামে একটি ধিশেষ 
স্মরণীয় ঘটন। হয়ে আছে। দেবপ!লের 
তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে 
গোপাল লমাজ-নংস্কার করে 
ব্রা্ষণাদি ব্্ণকে স্ব স্ব কর্মে প্রতিষ্ঠিত 
করেন্ছলেন। গৌড়মগ্ডলের রাজার! 
যুগে যুগে ঘে সমাজ-সংক্কার করেছেন, 


উ ৩৮৮ 


গোপাল চক্তরত্তী 


গোপালই তার অগ্ততম আদি পথ- 
প্রদর্শক । 

গোপাল (ক্ষত্রীস্ব )-_মূলতান- 
বাসী, গৌরাঙ্গভক্ত। 

গ্রোপাল (তৃতীয় )-_কৃমার 
পালের মৃত্যুর পর তর পুত্র তৃতীয় 
পোপাল পালরাজবংখের রাজা হন। 
তার রাজত্বকধুল আগ্রমানিক ১১২৫-- 
১১৪০ খ্রীষ্টাক্ব। তাব বাজত্বকালের 
কোন ঘটন|ই জান! যাষ না। 

গোপাল আত1--ইনি ছিলেশ 
শঙ্করদেবের শিষ্য মাবদেবের শিল্ত | 
ইনি “জন্মধাত্রা ণামক নাটক রচনা 
করেভিলেন। এর অবস্থিতিক।ল 
ষেড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী । 

গোপাল গুরু-_বক্রেশ্বর প্ডততেব 
শিষ্তঃ পূব নাম মকবর্দজ পণ্তিত-_ 
মুরারি পণ্ডিতের পুত্র । 

গোপাল চক্রবভাঁ_ইনি 
হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) 


'আারিন্দ]] অর্থাৎ কব-আদায়কারা 
ছিলেন। ইনি শৌড়ে থাকতেন এবং 


রাজকোষে বার লক্ষ টাকা জম! 
ধিতেন। চৈতগ্ত চরিতভামুত অন্ত্যলীল। 
তূতীষ পবিচ্ছেদে ধ্ঈদান কবিরাজ 
এব সম্বন্ধে লিখেছেন, 
“গোপাল চক্রবর্তী নাম একজন। 
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাগ্ষণ॥” 
গৌডে রহে পাতসাহা স্বাগে 
আরিদ্দাগিরি করে । 
বার লক্ষ মুদ্র। সেই পাতসাহারে ভরে ॥ 
ইনি হি্রিখ্য মঙ্গুমদারের ঘরে 


গোপাণ চক্রবতী 


লষবেত ব্রাঙ্ধণ ও পণ্ডিতদের সামনে 
হরিদাসের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে তর্ক-বিতর্ক 
করেছিলেন। তার ফলে একে ধিক্ক'ত 
হতে হয়। ক্লষারুর কারুর মতে এই 
গোপাল চক্রবতী গৌড়েশ্বরের কর্মচারী 
নন, হিরণ্য মজুমদারেরই কর্মচারী । 
হিরণ্য মজুমদার ছিলেন সপ্ত গ্র/ম মুলুকে 
হোসেন শের রাজন্ব আদায়কারী | 

গোপাল চক্রবতা--তদ রচিত 
চগ্ডীর টীকায় তার আত্মপরিচয় 
থেকে জনা যার যে তিনি ছিলেন গঞ্প- 
ঘর বন্দ্যঘটাম বংশোদ্তব এবং তার 
পিতার নাম ছিল দুর্গাদাম। তাকে 
শরাষ্টায সপ্তদশ শতান্বীর লেখক বলে 
মনে কৰা হয়। 

গোপাল “অমর কোষের একখ|নি 


টাকা রচন| করেছিলেন। ট্াব অপর 
গ্রন্থ জ্যোতরতু। 

গোপাল দত্ত নরোত্ম 
ঠাকুরের শি্কয | 


গাপাল দাস--কেশব দাসের 
পুত্র এবং ছন্দোমঞ্জরীকার গঙ্গা দাস 
স্ুরির পিতা ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে 
বি্কমান ছিলেন। হইনি চিকিৎস।মৃত 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জান। যায ইনি 
সথধবিন্দু নামক একখান 'ট্ছ্যক 
কোষ' গ্রস্থও প্রণয়ন করেছিলেন । 

গোপাল দাস- শ্রশিবাসাচায 
প্রভুর শিস্ত এবং পীতাস্বর দাসের পিতা! 
থেকে স্বতন্ত্র ব্ক্তি। এর নিবাস ছিল 
মৈদাবাদের পরপ।রে কাঞ্নগেড়িয়। 
পল্লীর বুধইপ(ফার। গোপাল দান 


২৩৪ 


গোপাল ভট্ট 


একজন বৈষ্ণব পদকর্ত1 ও বিখ্যাত 
কীর্তন গায়ক ছিলেন। ইনি খেতুরীর 
মহোথ্সবে যোগদান করেছিলেন। 
বৈষ্ণব দিগবদর্শন মতে গোপাল দাস 
মুকুন্দ ঘাস গোস্বামীর নির্দেশে “বাধা 
কৃষ্ণরসকল্পলতা” নামক একখানি 
সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । এই 
গ্রন্থথানি ্ীষ্টান্দে বুন্দাবনে 
রচিত হয়। 
গোপাল দাগ- “ভক্তি-রত্রাকর” 
ন[মক গ্রন্থ রচয়িতী। ইহা! ১৫৯০ সালে 
রচিত হয়। 
গোপাল দাস--একফ্কবিলাস' 
নামক গ্রন্থ রচয়িতা ।”গরু দত্ত "শ্ীকৃষণ 
কিন্কর” নামেও পরিচিত। 
গোপাল দাস-__“রসরতিমঞ্জরী, 
'রুতিশাস্ত্র রচয়িতা | 
গোপাল পাল--বাংলার পাল 
বংশীয় শেষ নৃপতি। ইনি তৃতীয় 
গে।পালদেবের পুত্র । মদন পালদেবের 
মৃত্রার পরে ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি র।জ- 
পদে প্রতিষ্ঠিত হন । 
গোপাল বল্পভ--নিত্যানন্দ- 
প্রভুর জামাতা মাধবাচাষের পুঞ্ত্র। 
ইনি জগদীশ পণ্ডিতের কন্তা 
রমূমঞ্জরীকে বিবাহ করেন। 
গোপাল ভষ্ট--ইনি সেন বংশীয় 
নরপতি দ্বিতীয় বল্লাল দেনের শিক্ষক 
ছিলেন। ইনি রাজার আদেশে ১৪৭৮ 
স্ীষ্টান্দে বলল চরিত নামক গ্রন্থ বচন 
করেন। 
গোপাল ভর্ট--একজন প্রসিদ্ধ 


১৫৪৯৪ 


গোপাল ভট্ট গোস্বামী 


জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত। এগোঁপাল রত্বা- 
কর? নামক জাতক গ্রন্থ এরই 
বচিত। 
গোপাল ভট্ট গোম্বামী-_- 
বুন্দাবনের প্রসিদ্ধ ষড গোম্বামীর 
অন্যতম গোস্বামী । এব অবস্থিতিকাল 
১৫০০-৮৭ খ্রীষ্টাব্ষ ৷ ইনি দাক্ষিণাত্যের 
অধিবাসী হলেও -বাণলায় কষেকটি পদ 
রচনা করেছিলেন । মুবারি গুপ্তের 
স্কৃত গ্রন্থে আছে দাক্ষিণাত্যে ভরমণ- 
কালে চৈতন্তদ্বে ত্রিমল্পল নামক 
শ্রীবৈষ্ণবপন্থী এক ভক্তের বাডীতে চার 
মাস ছিলেন। গোপাল ভট্ট এই 
ত্রিমল্লের পুত্র । সেই সময বালক 
গোপাল শ্রীচৈতন্তের ভক্ত হয়েছিলেন । 
মতান্তরে গোপাল ভট্ট বেস্কট ভটের 
পুত্র। যাহাই হোক, চৈতন্তদেবের 
নির্দেশান্স|রে গে/পাঁল ভট্ট বুন্দাবনে 
এসে রূপসনাতনের সঙক্ষে বসবাস 
করেন । বপ-সনাতনের তিরোধানের 
পর গোপাল ভট্ট বুন্দাবনের গুরুরূপে 
গৃহীত হযেছিলেন। পরবর্তীকালে 
শ্রীনিবাস আচাধ গোপাল ভটের শিশ্ত্ব 
গ্রহণ করে তার নিকট বৈষ্বতত্ব শিক্ষ। 
করেন। 
গোপাল ভাড়- অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে নবহীপারধিপতি মহারাজ 
কষণচন্দ্রের হাস্তরসিক সভাসদ। ইনি 
নাকি নরসুন্দর বংশীয় ছিলেন । আবার 
কেউ কেউ একে কায়স্থও বলে 
থাকেন৷ এর নিবাস ছিল শাস্তিপুরে । 
গোধাল ভাড়ের নাম আজও বাংলার 


১৪৩ 


গোপাল সিংহ দেব 


আপামর জনসাধারণের নিকট 
সুপরিচিত । 

গোপাল নিশ্র--বৈষ্কবাচার্ধ 
অদ্বৈত প্রভৃর তৃতীয় পুত্র। 

গোপাল সিংহ তদেব- অষ্টাদশ 
শতাব্বীতে বাকুড়া-বিষ্তপুরের বাজ] । 
ইনি পরম কষ্ণভক্ত ছিলেন। এব 
রাজত্বে কেউঁঁ হবিনাম সংকীর্তন ন। 
করলে ইনি তার দগুবিধ।ন করতেন 
বলে বিষুপুরবাসীমাত্রেই সন্ধ্যাকালে 
হরিনাম করাকে “গোপাল সিংহের 
বেগার” বলত । এজন্য আজও রাঢ 
দেশের অনেকের মুখে এই কথা শুনতে 
পাওয়া যায়। যে কাজ না কবলেই 
নয় লোকে তাকেই “গোপাল সিংহছেব 
বেগার” বলে। ইনি বিষ্পুরে পাচটি 
স্নন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
এবই রাজত্বকালে মারাঠা সৈন্য 
(বারা ) ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে 
বিষুপুব আক্রমণ করে। প্রবাদ এই 
যে, বিষ্পুরের প্রধান দেবতা মদন 
মোহন দলমাদল দুইটি বিশালাকার 
কামান দেগে শক্র সৈন্যকে দূরীভূত 
করেছিলেন। এ কামান আজও 
বিষুঃপুরে বিছ্যমান। 

এর রাজত্বকল ছিল ১৭১২-৪৮ 
খ্ীষ্টাৰ। এর ভণিতাম় রচিত 
একধানি কাব্য পাওয়া গেছে, তাতে 
রাধাঙ$ফলীল! বণিত হয়েছে পুরাণের 
রীতিতে এবং গোত্বামী গ্রন্থের 
অনুসারে । প্রথমে কষ্কার্জুন সংবাধ 
তারপর রাধার অশ্সবৃত্তান্ত নিয়ে 


গোপাল ছোড় 


কাহিনীর হুত্রপাত | কাব্যটি পালায় 
বিভক্ত। পুঁখিটি খণ্ডিত, স্থতরাং 
কাহিনীর সমাপ্তি কোথায় বল! যায় 
না। ভণিতায় গোপাল সিংহের 
বিবিধ বিশেষণ থাকায় কাব্যটি কোন 
সভাপদের রচন1] বলে মনে হয়। যেমন, 
"গুরু চৈতন্যপদ-ভজন চতুর 
নরেন্দ্র গোপ।লসিংহ গাইল! মধুর ।” 
ইনি একজন স্থুকণ্ঠ কর্তনীয়াও 
ছিলেন। কবিশ্ন্দ্র নামে এক ব্যক্তিকে 
ঈিয়ে পয়্ারছন্দে বিরাট মহাভারত 
গ্রন্থ রূচনা করিয়েছিলেন । গৃহী এবং 
রাজা হয়েও তিনি সন্যাসীর ন্যায় 
জীবনযাপন করতেন। তাই তাকে 
র[জব্বি বলা হত। 
গোপাল হোঁড়__গৌরাঙ্গতক্ত। 
গোপালকুষ্চ পটউনাগ্জক-_ 
ওঢ দেশীয় কবি, গোৌরভক্ত। ইনি 
স্বরচিত 'গোপালকষ্ণ পদ্যাবলী'র মন: 
শিক্ষায় শ্রীগৌরের অন্তর্নিহিত শ্ররাধা- 
কফের উল্লেখ করেছেন । এই গ্রন্থে সংস্কৃত 
ভাষায় শ্রীগৌর বন্দনাটি অতি স্ুন্ধর্‌। 
শোপালরুষ্ণ ভট্র-এর রচিত 
গ্রন্থ রসেন্দ্র সারসংগ্রহ। ইহা বঙ্গীয় 
বৈগ্ধনমাজে খুব জনপ্রিয় ছিল। এর 
অবস্থিতিকাল অয়োদশ শতাব্দী । 
গোপালদাস অধিকারী 
(গোপাল গোস।ঠিট)-বৃন্দাবন- 
বাসী। শ্রীগদদাধর পণ্ডিতের শিষ্ত। 
বীরভ্ব গোত্বামীকে বৃন্দাবনে ভক্তগণ 
যখন আগুবাড়িয়ে নিয়ে যান তখন 
'ইনিও ছিলেন। 


১৪১ 


গোপাল স্ায়ারধার 


শো পালদাগ বাছাতুর-- 
বিষুপুরের রাজা বীর হাস্বীরের পুঅ। 
পূর্ব নাম ধার হাম্বীর বা ধাড়ী হ্থাস্বীর। 
শ্রনবাস আছচার্ধের শিশ্ত। শ্রীজীব 
গোম্বামী বীর হাখ্িরের নাম রাখেন 
“গোপাল দাস'। ইনি ছিলেন পরম 
ধামিক। ধাড়ী হাম্বার দ্র*। 

গোপালদানস বৈদ্ত--সিছ্ধেশ্বর 
কবির পুত্র এবং এর অবস্থিতিকাল 
শ্রী্টীয় অষ্টাদশ পতান্বী | রচিত গ্রন্থ 
বৈগ্ভসারসংগ্রহ, যোগ।মৃত নামক বৈগ্ক 
গ্রন্থ এবং তদুপরি “ম্বোধিনী? 
টীকা। 

গোপাল দেব, দ্বিতীক্ব__পাল 
রাজ বংশের রাজ্যপটিলির পুত্র । ইনি 
সম্ভবতঃ ৯৪০ খ্রীষ্টাদে গৌড়ের 
নিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৬০ 
ত্ী; অন্ধ পষস্ত রাজহ করেন। তাৰ 
অদৃষ্টে অব্যাহত শান্তি ছিল না। ্ার 
বাজত্বের শেষভাগে বুন্দেলখণ্ডের রাজ। 


চন্দেন বংশীঘ্ শোবর্ম। গৌড়দেশ 
আক্রমণ করেছিলেন । 
গোপাল ন্যুায়ালহ্ক।র--এর 


প্রকৃত নাম বামগেপাল স্যায়/লঙ্ক(র। 
ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার 
একজন প্রধান স্মার্ভ পণ্ডিত ছিলেন। 
এব রচিত গ্রন্থসমূহ নির্ণর শব্ান্ত_ 
উত্ধাহনির্ণয়, আচারনির্য়, তি থিনির্ণয়, 


দায়নির্ণয়। সন্বপ্ধনিণয়। শুদ্ধিনিণয়, 
প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয়, দুর্গোত্সবনির্ণয়, 


অশোৌচনির্ণয়, কালনির্ণয়ঃ বিচার নির্ণয়, 
ব্যবস্থানির্ণর, শাদ্ধনিণয়, সংক্রাস্তি নির্ণয়, 


' গোগী কান্ত 


প্রভৃতি । এর অবস্থিতি কাল অষ্টাদশ 
শতাব্দী । 

গো পীকাস্ত-ইনি ছিলেন 
একজন পদকর্তা, রামচন্দ্র কবিরাজের 
শিল্ত হরিরাম আচাধের পুত্র। ইনি 
পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং 
পিতার ন্যায়ই কবি ও পদকর্তা ছিলেন। 
গোগীকান্তের একটি পদে শ্রীনিবাস 
আচাধ প্রভৃব চবিভ্রান্থাদন আছে-_- 
“কনক বরণ তক্ক প্রেমমুরতি জন্ত 

কহি তলসিক মাল! 
গৌর প্রেমভরে অহনিশি আখি ঝুরে 
হেরি কীপযে কলি-কাল ॥” 

গোপীকাস্ত জাঁস-এক জন 
পদকর্তা_-গ্রার্থনা ও নগর-স" কীর্তন 
কাব্য রচয়িত। । 

শো কৃষ্ণ দাঁস-_-“হ রি না ম- 
কবচ' বচয়িত: | 

গেগীচজ্দ্র_কবি রামচন্দ্র রচিত 
একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে 
জানা যায় গোগীচন্দ্র প্রাচ'নকালে 
তাশ্রলপ্তের রাজা ছিলেন৷ গেপীচন্দ 
ছত্রেশ্বরী দেবীর সম্মুখে ক্রোবে অবীর 
হযে এক ব্রাহ্গণের শিরচ্ছেদ করায় 
দেবী অধোমুখা হয়ে থাকেন৷ কিছুদিন 
পবে রাজা গো পীচন্ত ৮৯০ 
দিযে গঙ্গাসাগরের শোতে মঙ্ত্রেখরে 
নিরুটে জঙ্গে ডুবে যান। 

গ্ঁগীচজ্দ্র-_ গো বিন্দচন্্র জর" 

গোগীচরণ দাপ--উদ্দাসীন 
বৈধব। শ্রীহরিনামানতের টীকা 
কালতোষণীর সংশোধক | 


১৪২ 


গোপীনাখ আচার্য 


গোপী্ট।দ-_ গোঁবিনচন্র প্র" 

শখ্োগীজনবল্পভ দাস-_ 
মেদিনীপুর জেলার ধাবন্দা বা ধাকেন্দ! 
গ্রামই গোপীজনবল্পভ দাসের জন্মস্থান । 
কবির পিতার নাম রসময়, দুই খুল্লতাত 
বংশী ও মথুর] দাস। কবিরা ছিলেন 
পাঁচ ভাই। জাতিতে গোপ। কবির 
মাতামহ ভীমশ্শ্রীকর অতি দূর্দান্ত 
জমিদার ছিলেন। গেপীজনবল্লভ 
দাস রসিকানন্দের শিশ্ত ছিলেন। 
বাল্যকালে ইনি শ্যামানন্দেরও সেবা 
করেছিলেন । ইনি শ্যমানন্দের প্রধান 
শি্ত রসিকানন্দের একটি জীবনী রচনা 
করেন_ নাম “রপিকামঙ্গল' । রচনা 
আরম্তের ও শেষের তারিখ, বার, 
তিথি ইত্যার্দি অব দেওয়। আছে। গ্রন্ 
বচনায কত সময় লেগেছিল, তা 
দেয়৷ আছে, কিন্তু বখসবের উল্লেখ 
নেই। তবে খুব সম্ভব গ্রন্থটি সপ্তদশ 
শতাব্ধীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল। 

শগোগীনাথ--তন্ত ভাগবতকার 
বন্দ|বন দাসের সখা ভিলেন । 

গোগীনাথ--১৬ রবের পুত্র 
গোপীনাথ দীক্ষিত । গণেশ দৈনজ্ঞকৃত 
প্রতোদ বা তঙ্জনি বন্ধের' টীকা রচনা 
করেন। 

গো পীনা থ-“কশব মিশ্র 
বিরচিত (.২৭৫) তর্কভাষা গ্রন্থের 
অন্যতম টীকাকার। এর চীকার 
নাম উজ্জ্বল] । 

গোগীনাথ আচারা--টচতত্য- 
ভাগবত? গ্রন্থে এক বা ততোধিক 


গোপীনাথ আচায ১৪৩ গোপীনাধ দত্ত (বা! নন্দী ) 
গোপীনাথের উদ্লনেখ দেখা বায়। মহাপ্রভু নীলাচলে শৌছলে 
গোপীনাথ, গোপীনাথ পণ্ডিত, গোপীনাথ আচায তার আহার, 


গোগীনাথ নিংহ, গোপীনাথ আচাধ। 
প্রথমোক্ত, গেগীন।থ দ্বিতীয়, তৃতীয় 
বা চতুর্থের একজন হতে পাচরন, অথবা 
অন্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি হতে 
পাগষেন। তবে জান বাব ইনি 
গোপীনাথ সিংহ নন। গোপীনাথ 
আচাষের বাল্যকাল সম্বন্ধে বা এব 
নবন্বীপলীলায় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জান! যাষ ন।| ঈশ্বর 
পুবীর নদীয়। আগমনক।লে গেো'পীন।থ 
নদীয়ায় উপস্থিত ছিলেন। “ভক্তি 
রত্রাকব' মনন “গোগীনাথ প্রভু ল'লা 
“দখে নদীযায়। শীপ।চলে গেল! অগ্নে 
*ুব ইচ্ছায়।' অব।র মুকুন্দ একে 
“নবপ বিলাস বিশেষজ্ঞ বলে 
অ"ভনিত কবেছেন। অদ্ৈতপ্র্ 
নালাচণে গিষে গেপীনাথকে বলে- 
ছিলেন, “জ।নামি ৩ধন্ত, বিশাবদস্য 
ভামাতরং৮। গোপীন।বহ প্রত|পর৮-ব 
নিকট গৌডীয় শুজ্খধুন্দেৰ পরিচয় 
করিষে দিযেছিলেন। ইনি লেন 
বিশাবদেব জামাত। এব ধিশেষ 
গণ)যান্ত ব্যক্তি। ইনি স্থশিক্ষিত হিলেন 
এব* বনু শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। 
মহাপ্রভুব নীলাচলে যাওগার পূর্ব থেকে 
গোগীনাথ সেখানে ছিলেন । যোড়শ 
শতাবীব প্রথম ভাগে নীলাচলে যে 
বাঙালী-উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল 
গোপীনাথই ছিলেন তার প্রথম ভিত্তি- 
প্রস্তরবাহী । 


বাসস্থান ও ৬ক্তবৃন্দের বক্ষণাবেক্গণের 
সমত্ত ভাব গ্রহণ করেন। ইনিই 
বাস্থদেব সার্বভৌমকে চৈতন্তান্থরাগী 
কবে তুলেন। মহাপ্রক় দাক্ষিণাত্য 
শ্রমণে বার হলে অন্যান্য ভক্তদেব সঙ্গে 
গোপীনাথ তার আয়োজন সম্পন্ন কবে 
আলালনাথ পধস্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন। 
এবং সেখানে মহাপ্রস্ুকে আপনাব 
নিকট শিক্ষা! গ্রহণ করিয়ে বিদায় দেন । 
র।জদ্রবারে ও জগন্নাথ মন্দিবে 
গোপীনাধেব যথেষ্ট প্রভাব ছিল 
মহাপ্রভুর গৌডগমনক্লে গোপীনাথ 
আচাষ উ/ব সঙ্গে ছিলেন। মহাপ্রস্থুর 
তিবোধানেব পব ইনি অনেক দন 
বেঁচে ছিলেন এবং নীলাচহুল অবস্থান 
কবছিলেন। ইনি পঞ্চদশ-যোঁডএ 
শতাব্দীতে বিদ্যমন ছিলেন। 

গোগাল্াথ চক্রবর্তী--এব 
বচিত গ্রন্থ *“কাভুক সবন্ব-__অঙ্গীল « 
কুরুচিপূর্ণ পুহসন পুস্তক | 

গে!গীনাথ ঠন্কুর-_ইনি ছিঞ্নে 
মিথিলা মহাঠক্ষন ভঙ্বন।থেব পুত্র 
এব বচিত শ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “মণিসাব « 
“তকভাষা! ব্যাখ্যা | এব অস্থ্যুদয়কাল 
সম্ভদ্ত' ষোডশ শতাব্দীব শেষভাগ। 

গোঁপীনাথ দত্ত (বা অক্ষ )_- 
মহাভাবতেব দ্রে/শ ও স্ত্রী পর্বেব পুথি 
পাওধা! গেছে সিলেট অঞ্চলে। 
গোপীনাথ পাঠকের নামে সভা-পব 
পাওয়া গেছে। ডঃ স্থকুমার সেন ছুই 


গোপীনাথ পটুনায়ক (বড় জেন। ) 


ভণিতা একই কবির বলে মনে করেন। 
গোপীনাথ দত্ত ভণিতায় এক কৃষ্ণলীল! 
কবোর ছুটি পুথি পাওয়া গেছে। 
একটি শ্ীকের জন্মথণ্ড', অপরটি 
'পারিজাত হরণ'। পুথি ছুটি একই 
কাব্যের অংশ বলে পগ্ডিতর! মনে 
করেন। রচনাকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দী । 

গ্বোগীনাথ পষউনাম্বক (বড় 
জেলা) মহাপ্রভৃর নীলাচল অনুচর 
রায় রামানন্দের পঞ্চম ভ্রাতা ও 
উড়িব্যাবাসী। দাক্ষিণাত্য থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর পিতা! ও ভ্রাতাদের 
সঙ্গে মিলিত হন। গোগীন।থ প্রতাপ- 
রুদদেবের রাজবিষয়ী' ছিলেন। 
সেজন্য “মালজাটা' দগ্ডুপটে (বর্তমান 
মেদিনীপুর) এর অধিকার ছিল। 
সম্ভবতঃ ইনি “বড়জানা” উপাধিপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। যাই হোক, রাজার 
নিকট এর ছু'লক্ষ কাহন কোড়ি বাকি 
ছিল। এই বাকী কোড়ির জন্য 
গোগীনাথের প্রণদণ্ডের আদেশ হয়। 
কিন্তু অবশেষে মহাপ্রভুর হস্তক্ষেপে 
এর জীবন বক্ষা পায়। ইনি মহাপ্রভুর 
অপান্ব করুণ। লাভ করে তাঁর পরম 
ভক্ত হযে উঠেছিলেন । এর অবস্থিতি- 
কাল যোড়শ শতাবী। 

শোগীনাথ, “পাঠক”- যোড়শ 
শত[কীর মধ্যভাগে কামতা রাঁজ শুরু 
ধ্বজের শ্রেষ্ঠ সভাকবি অনিরুদ্ধের পুত্র, 
এবং ভীমসেন কবি চূড়ামণির পৌন্স। 
ইনিও কামতা! রাঁজসভাঁয় পুরাণ পাঠক 
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গোপীরমণ 

ছিলেন। ইনি এ সময় জ্োোপপর্য 
অন্থবাদ করেছিলেন । 

গোৌপীনাথ বস্--পুরন্দর খার 
অপর নাম। পুরন্দর খা দ্রণ। 

গোগীনাথ লাম্্যাল- ই নি 
পাবনা জেলার" অন্তর্গত সলপের 
জমিদার কালীচরণ সান্তালের পৌত্র ও 
গঙ্গাগোবিন্ছের পুত্র ৷ এর কর্মকুশলতায় 
সলপের জমিদারী বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয়। এই 
সময় মুসলমান রাজত্বের অবসান ও 
ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয় কাল। 
ময়মনসিং জেলায় এই সময় সন্ন্যাসী 
বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে ইনি 
নাটোর সেনাপতি হয়ে গমন করেন 
এবং সমূলে বিদ্রোহ দমন করেন । 

গোগীনাথ সিংহ-_-শ্রীত্রীচৈতন্ত 
মহাগ্রন্ুর পার্্চর ৷ চৈতন্য চরিতামূতে 
আছে 2 
“গোপীনাথ সিংহ--এক চৈতন্তের দাস। 
অক্রুর বলি প্রভু ধারে কৈল! পরিহাস ॥” 

গ্রোপীমোহন দেব- শোভ। 
বাজ।র রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
রামচরণ দেবের পৌত্র ও রামস্ন্দর 
দেবের পুত্র। রামস্থন্দবের কনিষ্ঠ 
ভ্রাত। নবকুষ্ণ গে/পীমোহনকে দত্তক 
রূপে গ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত ও 
ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এরই 
পুর স্যার বুধাকান্ত দেব বাহাছুর | 
গোঁপাঁমে।হন ১৮৩৬ সালে ৭৩ বছর 
বয়সে দেহত্য।গ করেন । 

গোগীরমণ--কবি ও পদকর্তা। 
এঁর রচিত একটিমাত্র পদ “পদকল্প- 


'গোপীরম্ণ চক্রবর্তী 


তর'তে উদ্ধৃত হয়েছে । উদ্ধবদাসের 
সংকলিত পদগ্রন্থে উল্লেখ আছে £ 
“শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান 
গোকুল খ্যান তক্তিগ্রস্থ কৈল! পরকাশ।" 
অন্য একটি পদ £ 
“মো য্দিকখন ঘুমের আলসে 
শুতিয়ে সে তচ্গ লাগি 
মোর অঙ্গজল বসনে মোছয়ে 
রজনী পোহায় জাগি ॥” 
গোগীরঘণ চক্রবাঁ-_খ্রীীয 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইনি 
বর্তমান ছিলেন। এর জন্সস্থান 
মুশিদাবাদ জেলার পদ্মাতীরস্থ বুধরী 
গ্রাম। ইনি শ্রীনিবাসাচায প্রতুর শিশ্ 
৪ একজন বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন । 
“বসিকষঞ্গল' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। 
গোপেন্দ্রনাথ গোত্বামী-_ 
অবস্থিতিকাল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী । 
বচিত গ্রস্থ__'পাপদূত' ৷ বিষুপ্রিয়া 
দেবী কর্তৃক গৃহপ্রাঙ্গণের নিশ্ববুদ্গক 
নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট দূতরূপে 
প্রেরণের বর্ণনা । 
গোবর্ধন-_বঙ্গরাজের বিশেষ 
বিশ্বাসভাজন মহামস্ত্রী আদিদেবের 
পুত্র। গোবর্ধন শন্ত্র ও শান্ত্রে সমান 
পারদশী ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের 
সভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে 
ছিলেন। গোবর্ধনের পুত্রই বিখ্যাত 
পণ্ডিত ও বর্ষনয্জাজ হুরিবর্ার মহাসদ্ধি 
বিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন। 
গোবর্ধপ আচার্য--আ ঢা ধর 
গোবর্ধন লেনরাজসভার লক্ণসেনের 
টু, 
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গোবর্ধন দাস 


পঞ্চ লভাকবির অন্যতম খ্যাতনামা 
কবি। ভারতবিখ/াত কাব্য আঁধাঁ 
সপ্তশতী তাঁরই রচনা । এই কাব্য 
থেকে জান! যায় তার পিতার নাম 
ছিল নীলাম্বর। তার গভীর পাপ্তিত্যের 
জন্য তিনি আচাষ উপাধি লাভ করে 
ছিলেন । আধা ছন্দে রচিত সপ্তশতীর 
কিঞ্চ্দিধিক সাতশত শৃঙ্গাব শ্লোক 
আছে। জয়দেব বলেছেন, ক্রটিবিভীন 
শৃজার কাব্য রচনায় গোবর্ধনাচাধের 
কোন তুলনা ছিল ন!। গোবর্ধনাচার্ষের 
জীবৎকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক বলে মনে 
করা হয়। হালের গগাথাসপ্তশতী, 
এবং হিন্দী কবি বিহাবীলালের 
স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংসই” গোবর্ধনাচার্ষের 
অন্ুকবণেই রচিত । 

গোবর্ধন দত্ত বৈস্ত- চক্রপাণি 
দত্তেব দুব সম্পকীঁয় ভ্রাতা বা বন্ধু এবং 
অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী । এর 
প্রণীত গ্রন্থ : কৌমুদী, তন্তগ্রদীপটীকা, 
ন্যায়ারাবলী, পরিভাষাবলী', রোগ- 
প্রদটপ এবং চিকিৎসালেশ নামক 
বৈচ্যক গ্রন্থ। এব অবস্থিতিকাল 
একাদশ শতব্দী। 

গোবর্ধম দ্াস--পদকর্ভারূপে 
একাধিক গে।বর্ধন দাসের নাম পাওয়! 
যায়। ইনি ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব 
রঘুনাথ দাসের পিতা। ইনি বাংলার 
নবাবের একজন পরাক্রাস্ত ইজারাদার 
ছিলেন। এব বারিক আম্ব ছিল বার 
লক্ষ টাকা। ইনিও বৈধ হয়েছিলেন 
এবং যবন হয্সিদাসকে অত্যন্ত দ্ধ 


গোবর্ধন দাস 


করতেন । গোবর্ধন কয়েকটি পদ রচন। 
করেছিলেন । যোড়শ শতাব্দীতে ইনি 
বিস্তমান ছিলেন। 
গোবর্ধন দাস--( জযপুরী )-- 
ইনি ছিজ্নে জধপুব নিবাসী, হয়ত 
প্রবাসী বাঙালী । এই গোবর্ধন দাস 
ছিলেন জয়পুবেব গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের 
প্রধ|ন কার্তনিয়া ও একজন পদকর্ত।। 
ইনি ১৭০০ শকাব্ের লোক বলে 
বিখ্যাত। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে 
কষেকটি পদ বচনা কবেছিলেন বলে 
অনুমিত হয়। 
গোবর্ধন দাস । ভাগডারী )-- 
ঠাকুর নবোত্তমেব শিষ্ত । ইনি স্চচার 
রূপে াণ্ডাবীর কাজ সম্পন্ন কবতেন। 
নবোততমবিলাস গ্রন্থে আছে £ 
“জয় শ্রীভাগডাবী গোবর্ধন ভাগ্যবান | 
ধেহ সবমতে কায্য কবে সমাধান ॥” 
ইনি কষেকটি পদ বচন। কবেছিলেন 
বলে জানা যাধ। এব অবস্থিতিকাল 
যষোডশ-সপ্তদশ শতাবা 
গোবর্ধন "ছ্বিজ_-“দ্বিজ' 
গোবর্ধনেৰ নামে গদ' পর্বেব পুথি 
পাওয়া যায। পুথিব লিপিকাল 
১৭৮৭ ত্রীষ্টান্ষ । কবির পিতার নাম 
বা উপাধি কবিশেখর । 
“নিবাস স্বান্তনপুর জগজনে খ্যাত 
স্রকবিশেখর তাহে লোকে অবদাত। 
তাহাব তনয় নাম দ্বিজ গোবর্ধন 
গদাপর্ব রচিলেক আনন্দিত মন ॥” 
গ্রোবর্ধন ভট্ট - গৌড়ীয় বৈধব। 
ইনি আহ্মানিক সপ্তদশ শক 
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গোবিন্দ কবিশেখর 
শতাব্দীতে “মধুকেলিবলপী” প্রচনা 
করেন। এতে হোরিকার্মীলাই 


প্রধানতঃ বণিত হয়েছে । ইনি শ্ট্রীূপ 
সনাতন স্তোত্র' নামে যে ৪৩ ম্লোকে 
স্তোন্র রচনা কবেছেন, তাতে শ্রীরূপ 
সনাতনের জীবনই আলোচ্য বিষয়। 

গো বর্ধন মিশ্র বিখ্যাত 
পণ্ডিত পন্মনাঞ্চ মিশ্রের কণিষ্ট ভ্রাতী ও 
ছাত্র এবং মহাপগ্ডিত বলভদ্র মিশ্রেব 
পুত্র। এব আবির্ভাব কাল ষোডশ 
শতাবী। ইণশি “তর্কভাষ। প্রকা*' 
বচন কবে খ্যাতিলাঁ করেছেন । 

গোবিন্‌ অবিদ্ভ।কর-__বঙ্গবাজ 
দেবপ।লেব সময় ৮৫১ শ্রীষ্টান্ধে গৌড়েব 
এক বৌদ্ধ বাষ্্রকট-সম্রাট প্রথম 
অমোঘবর্ষেব সামন্ত শিল[হার ব শী 
কপর্দিনেৰ শাসনকালে দাক্ষিণ[ত্যেব 
কোঙ্কণ দেশে গমন কবে তনি সেখানে 
প্রসিদ্ধ ক্রঞ্চগিরি মহাবিহাবে শ্রমণর্দের 
জন্য বিবাট উপাসনাশালা নির্ম/৭ 
করিয়ে দিয়ে ছিলেন। এখ একশত 
ছুম্ম (মোহব) দান কবেছিলেন, যাৰ 
স্দ্ধ থেকে তার মৃতুযুব পর সেথানকার 
ভিক্ষগণ পরিচ্ছদ প[বেন। 

গোবিন্দ অধিকারী-_মূলতান 
বাসী প্রসিদ্ধ রুষ্গদাঁস পঞ্জাবার শিশ্ত | 

গে বিজ আচার্য-গতি 
গোবিন্দ দ্রঃ । 

গোবিচ্দ কবিশেখর--সগ্চদশ 
শতাব্দীর কবিদের মধ্যে গোবিন্দ কবি 
শেখর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি । এর 
“কিরাত্পর্ব এক পুথি কোচবিহার 


গোবিন' ঘোষ 
রাজদরবারের সংগ্রহে রক্ষিত আছে। 
এতে মহারাজা বীরনারায়ণের (রাজত্ব 
কাল ১৬২৭-৩২ ) উল্লেখ আছে। 

গোবিজ্ছ ঘোঁধ-বা স্থ দেব 
ঘোষেব ভ্রাতা । 1 বাস্থঘোষ দ্র" 11 
ইনি ভাল কীর্ভন গন কবতেন । মহা 
প্রহব ইনি বিশেষ অন্থরক্ত ভক্ত 
ছিলেন। তংকালে গৌরাক্গ-সঙ্গী 
হিসাবে গোবিন্দ ঘোষ সবাপেক্ষা 
প্রাধান্য লাভ কবেছিলেন। গোৌভীষ 
ভক্তদেব সঙ্গে নীলাচল গমন করে 
গোবিন্দ সম্প্রদাষ-কীর্তনাদিতে অংশ 
গ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভৃব সঙ্গে 
তাব “উদ্দগ্ড নৃত্যে ও যোগদান কবে 
ছিলেন । ইন্নি পাণিহাটাতে নিত্যানন্দ 
প্রভৃব অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান 
কবেছিলেন। ইনিও একজন পদকর্তা 
ছিলেন এব বচিত দশ বাবটি 
পর পাওঘা যায়। পঞ্চদশ-ষোডশ 
শতাব্ধাতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন । 

গোবিন্দ চক্রবত্তী-_-বাঙালী 
বৈষ্ণব পদকর্তা । ইনি বিখ্য/ত গায়ক 
ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন; এজন্য 
ইনি অনেক স্থলে ভাবুক চক্রবর্তী 
নামেও প্রনিদ্ধ হন। ইনি মুশিদাবাদ 
জেলার অধিবাসী এবং শ্রানিবাস 
আচাষেব একজন অন্ধগভত শিষ্ 
ছিলেন। 

খোবিন্বচজ্দ্--পাল রাজাদের 
সমসাময়িক বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ-জাত 
সাজা মানিকচন্জরের পুত্র। মাতাব 
সাধ ময়নাষতভী। এব অবস্থিতিকাল 
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গোখিন চন্ 


দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কথিত 
আছে দৈবাচার্ষগণ নাকি বলেছিলেন 
যে উনিশ বছর বয়সে রাজকুমারের 
রিষ্ট ছিল এবং যদি দ্বাদশ বর্ষ তিনি 
সন্গ্যাস অবলম্বন করে দেশত্যাগী হন. 
তবেই এই বিষ্ট কেটে যেতে পাবে। 
মাণিকচন্দ্রেব মৃত্যুব পর মপ্ননামতীই 
ছিলেন দেশের শাসনকন্ত্রা। বমুপ্রাপ্ 
হয়ে গোবিন্দচ্* র"চগাভাব গ্রহণ করলে 
রাজ্জী অয়নামতাঁৰ আদেশে তাঁকে 
সন্ন্যাসী হয়ে গুহত্যাগ কবতে হয়। 
ইনি গোবক্ষনাথেব শিষ্য জালক্ষরিপাদ 
বাহাভিপার শিশ্তত্ব গ্রহণ কবেছিল্নে। 
সম্যাসী হওয়াব পূর্বে গোবিন্দচন্তর 
সাভারেব রাজা হদ্বশ্চন্দ্রে দুই কন্তা 
অছুনা ও পছুনাকে বিশে কবেছিলেন। 
তাব বিদাধফকালে অদ্রনাব বিলাপ 
করুণ বসের নিঝরিস্বদপ। -্াব 
চেয়েও করুণ বসাত্মক দাঘ দ্বাদশ ব্য 
পৰে স্বামী-্ত্রীব মিলনেব দৃশ্য । তব 
অল্প বয়সে সন্্াস গ্রহণে দেশময় যে 
শে!কেব উচ্ছল বযেছিল ত অবলম্বন 
করে অঙ্গ: ব, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, পাব্কাব 
ও নোগ্গাই পযন্ত সমগ্র দেশেই অসংখ্য 
পল্লীগীতি বচিত হৃযেছিল। ত্রিপুরা, 
উডভিষ্বা ও বোশ্বাইতে প্রাচীনদের মুখে 
এথনে। “বঙ্গের রাজ! গোপীচন্্র” গানের 
ছড়া শোনা যায়। প্রসিদ্ধ চিত্রকর 
ববিধর্। গোপীচঙ্জ্র সন্গ্যাসের একটি চিষ্ত 
একে গিয়েছেন। ভারতবর্ষে সর্বন্ত 
ঘরে ঘয়ে বঙ্গরাজ গোপীচন্ত্রের ত্যাগ- 
মৃতি লমাদৃত হয়েছে। গ্োপীচন্ত্ বা 


গোবিন্দচচ্দ্র চক্রবর্তী 


গোপাঁ্াদ গোবিন্নচন্দ্র নামেরই 
কপান্তর । মাত আজ্মায় গোপীচন্ত্রের 
সঙ্গ্যাস গ্রহণ ও বার বছর বন গমন 
রামায়ণে বধিত দশরথপুত্র রামচন্দ্রে 
পিতৃসত্য পালনের মতোই চিরস্তন হয়ে 
আছে। 

একব্রিশ বছর বয়সে গোপীচন্তর 
রাজ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করে 
রাজাশাসন ভার গ্রহণ করেন। 
গোপীচন্দ্র উড়িষ্যার রাজা রাজেন্দ্র 
চোলকে পরাজিত করে ছিলেন । 

গোবিষ্দচজ্জ চক্রবতী- মুঘল 
রাজত্বের মধ্যভাগে উচ্চপদস্থ বাঙালী 
কর্মচারী । নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
ন্বীপের নিকটবর্তী কুষারকুলি গ্রামে 
এর জন্ম । আরবী ও ফারসী ইনি খুব 
স্থন্দররূপে শিক্ষা করেছিলেন । তীক্ষু 
বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে ইনি ক্রমশঃ 
উন্নতি লাভ করতে করতে বাংলা, 
বিহার ও উড়িম্তার “ক্রোডিয়ান' অর্থাৎ 
প্রধান রাজছ্ব-সংগ্রাহকের পদ লাভ 
করেন। দীর্ঘকাল এ পদে নিযুক্ত 
থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন এবং সম্মান ও 
প্রতিপত্তি লাভ করেন। 

গোবিজ্ছষ দত্ত গিরীশ্বর দত্তের 
পুত্র। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী চৈতন্ত, 
বল্লভ ও বানুদেব দত্তের আত্মীয়। ইনি 
ছিলেন একজন বিখ)াত গায়ক ও 
কীর্ভনিয়। । উড়িস্তা যাবার সময় 
চৈতন্তদেবৰ একে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে- 
ছিজেন। ইনি লর্বদা মহাপ্রত্থুর নিকট 
থেকে কীর্তন গানে তাকে মোহিত 


১৪৮ 


গোবিন্দ দাস 


করতেন। ইনি নিজেও অনেকগ্তবি 
সুন্দর পদ রচনা! করেছিলেন । 

গোবিজ্দ দাস-_শ্রীচৈতন্তদেবের 
বিরাশি বছর পরে রাজসাহীর বুধরী 
গ্রাষে বৈস্তকুলে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন । 
পদমালা নামক পদসমূহের সংগ্রহ 
পুস্তকের প্রণেতা । 

গোবিদ্দধি দাস--ইনি "গরু 
পুরাণ ও গীতাসার' নামক গ্রস্থত্ব 
রচনা করেছেন। এর সময়ে বৌদ্ধ 
প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

গোবিল্দ দাস--বৃহৎ “কালিকা- 

মল" কাব্য রচনা করেছিলেন ১৫৯৫ 


'গ্রীষ্টাবঝে ৷ কাব্যটি পাচ অংশে বিভক্ত । 


শেষ অংশে আছে বিদ্যান্ুন্দর কাহিনী | 
অপর চার অংশে আছে (১) বুত্রাস্থ্র- 
ব্ধ ও দেবর[জ্যে দেবী মাহাত্ম্য প্রচার, 
(২) ইন্দ্রের অহল্যাহরণ-পাপভোগ ও 
দেবীর কপায় নিস্তার লাভ, (৩) চণ্ডী- 
সগ্তশতী অনুযায়ী মহিযাক্থর-বধ ও 
শুস্তনিশুভ-ব্ধ এবং (৪) বিক্রমাদিত্যের 
উপাখ্যান অর্থাৎ ভোজ রাজকন্থ। 
ভান্ুযতাকে ববাহ এবং তাল-বেত!ল 
সিদ্ধি। কাব্যে রাগ বাগিণীর উল্লে 
আছে সর্বভ্র। ভাষা সহজ; সরল ও 
মধুর । ছন্দের বৈচিত্র্য আছে। কতক- 
গুলি গান ব্রজবুলিতে লেখা । কৰি 
একখানি “মনসামঙ্গল” কাব্যও রচনা 
করেছিলেন বলে মনে হয়। কবি 
ছিলেন ভক্ত মানুষ । ইনি ছিলেন চষ্ট- 
গ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামনিবাসী £ 
চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এর কাব্যের প্রচান্ 


শোবিন্দ স্বারপাল 


সীমারদ্ধ ছিল। গোঁবিন দাস সপত্ডিত 
ছিলেন। 
পগোবিষ্ছ ত্বারপাজ- প্রথমে 


ঈশ্বর পুরীর “পরিচারক', “কৃষ্ণশুক্ত, 
সকল বিষয়ে বৈরাগ্যবশতঃ বিশুদ্ধ 
হৃদয় । ইনি ছিলেন অব্রাহ্ষণ এবং 
শব । সিদ্ধি-প্রাপ্তকালে ঈশ্বর পুরী 
আদেশ দিয়েছিলেন যে তার (ঈশ্বর 
পুরীর ) মৃত্যুর পর গোবিন্দ যেন 
নীলাচলে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভৃর সঙ্গে 
মিলিত হন। পুরাশ্বরের বাৎসল্য দেখে 
চৈতন্থপ্রত্‌ এই 'শূত্র-সেবক' গোবিন্দকে 
সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। গুরুর 
কিংকর' বলে তিনি স্বীয় সেবাকাষে 
গোবিন্দকে নিয়োজিত করতে কুষ্ঠিত 
হন । কিন্তু শেষে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য 
করে "'অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন 
ঈশ্বর গোবিন্দও *শুদ্ধদান্ত'ভাবে 
ভাবিত হয়ে চৈতন্য পরিচর্ধায় আত্ম 
নিয়োগ করেন । গোবিন্দ ছিলেন 
প্রকৃত ভক্ত । দাস-হিসাবে ইনি নিয়ত 
মহাপ্রভূর পাশে থেকে তার সেবা! 
করবার যে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, 
সে সৌভাগ্য আর কারুর হয়নি। 
মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস একে 
শ্রচৈতন্প্রভূর প্বারপাল' রূপে আখ্যাত 
করেছেন। মহাপ্রভু যখন কারুর উপর 
ত্রুদ্ধ হতেন তখন দ্বার-রক্ষার ভার 
গোবিন্দের উপর পড়ত। গোবিন্দ 
ছিলেন মহাপ্রভুর ছায়াম্বরপ । মহাপ্রভু 
শ্সৌড় গমন করলে গোবিন্দও তার সঙ্গে 
ছিজেন। মহাপ্রভুর মহ্াপ্রয়াণেক পর 


১৪৯ 


গোবিন পাল 


গোবিন্দ নীলাচল ত্যাগ ক'রে বুন্দাবনে 
গিয়ে অবস্থান করেন। বরূপ-সনাতন 
প্রভৃতির সঙ্গে এর বিশেষ সন্তাব ছিল । 
বুন্দাবনে সবাই একে অত্যন্ত শ্রদ্ধার 
চোখে দেখতেন। ইনি দীর্ঘদিন জীবিত 
ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্দী । 

গোবিন্দ নাস্্ব ক--একজন 
রসাচাধ। এর জীবিতকাল একাদশ 
শতাববী। রসেশ্বর সিদ্ধান্তে এর নাম 
আছে। 

গোবিন্দ ম্যাক্স বাশগীশ- 
বাস্থদেব সবভৌমের বংশোন্তব । এর 
পিতার নাম রাম বিদ্যালঙ্কার ৷ 
গোবিন্দ নবদ্ধীপেব একজন খ্যাতনাম। 
নৈয়ায়িক ছিলেন । সাবভৌম হতে 
গোবিন্দ অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ । 
নবদ্ধীপাধিপতি রাঘব রায় গোবিন্দকে 
ভূমি দান করেছিলেন (সন ১০৬৭ 
তাবিখ ১১ ফান্কন )। 

গোবিল্দ পাল-মদ্ন পালের 
পবৰ গোবিন্দ পাল নামে এক রাজা 
গয়ায় রাজত্ব করেন ( আহন্মানিক 
১১৫৫ শ্রীঃ)1| এরও পরমেশ্বর পরম- 
ষ্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি পদবী 
এবং গৌড়েশ্বর উপাধি ছিল। ১১৬২ 
গ্রীষ্ঠাবে তাব রাজ্য বিনষ্ট হয়। তিনি 
বৌদ্ধ ছিলেন, এবং একখানি বৌদ্ধ 
পুথিকে "শ্রীমদ্গোবিন্দ পালদেবানাং 
বিন রাজ্যে অষ্ট ত্িংশৎ সম্বৎসরে* 
এইকপ কালজ্াপক পদ পাওয়া যায়। এই 
গোবিন্দ পালহ মগধেয় শেষ বৌদ্ধ রাজ!। 


গোবিন্দ বাক্ষড়ী বাঁ ভাছুড়ী 


গে।বিল্দ বারুড়ী বা ভাবুড়ী- 
শ্রীনরোতম ঠাকুরের শিষ্য । ইনি পৃবে 
রাজা টাদরায়ের দলে দস্থ্যবৃত্িকরতেন্! 
ডাদরায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষা হলে 
তার দলবল সকলেই ঠাকুরের শিশ্াত্ব 
গ্রহণ করেন। এ সঙ্গে গোবিন্দ 
ভাদুভীও নরোত্মের শিকট দীক্ষা 
গ্রহণ কবে মহাবৈষ্ণৰ হন। 

গোবিন্দ ভকত- বুন্দাবনবাসী 
মহাপ্রভুর ভক্ত। শ্রীক্ধপ গোস্বামী 
ভক্তগণসহ যখন বিটঠলেশ্বরের গুহে 
প্রপ্রীগোপাল দর্শন করতে গিয়েছিলেন, 
তখন ইণিও তার সঙ্গী ছিলেন। 

গোবিন্দ ভট্ট- শ্রীনাথ ভট্ট 
কবিশার্'লের পুত্র। এর অবস্থিতি- 
কাল চতুর্দশ শতাব্দী । এর বৈ্যক 
গ্রন্থের নাম জানা যায় ন।। ইনি 
রামা*ণের এবং ভোজ প্রণীত রামায়ণ 
চম্পূর টাকা প্রণয়ন করেছিলেন। 

গোবিজ্দ ভষ্টাচার্ধ-_কুত্র তায় 
বাচস্পতির একমাত্র পুত্র ও ছাত্র। 
এর রচিত গ্রন্থের নাম 'পগ্ঘমুক্তাবলী ।' 
কাব্যটিতে একশত কঙ্লোকে সম্রাট 
শাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী আসক খাঁর 
প্রশন্তি বলিত হয়েছে । 

গোবিন্দ ভষ্টাচার্য চক্রবর্তী 
নবদ্ধীপ সমাজের একজন নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত। তাঁর রচিত গ্রস্থরাজির নাম 
সমাসতত্বর আম্মতত্ববিবেকটীক।, 
মুক্তিবিবেচন প্রভৃতি । ইনি ১৬০০ 
্রীষ্টাব্বের কাছাকাছি সময়ে গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। 


৬১৫৬ 


গোবিন্দ ফাস কবিরাজ 


গোবিন্দ মাপিক্যস ত্রিপুররাজ 
কল্যাণমাণিক্যের পুত্র গো বিন্দ- 
মাণিক্য। খ্রীষ্টান্্ধে ইনি 
ক্রিপুরার রাজতক্তে সমাসীন হন। 
তার সঙ্গে আরাকানরাজ সন্দন্থধর্মের 
বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। সম্রাট কুমার 
সাহ স্থজার সঙ্গে বন্ধুত্পাশে আবদ্ধ 
হন। গোবিন্দ মাণিক্য কুমিল্লায় 
“জা বাদশাহের মসজিদ” ও 
“সথজাগঞ্জ” নগর স্থাপন করে তার স্ৃতি 
তর্পণ করেছিলেন । 

গোবিন্দ মিশ্রা-কোচবিহাবের 
কামতারাজ মহারাজ! লক্ষীনারায়ণের 
রাজসভা পণ্ডিত। ইনি শ্রমত্তাগবদ্‌- 
গীতার পদ পছ্ে অনুবাদ করেছিলেন । 
এব অবস্থিতিকাল যোড়শ-সপ্তদশ 
শতাব্দী । 

গোবিন্দ সার্বস্ডৌম- রচিত 
গ্রন্থ “ভন্ত্রপ্রকাশ | গ্রস্থধানি দীক্ষা, 
পুনশ্চরণ প্রভৃতি তাম্ত্রিক অনুষ্ঠান 
ও তারা এবং ত্রিপুবার পৃজ| বিষয়ক । 

গোবিন্থ দাস কবিরাজ-_ 
যোডশ শতাব্দীতে চৈতন্যোত্বর যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা । ১৫৩৭প্রীষ্টান্দে 
শ্রীথণ্ডে মাতুলালয়ে গোবিন্দ দাস জন্ম- 
গ্রহণ করেন।"' তার পিতার নাম 
চিরপ্রীব, মাতা স্থুনন্দ' এবং মাতামহ 
ংগীত-দামোদর গ্রন্থের বিখ্যাভ গ্রস্থ- 
কর্তা শ্রধণ্ড নিবাসী দামোদর | বিখ]াত 
সংস্কৃত কবি বৈফব-শ্রেষ্ঠট খামচজ্জ 
কবিরাজ ছিলেন গোবিন্দাসের 
অগ্রজ । অল্প বয়মে পিতৃবিয়োগ 


১৬৫৮ 


গোবিন্দ দান কবিরাজ 


হওয়ায় তই ভাই মাতামহের বাড়ীতে 
লালিত পালিত হন। পরে পৈতৃক- 
নিবাস কুমার নগবে এবং আবও পরে 
তেলিষাবধুরী গ্রামে গিয়ে বাস 
কবেন। গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়া, 
এৰং একযাত্র পুজের নাম দিব্য সিংহ 
দ্রিখ্য সিংহের পুত্র ঘনশ্যামদাস 
কবিবাজ সপ্তদশ এতাব্বীর একজন 
বিশি& পদকর্ত| ছিলেন। মাতামহ 
দামোদবেব প্রভাবে গোবিন্দদাস 
প্রথম ব্যসে শক্ত ছিলেন। কথিত 
আছে-_দ্ুরাখোগ্য গ্রহণী গীড়। থেকে 
মক্তি লাভেব জন্য দেখার স্বপ্নাদেশ 
পেবে কবি ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বছর 
বয়সে শ্রনিবাস আচাধের নিকট বৈষ্ণব 
ধর্মে দীক্গ! গ্রহণ করেন। এব পবও 
তিনি ছাত্রশ বছব জীবিত ছিলেন। 
১১১২ খ্রাঠাবে তিনি দেহত্যাগ করেন। 
তিনি ?বঞ্ব সমাজের প্রীতি ও সম্মান 
লাভ ক্বেছিলেন। প্রেমবিলাস, 
৬ক্তিরঞ্রাকব, নরোত্তমবিপাস, 
সাবাবলা, অন্ভবাগবল্পী প্রভৃতি বহুবিধ 
পুস্তকে শোবন্দদাসেক জীবনপ্রসঙ্গ 
উাল্পধিত গাছে হনি জ্ঞানদাসেব 
সমপাময়িক | ইনি খেতৃবীর মহোৎসবে 
উপস্থিত ছলেন । বৈষ্ণব হয়ে গোবিন্দ 
দাস বাধারুষ্ণলীলাগীতি রচনা কবে- 
ছিলেন। এর পুবেও তিনি পপ রচনা 
করতেন। ইনি বাংলায় কোন পদ রচনা 
করেছিলেন কিনা জানা মায় না। এর 
প্রায় সব পদই ব্রজবুলিতে লেখা, 
সামান্য কিছু সংস্কতে। বি্তাপতির 


১৫১ 


গোবিন্দ দাস (কর্মকার ?) 


কবিতা থেকেই গোবিন্দ দাসের কাব্য 
প্রেরণা আসছিল। ভাষ ও ভাষায় 
বিদ্ভাপতির সঙ্গে তাব যথেষ্ট মিল 
আছে। এজন্য তাকে দ্বিতীয় 
বিদ্তাপতি বলে অঠিহিত করা 
হয়। গোবিন্দ দাস সাধাবণতঃ 
অভিমারের কবি হিসাবেই ব্বখ্যাত। 
বিছ্য।পতির কিছু কবিতায় গোবিন্দ 
দাসেব ভণিতা। দেখা যায়। বিগ্তাপতির 
নামে এগুলি প্রচলিত থাকলেও এগুলি 
গোব্নি দ[সেবই বচন । পদ রচন। 
ছাড়া গোখিন্দ্দাপ সংস্কত ভাষাৰ 
“সঙ্জীত মাধব নামক নাটক এব, 
ধকর্ণামবত' নাখক করুত্র্য রচনা করেন। 
বন্দাবনেব প্াজণব পোম্বানাব সঙ্গে এর 
পদ্র ব্যবহ্ব হত। এপ একখানি 
পত্র “ভক্তিবত্ব'কর গ্রন্থে উদ্ধত আছে । 
এব কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে শ্রাজাব 
একে “কবান্দর অর্থ।। “কর্বর।জ 
উপাধি দিয়েছিলেন। গোবিন্দ দাসের 
কাব্যকলাব নিদশনপ্বরূপ একটি পদেৰ 
কিয়দণশ উদ্ধত কবা গেল £ 
“বন্দনন্দন-- চন্দ চন্দন--শন্ধনিন্দিত অর্শ 
শুলদ স্বন্দব কণ্ুকন্ধব নিন্দি সিন্ধুর 
ভঙ্গ। 
প্রেম-আকুব্ক “[াপ গোকুল কুলজ 
কামিনী কান্ত। 
ঝুঁক্থমবঞ্জন মঞ্গুবঙুল কুগমন্দির সন্ত। 
শোবিন্দ দাস (কর্নকার ?)-- 
বর্ধমান জেলাব কাঞ্চননগরবাসা 
শ্যামদাস কর্মকাবেব পুত্র। মাতা 
নাম মাধবী । কথিত আছে পন্ধী 


গোবিন্দদাস চক্রবর্তী 
শশীমুখী কর্তৃক মুর্খ, “নিণ্ুগ' প্রভৃতি 
দুর্বাক্যে তিরন্কৃত হয়ে গোবিন্দ মনো- 
ছুঃখে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় 
এসে তিনি মহাপ্রত্‌ শ্রীচৈতন্যের মহিমা- 
কথা শুনেন এবং নবদ্বীপে গিয়ে ভাব 
ভৃত্য পদ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর 
সঙ্গে তিনি নবন্বীপ থেকে নীলাচলে 
আপেন এবং নীলাচল থেকে 
দাক্ষিণাত্যেও যান। এই ভ্রমণ সময়ে 
গোবিন্দ মহাপ্রভুর জীবনের খুটিনাটি 
সমন্ত ঘটনাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেখে 
ছিলেন। উহাই “গোবিন্দ দাসেব 
কড়চা” নামে খ্যাত। মহাপ্রন্ুব 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেব দিনালপি আকাবে 
লিখিত একমাত্র এতিহামিক পবিচয়- 
রূপে গোবিন্দ দাসের কড়চা ডঃ 
দীনেশচচ্দ্র সেন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। 
এই কড়চাব মধ্যে এতিহাসিক ও 
ভৌগে[লিক নান৷ তথ্য পাওয়া যায়। 
গোবিন্দ দাস ও তার কডচার প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ দেখ! 
যায়। 

গোবিন্দধদাস চক্রবর্তী 
গোবিন্দদস কবিবাজেব সমসাময়িক 
যোঁডশ শতাব্ধীর কবি। শ্রীনিবাস 
আচার্য ছিলেন এর গুরু । এব নিবাস 
ছিল মুশিদাবাদ জ্লোর বোরাকুলি 
গ্রামে । স্থগভীর ভগবত প্রেমিকতার 
জন্ত ইনি “ভাবক চক্রবর্তী নামে 
আখ্যাত হন। এর পত্বীর নাধ ছিল 
স্বচরিতা ৷ রাজজবল্পভ। বাধাবিনোদ 
এবং কিশোরী ধাস নামে এর তিন 


১৫৭ 


গোবিন্দদেব চক্রষ্তী 


পুত্র ছিলেন। গোবিন্দদাস “চক্রবর্তী 
বাংল! এবং ব্রজবুলি উয় ভাষাতেই পঈ 
রচনা করতেন । «গাবিন্দ দাস' এবং 
“গোবিন্দদাসিয়া ভণিতাযুক্ত বাংলা 
পদগুলি প্রা সবই এর রচনা বলে 
অনুমিত হয়। বাংলায় রচিত এব 
অনেক উৎকৃষ্ট পদ গোবিন্দ দাসের 
মধো হারিমে যাওয়া সম্ভব। এর 
বচিত একটি পদে কিয়দংশ উধৃত করা 
গেল £ 

“নয়নে নয়নে মিলল কা 

উপজল কত বসেব বান 

ও বসসায়বে গোবিন্দ ডুবল 

কি দিব উপমা তায় রে।” 

গোবিন্দগাস বিশারদ-_'ভৈষজ্য 

রত্বাবলী' প্রণেতা এবং সম্ভবতঃ ষোডখ 
শতাকীৰ লোক । এর এক কড়চাষ 
অর্থাৎ ক্রোডপত্রে নানা প্রাচীন সংবাদ 
পাওয়। যায়। 

গোবিন্দদাস সেন- শ্রীরুষ্- 
বল্পভেব পুত্র, প্পবিভাষ প্রদীপ' নামক 
বৈচ্ভক গ্রন্থ প্রণেতা । ইনি অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 

গোবিন্জদেব কবি-উংকল- 
দেশীয় বৈষ্ণব, শ্রাবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর 
পবিবাব ভূক্ত। ইনি অষ্টাদশ সগযুক্ত 
শ্োগৌরকুষ্কোদয়' মহাকাব্য রচন! কবে 
চিরষশম্বী হয়েছেন। 

গোবিজ্মদেব চক্রবর্তী-_মহা- 
রাজা রাজবল্পভের পুরোহিত। ইনি 
বাঁজবল্পভ কর্তৃক কাশীতে গ্রেরিত হন 
এবং সেখানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদির: 


'গোবিন্দদেব রায়, রাজা 


নত্প্রকরণপদ্ধতি প্রতৃতি শিক্ষা করে | 


্রন্থাদিসহ হ্বদেশে ফিরে আঙেন। 
গোবিনের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি বকাল 
পর্যন্ত প্রামাণিক বলে আদৃত হয়ে 
আসছে। 

গোবিন্দদেব রাস, রাজা__ 
ইনি হুগলীর বাশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ 
রাজ! রঘুদেব রায়ের পুত্র। রাজা 
রঘুনাথ রায় এক নশযুদ্ধে মারাঠা- 
দিগকে পরাস্ত করে ১৭৪ সালে 
বাংলার নবাব আলীবদাঁ খাঁর নিকট 
'শৃ্মমণি' উপাধি লাভ করেন। তার 
পুত্র গোবিন্দদেব ব্রাঙ্ধণর্দিগকে লক্ষ 
বিঘ! জমি দান করে পণ্ডিত সমাজে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যাম্-_ 
ধর্মমজল কাব্যের কবি। এর অবস্থিতি- 
কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী: বলে 
অনুমিত হয় । ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 
মতে ইনি মুর ভট্রের পদ হতে সাহায্য 
নিয়েছিলেন। কবি গোবিন্রামের 
সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া! যায়নি । ১০৭১ 
বঙ্গাব্ধ (১৬৬৫ শ্রীঃ) তারিখযুক্ত ও 
কয়েকখানি পত্তরযুক্ত একখানি খণ্ডিত 
পুথি পাওয়া গিয়েছে মাত্র । 

গোবিন্দরাম্ম মিত্র--১৬৮৬ 
্রীষ্টাব্দে গোবিন্নরাম মিত্র কলিকাতার 
ইংরেজ ফ্যাক্টরির গভর্ণর জব চার্ণকের 
নিকট কোম্পানী-সরকারে চাকরি 
গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানীর 
কাগজপত্র থেকে জানা যায়, ইনি 
অতিশয় দক্ষতা ও গৌরব সহকারে 
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গোবিদারাম সিদ্ধান্তরাগীশ: 


বন্কাল কাজ করে ছিলেন। ইনি' 
কলকাতা ছুর্গের নিকটবর্তী স্থান নিজ 
অধিকারভূক্ত করে তথায় স্থায়ী বাস: 
স্থাপন করেন। এবই নামানুসারে 
গোবিন্দপুরের নামকরণ হয়। ইনি 
“11950 0: 08100662” এই নামে, 
অভিহিত হতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাক্কে 
নবাব সিরাজউদ্দোল। কলকাতা 
আক্রমণকালে একে ইংরেজদের পক্ষে 
যুদ্ধ করতে দেখে কারাকুদ্ধ করেন। 
কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা একে 
উদ্ধার করে কলিকাতা পুলিশের 
ডেপুটি স্থ্পারিপ্টেগ্ডেপ্টের পদ প্রদান 
করেন। 

ইনি অত্যন্ত দুর্দান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
লোকে বলত এর নামে বাঘে-রুতে 
এক ঘাটে জল থায়। ইনি অত্যন্ত 
ক্ষমতাশালী জমিদার ছিলেন। ইনি. 
যথেষ্ট ধনরত্ব সঞ্চয় করেছিলেন। 
এখনো! চিংপুর রোডে কুমারটুলী 
পল্লীতে এর প্রতিষ্ঠিত নবরত্ব মন্দির 
বর্তমান। এই মন্দিরের চূড়া নাকি 
অগ্রর্লোনী মন্ুমেণ্ট অপেক্ষা উচ্চ 


ছিল। মন্দিরের উচ্চতা ছিল ১৬৫ 
ফিটেরও উপর | ১৭৩০ সালের ঝড়ে 
এই চূড়াটি ভেঙে পড়ে। 


' «শোবিন্বরাম সিদ্ধান্তবাগীশ 
ফরিদপুর জেলার ধানুকা গ্রাষ- 
নিবাসী । এর রচিত গ্রন্থ “ধীররপ্রিকা” 
নামক উৎকৃষ্ট কুমারসম্ভব টীকা 
(১৭৪১ আ্রীঃ), মহিমস্তোত্র .টীকা 
(১৬৪২ শক ) চণ্ডী (১৬৪৮ শক )। 


গোবিন্দানন্দ 


গো বিন্দানজ্দ--তার গ্রন্থের 
বণনা থেকে জানা যায় যে তিনি 
ছিলেন বাগড়ি ( বর্তষান যেপ্দিনীপুর 
জেলার ব্যাত্রত্বটী ) নিবাসী গণপতি 
ভট্টের পুত্র! গোবিন্দানন্দের উপাধি 
ছিল দকবিকঙ্কনাচাখ। পণ্ডিতদের 
মতে গোবিন্দানন্দের জীবনকাল ছিল 
খ্রীষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
কোন সময়ে । গোবিন্দানন্দের রচিত 
গ্রন্থগুলি £ (১) দানক্রিদ্লাকৌমুদী, (২) 
শুদ্ধিকৌমুদধী, (৩) শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদধী, 
(৪) ব্ক্রিয়াকৌমুদী, (৫) তত্বার্থ- 
কৌমুদ্দী (৬) অর্থকৌমুদী । গোবিন্মানন্দ 
শৃলপাণির "শ্রাদ্ধ বিবেকে র উপরেও 
একখানি টীকা লিখেছিলেন । 

গো বি ন্দা নন্দ চক্রবর্তাঁ_ 
চৈতন্ত মহাপ্রভুর অন্যতম সঙ্গী 
ছিলেন। এর আবিভাবকাল পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্ষী। এব নিবাস ছিল 
নবদ্বীপ। ইনি চগ্ডাদাসের আদশে 
কতকগুলি পদ রচনা করেছিলেন । 

গোমুখ নাথ-নাথপন্থী 
সম্প্রণায়ের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ ও গুরু। 

গোঁজী দেবা-_প্রথণ্ের শ্রনরহরি 
সরকার ঠাকুরের মাতাঠাকুরানী । 
স্বামীর নাম শানার[রণ সরকার ৷ এর 
তিনপুত্র - মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি । 

গোরক্ষলাথ নাথসম্প্রদায়ের গুরু 
এবং মৎশ্টেন্রনাথের শিল্ক । গোরক্ষ- 
নাথের শিশ্তসম্প্রধায় নাখ। যোগী, 
গোরক্ষনাঞ্থীী দরশনী, কানফাটা, 
সিদ্ধ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত, 
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গোরক্নাঘ 


সাধারণত: এরা “যোগী” দামেই 
অভিহিত হুন। এর জঙ্মবত্তান্ত 
বহশ্যাবৃত। গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহে 
একে শশ্বরসন্ত/ন' বল। হয়েছে। 
সম্ভবতঃ কবীরাদির ন্যায় কোন 
অখ্যাতনাম। বংশে গোরক্ষনাথের জন্ম 
হওয়ায় এর জন্ববৃত্বান্ত অজ্ঞ/ত বয়ে 
গিয়েছে । তথাপি এর চরিত্র শরং- 
শেফালিক1 বা যুথিকার হ্যায় শুভ্র, 
এব চবিন্র মাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিতোর 
আদিধুগেব একটি প্রধান দিক্‌-নির্দেশক 
স্তম্ভ । 

রানী ময়নামতী, গোপীর্ঠাদ প্রভৃতি 
গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন । সম্ভবতঃ 
একাদশ শতাব্ধীতে গোরক্ষনাথ 
বি্ধমান ছিলেন । একে কেন্দ্র কবে 
বাংলাদেশে তথা সম গ্রভারতে এক 
সময় যে প্রবল খর্মান্দোলন প্রবর্তিত 
হয় তার ফলে ভারতের প্রায় সত্তর 
গেরক্ষপন্থী মঠ ও মন্দিরাঁদি প্রতিষ্ঠিত 
হয় ও গোরক্ষনাথ কর্তৃক পুনঃপ্রচাদ্ত 
নাথধর্ম 'নাথপন্থ' নামে প্রসিদ্ধ লাভ 
করে। নেপালে শংঙ্কার আছে যে 
ন[থের! বৌদ্ধ, কিন্ধ গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ- 
মত ত্যাগ কয়ে ৫শেবমত গ্রহণ করে- 
ছিলেন। এর বৌদ্ধ নাম “রমণবজ্ঞ' 
বা "অনঙ্গবজ | নাথের। যে বাংল। বা 
পূর্ভারতের লোক, তার প্রমাণ 
মীনন!থের খাঁটি বাংলা পদ ও গোরক্ষ 
নাথের লীলাক্ষেত্র বাংলাম় অধিক। 
বাংল।দেশের গীতি-লাহিত্যেরর এক 
বিস্তীর্ণ অংশ গোরক্ষনাথ ও এর শিল্ু- 


গোরাই কাজী 
সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে পুষ্টলাভ করে। 
চর্যাপদ ও দোহাকোষ' গুলিতে ও 
গোরক্ষ-প্রচারিত যোগবর্মের প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। 

'গোরক্ষ-সংহিতা? “গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত' 
ইত্যাদি পুস্তক গোরক্ষের নামেই 
প্রচলিত । 

গোরাই কাজী--চাদকাজীর 
জনৈক কর্মচাবী। ইনি নাকি হিন্দু 
দের প্রতি অত্যাচার করে প্রসিদ্ধ হন। 

গোলকচন্দ্র বিস্তাবাচস্পতি 
--১৭৬৮ খ্রাষ্টাবে ফরিদপুরেব অন্তর্গত 
হন্তপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ কবেন। 
এর কলাপ ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ 
শানে বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। দশ 
কর্মজ্ঞ পণ্ডিত বলেও এর খ্যাতি ছিল। 

গোলকনাথ ন্যাষরত্ব- তার 
চরিতকারেব মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে তিনি নবদ্ীপে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতাব নাম হরচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় | শারাম শিবোমণিব 
নিকট পাঠ সমাপ্ত করে তিনি এক 
বৃহৎ চতুষ্প।চীতে অধ্য।পনা আর্ত 
করেন, কিন্তু তাহা বন্তা্ম ভেসে 
যায়। পরে শাপ্তিপুরের শিবচন্দ্রবাবু 
নতুন চতুষ্পাগী করে দেন। অতি 
সত্বর গ্যায়শাস্ত্রে তর অসামান্ধ 
প্রতিভার কথা শুনে ভারতের নান! 
প্রান্ত থেকে গপ্রতিভাশালী ছাত্রমগুলী 
তার চতুষ্পাঠীতে যোগদান করেন। 
নদীয়ার সদর আমীন বিখ্যাত বাষ- 
লোচন ঘোষের চেষ্টায় তিনি বিষ্রমপুর 
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গোলকনাখ শর্মা 


সমাজে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানকার 
'মহারথিগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে 
জয়ী হটেছিলেন। মুপিদাবাদের 
দেবীপুরে এক বিচার সভায় শ্রীরাম 
শিরোমণি ও মাধব সিদ্ধান্ত তার নিকট 
পরাভৃভ হয়েছিলেন। কলকাতায় 
প্রসন্নকূমার ঠাকুরের মহাসভায় পাঞ্জাবী 
সন্ন্যাসী পরমহংস জ্যোতিঃন্বরূপের 
সঙ্গে শাস্ীয় বিচারে গোলকনাথের 
পরম সাফল্য ও দেববভাষায় বক্তৃতা 
শক্তি তাকে ভগদ্িখ্যাত' করে তুলে- 
ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাকে গোলকনাথ 
বসন্ত রোগে দেহত্যাগ করেন। 
তৎকাঁলে তার টেঞ্লে ছাত্র সংখ্য! 
ভিল প্রায় ১০০ | নবদ্বীপের ইতিহাসে 
একমাত্র শঙ্কর তর্কবাগীশ ছাড়া অন্য 
কোন নৈযাগ্গিকের এত ছাত্র ছিল ন।। 
গোলকের সকল ছাত্রই প্রবীণ ও চরম 
পর্যায়েবে শিক্ষার্থী। ছাত্রসবন্থ 
গোলকন।থ নাকি গঙ্গাতীরস্থ হয়ে শেষ 
মুহর্তে রামনামেব পবিবর্তে ছাজদের 
-দ্দন্তে তিনবাব আওড়াও, আওড়াও 
আওডা, উচ্চা৩টণ কবেছিলেন। 
গোলকনাথ বাল্যকাল থেকেই লিপি- 
কুশল ছিলেন এবং তার স্বহস্ত-লিবিত 
নানাবিধ শাস্তগ্রস্থের অনুলিপি নবদ্বীপে 
বিদ্তমান আছে । তন্মধ্যে শঙ্করভাত্য, 
বৈয়াকরণভূষণসার ও সংখান্ুত্রবৃত্তি 
উল্লেখযোগা । 

গোৌজকনাথ শর্মা ব। 
গ্োলকলদাথ মুখধোপাধ্যাস্ব-_ 
বর্তমান দিনাজপুর জেলায় অন্তর্গত 


গোলাম হোষেন খা 


মহীপালদীঘির কাছাকাছি কোনোও 
স্থানে তার নিবাম ছিল। ইনি, 
১৭৯৪ সাল থেকে মৃত্যু পর্যস্ত 
মিশনারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
ইনি ছিলেন কেরীর সংস্কৃত ভাষার 
শিক্ষক। কেরী যখন মালদহ 
পরিত্যাগ করে শ্রীরামপুরে আসেন, 
তথন গোলকনাথও তার সঙ্গে এসে 
ছিলেন । টমাসের নির্দেশে গোলক 
নাথ ১৭৯৫ সালে নংস্কৃত গল্প-গ্রন্থ 
'হিতোপদেশে"র বাংলা অনুবাদ করেন। 
১৮০১ সালে উহা ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের পাঠ্যপুস্তকরুপে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। কয়েকটি গল্প 
ইংরেজীতেও অনূদিত হয়েছিল। 
১৮০৩ সালে গোলকনাথের মৃত্যু হয়। 

গোলাম হোসেন থা 
মালদহের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 
“বিয়া জউস-সালাতিন' নামক 
বঙ্গদেশের একখানা ইতিহাস রচন৷ 
করেছিলেন । এই গ্রন্থ ১৭৮৩ সালে 
শেষ হয়। 

গোলাম হোসেন থ1তবতবা, 
পেক্সছ--বাংলার মুসলমান রাজত্বের 
শেষভাগের একজনসন্ত্রান্ত রাজকর্মচারী। 
ইনি কিছুকাল বাংলার নবাব মীর 
কাশিমের অধীনে কাজ করেন। মীর 
কাশিমের পতনের পর কিছুকাল 
ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে কাজ 
করেছিলেন। ইনি “সিপ্নার-উল- 
মৃতাক্ষারিণ নামে একথানি প্রামাণিক 
ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


১৫৩৬ 


গৌড়-গোবিদ্দ 


গোঞাই গোরাচীজ-_অট্টাদশ 
শতাব্ীর প্রথমার্ধের কবি, রাজা 
সীতারাম রায়ের সমসাময়িক। এব 
রচিত শ্রশ্রীসংকীর্তন বন্দনা, নামক 
পাঁচালী পুঁথি ১৭২৬ ্রীষ্টাবকে মোকাম 
ভূষণ! নগরে সমাপ্ত হয় । ইহা বৈষ্ব 
সম্প্রদায়ের অপূর্ব ভক্তিগ্রন্থ। খুলন! 
জেলার সোনাই নদীর কূলে কলাগাছি 
বা কেড়াগাছি গ্রামে ব্রাক্ষণকৃলে এর 
জন্ম হয়। সাধক যাদবেন্দ্র ঘোষ বা 
শ্রীধাদবানন্দ ছিলেন গোর|ঠাদের গুরু । 
পরে ইনি ভূষণার গোপীনাথের 
আখড়ার মোহন্ত হয়েছিলেন । ইনি 
ছিলেন অদ্বৈত-বংশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্ষণ। 
ভূষণ! থেকে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিম 
কোণে ঘোপের ঘাট গরমে গোরাটাদের 
নিবাস ছিল। 

গোসাঞ্র ভট্টাচার্য__বাংলার 
বারভূঞার অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভূঞা কেদার 
রায়ের গুরু। ইনি দিদ্ধ শ্রোত্রিম 
কুলোঞ্ডব, তৎকাল প্রচলিত বীরাচারা 
তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। এর 
সম্বন্ধে নানা আশ্চয ও অলৌকিক 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গোসাগ্ডি 
ভষ্রাচার্ধের প্রকৃত নাম ছিল রত্বগর্ভ। 
এর অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাব্দী । 

গৌড়-ভোজ বংশীয়। শ্রীপুর 
৬৩০ অবে বর্তমান মালদহ জেলায় 
গৌড় নামে. একটি নগরু পত্তন করে 
এব রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । 

গৌড়গো বিন্ব-চতুর্ণশ 
শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়, লাউড় ও 


এগৌড়পাদ 


জয়ন্তীয়া, এই তিন অংশে বিভ্তক্ত ছিল 
প্রহর । উহার গৌড় অংশের রাজা 
ছিলেন গোবিন্দ। এই জন্ত সেই 
রাজাকে বলা হত গৌড়-গোবিন্দ। 
হিন্দুরাজা গৌড়-গোবিন্দ গো-বধ 
নিবারণের জগ্ত জনৈক মুসলমানের 
ওপর অত্যাচার করলে সেই কথা 
দিল্লীতে পৌছায়। এবং শাহ জালাল 
নামক এক দরবেশ গৌড়ে আসেন। 
তখন বন্ধের স্বাধীন রাজা ছিলেন 
সামূস্দ্দিন ইল্ষাস শাহ.। তার পুত্র 
সেকন্দর ছিলেন শ্রীহটের ভারপ্রাপ্ত 
শাসনকর্তা । শাহ জালাল শ্রীহটে 
এসে নানা অলৌকিক ও ভৌতিক 
ব্যাপার সম্পাদন করে এক প্রকার 
বিন৷ রক্তপাতে গৌড-গোবিন্দকে 
পরাক্জিত কৰে রাজ্য অধিকার করেন 
এবং উহ নিজে গ্রহণ ন। কৰে মেকন্দর 
শাহকে দ্বেন । গৌড়-গোবিন্দই শ্রীহটেব 
শেষ হিন্দু রাজা । 
গোৌড়পাদ-_গ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক 
শঙ্কর।চাষের পরম গুরু বা গুরুর গুরু । 
গৌড়ের অধিবাসী বলেই বোধ হয় 
তাকে এইরূপ উপাধিতে ভূষিত কর! 
হয়েছে । স্থুরেশ্বরাচাধের সাক্ষ্য 
অনুসারে গৌড়পাদের জন্মস্থান বঙ্গ 
দেশ। এর রচিত “গৌড়পাঁদ কারিকণায় 
ইনি গৌড়াচাধ বলেও উল্লিখিত 
হয়েছেন। গগৌড়পাদ কারিকার রচনা" 
কাল আন্মানিক +৮* খ্রীষ্টাৰ। এব 
দর্বাপেক্ষা হুবিদিত আগম-শাস্ত্র গগৌড় 
পাদ কারিকা' নামে পরিচিত। এই 


১৫৭ 


গৌড়ীয় শঙ্কর 


কারিকার দার্শনিক যতবাদ প্রাক 
শঙ্কর বৈদাস্তিক মত ও বৌদ্ধ মাধ্যমিক 
শৃন্তবাদের কুল সংমিশ্রণ ও সাক্ীকরণ। 
সমগ্র গ্রন্থে ২১৫টি শ্লোক আছে। 

উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও গৌড়পাদ আবও 
দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন- একটি 
ঈশ্বর রুষণের 'সাংখ্য কারিকা'র টাক। 
ও অপরটি “উত্তর গীতা' | 

গৌড় পুর্ণানন্দ চক্রবর্তী-_ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনাম। বঙ্গীয় 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত । রচিত গ্রন্থ-_ 
তত্বমূক্তাবলী বা মাযাবাদ শতদৃষণী, 
যোগবাশিষ্টসরটীকা৷ ও শতদূষণী-যামুন। 

গৌড় ব্রঙ্গান্দ-_ব্র দ্ধা নন্দ 
সরন্বতী ত্র" 

গৌড় মল্লিক গৌড়ের 
(বাংলার ) নবাব হোসেন শাহের 
সেনাপতি । স্বাধীন ত্রিপুবার মহারাজা 
ধনমাণিক্য চট্টগ্রাম থেকে মুসলমানদের 
বিতাডিত করে উক্ত অঞ্চল শ্বীষ 
অধিকারে আনয়ন করেন। নবাব 
লোসেন শাহ সেনাপতি গৌড় মল্লিককে 
চঞঁগ্রথম অঞ্চল জয করবার জন্য প্রেরণ 
করেন। কিন্তু ত্রিপুর বাহিনীর বুদ্ধি 
কৌশলে তার অধিকাংশ “সন 
কুমিল্লার নিকটবর্তী গোমতী নদীর খর- 
শ্রোতে প্রাণ হারায় । অবশিষ্ট সৈন্ত- 
সহ স্বয়ং সেনাপতি গৌড় মল্লিক অতি 
কষ্টে পলায়ন করে প্রাণরক্ষ! করেন। 

গৌড়ীয় শন্কর-_-শঙ্ষর আগ- 
মাচার্যনাষেও পরিচিত। শঙ্বরের পিতার 
'নাম কমল! কর, পিতামহ লম্বোধর | 


গৌর দাস 


শঙ্কর রচিত গ্রন্থ “তাবারহন্তবৃদ্ধি? | 
ইহা ১৬৩০ গ্রীষ্টার্খে রচিত। এতে 
তাম্ত্রিক অনুষ্ঠানাদি সাধারণভাবে এবং 
তারা উপাসনার উপযোগী আচারার্দি 
বিশেষভাবে বিবৃত আছে । শিবার্চন- 
মহারত্ব,শৈবরত্ব,কুলমূলাবতার, ক্রম স্তব 
প্রভৃতি গ্রন্থ গুলিও শঙ্গরের নামাস্কিত। 

গৌর দাস--একজন পদকর্তা। 
এর একটি পদের ভণিতার আছে : 
“কহে যছুনন্দন দাসক দাস। গৌর 
দাস তহি কর আশোয়াস।” এই 
থেকে অনুমিত হয় যে, ইনি প্রসিদ্ধ 
পদকর্তা যছুনন্দন ঠাকুরের জনৈক ভক্ত 
ছিলেন । ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগেই বিগ্মান ছিলেন। 
গৌরদাসের প।চটি পদ “পদ-কল্পতরু' তে 
উদ্ধৃত হয়েছে । চারটি পদ ব্রজবুলিতে 
লেখা । . টু 

গৌরম্বামী-- একজন বাঙালী 
সন্গ্যাসী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
শৌরাষ্্রট দেশে আবির্ভূত হয়ে বহু 
সিন্ধী, মহারা স্ত্রী, গুজরাটি প্রভৃতি শিন্ 
করেছিলেন । | 

গৌরখণ দাস- শ্রসনা তন 
গোস্বামীর শিষ্ত । ইনি ব্রজভাষায় 
'শ্রীগৌরাক্গভূষণ মঞ্জাবলী' নামে এক 
অপৃব গ্রন্থ রচনা করেন। 

গৌর গুণানম্ছম ঠাকুর-- 
শ্রথণ্ডের সরকারঠাকুর বংণীয়। '্রীধণ্ডের 
প্রাচীন বৈষ্ণব" প্রসৃতি গ্রন্থ গ্রণেত। | 

গৌরগোপাল শিরোমণি-- 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতান্বী। 


১৫৮ 


গৌরাঙ্গ দাস 


রচিত কাব্যগ্রস্থ “কাকদৃত' ৷ বিরহিণী 
রাধা কর্তৃক একটি কাককে কষে 
নিকট দূতরূপে প্রেরণের বর্ণনা । 
গৌরমোহন বা গৌরীধোহন 
দাপ-_-জন অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে। 'পদকল্পলতিকা' নাষে ইনি 
একখানি পদাবলী গ্রন্থ সংকলন করে 
ছিলেন উনষ্িংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। 
ংকলনটি ছোট হলেও মৃল্যবান। 
গৌরমোহন বিস্ভালক্কার-_ 
এদেশে স্ত্রীশিক্ষ। বিষয়ে একজন প্রধান 
উদ্ভোক্তী। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি 
একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন-- 
নাম শশ্্রীশিক্ষাবিষয়ক' | তার রচিত 
অপর গ্রন্থ “কবিতাম্বতকৃপ' । 
গৌরনুম্দর দাস- _“সঙ্থীর্তনানন্দ' 
বা “কীততনানন্দ' গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা । 
ইনি বৈষ্বদ/পের সমসামধযিক অর্থাৎ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত 
ছিলেন। 
কার্তন।নন্দে প্রায় ষাটজন কবির 
লেখা ছয়শত একান্রটি পদ আছে। 
তার মধ্যে অনেকগুলি পদকল্পতরূ'তে 
পাওয়া যান না। 

'গৌরছরি দাস--জন্স অষ্টাদশ 
শতান্ীর দ্বিতীয়ার্ধে। ইনি চাণক্য 
শ্লোকের বাংলা অন্বাদ করেছিলেন, 
উনবিংশ শতাব্দীর গ্রারস্তে 

গৌক্কা ঘাস- গৌরাঙ্গ দাস 
রডিত ভাগ্ববতের একখানি খণ্ডিত পুথি 
পাওয়া গেছে। ইনি সম্ভবতঃ যোড়শ 


গোৌরাঙ্গদাসী 


১৫৯ 


গৌরী লেন 


শতাবীর শেষ অখবা সগ্ডদশ শতাব্দীর । জন্য তিন শতাধিক বছব ধরে গৌরা 


গুম ভাগের কবি। 

গৌরালদাসী-ঠামানন্দ 
প্রভৃর দ্বিতীয় পত্বী ৷ 

গৌরাঙজ “দ্বিজ'_এব রচিত 
কাব্যের নাম গঙ্গামঙ্গল' । ইনি ছিলেন 
কাশ্তপগোত্রীর, নিবাস কাষ্ঠশালী গ্রাম । 
কবি ছিলেন রামভক্ত, তাই সংক্ষেপে 
বামকাহিনী দিয়া কাব্য শেষ করেছেন। 
কাব্যটটি বচিত হয়েছিল অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে । 

গৌরাঙ্গ প্ররিয়াইনি ছিলেন 
শ্রীনিবাস আচাযেব দ্বিতীয়া পত্রী। 
এব পিত। বাঘৰ চক্রবতী ব।ঢ দেশেব 
গোপালপুবনিবাী বিপ্র ছিলেন, 
গৌবাঙ্গপ্রিঘ।ব বাল্য নাম ছিল 
পন্ন(বতী । শ্রানিবাসেব সঙ্গে এব 
বিঝ|হেব পব শ্ররনবাস একে পাক্ষা 
দিষে এব নাম বাখেন গৌরাঙ্গ প্রিয়া । 
এর অবস্থিতকাল ষোড়শ শতাব্দী । 

গৌরাঙ্গ পিংহ-_-এব সময় 
থেকেই কান্দী বাজপবিবাবের নাম 
বিখ্যাত হখ। ভন্ম হয় ১৬৯৭ খ্রাগাবে। 
পারসী ভাষা! ও ভূমিবাজন্ব বিষয়েও 
গৌবাঙ্গের বিশেষ বুৎ্পত্তি ছিল। তিনি 
ডাহাপাড়াফ কান্বন্গো ম্হাশয়দের 
অধীনে কাষ কবতে আরম্ভ করেন। 
ইনি বহু অর্থ উপার্জন করে প্রচুব জমি 
ক্রপন করেন । ইনি কাধে উন্নতি দেখিয়ে 
সস্ত্রাট সাহ আলমের নিকট থেকে 
“মন্দুমদার” উপাধি লাতি করেন। 

গোৌঙ্ী সেন--অনামান্ত দানের 


সেনের নাম বাংলা দেশে প্রবাদ 
বাক্যের মতো স্থ্প্রচলিত আছে। 
তাকে উপলক্ষ কবেই প্লাগে টাকা! 
দেবে গৌরী সেন” এই প্রবাদ বাক্যেব 
উৎপত্তি হয়েছে । এই প্রখ্যাত গৌরী 
সেন ষোডশ শতাবীর শেষে হুগলা 
শহবের অন্তর্গত বালি নামক পল্লীতে 
জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁর পুরো নাম 
গোৌবীশঙ্কর সেন। জাতিতে তিনি 
ছিলেন স্বর্ণ বণিক ।: তার পূর্বপুকষ 
পুবন্দব সেন সপ্তগ্রামেব অপ্ধবাসী 
ছিলেন এবং সেখ|নেই ব্যবসা-বাণিঙ্ত্া 
কবতেন। সপ্ূগ্রামেব পতনের পর 
পুবন্দবেব অধস্তন বংশধর হলধর সেন 
হুগলীতে এসে বসতি স্থাপন কবেন। 
হলধবেব প্রপোত্র ছিলেন অনিরুদ্ধ 
সেন' অনিরুদ্ধের পত্র নন্দরাম এর্বং 
নন্দর।মের পুত্রই গৌবী মেন । নন্দরাম 
ছিলেন মণ্যবিত্ত গৃহস্থ । তিনি পুত্রের 
জন্য বিশেষ কিছু বেখে যেতে পাবেননি। 
গেশী সেন সামান্ত মূলধন নিথে 
তাদের বশগত প্রথান্যায়ী আমদানি 
ও রপ্ানি বাবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং 
অতি সামান্য অবস্থা থেকে সাধুতা ও 
প্রথব বুদ্ধিবলে প্রঙৃত ধনসঞ্চঘ কবে 
অসাধারণ দানের জন্য বাংলাদেশে 
প্রসিদ্ধি লাভ কবেন। জনশ্রুতি 
আছে যে শিবের কৃপায় নাকি গৌরী 
সেন বিরাট এশ্চযের অধিকারী 
হয়েছিলেন । যাইহোক, তার সঞ্চিত 
সেই অগাধ অর্থ তিনি অকাতরে দীন- 


গৌঝীকাস্ত দাস বা কালিকা প্রসাদ 


ছুঃখী-আতুর-অনাথদের মধ্যে দু'হাতে 
দান করতেন। যে-ক্কোন ব্যক্তি অভাব- 
গ্রস্ত হয়ে তার লাহায্যপ্রার্থ হলেই 
ভিনি তার হুঃখযোচন করতেন। 
লোকের কোন কাজে অর্থাভাব ঘটলে 
তাদের ভরসা! ছিল যে গৌরী সেনের 
কাছে গেলেই প্রয়োজনীয় অর্থ 
পাওয়া যাবে। যে-কোন জনহিতকর 
কাধ অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ থাকলে 
গৌরী সেন ত| অর্থ দিয়ে সম্পূর্ণ 
করাঁতেন। তাই অর্থের সংগ্রহ না 
করেই তখন কেউ কোন কাজ আরম্ত 
করত না, কারণ সকলেরই দুঢ বিশ্বাস 
ছিল--প্লাগে টাকা দেবে গৌরী 
সেন।* তিনি ষে “গৌরীশঙ্কর মন্দির” 
প্রতিষ্ঠা করেন তা আজও হুগলীতে 
বিছ্যমান। মন্দিরগাজ্জে লেখা আছে 
“গৌরী সেন। বাংল! সন ১০০৬ 
সাল। ইংরাজি সন ১৫৯৯ সাল।” 
আনুমানিক ১৬৬৭ খ্রীষ্টান্ধে গৌরী 
সেন ইহুলোক ত্যাগ করেন। এর 
বংশধররা এখনে! বিদ্যমান । 
গৌরীকাস্ত দাস ব। কালিকা" 
প্রসাদ দাস--এর জন্ম হয় বৈজ্ধ 
পরিবারে। এর নিবাসছিল কলকাতার 
অন্তর্গত প্রাচীন হৃতাহুটা গ্রামে এবং 
এর পিতার নাম ছিল মবানিকরাম 
দাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কবি গৌরীকান্ত কবি ভারত চন্দ্রের 
“বিস্বান্নারের” আদর্শে “চন্দ্রকান্ত” 
কাব্য প্রণয়ন করেন | এব এই গ্রন্থ 
রচনার উৎসাহ্দাত1 ছিলেন দেবী- 


৯৬৩ 


গৌৰীকান্ত সার্ধভৌম 


“চরণ নামক এক ব্যক্তি । শ্চন্জকান্ত” 
গ্রন্থে ভারতচন্দের বিকৃত আদর্শের 
পরিচয় থাকলেও রচনা মাধুর্ষে এক 
সময় এই গ্রন্থ প্রায় “বিষ্যানুন্দর” গ্রন্থের 
স্থান অধিকার করেছিল। 

গৌরী কান্ত, দ্বিজ-_মহাস্থানের 
কবিতা রচয়িতা । বগুড়া জেলার 
অন্তর্গত নীঁড়ুলি গ্রামে এর শিবাস 
ছিল। 

গৌরীকাস্ত ভট্াচার্য--জনস 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। পক্ডিত 
ও গ্রস্থকার । রাজা রামমোহন রায় 
যখন রংপুর থেকে প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান 
প্রচার করতে থাকেন, তখন বংপুর 
জজ আদ[লতের দেওয়ান গৌরীকাস্ত 
ভষ্টাচার্ধ তার বিরোধিতা করে 
জ্ঞানাঞ্ন' নামে এক পুস্তক রচন। 
করেন। 

গৌরীকাস্ত সার্বভোম-_-তার 
রচিত ভাবার্থদীপিকা” তর্কভাষাবু 
মর্বোৎকট টীকা । ভারতের অন্ঠান্ত 
প্রদেশে ইহা বিশেষ প্রচারিত ছিল। 
এক তাঞ্জোরেই গৌরীকাস্তটীকার 
আঠারটি অনুলিপি আছে । গৌরীকাস্ত 
দীক্ষাগডর বালকষ্ণানন্দ সরম্বতীর ও 
বিস্যাগুক্ রামভদ্রের বন্দনা করেছেন । 
তিনি গোবর্ধনের ব্যাখ্যা “গোবুদ্ি' 
বলে খগুন করেছেন। সম্ভবতঃ: তিনি 
কাশীতে বাস করতেন এবং তার 
অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাববী। 
গৌরীকাস্ত রচিত গ্রস্থরাজি-_ (১) 
বৈশেধিকভাত্ বিবরণ, (২) মনির্দীধিতি 


€গৌরীদাস কার্তনীয়া 


বিবেচন, (৩) ন্সদ্যুক্তি মুক্তাবলী 
( লিপিকাল ১৬৪২ খ্রীঃ ), (৪) আনন্দ- 
"লহবীতযি, (৫) বিদ্ধমুখ মগ্ডনবীটিক! 
ইত্যাদি । 

গৌরীদাস কীর্তনীক়্া _বৈষ্তব- 
বন্দনায় আছে £ 

“গৌরীদাস কীর্তমীয়াপ্স কেশেতে 
ধরিয়া । 
নিত্যানন্দ স্তব করাইল নিজশক্তি 
দিয়া |” 

গৌরীপাস কীর্তনীয়া একজন পদ- 
কর্তাও ছিলেন। এর অবশস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্ধী। 

শৌরীদাস পণ্ডিত-_-নবদীপের 
অদূববর্তী শালিগ্রাম নিবাসী, নিত্যানন্দ 
প্রভুর খুভ-শ্বশুর। “ম্বল মঙ্গলের 
বর্ণান্যায়ী গৌরীদাসের পিতার নাম 
কংসারি মিশ্র এবং মাতার নাম 
কমলা । এবং গৌরীদাসের1 ছ' ভাই। 
জ্যেষ্ঠ সর্যদাস অজ কৃষ্ণদাস। «প্রম- 
বিলাস” মতে গৌরীদাস নিত্যানন্দের 
আজ্ঞাক্রমে শালিগ্রাম থেকে অশ্িকায় 
আসেন। এভক্তিবত্বাকর' থেকে জান। 
যায় যে ইনি এব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
স্্যদাসেব সম্মতি গ্রহণ করে অন্বিকায় 
বাম করেন। “ভক্তি রত্বাকর' থেকে 
আরও জান! যায় যে একবার গৌরাক্ষ 
শাস্তিপুর থেকে প্রত্যাবর্তন-পথে 
হরিনদী গ্রাষ্ে নৌকায় চড়ে গঙ্গাপারে 
অস্থিকায় গমন করেন। যাবার সময় 
তিনি নৌকা থেকে একটি “বৈঠা” সংগ্রহ 
করে নিয়ে যান এবং অস্ষিকায় শৌক্সী- 


৩ 


১৬১ 


গোন্সীনারায়ণ 


দাস পণ্ডিতের হাতে প্রদান করে 
বলেন * 
“এই লহ €বঠা- এবে দিলাম তোষায় ॥ 
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে 1” 
এই বলে.তিনি পণ্ডিতকে নিজে 
নদীয়ায় গমন করেন এবং সেখানে 
তিনি প্পগ্ডিতে দিলেন আপনার 
গীতাম্বত' । গৌরীদাস প্রতুপ্রদত্ত ও 
প্রভুর শ্রৃহত্ত লিখিত গীতাখানি' নিয়ে 
অশ্থিকায় ফিরে এসে নির্জন নদীতীরে 
গৌরাঙ্গ আরাধনায় তন্ময় হয়ে যান। 
এ “বৈঠা ও গ্গীতা' নাকি আজও 
অস্থিকা-পটে বক্ষিত আছে । গৌরী- 
দাসই সর্বপ্রথম গৌরার্ বিগ্রহের সেবা- 
পূজার প্রবর্তন করেন। মহাপ্রস্থর 
সন্গ্যাস গ্রহণের পর গৌরীদাম মধ্যে 
মধ্যে নীলাচল যেতেন । অন্বৈত প্রভুর 
তিরোধানেব সময় গৌরীদাস শাস্তিপুরে 
তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। জয়ানন্দ 
গৌবীদাস পপ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী 
ও “তাহার লঙ্গীত প্রবন্ধের কথ! 
বলেছেন। ডাঃ সুকুমাব সেন বলেন, 
“গৌরীদাস পণ্ডিতের রচিত একটিমাত্র 
নিত্যানন্দ বিষয়ক পদ পাওয়া! গিয়াছে ।” 
গৌরীদাস পণ্ডিতের স্ত্রীর নাম বিমলা 
দ্বেবী এবং ছুই পুত্রের নাম বড়ু বলরাম 
ও রখুনাথ। হুদয়ানন্দ ছিলেন গৌবী- 
দাসের শিষা। পঞ্চ দশ-যোড়শ 


শতাব্ীতে গৌরীদাস বিস্তমান 
ছিলেন। 

গৌরীনারাস্মণ_দোনাগিরিপাল 
ব। গৌবীনারয়িণ অর“ । 


গৌনীর বিস্চাজক্কার 


গৌরীবর বিষ্ভালঙ্কার-- 
অগ্টাদশ শতাব্ধীর দ্বিতীয়ার্ধে নবন্ধীপের 
একজন অনাধারণ জ্যোতিধিদ 
পর্ডিত। 

গৌরীমোহুন দাদ-_রাধারুফ 
“লীলা বিষয়ে বু কবির প্রায় লাড়ে 
তিন্শত পদ সংগ্রহ করে 'পদকল্প- 
লতিকা' নামে এক সংকলন গ্রন্থ ইনি 
প্রণয়ন করেন। 

গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ--১৭৯৯ 
সালে শ্রহট্ট জেলার ইটা পরগণার 
পাচগাও নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচাধ। 
স[খ।রণভাবে একে গুড়গুড়ে ভট্টাচাধ 
বলা হত। নবদ্বীপে এসে ভ্থায়শাস্ত 
অধ্যয়ন করে তর্কবাগীশ উপাধি লাভ 
করেন। রাজা রামমোহন যখন 
সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজ- 
-স্কার কাজে ব্রতী ছিলেন, সেই সময় 
গৌরীশঙ্কর কলকাতায় এসে এঁসব 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইনি 
রামমোহন রায় সম্পাদিত “সংবাদ 
কোৌমুদী' পত্রিকার একজন লেখক 
ছিলেন। তারপরঈশ্বরচন্্ুপ্ের “সংবাদ 
প্রভাকর” প্রেমঠাদ রায়ের “সংবাদ 
, স্থধাকর? ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 
জঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত 
লিখতেন । ১৮৩৯ সাল থেকে 
গৌরীশঙ্কর নিজেই “সংবাদ ভাক্কর' 
প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। 
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গ্োস 


গৌরীশস্কর নির্ভীক, ্পষ্টবাদী, 
অপক্ষপাতী সম্পাদক ছিলেন। ইনি 
অত্তাস্ত নিভাকভাবে সরকারেরও 
সমালোচনা করতেন। অমাজ- 
সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন বলে 
প্রাচীনপ্থীরা একে সহ করতে পারত 
না। স্পষ্টবাদীতার জন্য একে কয়েক 
বার কারাগারে যেতে হয়েছে । ইনি 
স্বাদ রসরাজ (১৮৩৯) নামে আর 
একখানি পত্রিকাও বার করেন। পরে 
রষরাজ বন্ধ করে “হিম্বুরত্ব কমঘলাকব' 
নামে আর এক পত্রিকা বার করেন! 
এর রচিত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবদগীতার 
বঙ্গান্থবাদ, জ্ঞান-প্রদীপ, ভূগোলসার: 
পাকরাজেশ্বর, নীতিরত্ব, মহাভারত, 
চ্তী প্রভৃতি । 

গ্রহণকুণ্ড-_ইনি বাংলার রামপাল 
বাজার সময়ে (১১০৬ খ্রীঃ) নালন্দ।দ 
অবস্থান করে মগধ বিষয়ে “ভট্/রিক। 
প্রজ্ঞ পারমিতা, নামক একখান' 
গ্রন্থ জিখেভিনেন। 

গ্রপ্রে-ইনি ছিলেন একজন 
ফরামী কর্মচারী । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষে ইনি কলকাতায় এসেছিলেন । 
ইনি বহু জ্ঞাতব্যপূর্ণ একখানি ভ্রমণ 
বৃকতাস্ত লিখে গিষেছেন। 

গ্রো্স- ইংরেজ প রিরব্রাজক। 
১৭৫০ প্রীষ্টাবে ইনি “8৬615 0৫ 076 
[85 1150169 নামক একথানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন । 


ঘনরাষ চক্রবর্তী 
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ঘনরাজম চক্রবর্তী ঘনরাম 
চক্রবর্তা ধর্মহঙ্গল কাব্যের সর্বাপেক্ষ] 
শক্তিশালী ও খ্যাতিমান কবি। 
কাব্যের ভগিতা থেকে ঘনরামের 
আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। কবির 
নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কইয়ড় 
পরগণার কষ্গপুর গ্রামে । তার পিতার 
নাম গৌরীকান্ত, পিতামহ ধনগয়। 
মাতা মীতাদেবী ছিলেন রাজবংশ- 
সঙ্ভুত। মাতামহ রায়না-নিবাসী 
গঙ্গাহরি ৷ ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজ! 
কীতিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন । তিনি 
কাব্যমধ্যে কীব্তিচন্দ্রে মঙ্গল কামনা 
কবেছেন। ১৭১১ খ্বীষ্টাব্ধেব 
৮ই অগ্রহায়ণ ঘনরামের কাব্য রচন। 
সমাপ্ত হযেছিল। কবি ছিলেন 
বামভক্ত এবং রামায়ণ গায়ক । কিন্ত 
স্বপ্রাদেশ পেয়ে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য 
লিখেছিলেন। তার রচনাই প্রথম বহুল 
প্রচারিত ধর্মমন্গল কাব্য । তাবগুরুপনাম 
ধুব সম্ভব শ্রারামদাস। তরুণ বয্পসেই 
তার গুরু তাকে “কবিবত্ব' উপাপি 
দিয়েছিলেন । বস্ততঃ, ঘনরামই ধর্মমঙ্গল 
কাব্যের প্রথম ও প্রধান কবি। 
ঘনরামেব কাব্যের প্রধান গুণ হুচ্ছন্দতা 
ও গ্রাম্যতাহীনতা । তবে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর কাব্যকজ!র অনুযায়ী অন্ত- 
প্রানের ঘটা আছে। বেশীর ভাগ 
ঘিতীয় চরণেই অন্গ্রাস দেখা যায়। 
কাব্যের সবজ্্ ঘনরাষের উদারচিততার 
পৰিচয় আছে । তার কাব্যে পাওয়া 


যায় দেশাখ্মবোধের আকুতি, “রাজার 
মল চিত্তি দেশের কল্যাণ।” বেদ- 
পুরাণম্মতিশাস্ত্রে কবি ছিলেন বিশেষ 
পারুঙ্গম । তাই নিতান্ত লোক-জীবন- 
সম্ভব লৌকিক কাহিনীর মধ্যে তিনি 
বেদ-পুরাণ-কথার বর্ণাঢ্য সথষযম! বিস্তার 
/করেছেন। সব দিক থেকে বিচার 
করে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে 
ঘনর[মের যথার্থ মৃহিমাী কেবল ধর্ম- 
মঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই নয়,__ 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু- 
পৌরাণিক এঁতিহ্োব শ্রেষ্ঠ ধারক-বাহক 
উদগাতারূপেও। তিনিপৌরাণিক নিষ্ঠার 
একাস্তিকতায় উপেক্ষিত লোককাব্াযকে 
পুবাণকথার ম্যাদ। দন করছেন। 
ধর্মমলের ইতিহাসে তার দান 
অনস্বীকায। ঘনব্াষ একটি 
সত্যনাবায়ণপ[চাল;ও লিখেছিক্নে। 
পাচালীটির নাম “সত্যনারারণ 
বসসিন্ধু' ৷ 

ঘন্রাম দাস- একজন পদকর্ত। 
এ র রচিত চোদ্দটি পদ পাওয়া গেছে । 

ঘনশ্যাম--এর রচিত কাব্য 
কখনে। হরিবংশ' কখনো 'ব্রহ্মবৈবর্ত», 
কখনো ব। “ভাগবত এবং কচিৎ 
দ্ধ সংকীর্তন' নামে উল্লিখিত হয়েছে । 
কাব্যের বিষয়বস্ত গ্রধানত এই তিন 
পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। শেষের 
ভণিতায় কবির নামটি পাওয়া যায় £ 

“বিরচিল ঘনশ্তাম শ্রীকুষ্ণকিত্কর | 

“শঙ্খ হরিধ্বনি কর সর্ব নর ॥” 


ঘনশ্তাম আচার্য 


কাব্য মধ্যে পজ্ীকষ্কিস্কর” 
“কিস্কর”, অথবা “কি্কর দ্বিজ” ভণিতা 
পাওয়া যায়। ঘনশ্যাম অষ্টাদশ শতাব্ধীর 
প্রথমার্ধের কবি। 

ঘনশ্যাম 'জাচার্য-_অছৈতাচার্ধের 
ভাগিনেয়। মাধবাচাধের পুত্র। 
নিত্যানন্দের কণ্ত! গঙ্গার সঙ্গে এর 
বিবাহ হয়। ইনি পরম বৈষব ও 
পিতৃভক্ত ছিলেন। 

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী বা নরছরি 
জ্াস--এর পিতার নাম জগন্নাথ। 
জান! যায় পিতা-পুত্র উভয়েই নাকি 
স্বপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তার শিত্ত 
ছিলেন । ঘনশ্তাম সম্ভবতঃ নদীয়ায় 
গঙ্গাতীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । পবে 
ইনি হয়ত কাটোয়ায় বাস করতেন। 
“ভক্তি রত্বাকর', এীনরেতিমবিলাম» 
্রীনিবাসচরিত' প্রভৃতি কয়েকখানি 
গ্রন্থ ঘনশ্টাম রচনা করেছিলেন। ইনি 
একজন পদকর্তাও। এর আবির্ভাব- 
কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ । 

্বলখ্টাম দ্গাস- গোবিন্দ দাস 
কবিরাজের পৌন্র দিব্যমিংহের পুত্র 
এবং শ্রীনিবাস আচার্ধের পুত্র গোবিন্দ- 
গতির (নাষাস্তর গতিগোবিন্দ) শিশ্ত 
ইনি একজন পদকর্তা। ইনি “গোবিন্ব 
বতিমঞ্জরী' নামে সংস্কত ভাষায় একটি 
বৈফব রসালক্কার বিষয়ক নিবন্ধ রচনা 
করেন। এই গ্রন্থ সথদশ শতাব্ীতে 
বাঙালী কবির সংস্কৃত কাব্য রচনার 
একটি বিশেষ নিদর্শন । কাব্যাত্মাক 
নিবন্ধটি পাচ স্তবকে বিভক্ত | শ্যবক- 
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ছলেটি বেগম 


গুলির নাম যথাক্রমে গোবিন্বরপ্থাঙ্ছুর, 
গোবিন্দরতিপন্পবৰ, গৌঁবিন্দ- 
রতিফোয়ক, গোবিন্দরতিপ্রনূনে, 
গোবিদ্দরত্যামোদ। সংস্কত শ্লোক এবং 
এবং ব্রজবুলি পদ ছুইয়নেরই রচনাস্ক 
ঘনশ্তাম নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । তবে পদ 
রচনায় পূর্ববর্তাদের অনুসরণ খুব স্পষ্ট। 

এর রচিত অপর একখানি গ্রন্থের 
নাষ ক্ীকফবিলাস' । এতে কষ্ণলীলা 
আন্মন্ত বিবৃত হয়েছে । 

ঘনশ্যাম ভষ্টাচার্-_সতীদাহ 
মিবারণের সঙ্গে এর নাম জড়িত। 
বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলীব্র (১৭৯৮- 
১৮০৫ খ্রীঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারী, 
বিধবাদিগকে যাতে বলপূর্বক বেঁধে 
ব্বামীর সঙ্গে দাহ করা না হয়, তাৰ 
উপায় বিধান করবার জন্ তৎকালীন 
নিজামত আদালতকে এক পক্ 
লিখেছিলেন । ঘনশ্ঠাম ভট্টাচা তখন 
নিজামত আদালতের কোর্ট পণ্ডিত 
ছিলেন। একে এ বিষয় জিজ্ঞাস! 
করলে ইনি বলেছিলেন--বিধবাকে 
পতির চিতার সঙ্গে বেধে পোড়ান শাস্ত্র 
ও সদাচার উভয় বিরুদ্ধ। ইহাই ছিল 
সতীদাহ নিবারণের প্রথম উদ্ভম | 

ঘনগ্ম মিত্র--বীরভূম জেলার 
গোষতি নামক গ্রামের অধিবাসী । 
ইনি উত্তর রাট়ীর কারস্থদের আচাবু ও 
ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একখ|ন। 
কুলজী প্রণয়ন করেন। 

ঘসেটি বেগম--বঙ্গ-বিহার- 
উড়িস্তার হুবিধ্যাত নবাব অ|লিবর্দী 


সেটি বেগদ 


খার ( ১৭৪০-৫৩ এ: ) জ্যেষ্ঠ কন্ঠা। 
এৰং পরবর্তী নবাব 

যাসী। 
নোয়াজিস্‌ মহদ্দদ। ইনি ছিলেন 
অত্যন্ত ছুশ্চরিআ! রমণী । স্বামীর প্রিয় 
কহদ হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে ইনি 
অবৈধ-প্রণয়ে লিঞ্ত ছিলেন। সিরাজ- 
উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা একরাম 
উদ্ফোলাকে ইনি পোস্তপুত্রকূপে গ্রহণ 
করেছিলেন । আলিবর্দী খার মৃত্যুর 
পর ইনি কয়েকজন ওমরাহকে হত্যা 
করে সিংহামন লাভ করার জন্য 
অকাতরে অর্থ ব্যস করেছিলেন। 
মীরজাফর প্রভাতি এর কাছ থেকে 
প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। এর 
মতিঝিলের স্থরম্য প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারী- 
দের প্রধান আড্ডায় পরিণত হয়েছিল । 
সিরাজউদ্দৌলা তার এই দুশ্চরিত্রা 
বুদ্ধিহীনা ও কুচক্রী মাসীকে বেশী 
বাড়তে দেননি । সিরাজ তার বিপুল 
অর্থ ও মৃতিঝিল প্রাসাদ দখল করে 
নিয়ে ঘসেটি বেগমকে বন্দীবাসে প্রেরণ 


চ্চি 


চত্রধবজ-_ নীলধবজের পর 
চক্রধবজ, আন্মানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে কোচবিহারের কামতাপুরের 
রাজ] হুয়েছিলেন। প্রবাদ আছে 
ঘে রাজ্যের অধিষ্ঠাতী দেবী 
“কামতেশ্বরী' তারই প্রতিঠিত। 

চক্রনাথ--নাথপন্থী সম্প্রদায়ের 
চ্রাশী জম সিদ্ধ পুরধের অন্ততষ। 
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এর শ্বামীর নাম ছিল 


চক্রপাণি চৌধুরী 


করেন। সিয়ার-উল-মৃতাক্রিণের 
লেখক গোলাম হোসেন লিখেছেন-_- 
এই দুশ্চরিত্রা বুদ্ধিহীনা রমণী যদি 
সিরাজকে নিজের ছেলের মতে। 
দেখতেন, তবে ভাল হত। সিরাজ 
উদ্দৌলার মৃত্যুর পরে মিরজাফরের 
পুত্র মীরণ ঘসেটি বেগম ও সিরাজ- 
জননী আমিনাকে ঢাকায় প্রেরণ 
করেন। তারই নির্দেশে বেগমদ্ধয়কে 
নৌকায় চড়িয়ে পল্মার জলে ডুবিয়ে 
মার! হয়। জান! যায় হত্যা করার 
পূর্বে ছুই বোন নৌকায় আরোহণ করে 
ছুই রেকাত নমাজ পাঠ করেন এবং 
কুক্ষিতলে কোরাণ শরিফ নিয়ে 
পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে জলে 
পতিত হন। 

ঘুঘুনাথ-_নাথসম্প্রদায়ের একজন 
সাধক ও গুরু | 

ঘোঁধ খীঁঁ_ইনি ছিলেন বাংলার 
হৃবাদার সরফরাজ খার (১৭৩৯-৪০খ্রীঃ) 
অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি । আলীবদী 
খার সঙ্গে যুদ্ধে সপুত্র নিহত হন। 


চক্রপ।ণি আচার্য-_ইনি অদ্বৈত 
প্রভুর প্রেরণায় গুজরাট প্রভৃতি দেশে 
গিয়ে কৃষ্ণদাস গুজামালীর সহিত 
মিলিত হয়ে সেবা প্রকাশ করেন। 
ইনি ছোট গোঁড়ীয়া গাদির সংস্থাপক। 

চক্রপাঁণি চৌধুরী--ইনিছিলেন 
ভ্ত্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর সমযাষয়িক 
ভক্ত ও ভ্রীধগনিবাশী। ইনি মহাঁ 


চক্রপাণি দত 


প্রত অপেক্ষা প্রায় বছর পনেরর কনিষ্ঠ 
ছিলেন। চক্রপাণির বুদ্ধ প্রপৌত্র 
বাষগোপাল চৌধুরীই “রস-কল্পবন্লীর 
রচয়িতা | 

চক্রপাণি দত্ত- চক্রপাণি দভ 
তার পচিকিৎসা-সারসংগ্রহ* বা 
"চিকিৎসা-সংগ্রহ' গ্রন্থে নিজের যে 
পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে 'জান! 
যায় যে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ভাঙ্ু 
এবং পিতার নাম নারায়ণ। এব 
বৈচ্থজাতি হিসাবে পরিচিত । নারায়ণ 
ছিলেন গৌড়রাজ নয়পালের কর্মচারী ও 
রসবত্যাধিকারী বা রন্ধনশালার তত্বা- 
বধায়ক। তারা ছিলেন লোগ্রবংশীয় 
কুলীন। তাদের নিবাস ছিল বীরভূমে । 
চক্রপাণির গুরু ছিলেন নরদত। 
আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর 
মখ্যভাগে চক্রপাণি অবস্থান করছিলেন। 

চক্রপাণির শ্রেঠ মৌলিক গ্রন্থ 
“চিকিৎসা সারসংগ্রহ' । এর আলোচ্য 
বিষয় রোগ নির্ধারণ ও ধাতব দ্রব্যের 
গুণাগুণ । চক্রপাণি ছিলেন চরক ও 
স্মশ্রতের প্রসিদ্ধ টাকাকার। তার 
রচিত চরকটীকার নাম 'আবূর্বেদ- 
দীপিকা বা ণচরকতাৎপর্বদীপিকা, 
এবং সুশ্রুত টীকার নাম “ভাঙ্ছমতী? | 
চক্রপাণি রচিত অপর দুখানি গ্রন্থের 
নাম “শব্বচন্দ্রিকা' ও 'ভ্রব্যগুণমং গ্রহ" | 
“শব্ধচন্দ্রিকা ভেষজ গাছ-গাঁছড়া ও 
আকর দ্রব্যাদির তালিকা এবং 
'্রব্যগুণ সংগ্রহ" পথ্যাধি-নিরপগ সংক্রান্ত 
গুধি। “চিকিৎসাসার' বা 'গৃঢ় বাক্য 


১৬৬ 


চশ্ীদাদ, থিজ 
বোধক' এবং “র্সারসংগ্রহ' নামক 
গ্রন্থ ছুটিও চক্রপাণির নামাক্কিত। 

চক্রপাণি গাস-_ইনি "অভিনব 
চিন্তামণি' নামক বৈ্াগ্রস্থ প্রণেতা । 

চক্রাযুধ-_ইনি ছিলেন কান্তকুজের 
অধিপতি । গৌড়েশ্বর ধর্মপালের 
সাহায্যে ইনি সিংহাসন লাভ 
করেছিলেন । 

টটশাহু- শ্রীহ্ট জেলার বিখ্যা-ন 
দরবেশ । ইনি শ্রহট্রের প্রসিদ্ধ দরবেশ 
শাহজালাল এমনির অন্ততম অনুগত 
শিক ও চিরকুমার ছিলেন । 

চক পাল-_তিব্বতীয় গ্রন্থের 
মতে ইনি ছিলেন বাংলার পালরাজ 
বংশের অন্যতম নরপতি । ৯৫৫-৯৮৩ 
খরীষ্টাব্ধ পর্ধস্ত ইনি রাজত্ব করেন। 

চ গাঁ ভুর্ন- সঙ্কট গ্রামের 
অধিপতি চগ্ডাজুন বাংলার পালরাজ 
বংশের নরপতি রামপালের অন্যতম 
সামন্ত নরপতি ছিলেন । 

চণ্ীদাস- বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে চণ্ীদাস নামটি এক সমস্যা” 
মূলক। বিগত কয়েক শতক ধরেই যে 
ক'জন চগ্তীদাপ আবিভূতি হয়েছেন, 
বিদ্ধ জনের! নানাভাবে এদের বিষয়ে 
বলেছেন। এখনো চত্ীদাস সমশ্গার 
মীমাংসা হমনি। 

চণ্ীদাল, দ্বিজ--চৈতন্যোত্তর 
খুগের পদাবলী রচয়িতা । এর নিবান 
ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে । 
ইনিও বাহলী ধেবীর উপাসক ছিলেন। 
ছাতনা গ্রামে আজও বাস্থলী দেবীর 


উত্তীদাস, (দীন) 


মঙ্দির বিদ্ধমান। এই চণ্তীদাঁস 
ষোড়শ শততাবীর শেষার্ধে বা সপ্তদশ 
শতাব্ষীর প্রথমার্ধে বি্তমান ছিলেন। 
এব রচিত পদগুলি বৈষব সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ। এর শ্রেষ্ঠ পদগুলির 
অন্যতম £ 
“সই কেৰা শুনাইল শ্যাম নাষধ, 
কানের ভিতর দিষা মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রাণ” । 
জনশ্রুতি এই যে ইনি কীর্ণহারে 
পরলোক গমন করেছিলেন । 
চণ্ীদাস, (দীন )--শ্রেষ্ঠ কবি- 
প্রতিভার অধিকারী বড়ু চত্তী দাস ও 
খ্িজ চণ্ডী দাস হতে ইনি স্বতন্ত্র 
বাক্তি। ইনি বু পদ রচনা 
কবেছিলেন। তাছাড়া, ইনি সম্ভবত 
কষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি আখ্যান 
কাব্যের রচয়িতা। এর রচিত 
পদাবলীতে ণ্দীন চগ্ীদাস' এবং 
দানক্ষীণ চণীদাস ভগিতা পাওয়া 
যায়। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
বিদ্যমান ছিলেন বলে অহ্থমিত হয়। 
অধ্যাপক মণীন্রমোহন বন্ধ এর 
রুঞ্চলীলাবিষযয়ক দু'থানি পুথি 
আবিষ্কার করেন এবং তার সঙ্গে 
চণ্তীদাসের কতকগুলি বিখ্যাত পদ 
যোগ করে “দীন চণ্ডী দাসের পদাবলী 
নামে দু থণ্ডে প্রকশি করেন। 
চণ্ডী দা সদ, বড় বিখ্যাত 
শরীক কীর্তন, কাব্যের রচয়িতা । 
এঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলাঁর নাম্গর 
গ্রাম। এর পিতা ছিলেন 


১৬৭ 


ব্রাহ্মণ ' 


টত্তীদাঁস, বু 


ভবানীচরণ ও মাতা তৈরবীহ্ুন্দরী | 
পিত স্বগ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর পৃজক 
ছিলেন। বডু চণ্ডীবাসও ৈশববস্থা 
থেকেই এ কার্ধে নিযুক্ত হন। আজও 
নার,রে বাণুলী দেবীর মন্দ বিদ্তমান। 
বড়ু চণ্তীদাসের আবির্তাবকাল 
সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দী । সম্ভবতঃ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৩৮৫ খ্রিষ্টাব্দের 
কাছাকাছি সময়ে ভীকুষ্কীর্তনের, 
পুথি রচিত হয়েছিল। শ্রশ্রচৈতন্ত 
মহাপ্রত্‌ বড়ু চগ্ডীদাসের ওীকুফণকার্তন' 
কাব্য আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন 
বলে জান! যায়। রুষ্দাস কবিরাজ 
বিবচিত “চৈতন্য চশ্মিতাম্বতে' আছে £ 
(১) “বিদ্যাপতি চণ্ীদ[ম 
গ্রনীতগোবিন্দ । 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥” 
( মধ্য লীল! ) 
(২) “বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্তীদ(সেব 
গীত। 
আম্বাদষে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥” 
(আদি লীলা) 
কথিত আছে মিখিলা ধিপতি রাজা 
শিবসিংহ গৌড় রাজ্য পরিদর্শনে এলে 
বিগ্ভাপতি তার সঙ্ষে এসে বু চণ্ডী- 
দাসের সঙ্গে লাক্ষাৎ করেছিলেন । 
বড়ু চণ্তীদাস চিরকুমার ছিলেন। 
নামর গ্রামের তিন ক্রোশ পুরে 
তেহাই গ্রামের সনাতন ও লক্ষী নামক 
রজক দম্পত্তির কন্যা রজকিনী রামষণি 
বা বামতারা ব) রামী এর সাধন 
সঙ্গিনী ছ্বিলেন। 


টত্তীদাস, সহজিয়া! বা তরুণী রমণ 


চ্তীঙগাজ, সহজিয্ম! বা তরুণী 
রষণ--চণ্তীদান সমন্তার় বহু চণ্ডী- 
দ্বাসের মধ্যে সহজিয়া বা তরুণী রমণ 
এক শ্বতন্ত্র সত্তা । ম্ণীন্দ্রমোহন বন্র 
সংগৃহীত “বত্বসার? পু ঘিতে এই সহজিয়া 
সাধক চণ্ডীদাসকে পাওয়া যায় £ 

“ইহ! জানি চণ্ীদাস তরুণীরমণ | 
গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন।” 
একটি ভণিতায় পাওয়া যায় £ 
“তরুণি রম্ণ করে নিবেদন 

মব্বিলে ন। যায় ছাড়] ॥” 

তরুণী রমণের লেখা বন সহজিয়। 
পদ এবং প্সহজ উপাসনা তত্ব' নামে 
একটি গ্রন্থ পাওয়া গেছে । রচনার ভাষা 
আধুলিক। তার প্রখ্যাত একটি পঞক্তি 
“শুনহ মান্গুষ ভাই সবার উপরে মান্য 
সত্য তাহার উপরে নাই।” ইনি সঞ্টদশ 
শতাবীর শেষার্ধ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন বলে মনে 
হয়। 

চণ্ডী লিংহ--আচাষ 
কন্তা হেমলতা ঠাকুরানীর শিল্তু | 

চণ্ডী চরণ তর্কবাগীশ-_ 
বিখ্যাত পশ্তিত। ১৭৬৮ সালে নদীয়া 
জেলার উলা বা বীরনগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। ব্যাকরণ, ম্যায়, স্থৃতি, কাব্য, 
জ্যোতিষ ও তন্ত্র শাস্ত্রে বিশেষ 
পারদর্শা ছিলেন। এর কয়েকখানি 
গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৬২ আলে 
৯৪ বছর বয়সে ইনি মারা যান । 

চণ্ডীচরণ দেবরাক্-_নলভাঙা 
রাজবংশের প্রথম রাজা। এঁর 


প্রভুর 


১৬৮ 


চেখর 


জমিদারীর ম্থশাসনের কথা গুনে 
বাংলার তৎকালীন হুবাদার 
শাজাহানের পুত্র শাহ সুজা ছণ্তীচরণকে 
'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন 
(১৬৫৬ )। নবাবের নিকট খেলাৎ ও 
রাজা উপাধি পেয়ে রাজ। চগ্ীচরণ 
নবাবকে বহ্ুমূল্য জ্রব্য উপঢৌকন 
দিয়েছিলেন। ইনি নলভাঙায় জোড় 
বাংলা নামক মন্দির নির্মাণ করে 
তথায় বড় গোপাল ও জালিম গোপাল 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

চণ্ডীচ রণ মুন্শী--১৮*১ 
সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা 
বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চণ্ডীচরণ 
ত্রিশ টাকা বেতনে এ বিভাগে 
সার্টিফিকেট পঙ্ডিতের পদ পান। তিনি 
১৮৮ সালের ২৬ নভেম্বর পরলো'ক 
গমন করেন। বাংল! গ্ সাহিত্যের 
গঠমান যুগে চণ্তীচরণের দান স্মরণীয় । 
তার রচিত গ্রন্থ তোতা ইতিহাস, 
ভগবদ্গীতা | 

চণ্তীপ্রসাদ রায্স-_পাবনা 
জেলার পোতাজিয়ার রায় জমিদার 
ংশের আদি পুরুষ। ইনি মান- 
সিংহের ভ্রাতা ভাঙ্গসিংহের সঙ্গে সদ্ধি 
করে জমিদারী প্রাঞ্ধ হন। ইনি 
বারেন্দ্র কায়স্থদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন 
ছিলেন । এক পময় ইনি প্রসিদ্ধ চলন 
বিলের ডাকাত জমিদার বেণীমাধ 
রায়ের সহায়তায় বজ্ধের মুসলমান 
শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন । 

চণ্ডেশ্বর--প্রসিদ্ধ মৈথিল কবি 


চতুভূ'জ 
বিষ্ভাপতির খুষ্ল পিতামহ। ইনি 
ফিথিজেশ হরিনিং দেবের একজন মন্ত্রী 
ছিলেন এবং এর উপাধি ছিল “মহা 
মক সঙ্ষিবিগ্রহক।” ইনি ছিলেন 
বিশেষ শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং অনেকগুলি 
ধর্মশান্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 
নেগুলি রত্বাকর নামে খ্যাত । চণ্েশ্বর 
ঠাকুর একাধারে রাজমন্ত্রী, সেনাপতি 
ও স্বৃতি সংগ্রহকার ছিলেন । ১৪১৪ 
নালে ইনি তুলাপুরুষ দান করেন। এর 
পিতার নাম বীরেশ্বর ঠাকুর । 
চতৃভূর্জ-_ইনি ছিলেন গৌড়ের 
নিকটবর্তা রামকেলি গ্রামনিবাসী । 
দ্বর্ণরেখ নামক চতুভুজের এক পূর্বপুরুষ 
বরেন্দ্রভূমির করঞজ গ্রামে বাস করতেন । 
এই গ্রাম রাজ। ধর্মপাল কর্তৃক প্রদত্ত 
হয়েছিল। এব পিতামহ নিত্যানন্দ 
ছিলেন কবি ও স্মার্ত । প্রবাদ আছে যে 
চতুতজের জন্ম হওয়ামাত্রই নাকি 
ভার পিতা! শিবদাস মধুসিক্ত স্ব” সখনী 
বারা তার জিহ্বায় কতকগুলি শ্লোক 
লিখে দিয়েছিলেন। এবং তারই ফলে 
চতুরূ'জ পরবর্তীকালে কবিত্ব অঞ্জন 
করেন। চতুতূজের “হরিচরিত' 
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 
কাবাটি তেরটি মর্গে বিভক্ত । জন্ম 
থেকে কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণের লীলা! এই 
কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় । কাব্যরচনাকাল 
১৪৯৩ এস্টাব। চতুভূজের জীবন 
কাল পধদশ শতকের শেয়ভাগ। 
চতুভূ্জ পণ্ডিত-_নিত্যানন্দ 
প্রভূ পার্ষদ, নবধধীপ-বাসী ভক্ত । 


৬১৩৯ 


চজ্জরকেহ্‌ 

চভুতূর্জ ভঙ্টাচার্য-ন্মা 
পগ্িত। এর বুচিত ছু'খানি স্থৃতি 
গ্রন্থের নাম, “অশৌচসংগ্রহ', 'গন্গাভক্তি- 
তরঙ্গিণী । চতুভূজি নিজের পরিচয় 
দিয়েছেন মহাচার্য বা আচার্য বলে। 
দ্বিতীয় গ্রন্থের লিপিকাল ১৭১৭ গ্রীষ্টাব্ 
বলে মনে হয়। 

চন্দমন--বাংলার নবাব হুসেন 
শাহের সময় চন্দন ছিলেন কামতা 
পুবের মারালাবাসপ নামক স্থানের 
ত্বাধীন রাজা । 

চঙ্গনদাস দতত--এব রচিত 
কাব্যেব নাম “অশ্বমেধপর্ব । রচনা- 
কাল ১৭২১ শ্রীষ্টাব । কবির পদবী ছিল 
মগুল। জাতি উগ্রক্ষত্রিয়। পিত৷ 
পুরুষোত্তম, পিতামহ নারায়ণ। নিবাস 
আকুবোল গ্রামে [ বর্ধমান ]। 

চজ্জরকল! দেবী--উড়িন্তার 
মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেবের পত্বী। 
মহাপ্রসুর অনুগতা ৷ 

চন্দ্রকান্ত তর্কালক্কার 
(মহ্ামহোপাধ্যায় )্ প্রসিদ্ধ 
বাঙালী বেদব্যাখ্যাতা ৷ অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দী । 

চজ্কান্ত ম্যা স্ব পঞ্চানন-_ 
জীনবোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। পূর্বে 
ঠাকুরের নিন্দাবাদ করে বেড়াতেন। 
পরে তীর কপায় মহাভক্ত হন। 

চজকেতু_বর্ান চব্বিশ 
পরগণ। জেলার বারাষাত মহকুমার 
অধীন দেউনিয়! গ্রামে রাজ। চ্্রফেতু 
বাস করতেন। সেনবংশের রাজস্ব 


শ্ঞ্গোপাল পাল 


কালে এঁর পূর্বপুরুষরা এক বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। (দেউনিয়! 
গ্রামের নিকট বালাগ্া গ্রামবাসী 
গেরার্টাদ নামক এক ফকির রাজা 
চন্দ্রকেতকে মুসলমান করার জন্য বছু 
চেষ্টা করেও অরুতকার্ধ হয় । অবশেষে 
সে বালাগ্ার শাসনকর্তা পীরসার 
সাহায্য নেয়। পীরুসা চন্দ্রকেতুকে 
ডেকে পাঠায়। পীরসার কথায় 
মুললমান না হওয়ায় পীরদা এব উপর 
অত্যন্ত অত্যাচার করে। পীরসার 
'নিকট যাওয়ার সময় চন্দ্রকেতু ছুটি 
পায়রা সঙ্গে নিয়ে যান। বলে যান, 
পায়র! ছুটিকে উড়ে' আমতে দেখলে, 
পরিবারের লোকেরা সম্মান বক্ষার 
জন্ত ঘেন প্রাণত্যাগ করে। পীরসা 
কর্তৃক বন্দী হয়ে চন্দ্রকেতু- পায়রা 
উড়িয়ে দিলেন । পাযর। ছুটিকে উড়ে 
আসতে দেখে পরিবারের লোকের। 
জলমগ্র হয়ে প্রাণত্য।গ করেন। পরে 
চন্ত্রকেতু মুক্ত হয়ে এসে দেখলেন 
সমগ্র পরিবারের বিলুপ্তি । তখন ইনিও 
প্রাণত্যাগ করলেন। এর অবস্থিতি 
কাল অরয়োছশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। 

চন্দরগ্োপাল পাঁল- নবদ্ধীপাধি- 
পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্ভার 
প্রধান ও বহু বিখ্যাত বিদুষক । ইনি 
গোপালভাড় নামেই সমধিক পরিচিত | 
গোপাল ভাড় ত্র» ৷ 

চজ্জগোমী- চন্দ্রগোষী ছিলেন 
প্রাচীন বঙ্গের প্রদিদ্ধ বৈয়াকরণ। 
উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে এর জন্ম 


১৭০৪ 


চঞ্জগোমী 


হয়েছিল। এর আবির্ভাব কাল পঞ্চম 
বা ষ্ঠ শতাববী। জানা যায় তিনি 
নাকি শেষ জীবনে কোন কারণে 
নির্বাসিত হয়ে চন্ত্রথীপে জীবন 
অতিবাহিত করেন। তিব্বতীয় 
ধ্রতিহ্া থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগোষী 
নালন্দা মহাবিহাঞ্জে আচার্য স্বিরমতির 
শিশ্ত্ব গ্রহণ করে বৌদ্ধশান্ত্র এবং 
সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, তর্কশাস্ত 
প্রভৃতি নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন 
করেন। নালন্দায় নাকি বৌদ্ধশাস্ত্ে 
পারদর্শী চন্দ্রকীহ্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
হযেভিল এবং তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি 
নালন্দার আচাধপদও অলঙ্কৃত করে- 
ছিলেন। তিনি যোগাচার-মতবাদ 
সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । চক্র 
গোমীর রচিত শ্রেষ্ট গ্রন্থ “চান্দ্র ব্যাকরণ 
প্রধানত: পাণিনি অন্থসারী | পাণিনির 
আটটি অন্যায়ের স্থলে চন্দ্রগোমী ছয়টি 
অধ্যাযে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । চত্রর- 
গোমী রচিত অন্যান গ্রন্থ £ ন্যায় 
সি্ধালোক' নামক দার্শনিক গ্রন্থ, বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক বগ্রযান সাধনাগত ৩৬ খানি 
তত্ত্রশাস্ত্, তারা ও মঞুত্রীর উপর 
কয়েকটি সংস্কৃত স্তে।ত্র, “লোকানন্দ' 
নাটক, শিষ্বের নিকট গুরুর প্র 
হিসাবে রাচত *শিম্তলেখধর্শ' নামক 
একটি ক্ষ কাব্যগ্রন্থ । 

বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক ও তান্ত্রিক 
চন্ত্রগোষী একই ব্যক্তি কিনা এই নিয়ে 


চন্্রচুড় আদিত্য 


পণ্ডিতদের মধ্যে যতদ্ৈত আছে । কেহ 
কেহ মনে করেন একই নামে একজন 
প্রাচীন ও একজন অর্বাচীন পণ্ডিত 
ছিলেন। কালক্রমে উভয় ব্যক্তিকে 
অভিম্ম বলে মনে কর! হয়েছে । 
চত্দ্রচুড় ঘআদিত্য-_সপ্তদশ 
শতাব্দীর কবি। রচিত গ্রস্থ 'জগৎ 
মঙ্গল । গ্রন্থ রচনার সমাপ্থিকাল ১৫৯৮ 
শক বা ১৬৭৭-৭৮ শ্রীষ্টাব্ব। গ্রন্থে আছেঃ 
“পঞ্চদশ উত্তর শক অষ্ট নবতি 
তখন হইল এই পুম্তক সমাপতি ।” 
চজ্চুড় তর্কচুড়ামশি- _জনস্থান 
নদীয়। জেলার ব্রহ্ষশাসন গ্রাম । রাজ! 
কষ্চন্দ্রের প্রপৌন্র রাজ! গিরীশচন্দ্রের 
সময়ে (১৮০২-৪২) এই নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক 
ব্রাহ্মণ জগদ্ধাত্রী মাতার মৃত্তি প্রচার ও 
তন্ত্র থেকে তার পূজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ 
করেন। তারপর নদীয়া রাজবংশের 
চেষ্টায় এই পুজা সাধারণের মধ্যে 
প্রচারিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে এর জন্ম হয়। 
চজ্ৰঙ্জগেব (রাজা )-- অশোকের 
সময়ের সমবঙ্গের ভূষণার সমুদ্র বংশের 
রাজা। কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোক কর্তৃক 
বন্দী ও রাজপুতানার গঞঙ্জানগরে 
নিবাসিত হন। পরে ইনি কনৌজের 
রাজপদে প্রতিঠিত হন। 
চজ্জনারাস্মণ- শ্রীহট্ট জেলার 
অন্তর্গত ইটার ব্রাহ্মণ রাজ! সথবিদ 
নারায়ণের দ্বিতীয়পুত্র । ইনি মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । মুসলমান হওয়ার 
পর এর নাম হয়ে ছিল কামাল খ!। 


১৪১ 


চশ্রপাল 


চজ্ানারায়ণ ভ্যায়পঞ্চানন-_ 
ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণায় 
ধালকা গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক 
সামবেদী কুষ্কাত্রেয় বংশে জন হয়। 
চজ্দ্রনারায়ণের পিতামহ রামেশ্বর 
তর্কসিদ্ধান্ত এবং পিতা কৃষ্$জীবন 
স্বায়ালক্কার । চন্দ্রনারাযণ পিতার 
নিকটই সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
কষ্জজীবন পুত্রকে মনোমত গড়ে তুলে- 
ছিলেন এবং সভায় সভায় তাকে সঙ্গে 
নিয়ে যেতেন। মাথুরী, জাগদীশী ও 
গাদাধরীর উপর চন্্রনুরায়ণ অনেক 
উৎকৃষ্ট পত্রিকা রচন। করেছিলেন । এই 
সকল পত্রিকা ১৮১৭ খ্রীষ্ট|ব্দের পূর্বেই 
রচিত হয়েছিল । ১৮১৩ ত্রীষ্টাবে চন্ত্র- 
নারায়ণ কাশীতে ন্যায়ের অধ্যাপক 
নিষুক্ত হন এবং ২০ বৎসর পরে ১৮৩৩ 
খ্রীষ্টান্ধে পরলোক গমন করেন । চন্র- 
নারায়ণ ছিলেন ভারতের বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক | কাশীতে চন্দ্রনারায়ণের 
এই অসামান্ত প্রতিষ্ঠার কথা আজও 
শোন! যায় । তার শাস্বজ্ঞান ও বিচার- 
পটুতা ছিল অসাধারণ | তিনি বিচারে 
কখনো পরাজিত হন নাই । তিনি বন্ধ 
গ্রন্থ, রচনা করেছিলেন। যেষন, 
ইন্জিয়ার্থবাদ, কাল খগুনবিচার, 
কুহমাঞ্লি টিকা» চিন্তামণি টিগ্ননী, 
গৌতমস্ুত্রবৃত্তি প্রভৃতি ৷ 

চজপত্তি--বৈষফব পদকর্তা। 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাববী। 

চজ্জপাজ--একজন মহাঁপগ্ডিত। 
মহামতিশলভদ্রের সময়ে ইনি 


চন্দরবর্ষা 


নালন্দার খন্কতম অধ্যাপক 
ছিলেন। 

চজ্জবর্মা_-ইনি ছিলেন গুপ্তসমাট 
সমুত্রগুপ্তের সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের 
এক ম্বাধীন রাজ] । পুঙ্করণার অধিপতি 
মহারাজ সিংহবর্শার পুক্স, “চক্রস্বামী*-র 
অর্থাৎ বিষ্ণুর দাসশ্রেষ্ট চন্দরবর্মী | বীকুড়া 
জেলার শ্ুশুনিয়৷ পাহাড়ের গায়ে এর 
'লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে । এর রাজধানী 
ছিল পুফরণ। নগরী, সম্ভবত বর্তমানে 
দামোদরের তীরে পোখরনা গ্রাম । 
বাংলাদেশের প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসে 
মিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্ম গ্রথম স্বাধীন 
রাজা । অবস্থিতিকাল সম্ভবত পঞ্চম 
শতাব্দী । 

চক্জরভারতী- খ্যাতনামা কবি। 
এর প্রকৃত নাম হরিচরণ। অনন্ত 
কন্দলি নামেও ইনি পরিচিত। ইনি 
আলামী ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। 
একে আসামের কৃত্তিবাম বল! হয়। 

চজ্জমণি ন্যাস্্ভূষণ- চন্দ্রমণি 
ছিলেন চন্ত্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের 
সগোত্র ও ছাত্র এবং ইদিলপুরনিবাসী 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি ছিলেন 
পার্থাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সভা- 
পণ্ডিত ও সর্বশান্ত্রজ্জ। চন্দ্রমণির অপর 
নাম ভ্রিলোচন। ১৮৩৯ গ্রীষ্টাবে 
রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি 
পশ্চিমদেশীয় বহু ছাত্রসহ দেশে ফিরে 
অধ্যাপনা! করেন | তার রচিত গ্রন্থ £ 
সিদ্ধান্তমূক্তাবলীর টাক! মহাপ্রভা” 
'্যাকরণকোটিপত্রং এবং ্যায়- 
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চন্শ্ধের 
সংকেত'। চন্দ্রমণি পত্রিকাও রচন। 
করেছিলেন। 
চঞ্জামুখী-_কান্যকুজপতি চন্্রকে তুর 

কন্তা। ইনি ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ 
নরপতি আদিশৃরের মহিষী। এরই 
চন্্রায়ণ ব্রত সম্পাদনের জন্ত কান্তকুজ 
থেকে পাঁচজন বেদাবিদ সাগ্রিক ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করেছিলেন । 

চক্দরমুখী দেবী-গ্রীনিবাস 
আচার্ধের মধ্যম পুত্র শ্রীরাধাকৃষণ 
আচাধের পত্বী। ইনি ঈশ্বরীদেবীর 
নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। 

চজ্রমোহুন বর্মণ--কাছাড়রাজ 
কষ্চচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭৮০ 
১৮১৩ শ্বীঃ) কাছাডী জাতীয কবি 
চন্দ্রমোহন বর্মণ নানাবিধ কবিতা বচন! 
করেন (বাংল! ভাষায )। 

চন্দরমোহন ভষ্রাচাষ 
(তর্করত্ব) এর উউভ্ভটচন্দ্রিকা? 
একখানি কোশকাব্য । এতে প্রধানতঃ 
অজ্ঞাতনামা! কবিগণের শ্লোক সংগৃহীত 
হয়েছে। কতক গশ্োকে কবির 
ন[মোল্লেখ আছে? 

চজ্দশেখর- চন্দ্রশেখর 'শূর্জন- 
চরিত" নামক গ্রন্থের রচয়িতা । গ্রন্থের 
শেষ শ্লোক থেকে তার পরিচয় পাওয়া 
যায়। ইনি ছিলেন গৌড়ীয় ও বৈস্ত। 
এর পিতার নাম ছিল জিতামিত্র। 
ইনি কাশীতে গ্রন্থথানি রচনা করে- 
ছিলেন। শূর্জন ছিলেন সম্রাট 
আকবরের মিন্ত্র। শূর্জনের পুষ্ট 
পোষকতায় গ্রন্থথানি রচিত হয়েছিল। 


নন্দপেখর আচার্য 


তরাং চক্রশেখর আকবরের সমকালীন 
(অর্থা, যোড়শ শতকের মধ্যভাগ 
থেকে সপ্রঙ্ূশ শতকের প্রথম দশক ) 
ছিলেন বলে অনুমান কর! যায়। 
চজশেখর আচার্ধ--আচার্ধ 
'রূত্ব বলে পরিচিত । এর নিবাস ছিল 
শ্রহট । “ঠৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক' থেকে 
জানা যায় যে গৌরাঙ্গজজননী শচী- 
দেবীর সঙ্গে চন্দ্রশেখর পত্বীর ভগিনী 
সম্বন্ধ ছিল। গৌরাঙ্গআবির্ভাবের 
পূর্বেই ছন্দ্রশেখর নবন্ধীপে এসে বসবাস 
করেন। ইনি গৌরাক্দের জন্ম ও 
শৈশবলীল। প্রভৃতির প্রত্যক্ষ 
ছিলেন। ইনি চৈতন্ত্দেবের একজন 
মহাভক্ত ছিলেন । 'ঠৈতন্তচরিতামৃত 
মহাকাব্য; থেকে জানা যায় যে ইনি 
চৈতন্যদেবের সঙ্গে গয়া যাত্রা করে- 
ছিলেন। তারপর শ্রাবান-গৃহে 
প্রাত্যহিক কীর্তনের সময় থেকে আরস্ত 
করে গৌরাঙ্গের সন্গ্যাস গ্রহণকাল প্স্ত 
জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংীর্তন 
প্রতৃতি বিশেষ ঘটনাগুলির প্রায় 
প্রত্যেকটিতেই এব উপস্থিতি লক্ষ্য কর! 
যায়। আীবাস-গৃহের মতো! চন্দ্রশেখর- 
ভবনও গৌরাঙ্গদেবের একটি প্রধান 
লীলাস্থলে পরিণত হয়েছিল । চন্দ্রশেখর- 
ভবনের সবচেয়ে ম্মরণীয় ঘটনা বাংল। 
ভাষায় কৃষ্ণলীল। নাটক অভিনয় । এই 
অভিনব অভিনয়ে গৌরার্গ, অধৈত, 
শ্রীবাস প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেছিলেন । 
চন্দ্রশেখর ও বিষ্ভানিধি প্রভৃতি ভক্তবৃদ্দ 


' পীঁয়কের কাজ করেছিলেন। মন্গ্াস 


১৭৩ 


চ্জশেখর দাস 


গ্রহাণের দিন গৌরাক্ষদেষ চন্দ্রশেখরকে 
কাটোয়ায় নিয়ে (গিয়ে তাকেই স্বীয় 
জীবনের কঠোরতম কর্মসম্পাদনার 
প্রতিনিধি পদে নিয়োজিত করেন । 
মহাপ্রভু শাস্তিপুরে পৌছলে চন্দ্রশেখর 
শচীমাভাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে 
আসেন। টৈতন্যদেব নবদ্বীপ ছেডে 
চলে গেলে চন্দ্রশেখর কখনো একা, 
কখনে। নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের 
সঙ্গে মহাপ্রত দর্শন করতে যেতেন এবং 
তার নীলাচল-লীলায় অংশগ্রহণ 
করতেন। গৌরাক্গ-তিরোধানের 
পরেও ইনি জীবিত ছিলেন। গৌর- 
পদতরঙ্গিণী ও প্পন্দ কল্প তরু'তে 
ভণিতায় তিনটি পদ পাওয়া বায়। ইনি 
পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্বান 
ছিলেন । 

চজ্জশেখর ঘোব, গেওয়ান-_ 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত ধারেন্ার রাজ- 
পরিবারের দৌহিত্র-বংশে এর জন্ম হয় । 
ইনি ১৭৬৭ সালে ধারেন্দার রাজা 
কাতিকরাম পালের সন্ধে মেদিনীপুরের 
প্রসিদ্ধ জঙ্গল মহলে বিজ্রোহ দমনে 
লেপ্েম্যাণ্ট ফারগুসান সাহেবকে সাহায্য 
করেছিলেন। দাতারূপেও পরিচিত 
ছিলেন বলে মেদিনীপুর অঞ্চলে 
দাক্ষাচন্থ' ( চন্ত্রশেখর ) বলে তার নাম 
কীন্তিত হয়েছিল । কথিত আছে ইবি 
একবার একলক্ষ ত্রাঙ্ধণ ভোজন 
করিয়েছিলেন । 

চজ্জশেখর দাল--একজন 
যাত্রাওয়ালা। যে কৃষ্ণ যাত্ধা বাংলার 


চন্রশেখর দান 


সংস্কৃতির ধ্যান-ধারপ। প্বক্ধপ, বৈষব- 
কুলতিলক চন্দ্রশেখর দাস সেই যাত্রার 
শর্ট । এর পূর্বে বাংলাদেশে যাত্র! ছিল 
না। চন্দ্রশেখর অদৈতাচাধের শিল্ত 
এবং জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। এর 
বুচিত প্রথম যাত্রার পালার নাম 
হুরিবিলাপ' । তারপর এর পালার 
সংখ্যা বেড়ে গেলে যাত্রাটি “শেখরী 
যাত্রা বলে প্রসিদ্ধ হয়। এরই 
শিল্ক জগদানন্দ হরিবিলাস পালা 
“রাই, সাজতেন। 

চজ্দশেথখর দ্ৰাপ- এর নামে 
তিনটি বৈষ্ণব পদ পাওয়া যাষ। 
তার মধ্যে ছুটি চৈতন্য-বন্দনামূলক ৷ 
খুব সম্ভব ইনি চৈতন্তের সাক্ষাৎ শিশ্ত 
অথব! চৈতন্য অনুচরের প্রশিষ্ত ছিলেন । 

চক্র শেখরবাচস্পতি__ 
চন্দ্রশেখর বাচস্পতি খ্যাতনাম। বিদ্য।- 
ভূষণের পৌত্র। বারেক ত্রাদ্ষণ 
শ্রেতৃক্ত । অষ্টাদশ শতাবার প্রথম 
ভাগে ইনি নবদ্বীপে বাস করতেন । 
চন্দ্রশেখর ধর্মদীপিকা' ও “তত্বসং- 
বোঁধিনী' নামে ছু'খানা মীমাংস। 
শাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
চন্দ্রশেখর ছিলেন হরিহর তর্কালঙ্কারের 
জোট ভ্রাতা । ূ 

চজ্জরশেখর বৈস্ত-_ইনি গৌরান 
মহাপ্রভুর একজন ভক্ত ছিলেন এবং 
কাণত্তে স্থায়ীভাবে বাম করতেন। 
কাশীতে বসবাসকারী ঠচতন্তাদেবের 
আর এক শিষ্য তপন মিশ্রের নিকট 
কু্ণকথা শ্রবণ করে ইনি দিন কাটাতেন। 


১৭৪ 


চন্রশেখর ভট্টীচার্ষ 


মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনপথে চন্দ্রশেখয্ের 
কাছে কয়েকদিন অরস্থান করে- 
ছিলেন । বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথেও 
গৌরাঙ্গ চন্দ্রশেখরের গৃছে কয়েকদিন 
বাস করেছিলেন। এই সময় ভক্ত- 
শ্রেষ্ঠ সনাতন গোস্বামী গৌড় থেকে 
সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করে এসে চন্দ্র- 
শেখরের গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত 
হন। চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভূ ভক্তি- 
তত্ব আলোচনা করতেন, আর 
প্রতিদিন কীর্তনগান চলত। ইনি 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে বিছ্মান 
ছিলেন। 

চক্রশেখর ভষ্রাচার্য--ইনি 
ছিলেন বিক্রমপুর নিবাসী দেবী 
কাত্যায়ণীরউপাসক। বাল্যক।ল থেকেই 
ইনি সংসার বিরাগী ছিলেন। উপাস্য 
দেবীর নির্দেশক্রমে ইনি বিবাহ করেন 
এবং বঙ্গপে।সাগরস্থ নবোখিত একটি 
দ্বীপের অধিপতি হন। তারই 
নামানুসারে এ দ্বীপের নাম হষ 
চন্দ্রদীপ। কিন্ত সংসার ভাল না লাগায 
ইনি ৬৬ বঙ্গাব্দে এর গৌড়ীয় শিল্তু 
দলুজমর্দনদেবকে চন্্রদ্বীপের অপিক।ব 
প্রদ্দান করে হিমাচল প্রদেশে চলে যান। 

চজ্জরশেখর ভট্টাচার্য ই নি 
একজন খ্যাতনাম। ্মার্ত। এর রচিত 
্রস্থগুলির নাম £ ধর্মদীপিক বা স্বাতি 
প্রদীপিকা', স্মৃতি প্রদীপ, স্বৃতি ছুর্গভঞঙন 
বা হুর্গভঞ্জন, স্থতি সারসংগ্রহ, বত 
নির্ণয়। 

্রন্থগুলির প্রারপিক গ্লোক ও 


চশ্রাশেখর-শশিশেখর 
সম্াপ্রিস্থচক বাক্যগুলি থেকে জান! 
যায় যে, বাচম্পতি উপাধিধারী চন্দ্র 
শেখর নবদ্বীপের বারেন্ত ব্রাঙ্গণ কুলের 
বিদ্ভাভষণ উপাধিভূষিত একজন 
পণ্ডিতের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ ছিলেন। 
চক্র শেখর-শ শি শে খ র-_ 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষ পাদের বেষ্ণব 
পদক তাদের মধ্যে সবাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছেন চন্দ্রশেখর-শশিশেখর | অনেকের 
মতে এর! ছিলেন ছুই ভাই। বর্ধমান 
ক্গেলায় কাদড়া (বা পড়ান) গ্রাম 
নিবাসী গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র । 
চন্দ্রশেখর-শশিশেখবের পদাবলী 
সংকলন গ্রন্থ “নায়িকবত্ব' ৷ চন্দ্রশেখর- 
শশিশেখরের ম|ন-ঘটিত পদাবলী 
এখনও কীর্তনের আসর জমিয়ে রাখে। 
চক্জ্রপ্রী- ছিলেন একজন ভিক্ষু 
ইনি আয অবলোকিতেশ্বরের স্তব 
ও তার ভূটিয়া তমা করেন। 
চক্রসিংহ নারাক্সণ-_ত্রিপুরার 
মহারাজা উদয় মাণিক্যের অন্কতম 
সেনাপতি । ইনি কোনও যুদ্ধে 


রুতিত্ব প্রদর্শন করে “চন্দ্দর্পা' এই 
গৌরবজনক উপাধি লাভ করেছিলেন । 


মুঘল বাহিনীর সঙ্গে চট্টগ্রামের যুদ্ধে 
ইনি সেনাপতি রঙ্বনারায়ণের সহকারী 
ছিলেন। 

চজ্জ সেল- -বঙ্গরাজ সমুদ্র সেনের 
পুত্র। কথিত আছে, ইনি মহাভারতের 
যুগে ত্রৌপদীর হ্বয়ংবর সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। 

চজ্জ সেন--গ্রসি্ধ নৃপতি ও 


১৭৫ 


চন্জ্াবতী- 


দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তস্ত প্রতিষ্ঠাতা । 
ইনিই কালাধর হুর্গের নির্মাতা । এর 
রচিত গ্রন্থঃ চনন্দ্রসেন সিদ্ধান্ত ও 
“রসচন্দ্রোদয়' নামক রসগ্রন্থদবয়। জীবিত- 
কাল আহ্মমানিক চতুর্থ শতাব্দী । 
চক্জ্রাবতী-যোড়শ শতাব্দীর 
শেষের দিকের একজন খ্যাতনায়ী 
মহিলা-কবি। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 
মনসামঙ্গল কাব্যের স্থবিখ্যাত কৰি 
টৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রাম 
নিধাসী বংশীদাসের ইনি ছুহিত1। 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের টৈষন 
সিংহ গীতিকার একটি কাব্যকাহিনীতে 
চন্দ্রাবতীর জীবনকথা, উদ্ধত হয়েছে। 
চন্ত্রাবতীর জীবন একটি বিযোগানস্ত- 
কাব্য । ইনি পাতুক্গারী গ্রামের যে 
পাঠশ[লায় পড়তেন, সেই পাঠশালায় 
জয়চন্দ্র নামক এক ব্রান্ধণ বালক তার 
সহপাঠী ছিলেন। বাল্যাবধি উভয়েই 
উভদ্ধের প্রতি অন্্রক্ত ছিলেন। এরা 
পরম্পর প্রতিযোগিতা করে কবিত। 
লিখতেন। পরিণত বয়সে দু'পক্ষের 
অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে উভয়ের 
বিঝাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু শেষ মুহুর্তে 
চপলমতি জয়চন্ত্র এক মুসলমানীর 
প্রেমমুগ্ধ হন ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
হথে জার পাণিগ্রহণ করেন। এই ঘটন|য় 
চন্দ্রাবতী মর্মাহত হন। পুতচরিত্র! 
চন্দ্রাবতী আর বিবাহ ন। কবে আজীবন 
কৌমারী ব্রত অবলখঘন করেন। বংশী- 
দাস কন্তার' ধ্যানধারণার জ্বন্ত একটি 
শিবমন্দির প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন; 


চম্পতি ধায় বা! ঠাকুর 


'ফুলেশ্বরীর তীরে । আজগ্রকুমারী 
চন্দ্রাবতী অনেক সময় এ মন্দিরে 
শিবারাধনায় সময় কাটাতেন । কিছুদিন 
পরে জয়চন্দ্র মোহমুক্ত হয়ে একদিন 
এ মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। 
কিন্তু চন্দ্রা মন্দিরদ্বার মুক্ত ন! 
করায় জয়চন্দ্র ফুলেশ্বরীর জলে 
আব্মবিসর্জন করেন। শোকাভিভূত৷ 
চন্দ্রাবতীও অল্প পরেই শিবারাধনায় 
দেহত্যাগ করেন। 

পিতার নির্দেশেই চন্দ্রাবতী রামায়ণ 
কাব্য রচনা করেন। এজন্য তিনি 
“মহিলা-কৃতিবাস' নামে পরিচিত । তার 
রামায়ণখানি কতকগুলি গানের সমঠি। 
এ ছাড়া, তিনি মনস। দেবীর গান এবং 
“মলুয়া' ও “কেনারাম' প্রসৃতি কয়েকটি 
কুদ্র কাব্য রচনা করেছিলেন । চন্দ্রাবতী 
ছিলেন প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের মধ্য- 
মণিশ্বকূপা। এর জন্মকাল অষ্টাদশ 
শতাববী। 

চম্পতিরাস্সবা ঠাকুর 
দাক্ষিণাত্য-নিবাসী গৌরাঙ্গভক্ত। বাংলা 
পদাবলী সাহিত্যে এর দান আছে। 
রচনা প্রায়ই ব্রজবুলিতে। 

চগ্সচাগ রাক্স-_ত্রিপুরার রাজা 
ধনমাণিক্যের (১৪৯*-১৫২* ) প্রধান 
সেনাথতি। ধনমাণিক্যের সঙ্গে 
বাংলার নবাব হোশেন শাহের যুদ্ধ 
বাধলে সেনাপতি চয়চাগ রায় মুসলমান 
সৈগ্ঘদের পরাজিত করেন। তাছাড়া, 
এর পবাক্রমে আরাকানের কিয়দংশ 


জিপুবার অন্ততভূক্ত হয়। প্রতিবেশী . 


১৩৩ 


চাদ কাছা 


পার্বত্য কুকিদেরও ইনি বশীভূত 
করেছিজেন। 

চাদ কাজী--গৌড়ের বাদশাঁহের 
দৌহিত্র চাদ কাজী ছিলেন নবন্বীপের 
শাসনকর্তা । গৌরাঙ্গদেব গয়৷ থেকে 
ফিরে এসে নদীয়াবানিগণকে কৃষনাম 
সংকীর্তনে মাতিয়ে তোলেন। তার 
নির্দেশান্ুসারে যখন নবন্বীপের ঘরে ঘরে 
ও পথে ঘাঁটে সংকীর্তনের” নাড়া 
পড়ে যায়, তখন কাজী তা শুনতে 
পেয়ে নবদীপ নগরে সংকীর্তনের উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। যবন 
শাসকের অত্যাচারের আশঙ্কায় নগরে 
হরি-সংকীর্তন প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম 
হয়। তখন গৌরাক্গদেবকাজীর নিষেধাজ্ঞা 
অমান্ত করে বিরাট শোভাষাত্র 
বার করে নিজে তার নেতৃত্ব করলেন । 
শোভাষাত্রাটি ছিল বিপ্বাত্মক। 
বিরাট শোভাযাত্রা কাজীর বাড়ীর 
সম্মুথে. পৌছলে গৌবাঙ্গদেব কাজীর 
ঘরবাড়ী ভাঙ্গার আদেশ দিলেন। 
ফলে কাজীর গৃহ ও উগ্ভানাদি ভূমিসাৎ 
হয়ে গেল। কাজী পালিয়ে গিয়ে 
আত্মরক্ষা করলেন। পরে কাজী 
অন্তগ্তচিতে ক্ষম। প্রার্থনা করেন এবং 
কষ্খনাম গ্রহণ করে রেহাই পান। 
ইহা ক[জীদলন ন।মে খ্যাত এবং ইহা 
গৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ লীলার একটি 
প্রধান ঘটনা । সেই থেকে কাজীর 
গৃহে গৌরাক্ষ সেবার ব্যবস্থা হয় 
নবদ্ধীপে “বল্লালটিলা'র নিকট চাদ 
কাজী লমাধি বিভমান। চাদকাজী 


চাদ গাছি 


পকদশ-যৌড়শ শতাব্দীতে বর্তম।ন 
ছিলেন। 
চাদ গাজি-_ইনি ছিলেন ষোড়শ 


শতাব্দীতে রাংলার বার ভূঞাদের 
অন্ঠতম ৪ ভাওয়ালের গাজি পরিবার- 
ভূক্ত। স্থানীয় টাদপ্রতাপের শাসনকর্তা 
ছিলেন চাদ গাজি। চাদ গাজির নামেই 
স্বানটির নাম হয় টাদপ্রতাপ। ইনি 
নামে মাত্র মোগল সম্রাটের অধীন 
হলেও কাত: সম্পূর্ণ শ্বাধীনভাবেই 
রাজ্য পরিচালনা করতেন । আজীবন 
এর প্রতাপ মক্ষুপ্ন ছিল। খিজির 
পুবের বিখ্যাত ₹ঞ1 ঈশা খা ও 
বিক্রমপুবের কেদার রায় তীদের 
স্বার্খীনত। অক্ষু্ন রাখার জন্য মোগল 
সম্রাটের সঙ্গে স্দীর্ঘকাল ধরে যে 
সংগ্রাম কবেছিলেন, প্রতিবেশী ভৌমিক 
এই ডাদ গাজিও তাঁদের মতাচুবর্তী 
হয়ে তাদের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে 
যোগদান করেছিলেন । 

চা রায় ওকেদার রায়-__টাদ 
রাষ ও কেদার রায় ছুই সহোদর ভাই। 
এরা ছিলেন বাংলা বার ভূঞাদের 
মধ্যে অন্ততম শ্রেষ্ঠ বীর ও স্বাধীনতা- 
প্রিয় শাসনকর্তা । এদের পূর্বপুরুষ 
নিমূ রায় দিল্লীর আকবর বাদসাহেব 
রাজত্বের প্রায় দেড়শ' বছর আগে 
কর্ণাট দেশ থেকে এসে বিক্রমপুরের 
অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া গ্রামে বসতি 
স্থাপন রূরেন। পুর্ববঙ্গে সেনরাজ- 
গণের রাজত্বকালে নিমু রায় রাজকার্ষে 


নিযুক্ত ইয়েছিলেন। পরে সেনরাজগণের 
১ খু 


১৭৭ 


টা রা ও কেদার রায় 


পতন হলে তিনি বিক্রমপুর পরগণা 
আত্মসাৎ করেন। এই বিক্রমপুর পরে 
লন্প্রসারিত হয়। চাদ রায় ও প্রতাপ 
রায় হন তার প্রবল পরাক্রমশালী 
শাসক। রাজ্য রক্ষার জন্য বড় বড় 
দুর্গ তৈরী করালেন। বহু অস্ত্রশস্থ 
অসংখ্য সৈম্ত সংগ্রহ করলেন। 
উদ্দেশ্তু ছিল বাংলার বার ভূঞাদের 
সশ্মিলিতত প্রয়াসে দিল্লীর মোগল সম্রাটের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাতৃভূমি 
বাংল।কে স্বাদীন করা। বাংলার 
প্রজাদের মঙ্গলের জন্তও এর! বন 
কল্যাণকর কাজ করেছিলেন । শ্রীপুরে 
এর! রাজধানী প্রত্তিটিত করেছিলেন। 
বহুকাল ধরে আরাকানী মগ ও পতুগীজ 
জলদন্যর। দেশের মধ্যে দাক্ুণ অশান্ত 
হষ্টি করে আমছিল। কেউই তাদের 
দমন করতে পাবেনি। ঠা বায় 
আর কেদার বায তাদের সম্পূর্ণরূপে 
বিধবস্ত করে রাজ্য নিবাপদকরেছিজ্নে। 
তারপর এরা মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
বাংল! স্বাধীন করার জন্ত সমস্ত 


ক্ঞ্ঞদের নিমন্ত্রণ করগেন শ্রীপুরে । 


সবাই এক হযে এদের মতে সায় 
দিলেন। 

কিন্ত হঠাৎ এক অঘটন ঘটল। 
টা রায়ের কণ্ঠ! স্ব্ণময়ী বা সোনাষণির 
সঙ্ষে চন্দ্রদ্বীপের রাজার বিয়ে হয়েছিল। 
কিন্ত মেয়ে বিধবা! হে পিতৃগৃহে ফিরে 
এল। সোলামণি ছিল অসামান্ত 
রূপসী। খিজিরপুরে আর এক প্রখ্যাত 


*ভূঞা ঈশা খার সঙ্গে ঠাদ রায় কেদার 


চাদ ঘায় ও কেদার রায় 


রায়ের সৌহার্দ্য ছিল। একবার ঈশা 
খা শ্রীপুরে এদের বাড়ীতে অবস্থান- 
কানে সোনামণিকে দেখে উন্নাদপ্রায় 
হয়ে গেলেন। বাড়ী এসে দূত হস্তে 
চাদ বায় কেদার রায়ের নিকট পত্র 
পাঠালেন--তাতে সোনামণিকে 
বিবাহের প্রস্তাব ছিল। ঈশা! খাঁর 
স্পর্ধার সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য 
অগংখ্য জল ও স্থল সৈন্য নিয়ে ঈশা খার 
কলাগাছিয়া দুর্গ আক্রমণ করলেন। 

ংস করে দিলেন সে দুর্গ। তারপর 
চাদ বায় ঈশ। খাব রাজখানী খিজির 
পুর আক্রমণ করে তার সমন্তধনভাগুর 
লুট করে নিলেন। সর্বশেষে জলযুদ্ধে 
অদ্বিতীয় শক্তিধব কেদাব রাযের 
নেতৃত্বে ঈশা! খাঁর সবচেষে ন্দৃঢ 
দুর্গ ত্রিবেণী আক্রান্ত হল। এই সময 
আব এক বিপর্যয় ঘটল। রাজবাড়ীর 
পূর্ব গুরু শ্রীমন্ত খা ব্যক্তিগত কারণে 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছিল। এবার 
সে তা চরিতার্থ করবাব স্বযোগ গ্রহণ 
করল। ঈশা খার কাছ থেকে প্রচুর 
অর্থের বিনিময়ে পোনামণিকে এনে 
দেবার প্রতিশ্রতি দেয়। চীদ ও 
কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে শ্রমস্ত 
শ্রীপুরে এসে মিথ্যা করে বলে যে 
রাজভ্রাতাঘয় বন্দী হয়েছেন, ঈশ। খ' 
জ্রীপুরের দিকে এগিয়ে আসছেন, 
সোনামণিকে হরণ করে নিয়ে যাবেন। 
দেওয়ান রঘুননানের প্রতিবাদ সত্বেও 
রানীর উদ্ি্নতায় শ্রীমস্ত সোনীমণিকে 
টন্তত্বীপে তারশ্বপুরালয়ে নিরাপদে রেখে 


১৭৮ 


টাদ রায় ও কেদার ধায় 


আসার ভাণ করে, সোনামণিকে নিয়ে 
গিয়ে ঈশা খার হস্তে মমর্পণ ঝরে। 
এই কথা শুনে ঈদ রায় কেদার বায়ের 
উপর যুদ্ধভার অর্পণ করে শ্রাপুরে ফিরে 
আসেন এব” অপমানে, ক্ষোভে মুত- 
প্রায় হয়ে পড়েন । এই অবস্থায় কেদার 
রায়কে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার 
আদেশ দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত ইন। 
অযথা লোকক্ষয় না.করে কেদার রাঁধ 
জ্োষ্ঠ ভ্রাতার অন্তিম নির্দেশানুসারে 
শ্রীপুরে কিরে আসেন। 

চাদ রায়ের মৃত্যুর পর কেদার 
ব|য বিক্রমপুরের বাজপদে প্রতিঠিত 
হন। তিনি প্রজাদের অবস্থার উন্নতির 
কানে মন দ্িলেন। এবং রাজ্যকে 
নানাভাবে হ্থরক্ষিত করে তুললেন । এই 
সমর ১৩০১ শ্রীষ্টান্দে মোগল সেনাপতি 
মানসিংহ একবার ভার রাজা আক্রমণ 
করেন ও সন্দ্বীপ অধিকার করে নেন । 
তখন কেদার রায় জলযুদ্ধে স্থুনিণ 
পতুগীজদেব স্বীয় দলহুক্ত করেন 
ও তাদের সাহায্যে মোগলদের সঙ্গে 
যুদ্ধ কবে সন্দ্বাপ পুনরাধিকর করেন। 
পতুর্গীজদ্দের সেনাপতি ছিলেন 
কার্ভালে। | কেদার রায় কর্ভিলোকেই 
সন্দ্বীপের শ/সনকর্ত1 নিযুক্ত করলেন । 
এর পর আরাকান রাজের সঙ্গে যুদ্ধে 
তাকে পরাজিত করেন। আবার 
মোগলদের সঙ্গে কেদার রায়ের সংঘধ 
বাথে? কেদার রায় পরাক্রাস্ত মোগল 
গেনাপতি মন্দ ন্নায়কে যুদ্ধে নিহত 
করেন। ফলে মোঁগনল বাজপ্রতিনিধি 


চাদ রায়, বাজা 


রাজ! মানসিংহ অত্যন্ত জুদ্ধ হলেন। 
আবার মোগল সেনাপতি কিলমক্‌ ও 
রাজ! কেদার রায় কর্তৃক বন্দী হুওয়ায় 
মানসিংহের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেল। 
তিনি বাংলায় এসে রাজা কেদাঁর 
রায়কে চিরাচরিত প্রথামত একটি 
শৃঙ্খল ও একটি তরবারি পাঠালেন । 
চিরউন্নত বীর রাজা কেদার রায় 
অবজ্ঞাভরে শৃঙ্খলটি ফেলে দিযে 
তরবারি গ্রহণ করেন। কেদার রায় 
তার বড় বড় ৫০* কোষ নামক রণতরী 
নিয়ে মানমিংহের সম্মুখবতাঁ হলেন ও 
যুদ্ধে রাজা তাকে পরাজিত করলেন। 
কিন্তু অচিরেই কেদারের কীত্তির 
অবসান হল। একদিন রাজা কেধার 
রায় শিঞ্জন মন্দিরাভান্তরে চক্ষু মুদ্রিত 
করে দেবীর পুজ1 করছিলেন, এমন 
সময় এক গুপ্তঘাতক এসে কেদার 
রায়ের মত্তক ছেদন করে। শুনা যাষ 
ভক্তবীর কেদার রায়ের মন্তক দেহ 
হতে বিচ্ছিন্ন হবার সময়ও “ছিন্নমস্তে 
নমন্তে, ছিন্নমন্তে নমস্তে” বল্‌তে বল্‌তে 
ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শন গিয়েছিল। 
এইরূপে বাংলার এক স্বাধীন হিন্দুরাজা 
কেদার রায়ের দেহাবসান ঘটে । শোনা 
যায় রাজ। কেদার রায় এককোটি টাকা 
বেদিযূলে প্রথিভ করে তার উপর 
একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
এজন্ত এ শিবলিঙ্গের লাম ছুয় 
কোটীশ্বর ৷ 

চাদ রায়, রাজা--রাজমহলের 
বিখ্যাত জমিদার ও শ্রীনরোতম 


১৭৯ 


চাদ রাম 


ঠাকুরের শিষ্য । পিতার নাম রামচন্ত 
রায়, ভ্রাতার নাম- সন্তোষ বায়। 
ইনি পূর্বে বড়ই ছুর্ধর্ধ জমিদার ছিলেন । 
এর হাজার অশ্বারোহী ও বহু 
পদাতিক সৈন্য ছিল। বাদশাহকে 
এক পয়সাও কর না দিয়ে এব" 
লুঠতরাজ করে অর্থ উপার্জন 
কবতেন। এর ন্যায় অত্যাচারী 
জমিদার কমই দেখা যায়। প্রতি বছর 
ক্মত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে দুর্গাপূজা 
কবে এত পশু বলিদান দিতেন যে 
রক্তের নদী বয়ে যেত। পববর্তাকালে 
নরোত্তম ঠাকুরের শিশ্ত্ব গ্রহণ করে 
পরম বৈষব হন ও সঙ্গে সঙ্গে এর 
জীবনের গতিবও পরিবর্তন হয়। 
দক্থ্যপতি হন পবম ভক্ত, পরদ্বাপহাবী 
হন পরম দাতা। 

চাদ রাস্্র-_নদীয়া জেলাব বাগ 
আচভ৷ গ্রামের জমিদার ও নবদ্বীপা- 
ধিপতি রুদ্র রাষেব দেওয়ান ছিলেন। 
ইনি ছিলেন কীতিমান পুরুষ । রুদ্র 
খয়ের নির্দেশক্রমে রদ্ষশাসন গ্রাম 


স্থাপন করে বহু বিদ্বান ব্রাঙ্গণ 
পরিবারের বাসস্থান স্থাপন 
করেছিলেন । 

চাপ রায়-বারেন্দ শ্রেণীর 


ব্রাঙ্মণ। ১৬১৫ শ্রীষ্টার্ষে ঢাকার নবাব 
কাশিম খার কর-সংগ্রাহক কর্মচারী 
ছিলেন। নবাবের কার্ষে নিজের 
প্রতিষার পরিচয় দিষে' নবাবের অতি 
প্রিয়পান্র হন এবং প্রভূত ধন উপার্জন 
করেন। প্রথমে নবাবের নিকট থেকে 


চাদ হালদার 


রায়রায়াণ এবং পরে ১৬১৬ খ্রীাবে 
দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্জীয়ের নিকট থেকে 
রাজ! উপাধি প্রাঞ্ধ হন । ১৭২৩ ব্রীষ্টাবে 
এর মৃত্যু হয় 
চাদহালদার-_খেতবীর 
মহোৎ্সবে সমাগত ভক্তদের অন্ততম | 
চাই চাং-ইনি ছিলেন যোড়শ 
শতাবীতে ভ্রিপুররাঁজ ধন্যমাণিকোর 
প্রধান সেনাপতি এবং কআ্রিপুবার 
অধিবাসী । ইনি ছু'বার গৌড়াধিপতি 
হুসেন সাহের সেনাদলকে পরাজিত 
করেছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা- 
রাজোর অধীন হয এবং বহুকাল ইহা 
তাঁদের অধীনে থাকে। 
চাক্ষুষ--বৈদিক যুগের যযাতি- 
নন্দন প্রাচীন বঙ্গের কলিঙ্গরাজ অনুর 
পুত্র। ইনি শাকঘীপে উপনিবেশ 
স্থাপন করে তথায় বাজ হন । 
চাপাল গোপাঁল-- ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত। হুবি-সংকীর্তনের প্রতি এর 
বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। তাই রান্িতে 
প্রবাস পণ্ডিতের বহিঘ্বারে ইনি মদ 
ও মাংসাদি রেখে আমতেন। 
অল্পকাল পরেই এর সর্বাঞ্গে কুষ্ঠ দেখা 
দিল। কাশীধামে শ্রুবিশ্বেশ্বরদেবের 
নিকট প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে ইপি 
গৌরাজ্গ মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তখন মহাপ্রত্‌ একে শ্রীবাস 
পণ্ডিতের চরণোদক পাঁন করতে 
আদেশ করেন। অবশেষে শ্রীবাসের 
চবপোর্ক পান করে ইনি আরোগ্য 
লাভ করেন। 


১৮৩ 


চি লেন 


চল্পাগাজী,পত্ডিত--ইনি ছিলেন 
বাংলার টৈষণবভাবাপক্ মুদলমান করি 
এর নিবান ছিল চট্টথ্াম জেলার 
প্পটিয়া' থানার অন্তর্গত “ছতর পটুয়া 
গ্রামে। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। 
চট্টগ্রামে প্রাপ্ত 'রাগনামা', “তালনাম' 
প্রভৃতি গ্রন্থে এব ভণিতাধুক্ত কয়েকটি 
পদ পাওয়া গেছে । এর পিতার নাষ 
ছিল আবন্ধুল কার্দের | আত্মপরিচয় 
আছে--'আবছুল কাদের স্ৃত চম্পা- 
গাজী ভণে । 

চারু ভূ ইক্সা কাষতাপুরের 
(বর্তমান কোচবিহার ) অধীন 
আসামের একজন সামন্ত রাজ 
ছিলেন। ইনি ছিলেন পরাক্রাস্ত 
সামন্ত নূপতি। 

চাঁদনী গীর--্রহট্রের বিখ্যাত 
দরবেশ শাহ জালালের অনুসত 
অন্যতম অন্ুদঙ্গী ছিলেন। এর জন্ম- 
স্থান ছিল আরব দেশ । 

চিং তুং খন্বা বা ভাগ্যচজ্দর-_ 
ইনি অষ্টাদণ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
মণিপুর রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। শান্তিপুরের গোস্বামীরা 
রাজা চিংতুৎখস্বাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত 
করে এর নাম রাখেন ভাগ্যচন্ত্র। 
মেই থেকে এরা মহাভারতোক্ত 
বক্রধাহনের বংশধর বলে পরিচিত হয়ে 
আমছেন। 

চিত্র গেন- চন্ত্রকোণা গ্রভৃতি 
অঞ্চলের বাজা কীতিচন্ের পুত্র । 
১৭৪৩ শরী্টান্দে কীতিচচ্ পরলোক 


চিত্র যতিকা দেবা 


গ্রমন করলে চিত্রলেন রায় দিল্লীর সম্রাট 
কর্ডক রাজগৌরবে বিভৃষিত হুন। 
বীরভূম, বিধুগ্পুর ও গচেটের রাজারা 
এর .চিরশক্র ছিলেন। শক্র বিধ্বত্ত 
করবার জন্য ইনি যে প্রান্তছূর্গ নির্মাণ 
করেছিলেন আজও তা রাজগড নামে 
পরিচিত। আজও রাজগড়ের চল্লিশ 
ফিট উচ্চ প্রাচীর দশকের কৌতৃহল 
উদ্দীপিত করে । আজও চিত্রসেনের 
নামসম্বলিত কামান বিদ্যমান । 

চিত্র মতিকণজেবী-_বাংলর 
পাল রাজবংশের শেষ রাজা মদন 
পালের পট্ট মহিষী। মহাভারত পাঠ 
শ্রবণ করে দক্ষিণান্ব্ূপ চম্পাহিট 
নিবাসী বটেশ্বর স্বামী শর্মাকে পৌওড,- 
তৃক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়েব 
কাষ্ঠগিরি গ্রাম দান করেছিলেন । 

চিদানন্দ--গৌবাক্গ-পাধদ 
সন্ন্যাসী । 

চি স্তা মণি-_বড়গ্রাম নিবা সী 
শ্যামানন্দ প্রভুব শিষ্য । 

চিন্তামণি দাস-_-রসিকানন্ 
শিষ্ত ও সঙ্গীত-বিশারদ । 

চিন্তা রায়, দেওয়ান- বাংলার 
নবাব মুশিদকুলি খাব সময়ে তার 
জায়গীরের সামান্ মোহরার কাজে 
নিযুক্ত হন। সাধুত। ও কর্মনৈপুণের 
জন্য ইনি ক্রমে দেওমান আলম টাদের 
সহকারীর পদ প্রাপ্ত হন। আলীবর্দী 
খা একে রায় বায়ান উপাধি দিয়ে 
খালসার দেওয়ানী পদ (প্রধান রাজ্খ 
অচিব) প্রদান করেন। 


১৮১ 


চিরজীব সেন 
চিরজীব ভর্টাচার্য (শর্ম!)__ 
আবির্ভাব কাল যোড়শ-সগ্তদশ 
শতাব্দী। এর পূর্বপুরুষ আদিশূর 
কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্য ম। 
এর রচিত গ্রন্থের নাম “কাব্যবিলাস' | 
চিরঞীবের আসল নাম ছিল রামদেব 
বা বামদেব। এর পিতা ছিলেন 
'সর্ববিদ্যায় পারদ রাঘবেন্দ্র। পিতামহ 
কাশীনাথ সামুন্রকাচাষ। চিবজ্জীব 
পিতার ক|ছেই ন্যায় ও অন্তাগ্ত শাস্ত্র 
পড়েন। কাব্যবিলাসের প্রথমাভঙ্গির 
অস্তভাগে ইনি নিজ গুরু বঘুনাথ 
ভষ্টাচার্ষেব নাম করেছেন। কাব্য- 
বিলাসের প্রথম! শুক্দিতেই ইনি আশ্রয় 
দাতা “গৌড়শ্র। যশোবস্তসিংহ নৃপতি”্র 
কথা বলেছেন। কাব্যবিলাস ছাড়া 
চিবপ্ীব কল্পলতা, শিবস্তোত্র, 
মাধবচম্পৃ, বিদ্বম্মোদতরঙ্গিণী, শঙ্গাব- 
তটিনী ও বুত্তবত্বাবলী প্রভৃতি 
কয়েকথানি গ্রস্থও লেখেন । 
চিরপ্রীবের আদি নিবাস ছিল 
হুগলী জেলার গুপ্চিপাড়া গ্রামে । শুনা 
যায় মথুরেশ বিগ্যালঙ্কার ছিলেন তার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । মাধবচম্পুর পুণ্পিকায় 
চিবন্ধীব লিখেছেন নবদ্ীপে তার জন্ম, 
কাশতে তিনি অনেকদিন বসবাস 
করেছি লেন। বিস্বাসাগর নামে 
কাশীবাী এক গুরুব তি'ন ছাত্র । 
কাশীতে পিতার মৃত্যুর পর চিব্ীব 
প্রথ্যাত অধ্যাপকরূপে নানা শাস্ত্রের 
অধ্যাপন। কৰরেন। 
চিরঞ্জীব €জেন--ইনি শ্রীধু- 


চিরাতিদত 


নিবাসী বিখ্যাত পদ্‌কর্ত। গোবিন্দধাস 
কবিরাজের পিতা । গোবিন্দধাস কত 
“সঙ্গীতমাধব লাটকে প্রদত্ত আত্ম 
পরিচয় থেকে জানা যায়, গোখিন্ন 


দাসের পিতা চিরপ্ীব সেন “গৌড়- 


ভূপাধিপার্ত্র ছিলেন। খুব সম্ভব এই 
€গৌড়ভূপ'ই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। 
কারণ, চিরঞ্জীব সেন ঠৈতন্যদেবের 
সমসাময়িক ভক্ত | চৈতন্যচরিতাম্বতের 
আদিলীল! দশম পরিচ্ছেদে ঠেতন্ত- 
দেবের পার্ধদদের যে তালিকা দেওয়! 
আছে, তাতে শ্রীখগুবাসী চিরবীব্ 
নাম আছে। সুতরাং চিরঞ্জীব সেন 
হোসেন শাহেরই সমসাময়িক (১৪৯৬- 
১৫১৯ খ্রীঃ )। 

চিরাতদত্ত--9৪৩ খীষ্টাব্বে পরম 
দৈবত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ 
কুমারগুপ্তদেবের রাজ্যকালে পুণ্ড- 
বর্ধনভূক্তিতে চিরাতদত্ত নামক উপরিক 
শাসনকর্তা ছিলেন। এই চিবাত দত্ত 
কর্তৃক নিযুক্ত বেত্রবশ্না নামক কুমারা- 
মাত্য তখন কোটাবর্ষ বিষষের শাসন- 
কর্তা ছিলেন। বরেন্দ্রতূমির উত্তরাংশ 
তৎকালে কোটীবর্ধ নামে পরিচিত 
ছিল। 

চিলারায্স- কুচবিহার রাজা 
নরনার[য়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এর 
আসল নাম শুরুধবজ। এঁর বীরত্ব 
ছিল অসামান্য । ইনি নরনার।য়ণের 
প্রধান সেনাপতি ছিলেন। চিলের 
স্যার অতঞ্িত আক্রমণে শক্রশিবির 
অধিকার করে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন 


১৮৭ 


চৈতন্য দাস 


বলেই এর নাম হয়েছিল চিল! রাম । 
শুরুধবজ ভ্রুণ । 
চূড়ামণিদাপ- চৈতন্তচরিতের 
উপর রচিত চূড়ামণি দাসের একটিমাত্র 
পুঁথিপাওয়৷ গিয়াছে। তারও আরার 
আগ্যন্ত খণ্ডিত। ভণিতায় কাব্োের 
কোন নাম নেই। কেবল একবার 
মাত্র আছে “ছবনমঙ্গল” 
“শচীর বাৎসল্যরম গৌরাঙ্গ প্রকাশ, 
ভূবনমঙ্গল গায়ে চুড়ামণিদাস ।” 
এই থেকে ডঃম্থকুমার সেন 


কাব্যটির নাম “ভুবনমঙ্গল” বলে 
অভিহিত করেছেন। ভণিতা থেকে 


কবির শুধু এইটুকু পরিচয় পাওয়! যায় 
যে তিনি নিত্যানন্দের অনুচর ধনগ্রয 
পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কাব্যটি 
ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত। 
নিত্যানন্দের ম্বপ্রাদেশ পেয়েই 
চূড়ামণিদ্াস কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। 
পুথিতে শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দম এবং 
মাধবেন্ত্র পুরীর সম্বন্ধে কিছু নৃতন তথ্য 
পাওয়৷ যায়। কারুর কারুর মতে 
এর রচিত কাব্যের নাম “গৌরাগ 
বিজয় ।” 

চৈতন্য দাঁস--ভূগর্ভের শিষ্য, 


গোবিন্দপূজক। “ঠৈতন্যচরিতাম্ৃত' 
রচনার আজ্ঞাকাবী্দিগের মধ্যে ইনি 
ছিলেন একজন। «গৌড়ীয় বৈষ্ণব 


জীবন' গ্রন্থ মতে এর অন্ত এক নাম 
পূজারী গৌপাই। ইনি গীতগোবিন্দের 
'বালবোধিনী টাকা এবং সম্ভবত 
ভরীকষকর্ণামুতে'র “হুবোধনী' টীকা 


ঠচতন্তপধাস পণ্ডিত 


প্রণয়ন করেছিলেন । এব অবস্থিতি 
কাল যোড়শ শতাব্দী” 

চৈতগ্যঙগাস পণ্ডিত--নিত্যানন্দ 
প্রভৃ-পার্ষদ। ইনি প্রেমোন্সত অবস্থায় 
বাঘকেও ভয় করতেন না। 

চৈতন্য দাস (বংশীবদন-পুত্ত ) 
_বংশীবদন ঠাকুরের পুত্র । খেতরির 
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোত্সবে যোগদান 
করার জন্য জাহ্ববাদেবী খড়দহ হতে 
যাত্রা করলে পথে অন্তান্ত বহু বিখ্যাত 
বৈষ্ণবের সঙ্গে চৈতন্য দামও তার সঙ্গে 
যোগদান করে খেভুরি গিয়েছিলেন । 
এর আবির্াবকাল সপ্তদশ শতার্বী। 

চৈতন্যদাস বাবাজী- মৈষন- 
সিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার 
ভাদবা গ্রামনিবাসী বঙ্গজ কাযস্থ শ্রাবৈদ্- 
নাথ ঘোষ-রায়ের একমাত্র পুত্র। এর 
পুবনাম ছিল জগবন্ধু। পরে ইনি সিদ্ধ 
চৈতন্য দাস বাবাজী নাক মহাপুরুষ- 
বপে পরিচিত হন। ইনি শ্রীধাম 
নবদ্বীপে শ্রস্রাগৌর।ঙ্গ এ্রহুব শ্রীন্দিরে 
অবস্থান করতেন এবং তাকে মধুবঙাবে 
ভজনা করতেন। এর অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 

চৈতন্যনাস মুরারি-__নিত্যানন্দ 
প্রভুর গণনুক্ত। এর সম্বন্ধে লেখা 
'আছে £ 
“মুরারি-চৈতন্তদাসের অলৌ কিক লীলা । 
ব্যান্র-গালে চড় মারে, সর্পঘনে থেলা |” 

বৈষ্ণব বন্দনা আছে £ 
“মুরারি-চৈতগ্যদাস বন্দে। সাবধানে । 
গ্আশ্চর্ধ চরিত্র ধীর গ্রহলাদ-লমানে ॥" 


১৮৩ 


চৌরঙ্গী নাথ 


বর্ধমান জেলার সরু-বুন্দাবনপুর 
গ্রামে মুবারি-চৈতন্তদামের জন্ম হুয়। 
নবদ্বীপধামের অন্তর্গত মাউগাছি গ্রামে 
এসে এর নাম শাক্গ (শারঙ্গ ) মুবাঁরি- 
টচতন্তশাস হয়েছিল। এর আবিঠাব 
কাল সপ্তদশ শতাব্দী । 

চৈতন্য দাস-_(শ্তামানন্দ শিল্প) 
হ্যামানন্দের শি্ত | পুর্বে ইনি ঘবন 
ছিলেন। তখন এর নাম ছিল দের 
খ।। ইনি দন্্যবৃত্তি করতেন । পরিশেষে 
গ্ামানন্দেব চরণে শবণ লন এবং তাৰ 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে পরম বৈষ্ণব 
হয়েছিলেন, তখনই এর নাম হযেছিল 
চৈতন্যদ/স। 

চৈতন্য দাস-_-(শিবানন্দ পুত্র) 
কুমারহট্ট ব। বর্তমান হালি শহরনিবাসী 
শিবানন্দ মেনের জোর পুত্র এবং কবি 
কর্ণপুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি প্রতি 
বছর পিতার সঙ্গে রথযাত্রা উপলক্ষে 
মহাপ্রভু দর্শনে নীলাচলে গষন 
করতেন। ইনি কুঙ্কর্ণামুতের সংস্কৃত 
টাকা লিখেছিলেন। কেউ কেউ 
বলেন ,চৈতগ্তচরিত মহাকাব্য এরই 
রচিত, কবি কর্ণপুরের নয়। এব 
অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাব্দী । 

চৈতগ্য পিংহ-_বিষ্ুপুরের শেষ 
ঝাক্মা। এর রচিত কিছু বৈষ্ব পদ 
পাওয়া যায। অবস্থিতিক্কাল সঞ্চদশ 
শতাব্দী । 

চৌরজী নাথ__-অন্তম নাথ- 
সিদ্ধাচাষ এবং পাল রাজ। তৃতীয় দেব 
পালের পুত্র। কখিত আছে বিমাতার 


ছকড়ি চট 


আদেশে চারি হত্তপদহীন হওয়ায় ইনি 
“চৌরকী' নামে খ্যাত হন। মীনপাদ 
দেশ ভ্রমণকালে একে দীক্গাদান 
করেন। জনৈক রাখাল বালক এর 
সেবার ভার গ্রহণ কক্নে। এই 
বালকই ভবিষ্যতে ণগোরক্ষনাথ' নামে 
খ্যাত হন। চৌরঙ্গী দ্বাদশ বংসর 


ছ্ছ 


ছকড়ি চট্ট- বিখ্যাত পদকর্ত1 
বংহ্ীবদনের পিতা । তার নিবাস ছিল 
নদীয়ার পাটুলি গ্রামে । মহাপ্রতৃর 
ইচ্ছান্ুপারে ইনি পাটুলিগ্রাম থেকে 
কুলিয়৷ পাহাড়পুরে বাসস্থান পরিবর্তন 
করেন (১৫০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে )। ছকড়ি 
পরম বিজ্ঞ ও তেজন্বী পুরুষ ছিলেন । 

ছঞ্ঞমাপিক্য- তরি পু রা ধি পতি 
মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের দ্বিতীয় 
পুত্র । এর পূর্বনাম ছিল লক্ষণ দেব। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ ম[ণিক্যকে 
পরাজিত করে ছত্রমাণিক্য উপাধি 
গ্রহণ করে বাজা হন (১৬৬০ শ্রীষ্টাব্দে)। 
এই সময়ে ফরাসী ভ্রমণকারী টাভার- 
নিয়ার ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি 
ত্রিপুরা রাজ্য ও ছত্রমাণিক্য সম্বন্ধে 
তার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেন্ছেন । 
ছন্রমাথিক্য ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক 
গমন করেন। 

ছাওয়াল শা. ওরফে মহম্মদ 
রষজান আলী ] ইনি শ্রীহট্ট জেলার 
'গঞ্াছন নগ্গরঃ পরগণার অন্তর্গত 
'বাঘাপক' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 


১৮৪ 


ছুজিধান 
ধ্যানান্তে সিদ্ধিলাভ করলে এর 
হম্তপদ পূর্ববং হয়। ইনি ছিলেন 
মতন্যেন্রনাথ ও গোরক্ষনাখের শিবা । 
ইনি নবম অথবা দশম শতাব্বীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। এই চৌরঙ্গীনাথের 
নামেই কলকাতায় চৌরক্গী রোভ 
হয়েছে বলে জনশ্রুতি । 


এর রচিত গ্রন্থ ৬৯টি গীত সম্বলিত 
“তরিকতে হক্কানী' প্রসিদ্ধ । 

ছুটিখান-_ইনি বাংলার হোদেন 
শাহী বংশের প্রথম ছুই সুলতান 
আলাউদ্দীন হোসেন শ|হ (১৩৯৩-১৫১৯ 
খ্রীঃ) ও নামিরদ্দীন নসরৎ শাহের 
( ১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ সমসাময়িক । এর 
পিতার নাম পরাগল খান (ইনি হোসেন 
শাহ কর্তৃকচট্ট গ্রামেব লঙ্কব নিযুক্ত হন) 
এর প্রকৃত নাম নসরৎ খান। শ্রীকর 
নন্দী লিখেছেন, “ছুটি খান নাম নসরং 
মহামতি ।” এই ছুটি খানের আদেশে 
শ্রীকর নন্দী জৈমিনি-মহাভারতেব 
অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে বাংল মহাভারত 
রচন। করেন। শ্রীকব নন্দী লিখেছেন 
যে ছুটি খান ত্রিপুরার বাজাকে যুদ্ধে 
পরাজিত করে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করতে বাধ্য করেন এবং ত্রিপুরার লম্কর 
পদে নিযুক্ত হন। 

শ্রীকর নন্দী তার মহাভারতে 
লিখেছেন, 
“তান এক সেনাপতি লক্কর ছুটি খান। 
ত্রিপুর! গড়েত গিয়া! করিল লম্গিধান | 


ছেঙগ চাঁগ 


ছেঙ্গ চাগ--এবর অন্য নাম ধর্মধর 
বা ছেংকাচাগ। ত্রিপুরাপতি মেঘ 
রাজের পুজর। ইনি ত্রয়োদশ শতা্ষীর 
প্রথমভাগে ত্রিপুরা শাসন কবেন। 
ইনি নিধিপতি নামক একজন বেদ 
পণ্ডিত থার। র/জধানী কৈলাস শহরে 
বৃহৎ যজ্ সম্পাদন করেছিলেন । 

ছোংখোম্পা__কীতিধর দ্রৎ। 


ভা 


জগণ্মাণিক্য- ত্রিপুরার 
মহারাজা ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র। 
ইনি বাংলার নবাবের সাহায্যে ১৭৩২ 
সালে রাজ। হন। এরই সময় ত্রিপুরা 
সমতল ক্ষেত্র রোমনাবাদ' নাম প্রাপ 
হয়ে জমিদারীতে পরিণত হয় । 

জগত রাস্্_একজন বাঙালী 
কবি। আনুমানিক শকে 
বাকুড়। জেলার অন্তর্গত মহিষাডা৷ 
পরগণার ভূলুই নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। এর পিতাব নাম রঘুনাথ 
রায় ও মাতার নাম শোভা দেবী । 
ইনি কবিতায় রামায়ণ গ্রন্থ রচনা 
করেন। ছুর্খা 'পঞ্চরাত্রি' নামক এর 
অপর একখানি কাব্যগ্রস্থ আছে। 
এর শেষাংশ রচিত হবার পূর্বেই ইনি 
পরলোক গমন করেন। এর মৃত্যুর 
পর এর পুত্র রামপ্রসাদ অসমাঞ্চ কাব্য 
সমাপ্ত করেন। 

জগৎ লিংহ-_প্রীহটেখ অন্তর্গত 
প্রতাপগড়ের উত্তরে জগৎ সিংহ নামে 


১৫৬৯ 


একজন গ্বাধীন রাজা ছিলেন। এর 


১৮: 


অগত্জীবন সিএ 


ছেজফনাই-_নামান্তর নৃপিংহ 
বা নিংহ ফণী। ইনি ছিলেন স্বাধীন 
ত্রিপুরার নরপন্তি। এব পিতার নাম 
রাজা খারজ ফার। 

ছোটগীর- এক জন বিখ্যাত 
দরবেশ । ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ 
শাহ জালাল এমনির অন্ততম অনুগত 
শিশ্। 


নামানুসারে এ স্থান জগৎ জি"হগড 
নামে খ্যাত ছিল। 

জগজীবন ঘোষাল, ছিজ-_- 
ইনি মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। 
রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। 
কবিব পিতার নাম ঘনশ্ঠাম, মাত! 
রেবতী, পত্রী পদ্মমুখী। নিবাস 
আধুনিক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত 
কোচ আমোরা। জগংজীবনের কাব্য 
দুই খণ্ডে বিভক্ত--দেবখণ্ড ও বণিক 
খণ্ড । বণিক খণ্ডে বেহুলার কাহিনী । 
জগত্জীবনের কাব্যে গ্রাম্যতা দোষ 
আছে। কবি দিনাজপুরের রাজা 
প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। 
প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। 

জগঙজীবন মিগ্র- প্রপাট__ 
জীহটের ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে । ইনি 
যহাপ্রভূর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রেব 
জোষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্র থেকে 
অষ্টম পর্যায়। ইনি প্র্যয় মিশ্র- 
বিরচিত ্রীর্চৈতন্যোদয়াবলী'র 
'মনঃসন্তোধিণী' নামে অন্থবাদ কবে- 


্গত্বন্ধু হম্দর 


ছিলেন। রচনাটি সরল, পাগ্ডিত্য 
প্রকাশের চেষ্টা নাই। 

জগত্বন্ধু সুন্দ-মুশিদাবাদ 
জেলার ভাহাপাড়া নিবাসী । পিতার 
নাম দীননাখ ম্ায়রত্র, মাতার নাম 
বামান্থন্দরী। জন্ম ১৭৯৩ শকাবে। 
রচিত গ্রস্থ ্মতী সঙ্কীর্তন” | 

জগৎবল্লাভ একজন বাঙালা 
কবি। এর রচিত একখানি মনস|র 
ভাষান প।ওয়। গেছে । 

জগত্রাম ভাতুড়ী- ব।ংলাদেশে 
পূর্বে মৃন্মমী মৃত্তি গড়ে পুজার পদ্ধতি 
ছিল ন1। ব|রেন্দ্রভূমিব রাজা জগত্রাম 
ভাছুভী প্রথমে মৃন্ময়ী মৃত্তি গড়িয়ে নব 
রাত্রির ব্রত সমাধা করেন। কষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশও মাটির মৃত্তি পূজার 
প্রবর্তক । প্রথম গ্রথম লোকে একে 
আগমবাগীশী ক]গু বলত । 

জগৎর।ম ব্লা_ইনি ব্যান 
রাজ কঞ্চরাম রায়ের পুত্র । 
খীষ্টাব্দে চেতুয়া ও ববণার তালুকদ]র 
শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ করে 
কুষ্ণরামকে নিহত ও তার পরিবার- 
বর্গকে কারারুদ্ধ করলে জগংরাম 
পলায়ন করে ঢাকায় উপস্থিত হন এবং 
ঢাকারশাসনকর্তার নিকট বিদ্রোহীদের 
দমন করবার জন্ত সৈনিক সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। রাজরন্তার হতে 
শোভা সিংহের মৃত্যু ও তার সৈন্যদের 
পলায়নের সংবাদ শুনে জগতরাম ঢ1ক। 
থেকে বর্ধমানে কিরে আপেন এবং 
পিতৃসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। সম্রাট 


১৭৯৬ 


১৮৬ 


জগতরাম সিংহ্‌ রায় 


আলমগীর একে লনন্দ প্রদান করে 
সম্মানিত করেন। ১৭০২ খ্রীষ্টাবে গুধ 
ঘাতকের হাতে জগত্রাম রায়ের মৃত্য 
হয়। এর ছুই পুত্রের নাম যথাক্রমে 
কীতিটাদ রায় ও মিত্ররাম রায় 

জগত্রাম সিংহ রায়-_অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে বন্দ্যঘটায় জগত্রাম 
রায় তার জ্যেষ্ট পুত্র রামপ্রসাদের 
সহযোগিতায় ' “অদ্ভুত রামায়ণ ও 
ছুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামে দুখানি কাব্য 
রচনা করেছিলেন । জগতর/মের অদ্ভুত 
রামায়ণ আট কাণ্ডে ও নয় খণ্ডে 
বিভক্ত: আদিকাও, অযোধ্যাক।গ, 
অরণাকাণ্ড, কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দরা- 
কাগু, লঙ্কাকাণ্ড, পুক্ষরকাণ্ড, রামখাস 
ও উত্তরাকাণ্ড। জগৎ রাম প্রথমে 
সমগ্র কাব্য রচনা করেছিলেন, পরে 
পুত্রকে লঙ্গাকাঁণ্ড ও উত্তর।-কাগ্ড বিস্তার 
করতে বলেন। রামপ্রসাদ 
খ্রীষ্টাব্দে রচনা সমাপ্ত করেন । শ্রীরামেব 
ছুর্গোথসব অবলম্বনে পিতাপুত্র কর্তৃক 
ছুর্গাপঞ্চরত্রি' রচিত হয়েছিল ১৭৭০ 
শ্রী্টটবে । উভয়ের * রুচনা ছিল 
রূস-সমুদ্ধ । 

জগত্রামের নিবাস ছিল রানীগঞ্জের 
নিকট দামোদরের দক্ষিণতীরে ভুনুই 
গ্রামে । কবির পিতার নাম রঘুনাখ, 
মাতা শোভাবতী। জোষ্ঠ শ্রাত। 
জিতরামের নির্দেশে কবি কাব্য 
রচনা করেছিলেন । ১৭৭৭ গ্রীষ্টাবে 
লেখা জগৎরামের" আধ্যাত্মিক রূপক 
কাব্য “আছ্মাবোধ* উৎক্ৃ্ই রচন]। 


১৭৯১ 


জগৎশেঠ 


ইহা বৈষ্ণবতত্ব গ্রন্থ। তফাৎ এই যে 
কৃষ্ণের পরিবর্তে রামের নাম আছে। 
জগগুশ্েঠ-_মধ্যযুগের নবাবী 
আমলের মুশিদাবাদস্থ নবাবদের নিযুক্ত 
রাজস্ব ও অর্থ বিষয়ক লচীব । ফতেটাদ 
জগংশেঠ, মহাতাপচাদ ভগৎশেঠ ও 
খুসলটাদ জগৎশেঠ ভ্রৎ। 
জগদব্ব। (রানী )- ইনি ছিলেন 
মহার।্জ নন্দকুমারের পুত্রবধূঃগুরুণাসের 
সহধমিণী । ১৭৮১ গ্রীষ্ঠাঝে গুরুদাসের 
মৃত্যুর পর ইনি নন্দকুমারের সমস্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। ইনিও 
স্বামী ও শ্বশুরের ন্যায় দানশীল! ছিলেন। 
জগদন্। স্বামীর বর্তমানেই এক পোস্তপুত্ 
গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু শশবেই তার 
মৃত্যু হয। গুরুদাসের মৃত্যুর অল্পদিন 
পরেই মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্র, 
সযদাবাদনিবাসী জগচ্চন্দ্রের পুত্র রাজা 
মহানন্দ নন্দকুমারের সমস্ত সম্পত্তি 
হুন্তগত করেন। জগদন্ব। সম্পত্তি হতে 
বঞ্চত। হয়েও নীরব ছিলেন। 
জগদা নল্দ_ পূর্ণানন্দ গিরির 
অপর নাম। পুর্ণানন্দ গিরি ভ্রুণ | 
জগদানম্- ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রথমাধে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত 
ক|টেহালি গ্রামে জগদ|নন্দ নামে এক 
বর্মণ বটু জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৭১ 
খ্রীষ্টাব্দে লিখিত শাক্তক্রম, ১৫৭৭ 
খ্রীষ্টাব্দে লিখিত শ্তত্বচিন্তা মণি" 
শ্বামারহস্য “তবানন্দ তর্ধিণী” প্রভৃতি 


' গ্রন্থ তার নাম অক্ষয় করে রেখেছে। 


তার গুরু ব্রহ্মাণন্দ ছিলেন একজন 


১৮৭ 


জগদাসন্দ 


অসাধারণ পণ্ডিত। জগদানন্দের গুরুদত্ত 
নাম পূর্ণানন্দ । ব্রন্ধানন্দ পিতৃমাত ও 
আন্মীয়-স্বজনহীন জগদানন্দকে উপযুক্ত 
শিক্ষাদীক্ষা দিয়েই কামাখ্যা পীঠের 
উত্তর সাধক হিসাবেই গড়ে তুলে- 
ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে জগদানন্দের 
প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনিই পরে 
পূর্ণানন্দ পরমহংস নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। 
জগদানন্দ-_-ইনি ছিলেন একজন 
পদকর্তা। শরথণ্ডের শ্রীরঘূনন্দন ঠাকুরের 
পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 
এর পিতৃদেব শ্রানিত্যানন্দ ঠাকুর শ্রীথণ্ড 
ত্যাগ করে বর্থমান,জেলার বানীগঞ্জ 
মহকুমার অন্তর্গত আগরডিহি-দক্ষিণ 
থণ্ডে বাস করেন। জগদানন্দ এই 
গ্রাম ত্যাগ করে বীরভূম জেলার 
দুবরাজপুর থানার অধীন যোফলাই 
গ্রামে বান করেন। সেখানে ইনি 
গৌরা্ধ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন। 
ইনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। এর 
অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে 
পঞ্চকেটের বাঞজা একে আমলালা 
নামক মৌজা দন করেছিলেন। এর 
অবস্থিতিকাল অষ্ঠাদশ শতান্দী। ইনি 
জাতিতে ছিলেন বৈচ্য। এর 
পিতামহের নাম ছিল পরমানন্ | 
সর্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামে 
জগদানন্দের তিন সহোদর ছিলেন। 
১৭৮৪ খ্রীষ্টান্ে জগদানন্দ পরলোক 
গমন করেন । এই উপলক্ষে এর বাসস্থান 


.যোফলাই গ্রামে এখনে প্রতি বছর 


ভাগদানন্দ 


একটি মহোৎসব হয়ে থাকে । কালিদাস 
সেন জগদানন্দের পদাবলী সঙ্কলন 
করেছিজেন। এই সঙ্কলনের ভূমিকায় 
জগদানন্দের জীবনী-বিষয়ক তথ্য 
সংগৃহীত আছে । ধ্বনি বঙ্কারে ও শবধ- 
চিত্রে জগদানন্দ বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন । 
শবের উপর এর অদ্ভুত অধিকার 
ছিল। পদকর্তারা যাতে সহজে মিল 
খুজে পান, এই উদ্দেশে জগদানন্দ 
“ভাষাশব্বার্ণব নামে একটি সম্ধবন্াত্বুক 
শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 
ইন ীতগোবিন্দের অন্বাদেও হাত 
দিয়েছিলেন । দ্বপ্রাবেশে শ্লীগৌরাঙ্গ- 
মৃত্তি দর্শন করে প্ামিনীদাম' ও 
“গৌরকলেবর” এই স্ুবিখ্যাত পদদঘয় 
জগদানন্দ রচনা! করেছিলেন। 
জগদানন্দের একটি শ্রেষ্ঠ রচন[ংশ উদ্ধৃত 
হুল ঃ 
“মগ্তুবিকচ-কুনুম-পুজ 
মধুপ-শবদ-গুপ্-গুপ 
কুপ্তরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুল কুলনারী 
ঘনগঞ্জন চিকু রপু 
মালতী-ফুলমালে রত 
অগ্জনযূত কঞ্নয়নী খঞ্জনগতিহারী ।” 
জগদানন্দের লেখা তিনটি চিত্রগীত 
পাওয়া গেছে । 
জগদা নন্দ__সঙ্গীত-রচয়িতা | 
বালাকাল থেকেই বৈষ্ঞবধর্মে দীক্ষিত 
হন। চক্ত্রশেথরের “হরিবিলাস' 
যাত্ধার পালায় ইনি রাই সাজতেন। 
জগদানল্দ ঠাঁকুর--বীরভূম 
জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামের পাহয়া 


১০৮ 


জগরানদ পণ্ডিত 


গোপালের চতুর্থ অধস্তন । ইনি বাংলা 
ভাষায় জ্রিপদী ছন্দে শ্রীশ্তাধচন্দ্রোদয় 
ও বছ কীর্তনপদ রচনা করেন। 

জগাদান্জ দাস- একজন 
পদ্কর্তা। এর পাঁচটি পদ পাওয়া 
গেছে। 

জগদানজ্দ পণ্ডিত ইনি 
ছিলেন গৌরাক্গমহাপ্রভুর নবদ্বীপ- 
লীলার অন্ত সঙ্গী। গৌরাক্ষের 
কীর্তনারস্তকাল থেকে কাজী-দলন, 
নগর-সংকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার 
প্রভৃতি সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনায় 
একে তার সহচররূপে দেখ! যায়। 
মহাপ্রভূর নীলাচল যাত্রাকালে অদ্বৈত 
প্রভু ও নিত্যানন্দাধির সঙ্গে জগদানন্দ 
ও চৈতন্যের পথ-সাথী হিসাবে 
নীলাচল যাত্রী করেছিলেন। ইনি 
খুব ভাল রান্না জানতেন। পথে 
মহাপ্রভু ও সঙ্গীদিগকে রান্না করে 
খাওয়াতেন। নীলাচলে পৌছে ইনি 
মহাপ্রত্র সেব| 9 পরিচর্যায় নিজেকে 
নিয়োজিত করেন। মহাপ্রভুর গৌড়- 
যাত্রাকালে ইনি সঙ্গে ছিলেন। 
মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন 
করলে জগদানন্দ তার সঙ্গে নীলাচলে 
গিয়ে বাস করেন। মধ্যে মধ্যে ইনি 
নদীয়ায় গিয়ে শচীদেবীর নিকট 
অবস্থান করতেন। মহাগ্রহুর ইনি 
বিশেষ প্রিয়পাত ছিলেন। ইনি 
মহাপ্রভূফে প্রায়ই ঘরভাতে নিমন্ত্রণ 
করতেন এবং নানাত্রবা খাইয়ে 
পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। ইনি একবার 


জগদীশ তর্কাপধার 


বৃন্দাবন দর্শনে গিয়ে মেধানে রূপ 
অনাতনের সঙ্গে কিছুকাল অবস্থান 
করেছিলেন। চৈতন্তের মহাপ্রয়াপের 
পর ইনি নীলাচল ত্যাগ করেন। 
এর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-যোড়শ 
এতাবদী। 
জগনমীশ তর্কালঙ্কার-_-জগদীশ 
বাংলার নব্যন্তায়ে অত্যন্ত খ্যাতনাম। 
পণ্ডিত। তার উপাধি ছিল “জগদ্‌- 
গুরু । এই থেকে তার খ্যাতিৰ 
অনুমান করাযায়। কারণ, তংকালে 
খ্যাতিমান পণ্ডিতদের নামেব সঙ্গেই 
উক্ত উপাধি যুক্ত হুত। নবন্বীপে 
প্রচলিত কিন্বদস্তী অনুসারে জগদীশ 
বাল/বস্থায় অত্যন্ত ছুরস্ত ছিলেন এবং 
অধিক বয়সে লেখাপডা আবম্ভ কবে 
গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হন। 
এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত গ্নোক 
উল্লেখযে|গ্য £ 
“আদে জগ। জগ্তঃ পশ্চাৎ জগচ্চ 
তদ্নন্তবম্‌ 
ইদ[নী” গুণ সম্পত্ত্য।/ং জগদীশায়তে 
জগ |” 
অর্থাৎ জগদীশকে প্রথমে জগ, 
জগ্জ ও জগৎ প্রভৃতি তাচ্ছিল্যব্যঞ্কক 
নামে অভিহিত করা হত। কিন্ত 
মেই জগ! জান সম্পদে এখন জগদীশ 
হয়েছে । 
জগদীশের রচিত মৌলিক গ্রন্থ 
সমূহ £ শব্ধশক্তিগ্রকাশিকা, তর্কামৃত, 
ন্যায়াদর্শ 'মমুখ নামে জগর্দীশ 
“ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থের চারি খখ্ডেরই 


১৮৯ 


জগদীশ পণ্ডিত 


টীকা রচনা : করেছিলেন, খা 
প্রত্যক্ষ মুখ, অন্থমান মযুখ, উপমান 
মুখ ও শব্মযূখ। শিরোমপির 
দীধির উপর জগদীশের নিয়লিখিত 
টীকা পাওয়া যায়ঃ অন্থমানদীধিতি 
টীকা, গ্রত্যক্ষদীধিতি টীকা, লীলাবতী 
দীধিতি টীকা। “প্রশত্তপাদভাষ্তের 
উপর জগদীশের টীকার নাম 
দ্রব্যন্ত্তি' । 'গুণনুক্তি' নামেও তার 
রচিত একটি টাকার সন্ধান পাওয়া 
যায়। তার অপর গ্রন্থ রহ্গ্রকাশ। 
জানা যায় ঠতন্যমহা প্রভুর 
দ্বিতীযা পত্রী বিষ্ুপ্রিয়ার পিতা 
সনাতন মিশ্রের ঞ্পপৌত্রই জগদীশ । 
জগদীশের পিতার নাম নেম়ায়িক 
যাদব বি্যাবাগীশ, পিতামহ মাধব 
মিশ্র। পণ্ডিতদের মতে জগদীশের 
জন্মাব্ব ১৫৪০-৫০ শ্রীষ্টাব্দের হধ্যে । 
জগদীশ পণ্ডিত-_-পিতার নাম 
কমল।ক্ষ, মাত। ভাগাবতী ও পিতামহ 
নাবায়ণ। তপন নামক এক ত্রাঙ্ছণের 
একমাত্র কন্া হুখিনীব সঙ্গে জগদীশের 
বিবাহ হয়েছিল। পিতানাতার মৃত্যুর 
পর জগদীশ পত্বী ছুখিনী ও ভ্রাতা 
মহেশকে অঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ মিশ্রেব 
বাড়ীর কাছে এসে বাম কবতে 
থাঁকেন। এই সময় গৌরাঙ্গদেবেব 
জন্ম হয! কিছুদিন পরে বালক 
গৌরাঙ্গ একদিন একাদশীর উপবাসী 
জগদীশ পণ্ডিতের বিষু-নৈবেদ্ত ভক্ষণ 
করেন। ক্রমে জগদীশ গৌরাঙগের 
নৈশ-কীর্তন. ও কাজীদলন।দি বিশেষ 


জগন্নাথ 


ঘটনাগুলির সঙ্গে যুক্ত হন। যশড়া 
নামক স্থানে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্টা 
করেন। পরে ইনি নীলাচলে গিয়ে 
মহাপ্রভুর সন্ষে সাক্ষাৎ করলে তিনি 
একে নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌডে প্রেরণ 
কবেন। ইনি আজীবন মহাপ্রভৃব 
ভক্ত ছিলেন। এর পুজের নাম 
রামভদ্র। এর কন্তার সঙ্গে নিত্যানন্দ- 
কন্তা গঙ্গাদেবীর পুত্র বল্লভেব বিবাহ 
হয়। জগর্দীশ পণ্ডিত পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন । 
জগন্নাথ-_( অতিবড় ) পুরী 
জেলার কপিলেশ্বরপুরে ভাত্র-শ্ররলাষ্টমী 
তিথিতে জগন্নাথ জগ্নগ্রহণ করেন। 
এর পিতার নাম পুরাণ পাণ্ডা ও 
মাতার নাম পন্মাবতী। জগন্নাথ 
অতিশয় মেধাবী ও প্রতিভাবান 
পুরুষ ছিলেন। অল্লকাল মধ্যেই 
কলাপাদি ব্যাকরণ এবং যজুঃ ও 
সামবেদ অধ্যয়ন করেন। ইনি স্থক্ঠ ও 
রূপবান ছিলেন। এর মুখে সুন্দর 
ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করে মহাপ্রভু 
পরম প্রীত হতেন। প্রবাদ প্রচলিত 
আছে যে, জগন্নাথ শ্রীমস্তাগবতের 
এক ব্যাখ্যা ও টীকা বচনা করেন, 
তাতে তত্ববিকুদ্ধ কথা ছিল। এই 
ব্যাখ্য। গুনে মহাপ্রভু ছুঃখিত হন এবং 
বলেন,-_“জগন্নাথ, তুমি যে ব্যাখ্যা 
করিয়াছ+ তাহা বড়লোকের মতো, 
স্থতরাং তুমি অতি বড় লোক। 
মেই থেকে জগন্ধাথ “অতিবড়' নামে 
পরিচিত হন। এর শিল্তুগণ “অতিবড়ী' 


৬নীও 


জগয়াথ কবিবল্পভ 


নামে গ্রনিদ্ধ। ইনি ঘাট বছর বয়সে 
পরলোক গমন করেন। ব্রা 
ভূগোল, প্রেমসাধন, দৃতিবোধ 
প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচনা 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্দী । 

জগন্নাথ আচার্ষ- চৈভন্ 
চরিতামৃত-কার জগন্নাথ আচার্যকে 
মূলম্বন্ধ শাখাতৃক্ত করে বলেছেন 
যে ইনি চৈতন্যের পপ্রিয়দাস' ছিলেন 
এবং তারই আজ্ঞায় ইনি গঙ্গাধাস 
কবেন। জয়ানন্দের গ্রন্থে মহাপ্রভুর 
প্রথমবার নীলাচল-গমন-পথ সম্ভবত 
গঙ্গাতীরবর্তী এই জগন্নাথ অ]চাযেব 
গৃহের কথা উল্লিখিত হয়েছে । ইনি 
পঞ্চরশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিগ্যমান 
ছিলেন । 

জগন্নাথ চক্রবর্তী-_বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর শিশ্ত ও নরহবি চক্রবতীর 
পিতা । 

জগনাথ থানেশরী-_ মহাপ্রভুর 
পাদ । মহাপ্রভু একে কষ্দ।স বলে 
ডাকতেন। 

জগন্নাথ পড়িছ1__গৌরাঙ্গ-ভক্ত। 

জগন্সথ কবিবস্্রভ--অনেকেব 
ধারণা কবি সম্ভবত আসামের 
অধিবাসীছিলেন। এব 'বন-পর্ব' বৃহত্তর 
রচনা । আসাম অঞ্চলে এর পুথি 
পাওয়া গিয়েছে। শেষের ভগিতায় 
কবির নাম ও উপাধি দুইই আছে, 
"এতেকে হুইল পূর্ণ বনপর্বগীত 
জগন্নাথ নাম কবিবন্পভে রচিত ।” 


জগমাথ তর্কপঞ্চানন 


জগনাথ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের কবি। 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চ।নন _সর্ব- 
শাস্্রজ্ঞ ন্থদীর্ঘজীবী মহাপগ্ডিত। 
পিতার নাম রুদ্রদেব। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
হুগলী জেলার ত্রিবেণোতে জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চাননেব জন্ম হয়। তিনি 
ভিলেন তাব সমযেব সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 
জগন্নাথের পূর্ব পুরুষ দীননাথ ঠাকুর 
যশোহব থেকে এসে ব্রিবেণীতে 
বসতি স্থ।পন করেন। খাল্যে 
জগন্নাথেব মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি 
পিতাব নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ 
কবে জ্যোষ্ঠতাত ভবদেব গ্াযালঙ্কারেব 
ব।শবেডিয়/স্থিত টোলে শ্বৃতিশাস্ধ 
অধ্যয়ন কবেন। তাব ন্যায়শাস্ত্রেব গুরু 
ছিলেন বঘুদেব বাচস্পতি। ন্যাষশাস্ত্ 
আবস্ত করাব এক বছব পবে জগন্নাথ 
নবদ্বীপেব বমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে 
বিচারে পরাজিত ও সন্তষ্ট করেন। 
চব্বিশ বছর বয়মে পিতৃবিয়েইগেব পৰ 
জগন্নথ অতি নি্য অবস্থায় টোল 
খুলে অখ্যাপনা আবম্ত কবেন। 
তার অখ্যাপনার বিষয় ছিল--ন্যায়, 
স্বৃতিঃ পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কাব 
ও আবুরধেদ। তাছাডা, বেদ, বেদান্ত, 
স।ংখ্য, পাতঞচলাদদি শান্ত তিনি 
রুতবিদ্য ছিলেন। কালক্রমে বর্ধমান 
রাজ, নবন্ক্ণ। কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির 
পোষকতায় তিনি বালাদেশের পণ্ডিত- 
পে পরিগণিত হন। তার অসাধারণ 
প্রতিভা নবধ্ধীপকে ন্লান করে দেয়। 


১৯১ 


জগয়াথ দাস 


এমন প্রতিভাধর পুরুষ খুব কমই দেখা 
যায়। তাঁর যৌবনে রচিত 'বাম 
চরিত' নাটক বর্তমানে বিলুপ্ত। 
নব্যন্তায়েব উপব তীর প্রকাশিত 
পত্রিকাও ছৃত্র/পা। শেষ জীবনে 
স্যার উইলিয়ম জোন্সের অন্নবোধে 
হিন্দুর ব্যবহাবশাস্ত্র “বিবাদভঙ্গ।র্ব* 
রচনা করে চিবযশস্বী হয়েছেন। এই 
বিবাট গ্রন্থে হিন্দু আইনঘটিত 
বিবাদের নিষ্ন্িব বর্ণন। আছে। 
জগন্নাথেব ৯৮ ব্ছব বয়সকালে এই 
গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল | রাজা বাধাকান্ত 
দেলেব গ্রন্থাগাবে গ্রন্থেব প্রতিলিপি 
আছে। এই অর্লৌোকিক প্রতিভাধর 
ও অদ্ভুত মেধাবা পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক 
পঞ্চনিন স্থদাঘ নব্বই বছব অধ্যাপনা 
কবেন, যা জাতেব ইতিহ।সে বিবল। 
এব সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। 
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩ বছর বয়সে 
ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন । জগন্নাথ 
অত্যন্ত তেজন্বী ছিলেন। অনেকেব 
মতে জগন্নাথের প্রামাণ্য-গৌরব প্রা 
স্মর্ত উট্টাচার্য বঘুনন্বনেব সমান 
ছিল। বামচন্দ্র তর্কালগ্কারেব ভাষায়, 
“সাক্ষাৎ ববদাপুন্্ নামে জগন্নাথ । 
তর্কপঞ্চ/ননবপে ভূবন বিখ্যাত ।” 
জগল্স।থ দাস--ইনি পদাবলীতে 
কিছুটা খাবাবাহিকভাবে ব্রজলীলা 
বর্ণনা করেছিলেন বলে ডঃ সুকুমার 
মেন অনুমান করেন। এর পদাবলীর 
পুথি বড় পাওয়! যায় না। একটি খণ্ডিত 
পু ঘিতে এক শত তেইশটি পদ ছিল। 


জগমাখ দস 


এর চৈতন্য বিষয়ক পদ্ম গুলি হতে মনে 
হয় খুব সন্ভব ইনি শ্রচৈতন্যদদেবকে 
সাক্ষাৎ করেছিলেন । 

জগন্লাথ দাস-- একজন বৈষ্ণব 
ও পদকর্ত। এর রচিত নয়টি পদ 
পদকল্পতরুতে উদ্ধত হয়েছে । একটি 
পদের ভণিতায় ইনি নিজেকে 'অভিনৰ 
সংকবি দাস জগন্নাথ বলে পরিচিত 


করেছেন। এর অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 
জগল্নাথ দাস- ময়মনসিংহ 


জেলার ধারিশ্বর গ্রামের ইনি ছিলেন 
একজন সাধক কবি। এর রচিত 
গ্রন্থের নাম “হর্গাপুরাণ ।” এছাড়া, 
ইনি “নিগম”, “হাডমালা” প্রতি 
গ্রন্থও লিখেছিলেন। ইনি সম্ত্রীক 
সাধন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এর 
সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা৷ প্রচলিত 
আছে। এর অবস্থিতিকাঁল অষ্টাদশ 
এতাব্দী। 

জগন্নাথ দাস--জন্ম অগ্ভাদণ 
শতাবীর শেষার্ধে। এর রচিত 
গ্রন্থের নাম নভক্তিচরিতামৃত | 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপ|দে ইহ! 
রচিত হয়। জগগ্নাথ দাসের নিবাস 
ছিল গিলাবাড়ী নামক স্থানে। ইনি 
ছিলেন গোৌরদাস বাবাজীর পিত|। 
জগন্নাথ দাস এ অঞ্চলে গুরুদ্দাস নাষে 
পরিচিত | 

ভক্তিচরিতামূত চারি খণ্ডে বত্রিখ 
পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ । ছন্দ আস্তোপান্ত 
পয়ার। এতে কানের, ল্লুতন কাহিনী 


১৪৯৭২ 


তগগ্নাধ ঘি 
আছে যা হিন্দী ভতক্তমালে বা লাল 
দাসের কাব্যে লাল দাল ত্র" ) নাই। 
এতে বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদাসের কাহিনী 
আছে। র 
জগামাথ দ্বান (কাষ্টকাঁটা )-- 
গদাধর পণ্ডিতের শাখা-গণনায় এর 
নাম আছে। “জিতামিশ্র, কাষ্ঠকাটা 
জগন্নাথ দাস | মহারাজ! লক্ষণ সেনের 
বিক্রমপুর রাজধানা সন্নিকটে কাষ্ঠকাট। 
(বর্তমান নাম কাঠদিয়। ) নামক স্থানে 
তার প্রধান মন্ত্রী হলামুধ ভট্টাচার্ধের 
বংশে বু পুরুষ পরে রত্্াকর মিশ্রের 
জন্ম হয়। সর্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ 
নামে তার ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
সর্বানন্দের পুত্রই “কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ 
দাস'। জগন্নাথ লোক মুখে শ্রীগৌরা্গ 
ও তার পরিকরবর্গের গুণগ্রাম ও 
মহিমা শ্রবণ করে মহাপ্রভুর চরণে 
আশ্রয় গ্রহণের জন্ক ব্যাকুল হন। 
শৈশবে বিদ্যাভাস ন। করলেও দৈবশক্তি 
বলে ক্রমে ইনি মহাপপ্ডিত ও বিখ্যাত 
বক্তা হয়ে উঠেছিলেন। খ্যাতনামা 
প্রবীণ পণ্ডিতরাও এর সঙ্গে বিচারে 
পরাভূত হতেন। এর অবস্থিত- 
কাল ষোড়শ শতাবা। 

জগক্লাথ দাস-পদকর্তা ও 
'রসোজ্জল' নামক গ্রন্থ রচয়িতা । ইনি 
উৎকল গ্রদেশবাসী। শ্রীন্রগন্লাথ দেবের 
কীর্তন গায়ক ছিলেন। 

জগন্লাথ, দ্বিজ--কবি, জগনাথ 
'আক্ষটির পালা কাব্যের স্নচয়িতা 
নস্ভবতঃ তমলুকের খাজা গরনাবা়ণের 


স্ত্রগমাথ বণিক 


রাজত্বকালে €( ১৭৩৮-৩৯ ) কাব্ার্টি 
রচিত হয়েছিল। কাব্যের বিষয়বন্ত 
হরিভক্তি। 

জগ্ল্লাথ বণিক (বা বেনে )-- 
কবিগান রচিয়তা | ইনি জগন্নাথ দাস 
বা জগাদাস নামে খ্যাত। ইনি 
বাগবাজার নিবাসী স্থপ্রমিদ্ধ কবিগান 
রচয়িতা ভোলা ময়রার প্রতিদ্ন্ী 
ছিলেন। জন্মকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধ। 

জগন্নাথ বিস্তাপঞ্চানন-_ 
একজন বাঙালী পণ্ডিত। ইনি চব্বিশ 
পর্গণা জেলার অন্তর্গত কুশদহে 
মাটিকোমড়া গ্রামেব বিখ্যাত পণ্ডিত 
বামভ্দ্র ন্যায়ালঙ্কারের বংশধর ও 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামশরণ গ্তায়বাচম্পতির 
দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। শ্মতিশাস্ত্রে এর 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্মশান্ত্র সম্বন্ধে 
এর ব্যবস্থা ছিল অকাট্য । 

জগ্গমাথ বিপ্র- _নারায়ণদেব 
বিবচিত “পন্মপুরাণ' গ্রন্থের দু-এক গ্থুলে 
এর ভণিতা দৃষ্ট হয়। 

জগন্নাথ বৈস্ভ--এর পিতার 
নাম লক্ষণ বৈষ্চ । ইনি ১৬১৬ আষ্াবে 
'যোগসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
এতে বাবণকৃত কুমারতন্ত্রের রচনাদি 
পাওয়া যায়। 

জগল্লাথ মন্ত্র _বাকুড়া বিষুঃপুরের 
মন্পরাজা। এর পিতার নাম ছিল 
ভুর্গাদাস মল । ইনি ১৭৫ মঙ্গাধ্ঘ বা 
৯৯০ গ্রাষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন । ১৯৩৩ 
অষ্টান্বে ইনি র্াজ্যাভিষিক্ত হন। 


১৩ 


১৯৪৯৩ 


জগগ্কাথ মি 
গোলন্দ সিংহের কন্তা চক্্রাবতীর সঙ্গে 
এর বিবাহ হয়। রাজ্যারম্তকালে 


ইনি রাধাবিনোদ বিগ্রহের মন্বিতব 
এবং একটি স্থন্দর রাসম্ণ্ডপ নির্ম/ণ 
করেছিলেন। এর রাজত্বকালে 
বিষুপুর রাজ্যের বহু বিষয়ে যথেষ্ট 
উন্নতি সাবিত হয়েছিল। বিষুপুর 
তখন অমরাবতীর স্যায় শোভা ও 
সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। ইনি 
প্রাকার পরিবেষ্টিত ছুর্গ ও সৈনিকা- 
বাস নির্মাণ করেছিলেন। এন বিরাট 
অশ্ব ও হস্তীশাল। এবং অস্ত্রাগার ছিল। 
বিষুপুর রাজধানী অতি মনোরম 
করে সঙ্গজিত করেছিিলেন। নগরের 
ন[না স্থানে গীত বাগ্ভাদির আয়োজন 
হত। রাজা জগন্নাথ মলের সময় 
থেকেই বিষুপুর সঙ্গীত চচার জন্ত 
বিখ্যাত হয়েছে । এর সময় বহু 
বিদেশী বণিক এসে বিষ্ণপুরে বসতি 
বিস্তার কবেন। ৩৩৬ মল্লান্বে বা 
১০৫১ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ পরদোক 
গমন করেন। এর পুত্রের নাম ছিল 
অনন্তমলপ | 

জগ্ল্ন।থ মাছিতী-_ক্রশ্রীচৈতন্ত- 
চরিতাম্বত গ্রন্থের বর্ণনাঙ্থ্যায়ী 
শ্রীক্ষেত্রে প্রথম বখসর কুষ্ণজন্ম যাত্রা 
দিনে নন্দমমহোৎ্সবকালে জগন্নাথ 
মাহিতী ব্রজেশ্বরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্বীতে 
বিস্তমান ছিলেন। 

জগ মা থমি শ্রী ্রতীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুর প্রিতা & জগন্নাথ মিত্রের 


অগঞ্জাথ শর্মা 


পিতা উপেন্ত্র মিশ্র ছিলেন প্রীহট্ 
নিবাী। জগন্নাথ পিতার তৃতীয় 
পুজ। ইনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলে 
উপেন্দ্র মিশ্র একে বিষ্ভাভ্যাসের জন্য 
সুদ নবন্ধীপে পাঠিয়ে দিয়েছিজ্নে। 
সেখানে পরম পাগ্ডিত্য লাভ করে 
জগপ্লাথ 'পুরন্দর' উপাধি প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। শ্রীহট্বালী নীলাস্বর 
চক্রবর্তী ইতিপূর্বে নবদ্ধবীপে এসে 
বসবাম করছিলেন। তারই জোষ্ঠ। 
কত্ত! শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথের বিবাহ 
হয়। জগন্নাথের আটটি কন্তা হয়ে ন 
হয়। তারপর এ র প্রথম পুত্র বিশ্বরপ 
ভন্ম গ্রহণ করেন। তংপবরে ১৪০৭ 
শকাবের ফাস্ধনী পূর্ণিমার দিন এর 
দ্বিতীয় পুত্র শ্ীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৪৯৯ গ্রীষ্টান্দে জগন্নাথ 
মিশ্র পরলোক গমন করেন। 

জগন্নাথ শর্মা-অভিধান 
সঙ্কলয়িতা। এই অভিধানখানি ১৮৩৮ 
খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এর জন্মকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ঘ। অভিধানের 
শব সংখ্যা ফোল হাজার । 

জগল্লাথ নিংহ--কান্দী রাজ 
বংশেন্ব, প্রতিষ্ঠাতা বনমালী সিংহের 
পৌত্র। ইনি দেশবিখ্যাত ছিলেন। 
রাজা গণেশের রাজত্বকালে জগন্নাথ 
সিংহ প্রধান রিচারকের পদ লাড করে 
প্গর্বাধিকায়ী* উপাধি পান এবং সমগ্র 
রাড় প্রদেশে সন্মান অর্জন করেন । 

কজন 





১৪৪ 


জগমোহন মিত্র 


ইনি ছিলেন ময়মশনিংহ জেলার 
অন্তর্গত স্থসন্গের রাজা! রাজলিংহের' 
(১১৫৬-১২২৮ বঙ্গাব) চতুর্থ পুত্র। 
এর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাবী | 

জণাল্লাথ সেন--ইনি 
হিতোপদেশ গ্রন্থটি অনুবাদ করে- 
ছিলেন ১৭১৩ খ্রীষ্টাবে। দক্ষিণ 
পশ্চিম রাস প্রত্যান্ত্বে ধলভূমে অস্থিকা- 
নগরবাসী শাহিজাদা উপাধিক রান্ধা 
গোগীনাথ ধখলের পুত্র অনন্ত ধবলের 
নির্দেশে জগন্নাথ সেন হিতোপদেশ 
পাচালী কাব্য রচনা করেছিলেন। 
জগন্নাথ সেনের পিতা ছিলেন 
বংশীবদন। এর] বংশম্ুক্রমে ছিলেন 
বজসেবন | 

জগন্মোহন শোসাতিঃ- 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট জেলাব 
অন্তর্গত বাঘাহ্থর] গ্রমে ইনি জন্মগ্রহণ 
করেন। এর থেকে “জগন্সোহিনী' 
নামে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় গ্রাহ্ভূতি 
হয়েছে । 

জগবন্ধু ঘো ষ রায় 
চৈতন্যদাস বাবাজী ভু । 

জগামোহুন মিতু--মনসা-মঙ্গল 
কাব্যের কবি। এর রচিত গ্রন্থের 
তারিখ ১৭৬১ সাল। গ্রন্থে বণিত 
কবির আত্মপরিচয় থেকে জান! যায় 
বালাগ্ডার অন্তর্গত গোহপুরে ছিল 
কবির নিবাস। এর পিতাগ্স নাম 
রাষটন্্র। কবির রচন। থেকে তায় 
সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়! যায়। 
কবির হিল প্রকাশের ওঙী দেখে 


জগাই-মাধাই 


কেউ কেউ কবিকে বৈধব বলে 
অন্যান করেন। কবির নিজের 
ভাঁষায়,-... 
“নাম রাখিয়াছে লবে শ্রীজগমোহন। 
অন্ধের যেমন নাম কমললোচন রগ 
জগা ই-যা থা ই--নবদীপের 
অধিবাসী ও ব্রাহ্ষণ সন্ভতান। প্রথম 
জীবনে এরা ছিলেন মগ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, 
ও পাপাচারী। চৈতগ্তদেবক ও 
নিত্যানন্দের কপা লাভ করে এদের 
চিজ সংশোধিত হম় এবং পরে 
চৈতন্তদেবের পরম ভক্ত হয়ে উঠেন। 
জগাই ও মাধাই সম্ভবতঃ কোন 
রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ 
লোচনদাস তার “টচতন্তমক্ষলে' 
লিখেছেন যে তারা ছিলেন নবদীপের 
“ঠাকুর” । 
“মহাপাগী ব্রাহ্মণ মে আছে ছুই ভাই। 
নবন্ধবীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই |” 
ঠাকুর অর্থে কোটাল জাতীয় কোন 
রাঁজপদকে বোঝায় । হোসেন শাহেব 
( ১৪৯৩-১৫১৯ শ্রী; ) সমষ এ রা হয়তো 
নবদীপের কোটাল ছিলেন । 
জটাঙর-_জটাধর সম্ভবতঃ পঞ্চদশ 
শতাব্ীর কোন সময়ে জীবিত 
ছিলেন। স্বীয় গ্রন্থে জটাধর “চাটুগ্রাম' 
নিবাসী বলে নিজের পরিচয় 
পিয়েছেন। এই চাটুগ্রাম ' সম্ভবতঃ 
চট্টগ্রাম। প্ঘষর কোরে নারায়ণ 
বিস্তাবিনোদ্াচার্ধ“রচিত উীক। থেকে 
জানা যায়, জটাধর ভীঁক পিতভামহ। 
জটাধরের রচিত গ্রছথের নক 
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উনার্ঘস, খিভ 

“অভিধানতগ্ত্র বা অটাধরকো । এর 
পিতা ছিলেন রঘুপাতি। 

জনার্দন ক্র কা র-- 
মুঁশিদাবাদের বিখ্যাত “জাহানকোষা? 
নামক স্থুবৃহৎ কামান-নির্নাতা ॥ ১৬৩৭ 
সালে এই কামান নিখিত হয়েছিল! 
এই কামানটি ছিল ওজনে ২১২ মন। 
এর দের্ঘ ১২ হাত ও ব্যাস ৩ হাতের 
বেশী। জনার্দন ছিলেন শ্রীহট্ের 
অধিবাসী । এ জেলার পাচগাও নামক 
গ্বানের কর্ষকারর1 এধনো। “জনার বংশ” 
বলে অভিহিত হয়ে থাকে । 

জনার্দন দাস রায়-_কুলীন 
ব্রাহ্মণ, পিতার*্নাম শুভানন্া রায়। 
শ্রধাম নবদ্বীপ-নিবাসী। ইনি প্রসিদ্ধ 
ভক্ত জগাইয়ের খুক্পতাত এবং মাধাই-এর 
পিতা। ভ্রাতার নাম রঘুনাথ। 

জনার্দন, দ্বিজ-_একজন কবি। 
পূর্ব বঙ্গের বহুস্থান থেকে জনার্দনের 
চণ্ী নামক ব্রতকথার একখানি ক্ষুত্র 
কাব্য পাওয়া গেছে । এই জনার্দনের 
আত্মপরিচয় বা আবির্তাবকাল সম্বন্ধে 
কিছুই জান! যায় না। তবে এর 
পুঁথির বছল প্রচার দেখে মনে হয়, 
ইনি আধুনিক কালের কবি নন। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবির একখান 
গুঁথিকে প্রায় ২৫* বছরের পুরাতন 
বলে উল্লেখ করেছেন। জনার্দনের 
চত্তীর ছুটি অংশ--প্রথম অংশে 
কালকেডু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয় 
অংশে ধৰপতি নদাগরের উিপাধ্যানি। 
উভয় বাহিনী, তাত পংক্িখ,। 


জনার্দন মিশর 


কেউ কেউ মনে কক্ষেন এই ক্ষুত্র 
কাবাখানিই ক্রমে মাধব ও কবি কঙ্ধণ 
প্রভৃতির হাতে পড়ে মঙ্গল কাব্যের 
হপ লাভ করেছে। জনার্ধনের রচনা 
বেশ সহজ ও ষ্রল, কিন্ত কাব্যগুণ 
কিছু কম। এর অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী । 

জমার্দন মিশ্র শ্রীহট্-ঢাকা 
দক্ষিণ নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র 
এবং মহাপ্রতৃর্ন পিতা জগন্নাখ মিত্রের 
ভ্রাতা । এর 'অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্দী | “চৈতন্ত-চরিতামতে' 
আছে £ 
“জগন্নাথসেবক এই, নাম জনার্দন | 
অনবসয়ে করে প্রতুর শ্রীঅ্গ-দেবন ।” 

জনার্দন শেঠ-ইইউ হওয়া 
কোম্পানীর দালাল। এই দালালী 
করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতান্বী। 

জনার্দল সেন--“সদবৈদ্য 
কৌন্তভ' নামক একখানি বৈ্ভক গ্রন্থ 
প্রণেতা । ইনি মধ্যযুীয় লোক। 

জফার আলি খ, সৈম্মদ-_ 
মুনলমান শান্ত কবি। কথিত আছে 
ইনি কালী পৃজা করতেন । অবস্থিতি- 
কাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

জব চার্ণক--জাতিতে ইংরেজ । 
কলকাভ। মহানগরীর প্রতিষ্ঠাত। এবং 
ভারতে ইংরেজ বরাজশদ্ির প্রথম 
প্রবর্তক । ১৬৫৫ বা! ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
স্বানিক কুড়ি পাঁউগ বেতনে ইনি ইস 
ইসি কোম্পানীর অ্বধীনে পাঁচ 
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জর ঢাক 
বছরের অন্ত এদেশে আপগেন। হইাবি 
প্রথমে অন্নদিন বালেশ্বর ও রাজমহখের 
কুঠিতে ক।জ করে পাটনার কুঠিতে 
নিযুক্ত হছন। তখন এর প্রধান কাজ 
ছিল পাটনার পার্বতী স্থানসমূহ থেকে 
লোরা খরিন করে বিলাতে পাঠাবার 
জন্ত মাত্রাজে পাঠানো । ১৬৮০ শ্রীষ্রাব্জ 
পর্যস্ত ইনি পানায় অবস্থান করেন। 
তারপর ইনি কাশীমবাজার কুঠির 
অব্যক্ষরূপে নিয়োজিত হন। কৌন্সিলের 
দ্বিতীয় সদস্তের পদেও ইনি নিযুক্ত হন। 
কাশীমবাজারে জুনিয়ার মেস্বাররূপেও 
এর নাম পরিদৃষ্ট হয়। ১৬৫ গ্রীষ্টাে 
হুগলীর প্রধান এজেপ্টের যৃত্যু হওয়ায় 
একে সেই পদে নিযুক্ত কর! হয়। 
জব চার্ণকের ছুগলীতে আসার পরই 
মোগল সৈন্তের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ 
উপস্থিত হল । ১৬৮৬ গ্রীষ্টাব্বের ২৮ 
অক্টোবর হুগলী বাজারে তিনজন 
ইংরেজ সেনা মোগল লেন। কর্তৃক 
আক্রান্ত হলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
ইংরেজদের অবস্থা বিপজ্জনক দেখে 
চার্ণক মোগল তোপখানা আক্রমণের 
চেষ্টা করেন। প্রথমে ক্ষতি গ্রন্ত হলেও 
পরে চন্দননগর থেকে আগত ইংরেজ 
সেনার সাহায্যে ইনি তোপথানা দখল 
করতে সমর্থ হন। ইংরেজ সৈল্তাধ্যক্ষ 
কাণ্তেন আববুধনট মোগল শাসন- 
কর্তার আবাদ অভিমুখে অগ্রসর 
হওয়ায় মার্ণক হুঙলীকে অরক্ষিত 
জবস্থাদ ফেলে ছঞ্স়বেশে পলায়ন করে 
গ্রাণরক্ষা করেন। ছগলী ধ্বংস কদর 


জমক আচার্য 


অভডিগ্রান্নে সমস্ত রাজি ও পরদিন পর্যন্ত 
শহরের উপর অর্সিতর্ণ চলল। 
পরিশেষে ইংরেজর। জয়ী হলেন । উভয় 
পক্ষ থেকে যুদ্ধ স্থগিত করা ইল। 
কিন্তু চার্ণক নিশ্চিন্ত হতে না পেরে 
ভবিস্ততের জাশঙ্কায় উত্কতিত হয়ে 
এর ক্ষুত্র জাহাজগুলিতে কোম্পানীর 
মালপত্র পূর্ণ করে কর্মচারী ও সেনাগণ- 
সহ গভীর রাত্রে হুগলী ত্যাগ করে 
১৬৯১ গ্রাইাবের ২৪ আগই স্তাছটিতে 
এসে উপস্থিত হন! এর পূর্বে আরও 
দু'বার এই স্বানে এলেও ইহাই এর 
কলকাতা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। পাটনায় 
অবস্থানকালে ১৩৭৮ খ্রীষ্টাবকে এক 
পঞ্চদশ বধাঁয়া সহগমনোম্মুখ হিন্দু 
মহিলাকে উদ্ধার করে চার্ণক তাকে 
বিবাছ করেন। এবং জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে 
রেখেছিলেন। এর সেই পত্বীর গর্ভে 
মেরী, ক্যাথরিন ও এলিজাবেখ নামে 
তিনটি কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। 
কলকাতার সেন্টজন্‌ গির্জাসংলগ্ন 
সমাধি স্থানে চার্ঁক ও এর হিন্দু স্ত্রীর 
সযাধি আজও বিদ্যমান । 
জস্মকৃষ্ক আচার্ষ--সম্ভবতঃ 
কাঞ্নগড়িচা নিবামী চৈতন্য পার্যৎ 
ঘ্বিজ হরিদাসাচাধের পৌত্র এবং 
শ্রদাসের পুত্র। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস 
'আচার্ধের প্রথমা পত্বী শ্ৌপদীর 
শিধ্য। ভয় ছিলেন একজন 
পঙ্গকর্তা। ইনি বাংলা ও ব্রজবুজিতে 
নানাধিধ পঙ্গ রচনা করেছিলেদ? 
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ভয়গোপাল তর্কালঙ্কায 
যোড়শ শতার্ধীতে ইনি বিগুমানি 
ছিলেন। 

জ সক ক তর্কাচার্য--প্রধ্যাতি 
তাক্িক, সম্ভবতঃ নদীয়াবাসী । বছ 
্রস্থকারই স্তায়মতে কারক-সযাসাদি 
ব্যাকরণের বিষয়সমূহের লক্ষখাঁধি 
বিচার করেছেন- তন্মধ্যে জয়রুফঃ 
তর্কাচার্ধের 'সারমঞ্জরী' সর্বাপেক্ষা 
সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র । কোল্ক্রক্‌ সাহেব 
এই গ্রন্থের যে বঙ্গাক্ষর প্রতিলিপি 
লগ্তনে নিয়ে যান, তার পুশ্পিকায় 
গ্রন্থছকারের “মহামহোপাধ্যায়। ও 
“তর্কাচার্ধ উপাধি লিখিত আছে। 
গ্রন্থটি এককালে বিশেষ জনপ্রিক্কতা 
অর্জন করেছিল। জয়রুঞ্জ অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 

জয়কৃষ দাস-- একজন কবি। 
হুগলী জেলার গড়বাড়ী নাক গ্রামের 
অধিবাসী । সস্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্ধী 
কবির জীবিতকাল। এর রচিত 
গ্রন্থের নাম বৈষ্ব-দিগশন | 

জস্পগোপাল তকালফ্কার--. 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্থির আদিতে 
যাদের দান অবিস্মরণীয় পণ্ডিত জয়- 
গোপাল তর্কালক্কার তাদের অন্যতম । 
১৭৭৫ সালের ৭ অক্টোবর নদীয়া 
জেলার বজরাশুর গ্রামে (বর্তমান 
বাংলাদেশ) জয়গোপাল জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি প্রথমে কোলক্রক 
সাহেবের বাংলাভাষ! শিক্ষার পণ্ডিত 
ছিলেন। তারপর ১৮০৪-১৮২৩, এই 
দীখ আঠার বছর কাল ভ্রীযামখুরে 


জয়গোপাল তর্কালক্কাৰ্‌ 


উষ্লিয়ম কেরীর অধীনে চাকরি 
করেন। এ সময় তিনি কিছুদিন 
শ্রীরামপুর মিশনান্বী স্থলে শিক্ষকতা 
' করেন । ১৮১৮ সালের ২৩ মে জে. সি. 
মারশম্যানের উদ্োগে “সমাচার দর্পণ, 
প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান নামেমাত্র 
সম্পাদক ছিলেন। প্রথম থেকেই 
জয়গোপাঁল পব্রিকা-সম্পাদনের সমস্ত 
দাক্সিত্ব বহন করতেন। ১৮২৪ সালের 
জানুয়ারি মানে কলকাতায় সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপিত হলে মানিক বাট 
টাকা বেতনে জয়গোপাল সাহিত্য- 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং বাইশ 
বছরকাল অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে 
অধ্যাপনা-কাধ সম্পাদন করেন। 
জয়গোপাল যখন সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক, বিগ্ভাসাগর মহাশয় তখন 
এ কলেজের ছাজ্র। জয়গোপাল 
সুবুমিক ও সুলেখক ছিলেন। বাংলা 
সাহিত্যে তার দান অতুলনীয়। গন্ভ 
ও গন্য রচনায় ভার অসাধারণ দক্ষতা 
ছিল। সংস্কৃত ভাষায় স্ুপপ্তিত হলেও 
বাংল! ভাষার জন্ত তার নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা -ও শ্রমের অস্ত ছিল না। 
পসমাচার ছর্পণের সম্পাদনা করার 
সময় ভাষাকে সহজ বল ও সর্ধ- 
সাধারণের বোধগয়য করে ভোলার 
জন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং 
আশাতিনিক্ত সফলকাম হন । ংবাদ- 
পত্র যারকং দয়গোপালই লর্বপ্রথম বাংল! 
ভাঁবাকে ধদপ্বিন ব্যব্হারোশিযোরী 
মারে 'কুলেন।। এখর বাজান জাতি 


১ রী 


জযগোপাদ দাদ 


তার নিকট অশেষ খণী। তাঁর আর 
এক অপামান্ত কীতি কতিবাসী র।মারণ 
ও কাশদাসী মহাভারতকে সহজ 
স্থললিত ছন্দে পুনপিখিত কর1 | তৎ- 
কর্তৃক সম্পাদিত মহাকাব্যঘয় বাঙালীর 
নিকট অত্যন্ত হুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে । 

১৮৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল 
জয়গোপাল বহীপধামে পরলোক 
গমন করেন । রচনাবলী £ শিক্ষাসার, 
বিষ্বমঙ্গলকৃত কুষ্ণবিষয়ক ্লোকাঃ 
পত্রের ধারা, চণ্ডী, কৃত্তিবাস বিরচিত 
রামায়ণ সম্পাদন কাশীরাম রচিত 
মহাভারত সম্পাদন, পারসীক অভিধান, 
বঙ্গাভিধান। তাছাড়া, তার হারা 
গঙ্গাদাসের “ন্দোমপ্তরী' ও চিরজীব 
ভট্টাচার্ধের “বৃত্তরত্বাবলী' সম্পাদিত ও 
মুত্রিত হয়। বঙ্গীয় এশিয়াটিক 
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
খ্রীমহাভারতে'র তৃতীয় খণ্ডেরও তিনি 
সম্পাদন! করেন। 

জসসগোপাল দাঝ--যোড়শ 
শতাব্ধীর শেষভাগে ভক্ত ও ভক্তিধর্ম 
প্রচারকদের মধ্যে জয়গোপাল দা 
বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। 
ইনি সম্ভবত কায়স্থ ছিলেন। ইনি 
অত্যন্ত উদ্দাপ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। 
উচ্চদীচ জাতিভেদ ইনি মানতেন ন|। 
তাই রক্ষণশীল শ্রীজীব গোস্বাশী ও 
শ্রীনিবাষ আচার্ধপ্রমুখ বব যহাক্পের? 
একে বর্জন করেছিলেদ । নংস্কত 
ভাষার ইনি কয়েকটি, প্রস্থ রচনা 
করেছিলেন । এর কিক্িয়ারর' 


য়গোবিন্দ দাষ 


লেখ! হয়েছিল ১৫৮১-৯০ খ্রীধাবে। 
জয়গোপালের আর একখানি গ্রন্থের 
নাম পাওয়া যায়--“ভক্তিভাব প্রদীপ | 

শিল্ভ ঘনশ্তামদাস তার গুরুৎ 
বিলাঘ' গ্রন্থের উপক্রমণিকায় গুরু 
জয়গোপালের বর্ণনা করেছেন, 

“ল্সিগ্ক নুবলিত তন্থু রসে ঢল-ঢল জঙ্থ 
হামলবরণ অন্কপাষ 
বদন বিমল ইন্দু বচন অমিমা-বিল্ু 
শ্রীজয়গোপাল দাস নাম।” 

জন্সগোবিল্দ দাস--জয়গোবিন্দ 
_-সনাতন গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত 
বৃহভভাগবতামবত গ্রন্থের বাংল। পস্থে 
অন্থবাদ কবেছেন। ইনি ছিলেন 
কায়স্থ। উপাধি বন্থচৌধুরী । পিতার 
নাম গোকুলচন্ত্র। নিবাম বর্ধমান 
জেলার বেনাপুর। ১৭৬৪ শকের 
২ ঠৈত্র জয়গোবিন্দ গ্রন্থেব অগ্ঘবাদ-কার্য 
সম্পন্ন হয়। 

জস্মদত্ত-_দীপংকর শ্রীজ্ঞানের 
লসমসমগ্রিক | অর্থাৎ এর অবস্থিতি- 
কাল দশম শতান্বী। দীপংকরের 
সঙ্গে ইনি অশ্ববৈদ্যক ব। অশ্বাস্র্বেদ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেছিলেন । 

জন্সদেব ইনি বৈষ্ভক শাস্ত্রে 
“ঈষত্তন্ত্ বা “রসাধ্যায়' নামক রস গ্রন্থ, 
কামশান্ত্রে “রতিমন্রী' এবং ছন্দঃ 
শাস্ত্রে ছন্দঃসত্র' প্রণয়ন করেন। এর 
অবস্থিতিকা তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্ী। 
ল্নীত গে।বিন্ব প্রণেতা জয়দেব থেকে 
ইনি স্বতন্ত্র র্যক্তি। 

জয়দেব, কৰি-লন্দ্গ লেনের 


১৯৪ 


জয়দেব 


রজনভার শ্রেষ্ঠ কবি এবং জষ- 
সমিরিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। 
তীক্ম রচিত রাধা বিষয়ক মধুর 
কোফলক্ষান্ত পদাবলী কাব্য গীত 
গোবিদ” ভারতের সর্বজন সমাদৃত 
গ্রন্থ । এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত 
কাব্যের ভাষা এবং পরবতী ও 
সমসামমিক ক(লেব অপভ্রংশ ও ভাষা- 
কাব্যের ভাষ। এক উত্বাহ্‌-বন্ধনে আবন্ধ। 
জয়দেব ছিলেন যুগন্ধর ও ত্ঠিখর কবি। 
তার এই গীতগোবিন্দ ভারতের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য । অনুমান 
হয়, তিনি অন্ত এক ব! একাধিক কাবাযও 
রচনা করেছিলেন ।*" সহুক্তিকর্ণ/স্বত- 
গ্রন্থে তার একত্রিশটি শ্লোক উদ্ধার করা৷ 
হয়েছে । তার রচিত ছুটি কবিতা 
শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ-সাহেবে স্থান 
পেয়েছে । তিনি ছিলেন পঞ্চোপাসক 
স্বরর্ত ত্রাঙ্ষণ। তিনি যোগমার্গ সাধন। 
এবং  শৌর্য-বীর্ধ-ুদ্ধ-তুর্ধ-সংগ্রামের 
উপরও কাব্য রচনা করেছিলেন । 
জয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোজদেব, 
মাতা রামাদেরী (পাঠাস্তরে বামাদেবী, 
রাখাদেধী ) স্ত্রীর নাম পন্মাবতী। তার 
জন্মস্থান বীরভূম জেলার অজয় 


ন্দীতীরন্থ কেন্দুব্ধি বা কেছুলি 
গ্রাম। 

জম্বঙ্গেব- ইনি “হীতগো বিন্দ” 
প্রপেতা জয়দেব মন। ইনি "গ্রসন্ঃ- 


রাখব" রচয়িতা । এর পিতার শ্বাস 
মহাদেব এবং মাতার লাম স্মিত । 
এই জয়দেবের “চন্জালোক' নে 


জগদেব 


একখানি অলঙ্কারের গ্রন্থ9গ আছে। 
অবস্থিতিকাল অয়োদশ (1) শতাবী। 
জন্গগেব--কালিকাপুরাণরচয়িতা। 

ইনি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী । 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

জযষদেব তর্কবিশারদ-_ 
রাজসাহীর অন্তর্গত সাঁতোড়ের রাজা 
বামকষ্জ জান্ালের অন্যতম মভ। 
পণ্ডিত । ইনি ১৭২০ খ্রীষ্টান পরলোক 
গমন করেন। 

জয়দেব তর্কালঙ্কা'র--নবন্বীপ 
সমাজের আদি পত্রিকাকার। এই 
জয়দেব ছিলেন গদাধর ভট্টাচার্য 
চক্রবতীর ছাজ্জ। এর পিতার নাম 
দেবীদাস ভট্টাচার্য । জয়দেব জন্মস্থান 
বরেন্দ্রভূমি থেকে এসে নবদ্বীপে বসবাস 
করেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে জীবিত ছিলেন । 

জস্মদেব মিশ্র (পক্ষধর )- 
গঙ্গেশ উপাধায়ের পরবর্তী একমাত্র 
ইমথিল মহানৈয়ায়িক | এর রচিত 
গ্রন্থ “মন্তালোক? । জ্যদেবের টীকা 
গ্রন্থ অবলম্বন করে মিথিলায় এবং 
বাইরে ভারতের বহু প্রদেশে নানা 
উপটীক। ও টিগ্লনী রচিত হয়ে অন্যন 
দু'শ বছর ধরে নব্যন্তায়ের এক পৃথক্‌ 
ও প্রবল সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। 
তিন খণ্ড "আলোক" ব্যতীত ইনি 
বর্ঘমানোপাধ্যায়ের 'জৰ্যগ্রকাশের 
টাকা, শলীলাবতীবিবেক” নামে 
“্গীলাবর্তীপ্রকাশেগর টীকা এবং 
শপধরের ব্যাধ্যা ব্বচন! করেছিলেন । 
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জয়ন্ত 


এর ত্রাতুষ্পুত্জ ও ছা বাস্থদেৰ মিশ্রের 
চিন্তামণিটীকায় পপ্রমাণবন্পব' লামক 
অজ্ঞাতপূর্ব এক গ্রন্থের উল্লেখ দেখা 
যায়। প্রত্যক্ষখণ্ড ও অনুমানথণ্ডের 
প্রারভে জয়দেব পিতৃব্য হরিমিশ্রকে 
স্বীয় অধ্যাপক বলে নির্দেশ করেছেন। 
কিন্ত প্রচলিত প্রবাদ অন্ুসাবে প্রমাণ 
পাওয়া যায়, যে ইনি যজ্ঞপতি 
উপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। জান। 
যায় যজ্ঞপতির পক্ষাবলম্বীদের সঙ্গে 
তার ছাত্র অখচ তার বিরোধী 
জয়দেবের পক্ষীয়দের মধ্যে কৌতৃক- 
জনক বাদান্বাদ চলেছিল । পরিশেষে 
জয়দেবের দলই জয়ী হয়। ছু"পক্ষের 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিথিলার সারম্বত জীবনে 
প্রবল উদ্দীপনার স্যষ্টি কবেছিল। 
নব্যন্তায়ে মিথিলার অবনতির যুগে 
জয়দেবের গ্রন্থকে বাঙালীরাই শেষ 
পর্যন্ত টীকা-টিপ্লনী রচনা করে বাচিযে 
রেখেছিলেন। জয়দেব কখনো 
নিজেকে পক্ষধরঁ নামে গ্রস্থযধ্যে 
প্রকশ করেননি- সমকালীনদের মধ্যে 
প্রতিভাস্চক এই উপনাম গ্রচার লাভ 
করে। জয়দেবের অবস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ শতাবী। 
জয্পস্ত--শক্রিন্বামীর গ্রপৌত্র 
এবং কল্যাণস্বামী'র পৌত্র । (শক্তিস্বামী 
ও কল্যাণন্বামী ভ্রণ)। জয়ন্ত কবি- 
প্রতিভা ও বাগ্গিতার জন্ত সবিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেপ। বেদ- 
বেদাঙ্গ ও অন্ত নানা শাঙ্জে এর 
অসাধারণ বৃৎপত্তি ছিল। এর 


ভাব চু 


অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ 
শতাব্দী । 

জয্বস্ত চজ্জ- চজ্বংশীয় রাজা । 
হুন্দরবনের “জটার দেউল' নামে 
খ্যাত মন্দিকটি নাকি জয়স্তচন্দ্র কর্তৃক 
৯৭৫ খ্রীষ্ঠাবে নিত হয়েছিল। 

জয়ন্তঘূর-কা শ্রীরাধিপতি 
ললিতাদিতে,র লামন্ত। ইনি 
আদিশুবের সমসাময়িক ( অষ্টম 
শতাব্দী )। ইনি ছিলেন গৌড় পুণ্ড, 
বর্ধনের শাসনকর্তা । অপুত্রক অবস্থায় 
জয়ন্তশূর মারা গেলে আদিশুরের 
পুত্র ভূশূর এর রাজ্য দখল কবে 
নিয়েছিলেন। 

জয্জনাগ-_-শশাঙ্কের পর মুশিদ।বাদ্‌ 

জেলার কর্ণন্থথণে জয়নাগ নামে এক 
শক্তিশালী রাজ একটি স্বাধীন রাজ; 
স্থাপন করেছিজ্নে। তার রাজত্বকাল 
সপ্তম, শতাব্দী । ইনি মঞ্চশ্রী উত্ত 
নাগবংধীষ । 

জস্সপাল--পালরাজ ধর্মপ।লেৰ 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্পালের পুত্র। ইনি 
ছিলেন দেবপ|লের (৮২০-৮৫৮ খ্রীঃ) 
সেনাপতি । এরই সাহায্যে দেবপাল 
শক্র দমন করে বিশাল দাস্রাজা রক্ষা 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং 


কতকগুলি নূতন রাজ্যও জয় 
করেছিলেন। ইনি ছিলেন দেবপ[লের 
অর্জুনতুল্য ভ্রাতা। এর বীরত্ব 


তৎকালে সুবিদ্দিত ছিল। নারায়ণ 
পালের তাম্শামনে লিখিত আছে 
-পজো্ঠ ভাতার (দেবপাল ) অনা 


৪ 


জবমর 


নবম ক্রমে বলবান্‌ জয়পাল দিথিজন্ার্থ 


চতুর্দিকে প্রধাবিত হইলে, দূর হইতে 
তাহার নাম শ্রবণ করিয়াই উৎকজের 
রাজা জয়পালের বশীভূত হইয়া অধীনত্ব 
ত্বীকারকপ মাল্য মন্তকে পরিয়া চিরকাল 
শান্তিতে অবস্থান করিয়াছিলেন ।” 
প্রাগ-জ্যোতিষের (আসাম) রাঞজা 
জয়পালের আজ্ঞায় যুদ্ধোছাম ত্যাগ 
করে পালরাজের বশ্ঠতা ম্বীকর 
করেছিজ্নে। 

জন্বপাল দীক্ষিত-__মধুকোষের 
টিপনীকার। এর অবশ্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্বী 

জস্মবর্ধন-_বাধ্লার এক প্রাচীন 
রাজা। গ্প্তবংশের অবসানের পর 
ইনি বঙ্গদেশে রাজত্ব করছিলেন বলে 
অন্থমিত হয়। 

জয্মমঙ্গজ-- প্রসিদ্ধ টীকাকার। 
এ র বচিত ভক্তি কাব্যের টীকা! অতি 
প্রসিদ্ধ। ইনি টীকাকার মল্লিনাথের 
পূর্ববর্তী । 

জয্মম্প-বাকুড়াবি ফু পু র 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রখুনাথ বা 
আদিমল্লের পুত্র । ৩৪ মল্লান্ধ বা ৭৪৯ 
খ্ীষ্টান্ে আদি্মলল পরলোক গষন 
করলে জধ্মল্ল রাজ্যাভিষিক্ত হন। 
ইমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চজের হৃর্য-বংশীয় 
দিক নিংহের কন্তাকে বিবাহ করে- 
ছিলেন। জয়মল্ল কয়েকটি অঞ্চল 
জয় করে বিষুপুর রাজ্যের সীমান। 
বর্ধিত করেছিলেন। ইনি যটচক্ষ' 


' বিহারী নামক ফেবতাক্স মন্দিয় নির্মাণ, 


জয়মাণিক্য 


করেছিলেন। এর প্রধান কর্মচারীর 
নাম ছিল ভাগীরঘ্ী গেপ। ত্রিশ 
বছর রাজত্ব করে জয়মঙ্ল পরলোক 
গমন করেন। 

জন্মমাণিক্য--শ্বাধীন অিপুরার 
অধিপতি উদয়মাণিক্যের পুত্র । ইনি 
মান্ত্র দেড় বছর (১৫৯৬-১৫৯৭) বাজ ত্ব 
করেন। 

জয়্রবি- ১৭৯১ খ্রীষ্টান "জর 
পর।জয়। নামক একখানি বৈস্প্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। 

জয্স নিংহু-_রাজা রামপালের 
(১০৬১-১১০৩ খ্রীঃ) সামন্ত দণভুক্তির 
(মেদিনীপুরের দ্াতনের) রাজা । কৰি 
সন্ধঃ|কর নন্দী রচিত 'রামচরিতে, 
রজা জয়মিংহের নায় পাওয়া যায়। 
'অগন্ত্য যেমন সিম্ধুকে গ্রাম করেছিলেন, 
জয়দিংহও সেইরূপ উতৎকল দেশের 
অধিপতি কর্ণকেশরীকে পরাভূত 
করেছিলেন বলে উল্লিখিত আছে । 

জস্ম সেল--পীচীপতি বুদ্ধসেনের 
পুত্র । ইনি “লক্ষ্ণসেনম্ত অতীত রাজ্য- 
সন্তংসর--৮৩” এরই অন্যে বোদ্ধ-গয়ার 
মহাবোধি বিহ।রকে একখানি গ্রাম দান 
করেন। ইনি ত্রয়োদশ শতাবীর 
শেষার্ধে রাজত্ব করতেন। 

জয়নারাম্নগণ ঘোষাল-- 
কলকাতার ধিদিরপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ 
ভূকৈলানের জমিদার প রবারের্‌ পূর্ব- 
পুরুষ ৷ ইনি ছিলেন কবি! এর শিতার 
নাম কুমনন্দ্র, পিতামহ্র নাম কন্্প 
এবং প্রশিতামছছরে নাষ বিফুদেব | জয় 


১%২ 


জয়নারায়ণ ভায়শধধনন 


নারায়ণের জন্ম হয় ১৭৪২ গ্রা্টাষের 
ওরা আশ্থিন। কবির পূর্বপুরুষ ঘছুনাথ 
পাঠক চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রচুর 
ভূঘম্পত্তি করে গিয়েছিলেন। কবি 
জয়নারায়ণ তা উত্তরাধিকার স্থৃজে 
প্রাপ্ত হন। দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক 
তিনি “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হয়ে- 
ছিলেন। জনসাধারণের নিকট তিনি 
রাজা জয়নারায়ণ নামেই পরিচিত 
ছিলেন। কাশীতে বশবাধ কালে 
তিনি সেখানে কীতি রেখে গিয়েছেন । 
তার প্রতিষ্ঠিত জয়নারায়ণ কলেজ 
এখনো বিগ্যমান। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি 
তিনি “কাশখণ্ড” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ 
বাংলায় অন্বাদ করেছিলেন। এই 
কাজে তিনি কয়েকজন পণ্ডিতের 
সাহাধ্য গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থখানি 
সম্ভবত; ্রীষ্টান্দে সমাপ্ত 
হয়েছিল। ছন্দ বৈচিত্র্য ও ভাষার 
সরলতায় গ্রন্থথানি সুন্দর ও সুখপ|ঠ্য । 
কবি জয়নারায়ণের অন্যান্ত রচন। £ 
(১) শঙ্করী-সঙ্গীত, (২) ব্রাহ্মণার্চন- 
চন্দ্রিকা, (৩) জয়নারায়ণকল্পপ্রম ও 
(৪) করুণানিধান-বিলাস। 
জনসলারায়ণ ভ্া।যপঞ্চাণজ-_ 
সর্বদর্শন সংগ্রহ নামক সংস্কৃত গ্রস্থের 
বঙ্গানুবাদক | ইনি সংস্কৃত কলেজের 
দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । ষড়- 
দর্শনে ইনি তৎকালে অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
ছিলেন। কথিত আছে অধ্যাপক 
কাউয়েল সাছেব এর নিকট দর্শন 
শান্তর অধ্যক্মনের অভিপ্রায় জাপালে 


১৭৪৯৩ 


) 


অয়নারায়ণ রায় 
বিজাতীয় বলে ইনি সেই প্রস্তাবে 


সম্মত হন নি। জন্কাল অষ্টাবশ 
শতাব্দীর শেষার্ধ। 
জয়নারক্ষণে রাম বাংলর 


নবাব মুরিদকলি খ|র সময়ে সহকান্ধী 
কান্থনগো ছিলেন। ইনি নবাবের 


বিশেষ প্রিম্বপাজ ছিলেন । 
জয়নারাষ্মণণ সেন (রাক্স )-- 
ইশি লাল! আয়নারাযণ নামেও 


পরিচিত। এর শিবান ছিল রিদপুর 
জেলার অন্তর্গভ ও বাভনগরের 
নিকটবতাঁ জপসাগ্রামে | ইনি জাতিতে 
ছিলেন বৈগ্য। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ 
বাজ! বাজবল্লভের জ্ঞতি এবং তার 
বাজমভা অলংকৃত করেছিলেন। 
জয়নারাষণের পিতাব নাম ছিল লালা 
বামপ্রসাদ, মাতা স্মৃতি । ব।ম- 
প্রসাদের চারি পুজের মধো জয় 
নাবায়ণ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ । পিতামছের 
নাম কষ্ণবাম ও প্রপিতামহ স্ববিধ্াাত 
গোপীরমন লেন। জধনারায়ণের 
আনন্দময়ী নাঘে এক বিদ্বষী ভ্র/তুম্পুক্বী 
ছিলেন। তার সংস্কৃত শাস্ত্রে, বিশেষতঃ 
বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর জান ছিল। 
জয়নারায়ণ আনন্দম্যীর সহযোগিতায় 
“হবিলীলা” নামে একখানি সত্য- 
নারামণের পাচালী রচনা করেন। 
জয়নারায়ণ একখানি চণ্ডীকাব্যও প্রণয়ন 
করেন। এর রচনাকাল ১৭১৩ 
খ্ষ্টান্ধ । জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্য 


মুকুন্দরামেয চণ্তীকাব্যের সঙ্গে 
সনেফাংশে তুলনীয়। 


ইক৩ 


জয়রাম সামুপরানন 

জক্সরা্গ তর্কালক্কার--উত্তর- 
বঙ্গের খ্যাতনাম। পণ্ডিত । এব নিবাস 
ছিল পাবনা জেলায। জয়রামেয় পিতা 
পুটিয়ারাজের সভাপগ্ডিত ছিলেন। 
ইনি খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। 

জয্সর।ম দাস এব রচিত 
কাব্যের নাম পঙ্গামঙ্গল' | এটি একটি 
ক্ষুদ্ধ কাব্য, রচিত হয়েছিল অইাদশ 
শতাবীতে । কবি ছিলেন জাতিতে 
টৈগ্ভ। পিত।র নাম রামচন্দ্র, নিবাস 
গুপ্তপল্লী (গুষ্িপাডা)। কবি বলেছেন 
যে তিনি ব্রন্ধাণ্ড পুবাণের অগ্সরণ 
করেছেন । 

জগ্রাম দ্বিজ _বাঙালী কবি। 
এর রচিত একখানি মনসার ভাসান 
পাওয়া গেছে । অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দী । 

জম্বরাম ভ্যাষপঞ্চানন-_ন্যায় 
সিদ্ধান্তমালা'র রচয়িতা । ইনি এবু 
বচিত তব্বচিন্তামণি দীধিতিব গ্রদার্থ 
রিগ্তায়তন টাকায় বলেছেন যে ইনি 
হ্যায় বহশ্যকার বামভদ্রের শিস্ত। 
কাশীতে ১৬৫৭ প্রীঙ্াকের এক ব্যবস্থা- 
পত্রে জয়ঘ্বামের স্বাক্ষর পাওয়। যায়। 
ক।জেই ১৬** গ্রীষ্টাব্বেব কাছাকাছি 
সময় এর জন্ম । এব রচিত সাতখানি 
গ্রন্থ ও উনিশখানি পুস্তিকার তালিকা 
শাস্ী ভ্তাসিদ্ধান্তযালার ভূমিকায় 
দিয়েছেন। 

'জয়রামী ও “বহম্দীপিকা 
শ্রভৃতি জ়বাষের উ্লেখযোগ্য প্র । 


জয়ানন্দ মিশ্র 

শিশ্ক জনার্দন ব্যাস কর্তৃক ইনি 
'জগন্গুর' . আখ্যয় অভিহিত 
হয়েছিলেন । 


জযানজ্জ মিশ্র- বর্ধমান জেলার 
আমাইপুরা গ্রামনিবাপী "পরম- 
ভাগবত” স্বুদ্ধি মিশরের পুত্র । কবির 
ম।তার নাম ছিল রোদনী দেবী । এর! 
ছিলেন বন্দি্ঘটী বংশীয় অর্থাৎ 
বীডুজ্জে বামুন । রোদনী দেবীর ছেলে 
হয়ে বাচত না। তাই জয়ানন্দের 
জন্মের পর তাৰ নম রাখা হয়েনছছিল-__ 
গুইঞা। নীলচল থেকে গৌড়ে 
যাবার সময় পথে ঠৈতন্যদেব স্ববুদ্ধি 
মিশরের অতিথি হন। সেই সমষ 
তিনি গুইঞ্কর নামকরণ করেন-- 
জয়ানন্দ। অনেকের মতে জয়ানন্দের 
মন্ত্রগুরু ছিলেন অভিরাম গোস্বামী । 
আবার কেউ কেউ তাকে কবি গদাধর 
পণ্ডিতের সম্প্রদায়ভূক্ত বলে মনে 
করেন। নিত্যানন্দের পুত্র বারভদ্র 
ও গদ্াধর পণ্তিতের আজ্ঞা জয়ানন্ৰ 
ঠতন্যচরিত গ্রন্থ “চৈতন্তম্জল রচন! 
করেছিলেন । এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের 
পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু নৃতন 
বাদ আছে। নগেক্নাথ বসু 
মহাশয়ের মতে ১৫১১ থেকে ১৫১৩ 
্রষ্টান্জের মধ্যে জয়ানন্দ জন্বাগ্রহণ 
করেন । ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের 
অন্মমান অহযায়ী চৈতন্যষঙ্গল কাব্যের 
রচনাকাল ১৫৬০ শ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি 
কোন লময়। 
জয়্াপীড়-_কাশ্ীররাজ্গ জয়াপীড় 


২০ 


জয়েন খা. 


জজ্জা কর্তৃক পরাভূত হয়ে কিছুসংখাক 
অনুচরসহ বঙ্গদেশে আসেন এবং 
ক্রমে গঙ্গাতীরস্থ পুগ্ডবর্ধনে উপস্থিত 
হন। একদিন সন্ধ্যার পর জয়াগীড় 
এক কার্তিকের মন্দিরে কমলা নামে 
এক রূপসী নর্তকীর নৃত্য দেখেন। 
উওয়ে উওয়ের প্রতি প্রেমাবেশে আকৃষ্ট 
হন। বুতঢুশেষে জয়াপীড় কমলার 
বাড়ীতে গমন করেন। সেখানে এক 
বন্য সিংহকে বধ করে ইনি এ স্থান 
নিরুপদ্রব করেন। তখন চারিদিকে 
জয়াপীড়ের যশ ছড়িয়ে পড়ে। এই 
সব শুনে পুগুবর্ধনরাজ “জয়ন্ত” জয়া- 
গীড়কে সাদরে নিজ প্রাসাদে নিয়ে যান 
এবং নিজ ছুহিতা কল্যাণীকে এর 
সঙ্গে বিবাহ দেন। বীর জয়াগীড় 
গৌড়ের পাচ ভাগ জয় করে শ্বশুরকে 
অর্পণ করেন এবং “পঞ্চ গৌড়েশ্বর" 
উপাধিভৃষিত করেন। সমশুবতঃ ইনি 
৭৭২-৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত বাঁজত্ব করে- 
ছিলেন। 

জয়েন উদ্দিন--বাংলার নবাব 
আলীবরঁ খার ভ্রাতা হাজী আহম্মদের 
কনিষ্ঠ পুত্র । আলাবদী তান কনিষ্ঠ 
কন্তা আমিন! বেগমকে জয়েন উদ্দিনের 
সঙ্জে বিবাহ দেন। এদেরই পুত্র 
বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ- 
উদ্দৌলা। আলীব্ী খা বাংলার 
নবাব হয়েই জয়েনউদ্দিনকে শৌকতজঙ্গ 
উপাধি ও বিহারের নবাবী পদ প্রদান 
কষেন। 

জয্কেন থা1--মেদিনীপুরের: 


জলধর পণ্ডিত 


অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খা 
অসনদ-ই-আলার জাযাতা। 
খীষ্টান্ধে এর শ্বশুর তাজ খা পরলোক 
গমন করলে জয়েন খা সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । 

জলধর পণ্ডিত--বৈদিক ব্রাহ্মণ, 
প্রসিদ্ধ শ্বাস পণ্ডিতের পিতা। পূর্ব 
নিবাস শ্রহট্ট। সেখান থেকে নবদ্বীপে 
এসে সন্্ীক বাস করেন। এর পাঁচ 
পুত্র নলিন পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, 
শ্রাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত, শ্রীকান্ত 
পণ্ডত। নলিন পণ্ডিতের কন্যাই 
ন।রায়ণী দেখী, এ রই পুত্র বৃন্দাবন দাস 
শ্রীচেতন্ভাগবত রচয়িতা । 

জলেশ্বর বাহ্নীপতি 
মহাপাত্র ভষ্রাচার্ষ__খ্রবানন্দের 
“মহাবংশাবলী" ও অন্যান্য বাড়ীর কুল- 
গ্রন্থে বাস্থদেব সার্বভৌমষের পুত্র বলে 
এর পরিচয় দেওয়। হয়েছে । এর 
জন্ম আনুমানিক ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাবের 
মধ্যবর্তী সময়ে। জলেশ্বর পক্ষধর 
মিশরের “শবালোক' গ্রন্থের উপর 
'শবালোকোছ্ে।ত' নামক টাকা রচন। 
করেন। বাহিনীপতি খড়দহ মেলের 
বিখ্যাত কুলীন কামদেব পণ্ডিতের পুত্র 
স্রধাকরের কন্তাকে বিয়ে করেছিলেন। 
গ্রন্থমধ্যে স্বরচিত মীমাংসাশাস্ত্ীয় 
একটি গ্রন্থের এবং দ্রব্যপ্রকা শটিপ্পনী'র 
নাম আছে। "আলোকে'র বাঙালী 
টাকাকারদের মৃধ্যে জলেশ্বর প্রাচীনতম । 
জলেশ্বর ছিলেন মহানৈয়ার়িক। 

জজ্েখখর--ছিতারি নামক বৌদ্ধ 


১৬৫১ 


২৩৫ 


জাতবর্ম 


সন্্যাধীর সময়ে সম্ভবতঃ দশম 
শতাব্দীতে '“জঙ্লেশ্বর' নামক জনৈক 
রাজা পশ্চিম কামরূপে কিছু খ্যাতি 
লভ করেছিলেন। কথিত আছে 
তিনি জলপাইগুড়ির বিখ্যাত জল্পেখ্বর 
শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি 
সম্ভবতঃ হিন্দু রাজ। ছিলেন। তান 
রাজধানী হয়তো তিস্তাগরভে বিলীন 
হয়ে গিয়েছে । কেউ কেউ বলেন যে, 
জল্লেশখরের রাজধানী ছিল মন্দিরের 
কয়েক ক্রখ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 
পপুথু রাজার গড়ে । 

জাতখড়গ--বাংলার খড়া রাজ 
ংশের প্রতিষ্ঠাত৷ খড়েগাগ্যমের পুত্র 
ষষ্ঠ শতাব্বীর শেষ পাদে ইনি ছিলেন 
বাংলার সমতটের প্রবল পরাক্রান্ত 
বজ।। অবিরত রাজবিপ্রবে এরং 
পুনঃ পুনঃ বহিঃ শত্রর আক্রমণে গৌড়- 
বঙ্গ যখন জর্জরিত হয়ে পড়েছিল; তখন 
জাতখড়েগর শাসনাধীনে পূর্ববঙ্গের 
প্রজাপুণ্ কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ 
শ[স্তিলাভ করেছিল। 

জাতবর্মী পাল রাজবংশের 
তৃতীয় বিগ্রহপালের মমসাময়িক, 
অর্থাৎ ইনি একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। এর বংশ 
ইত্ডিঙ্থামে বর্ম রাজবংশ নামে পরিচিত। 
এব! কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরের 
আদিমবাসী। কারুর কারুর মতে 
এর দক্ষিণ বাঢ়স্থ লিংহানুর বা বর্তমান 
হুগলী জেলার পলি্ুরের অধিবাসী । 
জাতবর্মা প্রবল পরাজ্ঞভ্ত রাজ 


জানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণি 


ছিলেন। ইনি নিজ ভূজবলে অঙ্গদেশে 
পালরাজ এবং বরেঙ্্র কৈবর্তবাজ 
দিবেব অঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হছন। এবং 
দিব্বোককে পবাস্ত কবেন। তিনি 
কাষরূপবাজ ও গোবর্ধন নাষক বঙ্গ 
দেশীয় কোন এক বাজাকেও যুদ্ধে 
পরাস্ত করেন। তিনি বর্ণরাঁজ-কন্তা 
বীরভ্রীকে বিবাহ কবেন। জাতবর্নাব 
পিতার নাম ছিল বজ্ুবর্ম! | 
জালকীনাথ ভট্টাচার্য চুড়ামশি 
বিখ্যাত নৈষায়িক রঘুনাথ 
শিবোমণির সমসামযিক | পঞ্চদশ 
শতাব্দীর কোন এক সময়ে এর 
জন্ম হয নবদ্বীপে। তিনি নিজ 
গ্রন্থে দীবিতিকাব শিবোমণিৰ মতের 
উল্লেখ কবেছেন। জানকীনাথ রচিত 
গ্রন্থসমূহ £ ন্যাষসিদ্ধান্তমপ্রবী, আম্বীক্ষি- 
কীতত্ববিবরণ-গৌতমস্ত্রের পঞ্চম 
অধ্যায়েব টীক।। জানকীনাথ পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ দশক থেকে (১৪৯- 
১৫১৫ ) গ্রন্থ রচন। আরম্ভ করেন বলে 
অনুমিত হয। তীব গ্ম।য্সিদ্ধান্তমঞ্জবাঁ' 
ভারতের সবত্র প্রচার লাভ কবেছিল। 
আশ্চর্ধের বিষয় এই বাংলাদেশে এর 
বিরল গ্রচাব। কাশী প্রভৃতি সমাজে 
নব্যন্তায়েব অধ্যাপন। এই গ্রন্থ দ্বারাই 
আরম্ভ হত। এবং তছুপরি বু 
টীকা রচিত হয়ে পৃথক এক সম্প্রঘায় 
গড়ে উঠেছিল তার রচিত্ত আরও 
ছ'খানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা: 
মরিমক্ীচি, তাৎপর্ধধীপিকা 1 
জানকীরাগ দাউ পা ধি 


২৩৬ 


জালকীরাম মোম (বায়) মহাক্বাজা 


বিশ্বান। পিতার নাম কপার; 
দাস। বনবিষুপুর-নিবাসী | প্রনিবাস 
আচার্ষের শিষ্য | এর অপর ভাতার 
নাম প্রসাদ দাস। ছুই ভাইয়েব 
হস্ত।ক্ষর অতি স্ন্দর ছিল। শ্রীনিবাস 
আচার্ষের যাবতীয় লিখনকার্য এরাই 
সম্পাদন করতেন। 

জানকীরাম সোম (রায়) 
মহারাজা-_-চুচুডার সোম বংশ 
জাত। ইনি ১৬০৮ খ্রষ্টা্ধে জন্মগ্রহণ 
করেন। এর পিত। কৃষ্ণবল্লভ উভিষ্যার 
স্থবেদাব নবাব স্থজাউদ্দিনের কানুনগো 
ছিলেন। জানকীর।ম মীর্জা মহম্মদ 
আলী নামে এক তহশীলদারেব অধীনে 
প্রথমে পেক্কাব নিযুক্ত হযেছিলেন। 
এই মীজা' মহম্মদ আলী পবে নবাব 
আলীবদদী খা নাযে পবিচিত হন। 
১৭২৯ খ্রীষ্টাকে স্জাউদ্দীন বাংলার 
স্ববেদ।ব এব* আলীবদী বিহাবেব 
নাষেব সথুবেদাব নিযুক্ত হন। তখন 
আলাীবদী জানকারামকে স্থবে- 
বিহাবের দেওয়ন নিযুক্ত কবেন। 
১৭৩৯ শ্রীহ্টাবধে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর 
পর আলীবদা বাংলাব নবাব অথবা 
স্থবেদার নিষুক্ত হয়ে জানকীরামকে 
মুশিদাবাদে তার দেওয়ান অথবা 
রাজস্ব মন্ত্রিপদে বহাল করেন। এরপর 
জানকীরাম সোম স্বীয় বুদ্ধিবলে 
মবারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে 
নিহত করে মারাঠার্দিগকে পরাজিত 
করলে ইনি “দেওয়ান-ই-তান” অথবা 
দেনাবিভাগে প্রধান ধেওযানী পদে 


জাফর খা 


উন্নীত হন। ১৭৪৯ ক্রীষ্টান্জে নবাব 
তাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন এবং বিহারে নায়েব-স্থরেদার 
নিষুক্ত কবেন। ইনি মামেমাত্র 
সিরাজউদ্দৌলার অধীনে ুবেদায় 
ছিলেন । ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলী- 
ব্দী মারাঠাদিগের পশ্চাদ্বাবন করলে 
সিরাজউদ্দৌলা ত্বসৈনে পাটনায় 
উপস্থিত হযে রাজ] জানকীরামকে 
ছর্গ ত্যাগ করতে আদেশ দেন। 
জানকীরাম আদেশ অনান্ত করলে 
পিরাজউদ্দৌোল৷ এর প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র 
নিক্ষেপে করেন। জানকীরামও 
প্রত্যুত্তর দিলেন। এতে মিরাজ- 
সেনাপতি মেদী-নেসার যুদ্ধে নিহত 
হন এবং সিরাঙ্গউদ্দৌলা পালিয়ে প্রাণ 
রক্ষা করেন। নবাব আলীবর্দা 
উডড়স্যা থেকে ফিরে এসে উভয়পক্ষকে 
শান্ত করেন। বিহারে স্থবেদার 
থাকাকালে জানকীরাম বিশেষ 
দক্ষতার সঙ্গে শাসনকাষ পরিচালনা 
করেছিলেন । অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
ইনি বিদ্রোহী জমিদারদের আয়ত্তে 
আনেন এবং বিহারের জায্গীর সমূহের 
রাজস্ব আদায় কর দিলীর সম্রাটের 
নিকট নিয়মিত প্রেরণ করতেন। সেজন্য 
দিল্লীর সতরাট একে "মহ।রাজ। বাহাদুর” 
উপাধিতে ভূষিত করে ছ'হাজার 
সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। 
মহারাজ! জানকীরাম ১৭৫৪ শ্রী্াকে 
একষটি বছর বয়সে ফেহত্যাগ করেন । 


জাফর খ'1--পাঠান সেনাপতি । , 


হণ 


জাফর খ! গাজী 


এর প্রকৃত নাম ধহরাম-ইৎ-গিন 
হুমাযূুন। জাঞ্কর খা! পরবর্তাকালে 
লন্ধ নাম। ইনি সপ্ুগ্রামবিজয়ীরপেই 
সমধিক খ্যাত। ইনি কিছুকাল 
দিনাজপুরের নিকটবর্তী দেবকোটেরও 
শালনকর্তা ছিলেন। খুব সম্ভব 
১২৯৮ গ্রীষ্টাঝে ইনি সপ্তগ্রাম জ্য 
করেন। সপ্তগ্রামে এখনে এর সমাধি 
মন্দির আছে। 

জাফর খণা_এর প্রকৃত নাম 
মুশিদকুলি খা । মুখ্রিদকুলি খা ভ্রৎ। 

জাফর থখ1 গাজী-_-তয়োদশ 
শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতা্দীর 
শুরুতে ত্রিবেণী-সপ্গ্রাম-পাওুয়া-মহানাদ 
অঞ্চলে প্রথম যখন মুদলম।ন অভিযান 
হয়, তখন গাজী সাহেবরাই তাতে 
অংশ গ্রহণ করতেন। জাফর খা 
গাজী তার মধ্যে আনি ৪ অন্যতম । 
এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারে তার 
সঙ্গে ছিল তার ভাগনে বা ভাইপো 
শাহ স্থফীর | তখন ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের 
স্থানীয় হিন্দু রাজা ছিলেন মান নৃপতি 
৪ ভূদেব নূপতি। তাদের সৈহ্যদলের 
সঙ্গে জার খা ও তার অন্ুগামীদের 
মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মান নৃপতি 
নাকি পরাজিত হয়ে ধর্মাস্তরিত হুন। 
ফি ভূদেব নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে 
জাকর খা! গাজী নিহত হন । ত্রিবেশীতে 
গাজীর সমাধির উপর এ সময় একটি 
মসজিদ তৈরী হয়েছিল। এ 
মধজিদ্ই বর্তমানে বাংলাদেশের সব- 
চেয়ে প্রাচীন মমজিদ। শুনা যায় 


জাফর আলি খা 


সিংহবিক্রম জাফর খ! গাজী নাকি 
খঙগ ও ভল্প নিয়ে অবিশ্বাপীদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করেছিলেন। জাফর খার 
সমাধির পূর্বঘারে পাথর সংলগ্ন একটি 
লৌহখণ্ড আছে, স্থানীম লোকে বলে 
গাজীর কুড়ুল'। ইহা তার সেই 
খডগ ও ভল্ল নিষে লড়াই করারই 
শ্বতি বহন করছে। সিংহবিক্রম 
জাফর খা নাকি গঙ্গাদেবীর মৃত্তি 
দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিষে কোর|নের 
ব্দলে গঙ্গান্তোজ্র আবৃত্তি করেছিলেন। 
কোরানের বদলে গঙ্গাস্তোত্র । ধর্মযোদ। 
গাজী এইভাবে অবিশ্বামীদের গঞ্জা- 
দেবীকে বরণ করে হিন্দু মুসলমান 


উভয়েরই বরেণ্য হয়েছেন। 

জাফর আলি খাঁঁ-সচরাচর 
মীরজাফব নামে পরিচিত । যীর- 
জাফর দ্রণ। 


জাবেদ আঙ্ী থে।ন্দকার-_ 
বাঙালী মুসলমান কবি । “মধুম।লার 
কেচ্ছা” নামক পুস্তক এর রঠিত। 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ এতাব্দী । 

জামাল খা কতলু খার তৃতীয় 
পুত্র। ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। 
উড়িস্তা-যুদ্ধকালেই জাম।ল খার সঙ্গে 
প্রতাপাদিত্যের পরিচয় হয়েছিল | এবং 
সম্ভবতঃ মোঘলের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার 
পরই জামাল খা যশোহর সরকারে 
চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। 

জ।মাল খঁ-প্রীহটের অন্তর্গত 
ইটার স্বাধীন ব্রাঙ্মধণ রাজ। 


৪৮ 


জালদ্বরিনাথ বা হাড়িণ। 


স্থবিদনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র হুর্ধনারায়ণ 
মুনলমান হওয়ার পর এর নাম হয়েছিল 
জামাল খা । 

জামির--সৈয়দ হিদায়ত আল। 
খাঁর কবিজনহ্রলভ নাম । ইনি বাংলার 
নবাব আলীবদাী খাঁর ( ১৭৪০-১৭৫ ৬ 
তীঃ) আস্মীয় ছিলেন। এর উপাধি 
ছিল নাসিবুউদ্দৌল! বকসি উল মূল্ক 
অসাদ জঙ্গ বাহাহুর। ইনি কিছুকাল 
পাটনার সুবেদাৰ ছিলেন। সম্রাট শাহ 
আলমের রাজত্বের প্রারন্তেই ইনি 
পরলোক গমন করেন। 

জালন্ধরিনাথ ব1 হাড়িপা-- 
ন[থ সিদ্ধাচাষ। তিব্বতী ভাষায় লিখিত 
“পাগখ/মজোন্বজ।ন' নামক গ্রন্থে 
আছে--বঙ্গের রাজা গেপীচন্দ্র সিদ্ধ। 
বাণ্প।দকে (অপর নাম হাঁড়িপ| ব৷ 
জালগ্ধর সিদ্ধ) জীবন্তে মাটিতে পুতে 
র/খেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে হাড়িপার 
শিষ্য কান। সিদ্ধ (কান্ছপ। বা কুষ্ণাচাধ ) 
গুরুকে মুক্ত করেন। জালম্ধরিনাখে 
জন্ম হয় পিন্ধু-দেশে। ইনি জাতিতে 
ছিলেন শূত্ব, বাংলাদেশের ওড্ডিযানে 
থেকে ইনি যোগবর্ম শিক্ষা করেন । বৌদ্ধ 
তান্ত্রিক ও এন্ট্রজালিক শাস্ত্রে এর 
বিরাট অধ্কার ছিল। সম্ভবতঃ 
গোরক্ষনাথ এর গুরু ছিলেন। রানী 
ময়নামতী ও তংপুত্র গোপীচন্দ্র এর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এর 
সন্বক্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী 
গ্রচলিত আছে। এর অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দী । 


'জালাল সাহ 


জাজাল সাছ--বছেখর বাহাছুর 
সাহের মৃত্যুর পর তার কোন পুত্র" 
প্তান ন। থাকায় তার ভ্রাতা জালাল 
সাহ বাংলার মসনদে বসেন :( ১৫৬১ 
্ীষ্টাবধে )। কিন্ত মাত্র তিন বছর 
ংল! শাসনের পর ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
ইনি প্রাণত্যাগ করেন। জালাল 
সাহের আমলের সর্বপ্রধান ঘটন! কালা- 
পাহাড়ের আবিাব। শোনা যায় 
কালপাহাড় নাকি ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
জালাল সাহের কন্তাকে বিবাহ 
করেছিলেন। 
জালালুদ্দীন- উত্তর বঙ্গের 
াতুড়িয়।র জমিদার ও পরে বঙ্গাখীশ্বর 
রাজ। গণেশের পুত্র। এর পৃধনাঘ 
যছুসেন। কারুর কাক্ষর মতে যদু ছিলেন 
রাজা গণেশের কোনমুসলমান উপপত্রীর 
পুত্র। আবার অনেকের মতে ইনি 
ছিলেন গণেশের হিন্দু পত্রী ত্রিপুরা 
দেবীর গতজাত। যদুর মুসলমান 
হওয়া সন্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত 
আছে। 
গণেশের মুসলমান উপপত্রীর গঠ্জাত 
বলে মুসলমান হয়েছিলেন। আবার 
কেউ বলেন ইনি কোন মুসলমান সাধুর 
চধিত পান খেয়েছিলেন বলে জাত্চ্যিত 
হনেছিলেন । কারুর কারুর মতে 
ইনি গণেশের মুসলমান উপপত্বীর কন্যা! 
আসমান তাবার প্রেমে পড়ে মুশলমান 
ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন 
এতিহাসিকের মতে রাজা গণেশ 
চারিদিকের নান! প্রতিফল অবস্থার 
১৪ 


৬৪ 


কেউ কেউ বলেন ইনি' 


জালালুদ্দীন 
মধ্যে রাজ্য রক্ষ।র জন্ত ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ শ্রেয় বলে উপলব্ধি করেছিলেন। 
কিন্তু নিজে অত্যন্ত গোনা হিন্দু 
ছিলেন। তাই পুত্রকে মুসলমান ধর্মে 
দীক্ষিত করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। 
পরে নাকি রাজ। গণেশ শুদ্ধি করে 
পুত্রকে হিন্দু করেছিলেন। পিতা 
মৃত্যুর পর ইনি আবার জালালুদ্দীন 
নাম ধাবণ করে বাংলার রাজ! হন। 
এবং হিন্দুদের উপর নাকি অমানুষিক 
অত্য।চার করেন । তার প্রায়শ্চিতোর 
জন্য যে স্থবর্ণধেণুত্রত অন্ত হয়েছিল 
তাতে যে সমস্ত ত্রাণ অংশগ্হণ 
করেছিলেন তাদের নাকি তিনি গো- 

ংস খাইয়ে জোর করে মুসলমান 
করেছিলেন । জালালুদ্দীন সোনাব- 
গাও থেকে স্থবিখ্যাত মুসলমান সাধু 
সেখ সাহেদকে আনিয়ে তারই 
নির্দেশমত সমস্ত রাজকাধ করতেন। 
জালালুদ্দীন চীন সম্রট যং-লো, 
পারশ্তের শাহ্‌, মিশরের সুলতান 
অ।শরফ এবং দামাস্কাসের খলিফার 
কাছে দূত ও উপহারাি প্রেরণ 
করতেন, যা বাংলর তৎকালীন 
ইতিহাসে ছিল অচিন্তনীয়। হিন্দু- 
বিদ্বেবী হলেও ইনি বছু হিন্দুকে উচ্চ 
রাজপদে নিষুক্ত করে ছিলেন। 
জালালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন 
রায় ঝাজাধর। জালালুঙ্দান চাটগ। 
পর্ধস্ত নিজের রাজ্যসীম! বিষ্তার করে- 
ছিলেন। ইনি পাওুয়! থেকে গৌড়ে 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বছ 


জালালউদ্দিন তব্রেজী 


শিল্পকলা-বিশিষ্টই মসজিদাদি নির্মাণ 
করে ইনি প্রাচীন গৌড় নগর স্থসমৃদ্ধ 
করেছিলেন। পাতওুয়া ধনজন পরিপূর্ণ 
জনপদে পরিণত হয়েছিল । গৌড়ের ভয় 
মসজিদ, অতিথিশালা, দীঘি প্রভৃতি 
“জালালী কীতি” বলে এখনো 
পরিচিত । 

জালালুদ্দীন মহিস্তা-বংশীয় বিখ্যাত 
পণ্ডিত এবং স্থতিরত্বহার, পদচন্দ্রিকা 
প্রভৃতি গ্রস্থের রচয়িতা বৃহস্পতি 
মিশ্রকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করে 
ছিলেন এবং বায়মুকুট ও পগ্ডিত- 
সার্বভৌম উপাধি দিয়েছিলেন । কারুর 
কারুর মতে জালালই নাকি স্বীয় 
রানীর প্রতি সন্দিষ্ধ হয়ে কবি চণ্ডী- 
দাসকে হস্তা পৃষ্টে বেঁধে বেত্রাধাত করে 
হত্যা করেছিলেন। ইনি ১৪১৮ 
খ্রীষ্টাব্দে নিংহালনে আরোহণ কৰে 
চোদ্দ বছর রাজত্ব করার পর 
১৪৩১ শ্রীষ্টান্ে পরলোক গমন 
করেন। 

জালালউদ্দিন তব বরেজী-_ 
মখদুম শাহ জালালউদ্দিন এদেশে 
মথছুম-পীর নামে বিথ্যাত। এদেশের 
অনেক গ্রাম এর নামাচ্ছলারে অভিহিত 
হয়ে থাকে। ইনি পারশ্যদেশের 
তবরেজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
পারস্য খেকে প্রথমে দিল্লীতে আসেন। 
তারপর বাংলায় আগমন করেন। 
এদেশে জালালউদ্দিন গ্রচুর সম্পত্তি 
উপার্জন করেছিলেন; কিন্তু সমস্কই 
ইনি দীন-ছুংখী ও ফকিনুদের উৎসর্গ 


১ ও 


জালালুধ্ীন ফতে শাহ 


করে যান। ইনি পাখুয়ার সমস্ত হিন্দু 
দেবালয়ের ধ্বংস সাধন করেন । ফোন 
প্রাচীন হিন্দু দেবালয়ের স্থানে এর 
দরগা! নিষিত হয়েছে । প্রতিবছর' 
রজব মাসের ২২ তারিখে পাওুয়ার 
জালালউদ্দিনের ফাতেহা হয়ে থাকে । 
এর সম্পত্তিকে বাইশ-হাজারী বলে। 
১২৪৪ গ্রীষ্টাঞ্ষে পাওুয়াতে তব্বেজীর 


মৃত্যু হয়েছিল। 
জালালুদ্দীন ফতে শাছু-_ 
ইলিয়াস শাহী বংশের বঙ্গাধিপ 


শামন্ন্দীন ইউন্থপ শাহের মৃত্যুর 
( ১৪৮২ খ্রীঃ) পর তার পুত্র সেকেন্দর 
শাহ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
কিন্ত তিনি উগ্নাদ বলে তাকে তিন 
দিন পরে রাজাচ্যুত করা হয় এবং তার 
স্থানে হোসেন নামে এক রাজকুলজাতি 
যোগ্য যুবককে সিংহাসনে বদলান 
হয় (১৪৮২ শ্রীঃ)। ইনি জালালুদ্দীন 
কতে শাহ নাম ধারণ করে রাজ্য 
শাসন করেন। তার রাজ্যসীম পূর্বে 
শ্রীহট্র ও দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর নার 
পযন্ত বিস্তৃত ছিল। জালালুদ্দীন ফতে 
শাহ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শাসক 
ছিলেন। ইনি পণ্ডিত ও জঞানাহ্ুরাগী 
ভিলেন। তার রাজত্বকালেই বিজয় 
গুপ্তের বিখাত মনলামঙ্গল কাব্য বচিত 
হয়েছিল । জালালুদ্দীন ফতে হের 
বাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হল শ্রীচৈতন্যদেধের জন্ম । শ্রাচৈতন্দ্দেব 
১৪৮৬ ্রীষ্টাব্জের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবি রিজয়গুধ 


দারালউদ্গিন মস জানি 


তার দেশের চতুঃসীমার বর্ণনা দিয়ে 


বলেছেন, 
*মুন্বুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম ॥ 
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পৃবে ঘণ্টেশ্বর | 
মধ্যে ফুল্তশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর ॥” 

ফতে শাহের রাজত্বকালে বাংলার 
বিভিন্ন অকলে বু মসজিদ নিমিত 
হয়েছিল। এই সকল মসজিদের মধ্যে 
ঢাকা, স্বর্ণগ্রাম, শ্রুহট্ট ও সপ্তগ্রামের 
মজিদ উল্লেখযোগ্য | ইলিয়াস শাহী 
রাজাদের রাজত্বকালে হাবসী যোদ্ধাদের 
প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে উঠে- 
হিল। তার একদিন ফতে শাহকে 
হত্যা করল। রাজা জালালুচ্জীন ফতে 
শাহ ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হলেন। 

জালালউদ্দিন মন্ত্রদ জানি-_ 
দিল্লীর সম্রাট নাসিরউদ্দিন, ( ১২৪৬-৬৫ 
খ্রাঃ) একে ১২৫৮ শ্বীষ্টান্ে বাংলার 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান । মাত্র 
এক বছর শাসন করে ইনি পদচ্/ত হল । 

জালাজউদ্দিন, শেখ_-দরবেশ। 
জন্মস্থান পারস্যের অন্তর্গত তবরেজ 
নগর । ভ্রমণ ব্যপদেশে ইনি বাংলাদেশে 
আসেন। রাজা জক্্ণসেন এর গুণ- 
গ্রামে মুগ্ধ হয়ে একে বাইশ হাজার 
বিঘা নিষফষর জমি মালদহ জেলায় 
প্রদান করেন । এই নিষ্কর পীরপাল 
ভূমি এখনো মালদহ জেলায় বর্তমান 
আছে। এই সাধুর বিবরণ নিয়ে প্রসিদ্ধ 
“শেখ শুভোদয়া” গ্রন্থ রচিত হয়। 

জাহাজীর কুলি খ1] কারুলী 
১৬৯৯ গ্রীষ্টান্দে দি্জীর সজাট 


২১৯ 


জান্ববা দেবী 
জাহান্দীর কর্তৃক বিহারের শাসনকর্তা 
জাহাঙ্গীর কুলী খা! বঙ্গের শাসনকর্তৃ- 
পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর পূর্ব 
নাম ছিল লাল! বেগ। কিঞ্চিদধিক 


এক বছর কাল ইনি বঙ্গদেশের শ[সন 


কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তারপর এর 
মৃত্যু হয়। 

জাহান থা শ্রীহট্রের শাসন- 
কর্তা লোদী খার পুত্র। পিতার 
মৃত্যুর পর ইনি তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
ইনি নিজ নামে জাহানপুর নামে একটি 
গ্রাম স্থাপন করেছিলেন।, ইনি খুব 
দীর্ঘজীবী ছিলেন। ইনি ছিলেন 
দিল্লীর সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। 

জাহ্তবা! দেবী-নি ত্যা নন্দ 
প্রভুর পত্বী এবং শালিগ্রাম-নিবাসী 
স্থদাসের কনিষ্ঠ কন্তা। ইনি "জন্স- 
বন্ধ্যা ছিলেন। তাই নবদ্বীপের 
ংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাষচন্দ্রকে 
দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন । এই 
রামচন্দ্রকে ইনি আজীবন সঙ্গে রেখে- 
ছিলেন। বৈষ্র্সমাজে ইনি বিপুল 
সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। 
ইনি জোষ্ঠা ভগ্িনী ও সপত্বী বন্থুধ 
দেবীর সঙ্গে খড়দহে অবস্থান করতেন । 
ইনি. খেতুরীর মহোৎসবে যোগদান 
করেন এবং এ উৎসবে এর স্থান ছিল 
সর্বোচ্চ । উৎসব শেষে ইনি ভক্তবুন্দ- 
সহ বৃন্দাবন ধাত্ঞা করেন। সেখানে 
পৌঁছলে রূপসনাতন ও অন্যান্য 
গোস্বামীর! একে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা 
হানান। ইনি. বোরাকুলি “ম্হা- 


জাহবী দেবী, মহারানী 


মহোত্সবে'ও যোগদান করেছিলেন। 
“প্রেমবিলাস' রচয়িত৷ নিত্যানন্দ দাস 
এবং স্থ্বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস 
প্রভৃতি বছ ভক্ত জানবার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন। এর অবস্থিতি- 
কাল ষোড়শ শতাব্দী । 

জাহ্চবী দেবী, মহারানী-_ 
ইনি ত্রিপুরার মহারাজ কষ্ণমাণিক্যের 
সত্রী। ১৭৮৩ শ্রীষ্টাবে কৃষ্ণ মাণিক্য 
পরলোক গমন করলে জাহৃৰী দেবী 
প্রায় তিন বছর রাজ্য শাসন করেন। 
এর কোনো সন্তান ছিল না। কৃ্চ- 
মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমণির 
পুত্র রাজধরকে ইনি উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেন। জাহ্ুবী দেবী 
কুমিল্লা নগরে একটি দীঘ্িকা খনন 
করান। তা এখনে রানীর দীঘি নামে 
পরিচিত । 

জিতারি বা জেতারি-_ 
কামরূপে পালরাজাদের রাজত্বকালে 
(শ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী ) 
'জিতারি নামক জনৈক বৌদ্ধসন্্যাসী 
মধাকামরূপে একটি রাজ্য স্থাপন করে- 
ছিলেন। জিতারি মুনি বরেন্দ্রভূমির 
সন/তন রাজার পুক্র এবং তিনি বিক্রম- 
শিল! জত্রের সংস্থাপক ছিলেন। 
জিতারি প্রথম মহীপালদেবের বিশেষ 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং মহীপাল- 
দেবের নিকট ( ৯৭৮-১০২৬ শ্ীষ্টাব্স ) 
পণ্ডিত উপাধি ও প্রশংসাপত্র প্রাঞ্ধ 
হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, 
জিতারি মুনি গোঁহাটার নিকটস্থ 
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কুবেরাচলে রাজপাট স্থাপন করে- 
ছিলেন। মতান্তরে, তিনি জলপাই- 
গড়ির অন্তর্গত জল্পেশ্বরের নিকটে 
রাজত্ব করতেন। তিনি আনুমানিক 
দশম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিদ্তঘান 


ছিলেন । 
জিতারি ছিলেন অতীশ দীপকস্করেব 
বাল্যগুরু। চজিতারির গুরু ছিলেন 


ধর্মকীত্তি নামক এক পণ্তিত। এঁব 
রচিত তান্ত্রিক গ্রস্থপমূহের মধ্যে 
ন্ুগত-মত£বি 5ঙ্গ-কারকা” অন্যতম । 

জিতারি--কেনিষ্ট) ইনি ছিলেন 
বোধিভাগ্য লাবণ্যবজ্বের গুরু । ইনি 
এগারোখানা বজ্রধানী-সাধনেব 
রচয়িত।। ইনি পাল রাজার অবীন 
সামন্তরাজ সনাতনের সভা পণ্ডিত 
ছিলেন। 

জিতেক্ছ্ি স্-_জীমৃতবাহন 

তদ্রচিত “কালবিবেক", “দায়ভাগ' ও 
ঘ্যবহারমাতৃক' গ্রন্থে জিতেন্দ্িয়ের 
উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করা দেখে মনে 
হয় জিতেক্দ্রিরও এসব বিষে গ্রস্থ রচন; 
করে থাকতে পারেন। জীমৃতবাহনের 
ন্যায় খ্যাতিমান লেখক কর্তৃক এব 
সশ্রদ্ধ উল্লেখ থেকে মনে হয় যে এ 
সময়ে জিতেন্দ্রিয় বঙ্গদেশে একজন লব 
প্রতিষ্ঠ লেখক বলে গণ্য হতেন। 
জিতেজ্দ্িয়কে আহুমানিক নবম-দশম 
শতকের লেখক বলে ধর। হয় । 

জিনমিজ্র- ধর্মপালের সমসাময়িক । 
ইনি তিব্বত-রাজের অন্নর়োধে এক- 
থান! সংস্কত-তিব্বতী জঅডিধান রূচণ। 


জিনেন্্রবুদ্ধি 
করেছিল্নে। ইনি “অভিধর্মসমুচ্চয়- 
ব্যাখ্যা নামে একটি গ্রস্থ তিব্বতী 
ভাষায় অন্থবাদ করেছিলেন। এর 
অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ দশম 
শতাব্দী । 

জিনেক্দ্রবুদ্ধি--একে বাঙালী 
বলেই অনেকে মনে করেন । বিখ্যাত 
আলঙ্কারিক ভামহ এর উল্লেখ 
করেছেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত 
খৌদ্ধ বৈয়াকরণিক | জিনেন্দ্র নিজের 
আঙ্মপরিচয় দিয়েছেন “বোধিসত্ব- 
দেশীয়াচা বলে। কোন কেন 
পুথিতে তকে স্থবিরবাজেন্দ্র আখ্য। 
দেওয়া হযেছে । অব অবস্থিতিক।ল 
সপ্তম অষ্টম শত|ঝা। ইনি বামন 
ভয়াদিতা রচিত কান্তাবুতিব ব্যাখ্য। 
কবেছেশ “কাশ্িকাবিববণপঞ্জিকা? 
নামক গ্রন্থে । ইহা গ্যাস নামে সমধিক 
পরিচিত । এব অন্ত গ্রন্থ 'ধাতুগুদীপ' 
বাংলার বৈয়াকবণগণেব মধ্যে জিনেন্জ্র 
বুদ্ধি শ্রেষ্ট আসন লাভেব অধিকারী । 

জিন্তুনিসা বা আজিমন্লেসা 
_নবাব মুশিদকুলী খাঁর একমাত্র 
কনা । দাক্ষিণাতাবাসী স্থজাউদ্দিনেব 
সঙ্গে এর বিবাহ হয়। মুশিদকুলী 
সথজাউদ্দিনকে উডিষ্যার সথবাদার পদে 
নিযুক্ত করলে জিন্নতুনিসা তার সঙ্গে 
উডিস্য।য় গমন করেন। ইনি অত্যন্ত 
স্বামীভক্তিপবায়ণ। ছিলেন। সথজাউদ্গিন 
গ্ায়পরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন । 
কিন্ত চুঃখের বিষয় তিনি বিলামী 
ছিলেন। তার চরিজ্রদোষ ছিল। 
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জিম্তুর্লিসা স্বামীকে সংপথে আনবার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষে 
বিফল হয়ে মুশিদাবাদে পিত্রালয়ে 
ফিরে আসেন। কিন্ত আজীবন ইনি 
পতিত্রত! ছিলেন। 

জিয়াউদ্দিন খ'--বাং লাব 
স্থবাদার নবাব মুশিদকুলি খার সময 
( ১৭*৪-২৫ খ্রীঃ ) ইনি হুগলীর স্বাধীন 
ফৌজদার ছিলেন। 

জিজ্জণি__বিখ্যাত বৌদ্ধাচাষ। 
উদ্য়াচাষের পিতা বৃহস্পতি ভাছুডী 
এর নিকট বিচাবে পরাজিত হযে 
প্রাণত্যাগ করলে উদয়ণাচাষ ক্রোবে 
উদ্দীপ্ত হন এবং মুক্ট্যপণ করে বৌদ্ধা- 
চাষেব সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হন এব" 
জয়ল|ভ কবেন। পণঅনুসারেবৌদ্ধাচাষ 
জিন্ধণিব প্রাণদণ্ড হয়। জিঙ্গণিব 
অবস্থিতিকাল চতুদশ শতাব্দী । 

জীকন- ভবদেবেব তপ্রায়শ্িত্ত- 
প্রকরণ, শুলপাণিব “ুর্গোঘসববিবেক', 
প্রায়শ্চিত্তবিবেক” 'শ্রাদ্ধবিবেক্‌” 
পতিথিবিবেক', রঘুনন্দনের “মলমাস 
তত্ব+ শুদ্ধিতত্ব', “তিখিতত্ব' প্রভৃতি 
শ্বৃতিগ্রন্থে জীকনের উল্লেখ আছে। 
সম্ভবতঃ তিনি এই সব বিষয়ে গ্রন্থ বচন! 
কবেছিলেন। রখুনন্দনেব মতে জীকন 
'অন্ুমরণ বিবেক" নামক একটি গ্রন্থও 
প্রণয়ন করেছিলেন। ইনি বালকেবও 
পূর্ববর্তী বলে অনেকেঅন্যান করেন । 
পাল বাজত্বকালে সম্ভবতঃ নবম শতকে 
ইনি জীবিত ছিলনেন। একমাত্র 
'ঘাঙালী ্মার্তগণের গ্রস্থে এর 


জীব গোস্বামী 


নাযোল্লেখ দেখে একে বাঙালী বলে 
অন্গমান কর1 অসমীচীন নয় । 

জীব গৌস্বামী--এর জন হয় 
১৫১৩ শ্রীষ্টাব্ষে। জীব গোস্বামী রূপ 
ও সনাতনের ভ্রাতা অন্ুপমের পুত্র 
ইনি বাল্যে পিতৃহীন হন । বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে ইনি সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি আসক্ত 
হন। নবদ্বীপে নিত্য।নন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবে জীব কাশতে মধুস্থদন বা6স্পতির 
নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। পরে 
বুন্দাবনে গিবে তিনি রূপ 9 সনাতনের 
সঙ্গে মলিত হন এবং সেখানে সন্যাস- 
জীবন যাপন করেন। বন্ধাবনে 
তাদেব নিকট জীব ভক্তিশান্ত্রে শিক্ষ।- 
লাভ করেন । জীব গোম্বামী, তার 
শিপ্ত শ্রনিবাস আচাষ, নরোত্বম ও 
স্যামানন্দের চেষ্টায় বন্দাবনের 
গোস্বমীদের ভক্তিশাস্্ম বৈষ্ণবগণের 
মধ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রসার- 
লাভ করেছিল। ইনি ছিলেন রূপ ও 
সনাতনের হ্থযোগ্য উত্তরাধিকারী এবং 
সর্বজন শ্রদ্ধেষ ব্যক্তি | জীব গেন্বামীর 
“স্বল্প বল্পদ্রুম' কাব্য কৃষ্ণের প্রকট ও 
অগ্রকট নিত্যলীল! অবলম্ধনে রচিত। 
এতে কৃষ্ণক্ষে ক্পবুক্ষরূপে কল্পনা কর। 
হযেছে । জীবের “মাধবমহোতসব 
কাব্য নয় উল্লাসে রচিত। কষ্ণ'কর্তৃক 
রাধার বুন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেক ও 
তদ্ুপলক্ষে আনন্দোৎ্সব এই কাব্যের 
বর্ণনীয় বিষয। তার “গোপালচম্পু, 
৭ অধ্যায়ে রচিত ও পুবার্ধ ও 
উত্তরার্ধ এই ছু'ভাগে বিভক্ত বিরাট 
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জীবগোশ্বাষী 


কাব্য। পূর্বার্ধে ক্ণের বুন্দাবনলীল। 
ও উত্তরার্ধে মুরা ও দ্বারকাঙ্ীলা 
বণিত হযেছে । বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে 
প্রচলিত রুষ্ণের যাবতীয় লীল। এই 
গ্রন্থের বিষয়বস্তর । জীবরচিত “গোপাল- 
বিরুদাবলী' নামক ক্ষু্দ গ্রন্থে কৃষ্ণের 
বুন্দাবন লীল। বণিত হয়েছে । 

গৌডীয় বৈষবদর্শন ও ধর্মত 
সম্বন্ধে জীবের ছয়টি সন্দর্ত “বিশেষ 
প্রামাণ্য, যথা তত্ব, ভমবত্, পরমাজ্ম, 
শ্রীকষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি-সন্দর্ভ। প্রথন 
তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টশ্বৰপ জীব 
সর্বসংবাদিনী' নামক গ্রন্থ বচনা কবে- 
ছিলেন। জীব গোম্বামী পিভবা 
সনাতনের আদেশে সনাতন-রচিত 
ণবষ্ণব তোষণী'র একটি সংক্ষিপ্তসার 
লঘুতোষণী' প্রণয়ন করেন । 

জীব গোস্বামীর রচিত অন্যান্ত 
গ্রন্থ £ কষ্তার্চাদীপিকা' ( ক্চ অপার 
বিভিন্ন পদ্ধতি), “গোপালতাপনী" 
(উপনিষদের টীকা ১ এ্রহ্ষসংহিতার 
ব্যাখ্যা, “পন্মপুরাণের যোগসাবন্ধরেব 
টীকা» অগ্রিপুরাণে'র গায়ত্রী মাহাপ্মোর 
ব্যাখ্যা ইত্যাদি 

জীব “হরিনাযাম়ত নামে একটি 
ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। ইনি 
স্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিইন্বরূপ 
ধাতুসংগ্রহ বা ধাতুস্থত্রমালিকা' 
নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ॥ 
জীব-রচিত পচিশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণব 
সাহিত্যের অমূল্য রত্রবিশেষ। চৈতত্ত 
পরিকল্পিত বৃন্দাবন রচনায় জীব 


জীবন চক্রবর্তী বা জীবন, ছিজ 


গোস্বামীর দান অনামান্ত। ষোড়শ 
শতকের শেষের দিকে জীব গোশ্বামী 
দেহত্যাগ করেন। 

জীবন চক্রুবতখ বা জীবন, 
পদ্বিজ”-_ এর “বিষু-মঙ্গল' বা কৃষ্ণমঙ্গল 
কাব্যের খণ্ডিত পালার পুথিই পাওয়া 
যায়। ডঃ সুকুমার দেনের মতে ইনি 
সম্পূর্ণ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন বলে 
মনে হয় না। প্রাচীনতম পুথির 
লিপিকাল ১১৮৮ শ্রীষ্টাব্ষ। ইহা! খুব 
সম্ভব মলব্দ। ইনি “দ্বিজ” জীবন 
নামেও পরিচিত । 

জীবন্কৃষ্ণ মৈত্রেয়- ইনি 
করতোধা নদীতীরবর্তী লাহিড়ীপাড়া 
গ্রামের অধিবাসী । ইনি কৰি ভাবত- 
চন্দ্রের সমসাময়িক । স্বৃতরাং ইনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিছ্বমান ছিলেন । 
এর রচিত মনসা-মঙ্গল কাব্যের নাম 
“বিষহরী-পন্মাপুরাণ 1” রচনাকাল 
১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ । ইনি একখানি শিবায়ণও 
রচনা করেছিলেন । কবিরপিতার নাম 
অনন্ত, মাত। স্বর্ণলতা, পত্তী ব্রজেশ্বরী | 
জীবনকৃষ্ণের উপ[ধি ছিল “কবিভূষণ*। 
১৭৪৪ খ্রীষ্টান্বে জীবন মৈজ্রের মনস৷ 
মঙ্গল রচিত হয়েছিল । কবি নিজেকে 
নাটোরের রানী ভবানীর পুত্র রাজা 
রামরুষ্ের রাজোর প্রজা বলে উল্লেখ 
করেছেন। কবির অবস্থা ছিল 
অত্যন্ত জন্বচ্ছল। কবির কবিত্ব 
অপেক্ষ। পাগ্ডিত্যই ছিল বেশী। 

জী বনধা রণ পরমেশখ্বর-- 
গুপবংশীয় রাজা আদিত্য সেন (৭ম 
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হুমূর নন্দী 


শতাব্দী) যখন রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী 
হয়ে পূর্ব ভারত জয় করছিলেন, তখন 
ংলার রাজ! জীবনধারণ পরমেশ্বর 

তাকে রাজ্যবিষ্তারে বার বার বাধ! 
দিয়েছিলেন । 

জী মুত বাহ ন-রাঢ দেশীয় 
পারিভদ্রকূলে জীমৃতবাহনের জন্ম 
হয়েছিল। এর জীবিতকাল দ্বাদশ 
শতাব্দী বলেই অনুমিত হয়। জীমৃত- 
বাহন অসীম মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি 
ছিলেন। অন্ততঃ তিনখানা গ্রন্থ এর 
বচিত-_-কালবিবেক, ব্যবহারমাতৃকা 
এবং দায়ভাগ। হিন্দুদের আচরিত 
বিবিপ অন্ুষ্ঠানের বাল নিরপণ করাই 
ক।লবিবেক গ্রস্থের উদ্দেপ্ত । ব্যবহার 
মাতৃকায় ব্রাহ্মণ্য আদর্শান্তযায়ী বিচার 
পদ্ধতির আলোচনা! আছে । দায়ভাগ 
তার সর্বশেষ গ্রন্থ । হিন্দু সাজে দায় 
বা! উত্তরাধিকার, সম্পন্তি-বিভাগ এবং 
সত্রীধন সম্পর্কে স্থবিখ্যাত ও সু প্রতিষ্ঠিত 
গ্রন্থ । আজও এই দায়ভাগ অন্সারে 
বাংলার উত্তরাধিকার, স্্রী-ধন প্রভৃতি 
বিধিগুলি পবিচাজিত হচ্ছে। এর 
আত্মপরিচয থেকে জান! যায় ইনি 
মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। 

এর বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চ- 
গৌড়ের অধীশ্বর বিজয়সেন একে 
অমাত্য ও প্রাড়বিবাক পদে নিধুক্ত 
করেছিলেন । জীমূতবাহনের পিতার 
নাম ছিল চতুভূজ, পিতাষহ হলর় 
ভ্রাতা বিশ্বমঙ্গল। 

ভুমুর নন্দী- মুশিদাবাদবাশী । 


£জন খা 


পঞ্চদশ শতাব্ধীতে ইনি দসংক্ষিপ্ত- 
স।রের' টাকা রচনা করেন; এই 
টীকার নাম "রলসবতী' । এককালে ইহা 
বাংলার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। জুমুর- 
বচিত ব্যাকরণকে , কখনো কখনো 
“জৌমর ব্যাকরণ আখ্যায় অভিহিত 
করা হয়। 

জৈন খা1--মেদিনীপুর জেলার 
হিজলীর নবাব তাজ খা মসনদ-ই- 
আলার জামাতা । ১৬৫১ খ্রীষ্টাবে 
তাজ খাঁর পরুলোক গমনের পর ইনি 
হিজলীর নবাব হন। ১৬৬০, খ্রীষ্টাব্র 
পরধস্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

জৈনু-দ্‌-দীন--রচিত গ্রন্থের 
নাম “স্থল বিজয়' ৷ কাব্যটি 'নবীবংশ'- 
জাতীয়। খুব সগ্তব চাটগ| অঞ্চলের 
জমিদার ইউন্ৃফ খানের নির্দেশে কাব্যটি 
রচিত হয়। এর অবস্থিতি কাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 
' জোন্স, স্তার উইলিয্লাম-_ 
প্রখ্যাত প্রাচ্য তথা ভারতবিদ্যা 
বিশারদ ইংরেজ পণ্তিত। ইনিই 
কলকাতায় স্থবিখ্যাত “এশিয়াটিক 
সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা । ১৭৪৬ ত্রীগ্তাবে 
ইংলগ্ডের এক উন্নত কৃষক পরিবারে 
এর জন্ম হয়। এর পিতার নামও 
ছিল উইলিয়াম জোন্স। পিতা উইলিয়ম 
জোন্গও বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 
মাতার নাম ছিল মেরিয়া। প্রথমে 
হাারোতে এর শিক্ষারস্ত হয়। এখাম 
থেকেই ইনি কবিতা লিখতে" শুরু 
করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই 
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জোন্সের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ 
পরিদৃষ্ট হতে থাকে । হ্যায়োতেই ইনি 
হিক্র শিখেন। ১৭৬৪ সালে ইনি 
অক্সফোর্ডে এসে আরবি ও পারসী 
শিখতে শুরু করেন। প্রথম জীবনে 
গৃহ শিক্ষকতার কাজ করতেন এবং 
অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন । ১৭১১ 
্রীষ্টান্বে ইনি পারসী ভাষার একখানি 
ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাকে 
এর এশীয় ভাষাগুলির কবিতার 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাবে 
এর প“কমেন্টরিস অন এশিয়টিক 
পোয়েটি” ল্যাটিনে ছ' ভলুমে প্রকাশিত 
হয়। এই পণগ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে বা, 
শেরিডন, গ্যারিক, গিবন, জোশুয়া, 
রেনন্ডস্‌ এবং স্যামুয়েল জনসন প্রভাতি 
ইংলগ্ের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষাঁদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। 
আমেরিকার ম্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইনি ছিলেন তীব্র সমর্থক । ইনি 
ক্রীতদাস প্রথার ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন। কলকাতায় স্ুগ্রীম কোর্টের 
বিচারপতিব পদ পেয়ে উইলিয়াম জোন্স 
১৭৮৩ সালের ৮ এপ্রিল কলক।তায় 
পৌছান।- চাকরির অবসরে ইনি 
বিশাল ভারতের বিরাট সংস্কৃতির 
সম্বন্ধে গভীর অধায়ন করতেন । ইনি 
অত্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা করেন। গ্রাচ্যবিদ্া- 
বিশারদ জোন্দ কলকাতার শিক্ষিত 
ত্বদেশী সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে 
১৭৮৪ খ্রীষ্টাবে 'লগুন রয়াল সোসাইটির 


 ভোফাঁনি, জন 


অনুরূপ এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে 
তুলেন। এবং ইনিই হন এর সভাপতি । 
এগার বছর ইনি এশিয়াটিক সোসাইটির 
সভাপতি ছিলেন৷ ভারতবর্ষে বাস 
করে জোম্স গভীর শাস্তি পেয়েছিকোন | 
এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও বিচিত্র 
জীবনকে ইনি গভীরভাবে ভালবেসে 
ছিলেন। সংস্কৃত ভ।ষায় ইনিই বিরাট 
পাণ্তিত্য অর্জন করেছিলেন। ইনিই 
বিশ্বের দরবারে সংস্কৃতের বাণী পৌছে 
দিপ্লেছিলেন। ১৭৮৯ সালে জোম্প 
কালিদাসের শকুস্তলর অন্বাদ 
করেন। এর এই অনুবাদ পড়ে 
জার্মানীর মহণকাব গ্যেটে ভারতবর্ষকে 
জেনেছিলেন। এরই মাধ্যমে মহাকবি 
কালিদাস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে 
স্বপবিচিত হন। উইলিয়/ম জোন্সের 
কর্মস্থল বা সাধনার স্থান ছিল বাংলা- 
দেশ--কলকাতা। বাংলাদেশ ৪9 
বাঙালীর প্রতি এর একট। গভীর 
আকর্ষণ ছিল। বাংলাদেশে আসার 
আগে জোন্স পার" উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন । বালা, তথ। ভারতবর্ষ 
তথা এশিয়াকে জোন্স এক অপরিশোধ্য 
খণে আবদ্ধ করে গেছেন । ১৭৯৩ 
খ্রীপ্নাব্দের ২৭ এপ্রিল ইনি বাংলার 
মাটিতে কলকাতায় পরলোক গমন 
কবেন। 

জো কানি, জন্__ইনি ১৭৮১ 
শ্রষ্টাকে এদেশে পৌছান । ইনি রয়েল 
একাডেমির একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর 
ছিলেন। প্রথমে কয়েক বছর ইনি 
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জানদাস- 
লক্ষৌয় অবস্থান করে সেখানকার 
অভিজাতধর্গের প্রতিরূতি অঙ্কন করে 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পরে 
ইনি কলকাতায় আসেন । কলকাতায় 
বসবাস কালে ইনি ৭.5 98021 
নামক একথানি প্রসিদ্ধ চিত্র অঙ্কন 
করেছিলেন । উহা! কলকাতার সেপ্টজন 
গির্জীকে উপহার দিয়েছিলেন । 
চিত্রখানি এই গির্জ/য় এখনে রক্ষিত 
আছে। 

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর-_এর 
উপাধি ছিল কবিশেখরাচার্ধ। 
কারুর কারুর মতে ইনি বিছ্াপতির 
খুল্লপিতামহ | জ্যোতরীশ্বরের পিতা 
ধারেশ্বর ঠাকুর এবং পিতামহ রামেশ্বর 
ঠাকুব। ইনি নাকি মিথিলার রাজ 
নরসিংহদেবের সভাপগ্তিত ছিলেন। 
এর রচিত গ্রন্থঃ ধূর্ভসমাগম, পঞ্চ- 
সায়ক, বুঙ্গশেখরঃ, বর্ণত্রাকর । বঙ্গ 
সাহিত্যে চণ্তীদাসের শ্রীঞ্চকীর্তনের যে 
স্থান, মৈথিল সাহিত্যে ব্ণ রত্বাকরের 
সেই স্থান। 

“জ্যাতিষ ব্রাব্দণ” বাস্থদ্দেব 
বাসদের “জ্যাতিষ ব্রাহ্মণ” দ্রৎ। 

জ্ঞানদাস--চৈতন্ঠোত্তর যুগের 
শ্রেষ্ঠ কবিদেব মধ্যে পদকর্ত। জ্ঞান্দাস 
অন্কতম। এর বিস্তৃত পরিচয 
আবিষ্কত হয়নি। তবে যতদূর 
জানা যায়-ইনি বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে 
কাদড়াগ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে 
১৫৩৯ খ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ ফরেন। ইনি 


জানশিব দেব 


নিত্যান্দ শাখাতক্ত ছিলেন। 
নিত্যানন্দ-পতী জাঙ্কবী দেবী ছিলেন 
এর গুরু। জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, 
বলবাম দাস প্রভৃতিব সমকালিক 
কবি। খেতুরীব মহোৎসবে ইনি 
উপস্থিত ছিলেন। কাদডা গ্রামে 
জ্ঞানদাসেব একটি মঠ এখনে। আছে । 
পৌষ মাসে পৃণিমায় সেখ।নে প্রতি 
বং্সর মহোৎসব এব" সেই সঙ্গে তিন 
দিন ব্যাপী মেল। হন। বৈষ্ঞব পদ 
রচনায় জ্ঞানদাস একাধারে বাণলা, 
ব্রজবুলি ও বাণ্ল*ব্রজবু্ল বিমিশ্র 
ভাষাব ব্যবহাব কবেছেন। তবে 
ব্রজবুলি ভাষায বচিত পদেব সথ্খ্যই 
অধিক। কিন্তু বালা ভাষা বচিত 
পদগুলি ব্রজবুলি পদগুলিব তুলনা 
অনেক উংকুষ্ট। 'রূপান্ুবাগ, 
“রসোদগাব এবং "ছ্ধাথুব বিষয়ক 
পদগুলিতেই জ্ঞানদাসের কবিহ্বেব শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন বিদ্যমান । 

ভ্ঞানশিব দেব-_গেঁড দেশের 
দক্ষিণ রাত (লাট) বাপী। এব আব 
এক নাম উমাপতি দেব। উন।পতি 
দেবেব শিব।বাধনাব বলে সিংহল 
থেকে আগত সৈন্তাদ্ল চোল রাজার 
বিরুদ্ধে কিছু কবতে সঙ্গম হয়নি। 


ঝড় ঠাকুর_-হুগলী জেলার 
অন্তর্গত ত্রিশ বিঘাব সন্মিকটস্থ 
ভূত-আকূনা নামক গ্রামে ঝড় 


২১৮ 


জানোতম 


রাজ! তাই তাঁকে দক্ষিণান্ববপ আর- 
পাকৃকম গ্রামটি দনি করেন। ইনি 
ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী । 

ভালভ্রী। মিত্র-_দীপন্কবের সম- 
সাময়িক গৌড়বাসী বৌদ্ধ পণ্ডিত। 
ইনি বিক্রমশীল বিহাবের অন্যতম 
গ্রতিষ্ঠাবান্‌ আচার্য ছিক্ষেন। দীপক্কবের 
তিধ্বত যাঞ্জাব কিছু আগে বাপবে 
ইনি এই বিহাবে এনে অধিষ্ঠিত হন। 
এব অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী 
(৯৮৩ শ্রীষ্টাব্ষ )। দীপঙ্কৰব এব নিকট 
অনেক বিষবে খণী ছিলেন। জ্ঞানশ্ীব 
বৌদ্ধ গ্ায় সন্বন্ীষ স্প্রলিদ্ধ গ্রন্থের 
নম “কার্ধকারণ-ভাব্মিদ্ধি'। তাৰ 
বচিত অপব একখানি উল্লেখযোগ্য গ্থ 
"প্রমাণ-বিনিশ্চয-টীক।* | 

জ্ঞানহরি দ্ধাস-_বাঙালী বৈব 
পদকর্ঠী। এব বচিত ছুটি পণ আছে। 

জ্ঞানোত্তম--বঙ্গেখ্বব বিজবসেন 


ব। বল্লালসেন অথবা উভযের গুরু 
ছিলেন জ্ঞানোত্তম। ইনি জোক্ষর্ম- 
সিদ্ধিব চন্দ্রিকা নামে টীকা বচন 


কবেছিলেন। তন্বপ্রদ্দীপিকাব বচযি এ 
চিক মুন হলেন জ্ঞানোভমের 
শিল্ত । জ্ঞানোত্তমেবক আবির্ভাবক।ল 
সম্ভবত: একাদশ শতাব্ধা। 


না 


ঠাকুরেব নিবাস ছিল। ইনি ও 
এর স্ত্রী উভয়েই মহাপ্রতুর তক্ত 
ছিলেন। 


টম্]স জন 


টমাস জম--একজন ইংরেজ-_ 
জাহাজে চিকিৎসকের চাকরি 
করতেন। পরে চাকরি ছেড়ে এদেশে 
খীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন (১৭৮৭)। এজন্য তিনি 
বাংলাভাষ। শিক্ষা করেন। স্থপ্রশিদ্ধ 
রামরাম বন্থ ছিলেন তার বাংলাভাষার 
শিক্ষক। এই রামরাম বন্থুর সাহায্যে 
টমাস বাইবেলের বেশ কিছু অংশ 
বাংল|য় অন্বাদ করেছিলেন । ভাবতে 
বাঙালী জাতির বৈশিষ্টা এবং বাঙালী 
চরিত্রের মহত্বের ভূয়সী প্রশংস। 
করেছেন । ১৭৯৩ খ্রীষ্টা্ব থেকে তিনি 
কেবা সাহেবের সঙ্গে ছিলেন এবং তাব 
সঙ্গে বাংলাঙাষার চর্চা করতেন। 
১৮০১ সালেব ১৩ অক্টোবর তার মৃত্যু 
হয। প্রাথমিক পযায়ের বাংলা-গছ্যের 
ভিত্তি পত্তনে টমাসের অবদান আছে। 


ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাতঃম্মরণীম পরুমপুকষ বাংলাব 
যুগপরিচালক ঈশ্ববচন্তর বিদ্যাসাগরের 
পিতদেব | এন্স অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
দশকের প্রথম পাদে। হুগলী জেলার 
বনমালীপুর গ্রামে পিভৃভূষি । প্রায় দশ 
বছর বয়সে মাতার সঞ্জে তিনি 
মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার 
বীএসিংহ গ্রামে মাতামহালয়ে বসবাস 
করেন অঠাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর 
-সন্ধিন্ষণে। সেই থেকে কীরসিংহ গ্রামের 
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ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


টলি, মেজর- একজন ইংরেজ 
ইঞ্জিনিয়ার। ইনি গোবিন্দপুর খাল 
বা! নালাকে কাটিয়ে নৌক1 চলাচলের 
মত গভীর করে টোল আদা করার 
অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন । প্রথমে 
দশ বছরের জন্ত ইনি এই অধিকার 
লা কবেছিলেন। পরে উহা বর্ধিত 
হরে ১৭৮* শ্রী পর্যন্ত হয়। ইনি 
“বেল্ভিভিয়ার” ভবনটি ক্রম করে- 
ছিলেন এবং এই নাম মেজর টলিরই 
প্রদত্ত । ১৭৪ খ্রীগ্কাব্ধে ইনি প্রাণত্যাগ 
করেন । 

টলেমি-ব্রিখাত গ্রীক 
এতিহ!সিক-ভোগোলিক। দ্বিত 
শরীষ্টাবের প্রথম ভাগে ইনি বাংলার 
গঙ্জাবিডি অঞ্চলের বিখেষ সমৃদ্ধির কথ। 
তার প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক বিবরণীতে 
লিপিবদ্ধ কবে গিয়েছেন। 


০ 


নামেই এদের পারিবারিক পরিচিতি 
পড়ে উঠছে । পিতা রামজয় তর্কভূষণ 
ভিলেন ধাম্িক, উদারচেতা, স্পষ্টবাদী 
9 নিভীক এবং মাত। দুর্গাদেবী ছিলেন 
ধৈযশলা, দৃঁচচেতা, গুণবতী বমণী। 
পিতামহ ভূবনেখ্বর বিষ্ভালস্কার ছিলেন 
সংস্কত শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত। আর 
সবযুগের, স্বদেশের পরমারাধ্যা ওগবতাঁ 
দেবী ছিলেন ঠাকুরদাতসর আর্্শ 
সহধস্সিণী ও বাংলার আদশ মাতা ও 


' বুমনী। 


ভাক 


নিভান্ত নিম্নবিত্ত বাঙালীর মধ্যেও 
ঘে প্রতিভার স্ফুরণ হতে পারে, 
অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে যে লৌহ- 
দৃঢ নিখাদ চরিত্র গড়ে উঠতে পারে, 
তার একমাস্ত্র জলন্ত নিদর্শন ঠাকুরদাস। 
তিনি তীব্র দারিদ্র্য, লাঞগ্চনা ও 
অবমাননার মধ্যে জীবন আরগ্ত করে 
স্বীয় প্রতিভায় তার পুত্র বিগ্াসাগরের 
উজ্জ্বল জীবনাদর্শ স্থাপন! করেছিলেন, 
য' বাংলার সমসাময়িক ইতিহাসে বা 
পৃথিবীতেও দুর্লভ। ঠাকুরদাস ছিলেন 
বিদ্যাসাগরের ৭টচার' ও ৭ট্রেনার"। 
ভিনি পুত্রকে জীবন-সংগ্রামের সমস্ত 
কলাকৌশল হাতে ধরে শিক্ষা! দিঘ্রে 


ন্ড 


ডাঁক--ডাক নামক জনৈক গোপ 
“ডাকের বচন প্রণয়ন করেছেন বলে 
কথিত আছে । সাহিত্যিকদের মতে 
ডাকের বচন বোধহয় বঙ্গ- ভাষ। স্করণের 
প্রাকপ্রচেষ্টা। ভাষা ও ভাবদৃষ্টে 
বোধ হয়, ৮০০-১২*০ খ্বীষ্টাব্বের মধ্ো 
এই সকল বচন রচিত হয়েছিল, যুগে 
যুগে ভাষার সংস্কার হওয়াতে সেগুলি 
বর্তমান সহজাকারে পরিণত হয়েছে । 
ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্বের 
কথা আছে সত্য, কিন্তু তাতে মানব- 
চরিত্রের ব্যথা বেশী। ডাক সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় না। বাংলা 
দেশের আপামর জনসাধারণ ডাকের 
বচনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত । 

ডাক পু কু ষ--এদেশে ডাকের 


ন্্০ 


ডানকান, জোনাথান' 


ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে শির 
চির উন্নত রেখে কিভাবে জীবন যুদ্ধে 
জয়ী হতে হয় সে শিক্ষা বিষ্ভাসাগর 
পিতা ঠাকুরদাপের কাছ থেকেই পেয়ে 
ছিলেন। ঠাকুরদা তার জীবিত 


কালের মধ্যেই নিজহাতে গড়া আদর্শ 


পুত্রের ষশ-গৌরব ম্বচক্ষে দেখে যেতে 
সক্ষম হযেছেন। 

ঠাকুরদা বৈ ফু ব-_ উজ্জল 
নীলমণির পদ্যানুবাঁধক | 

ঠাকুর সিংহ-__অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শাক্ত কবিগ়ালা। 
কবি ঞ্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে তার কবি- 
গানের লড়াই হত। 


বচন বলে যে সকল ছড়া (কবিত। ) 
প্রচলিত আছে, সেসবের প্রণেতা এই 
ডাকপুরুষ। এর নিবাস ছিল কামরূপ 
জ্লোর বড়পেটা মহকুমার লেহিভেগর! 


গ্রামে । সম্ভবতঃ অইম শতাবাতে 
ইনি বিমান ছিলেন । 
ভাঙ্তুর ফা- নামান্তর হবি 


রায়। ইনি ত্রিপুরাধিপতিি মোহনের 
(খিচুং ক1) পুত্র। ইনি রাজ্যের নানা 
স্থানে পুরী নির্মাণ করেছিলেন। 
অবস্থানকাল ত্রয়োদশ শতাবাী। 
ডভানকান, জোনাথান-_ 
প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা গছ্যের 
ভিত্বিপত্রনে এর বিশেষ অবদান 
আছে। ১৭৮৫ শ্রীষ্টাবে মুদ্রিত ডানকান 
সাহেবের আইন বইটির অহ্থবাদ বাংলা, 


'ডিস্থজা বা বে্টো! ডি সেলভেস্তে 


ভাষার ইতিহাসে একখানি মহামূল্য 
গ্রন্থ । বাংল! অক্ষরে মুত্রিত ইহাই 
সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গগ্ঘগ্রস্থ। এর পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ২১৫+৩১। যেসকল আইন 
নন্দকুমার মামলার বিচারপতি 
বিধ্যাত স্যার ইলাইজ। ইম্পে কর্তৃক 
ংগৃহীত হয়ে 'ইম্পে কোড, নাষে 
প্রসিদ্ধ ছিল, এ গ্রন্থ তারই অনুবাদ । 
জোনাথান ডানকান ১৭৫৬ গ্রষ্টাব্দের 
১৫ মে বিলেতে জন্মগ্রহণ করেন। ইষ্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর সিবিলিয়ানরূপে 
ইনি ১৭৭২ সালে কলিকাতায় আসেন 
এবং ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত এখানে অবস্থান 
করেন । বাংল] ভাষায় এর অসাধারণ 
অধিকার দেখে ওয়ারেন হেষ্টিংস একে 
“ইম্পে কোড' অনুবাদে নিযুক্ত করেন। 
১৭৮৮ সালে ইনি বারাণসীর বেসিডেষ্ট 
স্রপাৰিশ্টেডেন্ট হন। ১৭৯৫ সালের 
'ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮১১ সালের 
১১ আগস্ট তার মৃত্যুর দিন পযন্ত 
তিনি বোম্বাই-এর গভর্ণর ছিয়লন। 
ডিস জা বা বেণ্টো। 
সেলভেম্ত্রে ইনি সম্ভবত 
খ্রীষ্টাব্দে গোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং পরে কলকাতা ও বাগ্ডেলে এসে 
'বাস করেন। কথিত আছে, 
প্রায় পনের বছর বাংলায় ছিলেন এবং 
এখানে অবস্থানকালে 'বুক অব কমন 
প্রেয়ার ও “ক্যাটিকিজম' পুস্তকের 
অনেক অংশ বাংল! ভাষায় অনুবাদ 
করে প্রচার করেছিলেন। শোনা যায় 


ডি 


১৭২৮ 


'তঠার পুস্তক দুটি 'প্রশ্নোভরমালা' ও" 


১ 


ইনি- 


ড্রেক, রোজার 


'প্রার্থনামাল। নামে রোমান অক্ষরে 
লগুনে মুদ্রিত হয়েছিল । 
ডেকান্*-বাংলার নবাব 
সিরাজউদ্দৌলা খন কলকাতার দুর্গ 
অবরোধ করেন তখন ইনি মাসিক 
কুড়ি টাকা বেতনে ইষ্ট ইগ্ডিরা 
কোম্পানীর একজন কেরানী ছিলেন। 
পরে ইনি কৌন্সিলের মেম্বার হুন। 
কোম্পানীর জমিদারী লাভের পর 
কিছুদিন ইনি জমিদারের কাঁজও 
করেছিলেন। ইনিই গভর্নর ড্রেকের 
নিকট সর্বপ্রথম ভলেটিয়ার সৈন্যদল 
গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। 
ডে ভি স-_ছ্ধার্থার উইলিয়ম 
ডেভিস প্রথমে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
ড্রাফটসম্যানের কর্মে নিযুক্ত হয়ে 
ছিলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 
কলকাতায় আসেন এবং ম্বতঃপ্রবৃত্ত 
'ছয়ে নব নিশ্িত সেপ্টজন গীর্জার 
সৌষ্টবসাধনে নিযুক্ত হন। তারপর 
কিছুদিন শান্তিপুরে থেকে বাংলার 
ব্যবসাদি বিষয়ক চিত্রাদদি অঙ্কন করেন। 
টিপু স্থলতানের সঙ্গে যুদ্ধবিষয়ক কয়েক- 
খানি চিত্রও ইনি অস্কিত করেছিলেন । 
ড্রেক, €রাজার--লর্ড ক্লাইবের 
সমসামগ়িক। ইনি ১৭৩৭ খ্রীঠাবে 
প্রথম বাংলায় আসেন। ১৭:২-৫৮ 
সাল পযন্ত ইনি কলকাতায় ইষ্ট ইগিয়! 
কোম্পানীর মস্ত্রণাসভার সঙাপতি ও 
উক্ত কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী 
ছিলেন। ইনি কলকাতার দুর্গ সংস্কার 
দ্বারা নবাব সিরাজউদ্দোলার ক্রোধ 


ভোন্বী 


উৎপাদন করেন। নবাব কলকাতা 
আক্রমণ করলে ইনি পলায়ন করেন 
(১৭৫৬)। ১৭৫৮ সালে কোম্পানীর 
ডাইরেকুটারের। একে পদচ্যুত করেন 
এবং সেই পদে হলওয়েল সাহেব নিষুক্ত 
হন। 

ভোম্বী--ডো্বী হেরুক নামে 
মগধের রাজা । ইনি সন্যাস অবলম্বন 
করেন এবং বজ্ষান ও সহজযান সম্বন্ধে 
পুস্তক লেখেন। ভোশ্বীগীতিক নামে 
এব অংকীর্তনের এক পদাবলী অছে। 
সম্ভবত: অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে 
বর্তমান ছিলেন। 


ন্ভ 


তণ্ডিপা একজন প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধাচাধ। 

তথাগত রক্ষিত--এক কায়স্থ 
পরিবারে এব জন্ম হয় । তথাগত রক্ষিত 
সিততারা, নীলতারা, গীততারা, 
রক্ততারা ও হারীততারার উপাসন। 
প্রচার করেন এবং অনেকগুলি ভূটিয় 
গ্রন্থের তর্জম! করেছিলেন । 

তথাগতসার-_প্রাচীন বাংল[র 
একজন প্রখ্য।ত ভাঙ্কধ শিল্পী। এর 
অবস্থিতিকাল ছিল নবম শতাব্দী । 

তন্‌ কোস্াং-_চীনদেশীয় এক 
বৌদ্ধ সম্ম্যাসী। ইনি চীনদেশ থেকে 
জলপথে ভারতে আমেন। বৌদ্ধধর্য 
সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ ও বৌদ্ধতীর্থ 
দর্শন এর উদ্দেম্ত ছিল। ইনি প্রথমে 
হরিকেল দেশে (পূর্ববঙ্গে ) উপস্থিত 


১৬৬ 


তপন মিশ্র 


ভোত্বী-পা একজন সিদ্ধাচাখ। 
জানা যায় যে ভোম্বীপ দারিক পার 
শিশ্কা মহজযোগিনী চিন্তার শিষ্ত । এর 
জীবৎকাল নবম শতাব্দীর শেধার্ধ। 
প্রাচীন বাংল! ভাষায় ইনি চর্যাপদ রূচন! 
করেছিলেন। “চর্ধাচর্য-বিনিশ্চম্নে' এর 
রচিত একটি পদ পাওয়া যার। 

ভোম্বী হেরুক-_মগধের রাজা। 
সন্যাসী হয়ে প্রথমে আচার্য, পরে 
মহাচার্ধঃ। পরে সিদ্ধ মহাচাধ উপাধি 
পান। ইনি নামসংগীতি বৃত্তি, গুহ্বত্ঞ 
তন্ত্ররাজের বৃত্তি, একবীর, নৈবাজ্ময- 
যোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন । 


হন। সেখানকার রাজ! একে সাদরে 
গ্রহণ করেন। এই দেশেই ইনি 
পরলোক গমন করেন 

তক্দ্র বিভূতি- উত্তরবঙ্গের 
অধিবাসী । অবস্থিতিকাল অগ্টাদ* 
শতাব্ধী। এ শতাব্দীর শেষের দিকে 
তিনি একখানি ঘনসামঙ্গল ক।ব্য রচনা 
করেছিলেন। 

তক্দ্রীপাদ--একছন সিদ্ধাচার্য ; 
জালদ্ধরিপাদ এবং কাহৃপ।দ ছিলেন 
এর গুরু । প্রাচীন বঙ্গভাষায় ইনি 
চর্যাপদ রচন! কপ্ধেছিলেন । ণ্চধ্যাচঘ- 
বিনিশ্চয়ে' এর একটি পদ আছে। 
ইনি নবম শতাব্দীর শেষার্ধে বিদ্যমান 
ছিলেন। 

তপন মিশ্র-- পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে ইনি পূর্ববঙ্ষে পদ্মা নদীর 


তরণি মিশ্র 


তারে বাদ করতেন। ইনি ছিলেন 
নিষ্ঠাবান বিষুভক্ত ব্রাহ্মণ । সাধ্যসাধন- 
তত্ব নির্ণয় কবতে না পেরে ইনি বু 
দিন ধরেই মনে অত্যন্ত অশ্বস্তি বোধ 
কবছিলেন। এই অবস্থায 
খ্ীষ্টাক্েব কাছাকাছি কোন সমযে 
গৌরাজদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যান এবং 
পল্মাপরের অধিবাসীদেব বিদ্যাদান 
করতে থাকেন। একদিন তপন মিশ্র 
তার কাছে এসে মনেপ্ধ কথা ব্যন্ 
কঞ্লেন। গৌরাঙ্গঈদেব তখন তাকে 
কষ৬জনেব উপদেশ দিলেন এবং 
বললেন যে "হরিনাম সংকীর্তনে 
মিলিবে সকল।' এইভাবে তপন মিশর 
গৌর।ছ্েব প্রথম শিষ্য হলেন বলা 
যাধ। গৌবাঙ্গের নির্দেশমত তপন 
মিশ্র কাশী গিয়ে বসবাস কবেন এবং 
$ফ-কথায় দিন যাপন করতে থাকেন। 
১৫১৫ খ্রাষ্চান্দে মহা প্রভু বৃন্দাবন যাওয়ার 
পথে কাশীতে উপস্থিত হন। সেখানে 
তপন মিশ্রের সঙ্গে ত/র দেখ। ই এবং 
কৰবেকদিন ভাব বাডীতে অবস্থান 
করেন। বুন্দ(বন থেকে কেরাব সমযও 
মহাপ্রভু দু'মা তপন মিশ্রেব গৃহে 
অবস্থাণ করেন। এই সম ক্প- 
গোত্বামীও তাব গৃহে মহাগ্রহব সঙ্গে 
অবস্থান কবেন। 

তরণি মিশ্র নৈযাযিক 
সম্প্রদায়ের প্রাচীন গ্রন্থ "রত্বকোষে'ব 
বুচয়িত। | সম্ভবত; ইনি ছিলেন মিথিলা 
নিবাী। এর অবস্থিতিকাল 
জয়োদশ শতাকী। 


১৫০৩ 


৩ 


তাজ খা কররানী 


তর্কবাগীশ--শিবরাম চক্রবর্তীর 
পুত্র। এর বচিত গ্রন্থ “সাংখ্যবৃত্বি- 
প্রকাশ বা 'সাংখ্যতত্ববিলাস' । 
কলকাতাব এশিনাটিক সোসাইটিতে 
সংবক্ষিত একটি গ্রন্থেব লিপিকাল 
১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দ | 

তাজউদ্দিন__্রীহট্টেব বিখ্যাত 
দরবে হজরত শাহ জালাল এমনির 
অন্গত অন্যতম শিষ্য । ধর্মযুদ্ধে ইনি 
নিহত হন। 

তাজ খা মস্নদ-ই-আলী-_ 
ইনি একজন আফগান মুসলমান। 
মেদিনীপুর জেলার রস্থলপুর নদী 
যেখানে বঙ্গোপসাগবে পতিত হয়েছে 
তাবই তারে হিজলীতে একটি 
মুসললমান বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
যোডশ শতাব্ীব প্রথমার্ধের মধ্যে। 
১৫০৫-৫৫ খ্রীষ্টাকেব মধ্যে তাজ খ 
বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ১৫৫৫ 
খীষট।ব্দে প্রাণত্য'গ করেছিলেন । কেউ 
কেউ বলেন ইনি কোন সম্্ান্ত মুনলমান 
বশে ভন্মগ্রহণ কবেছিলেন। আবাব 
অন্যেব দতে ইশি নাকি মুসলমান 
পিতাব গবসজ+ত হলেও এক অতি 
নীচ ভাতায় হহন্দু বমণীর গভজাত। 
গুথম বালে ০োপালবের কাজ 
কর”্হন। পবে ভাগ্যলক্মীথ পসাদে 
ৰাভ। লাভ করেন। ইনি অত্যন্থ 
ধামিক বাজা ছিলেন । ১* 

তাক্ত খ'। করর।নী- সেলিম 
শাহেব একজন প্রধান অমাত্য ও 
সম্বলপুরের শাসনকর্তা । পরে ইন্দি, 


তাড়ক 


ব্গদেশে আসেন এবং ১৫৬৫ গ্রীষ্টাবে 
বঙ্গদেশ জয় করে প্রায় নয় বছর কাল 
এর শাসনকর্তা ছিলেন। সোলেমান 
কররানী এর ভ্রাতা । তাজ খা 
বাংল! দখল করার পর মাত্র এক বছর 
জীবিত ছিলেন। 

তাঁড়ক-_একজন সিদ্ধাচার্য । এর 
রচিত চর্যাপদ বা কীর্তনের গান 
পাওয়া গেছে । এই সব গান মুসলমান 
আক্রমণের পূর্বে রচিত হয়েছিল । 

তাঁড়ক পাদ--একজন সিদ্ধাচাষ। 

ভাঁড়াঙ্গেবী ব৷ তাক্দ্াদেবী-__ 
বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণমেনের 
পতী। এর গর্ভে বিশ্বরূপ সেন ও 
কেশব সেন নামে ছুই পুত্র জন্মে । 

তাতট-_প্রাচীন বাংলার একজন 
সুদক্ষ শিল্পী। এর অবস্থিতিকাল 
নবম শতাব্দী । 

তাতার খা দিল্লীর সম্রাট 
গিয়াসউদ্দিন তোগলকের ( ১৩২১-২৫ 
শ্রীঃ) পালিত পুত্র। দিল্লীর সম্রাটের 
আদেশে ইনি পূর্ববঙ্গের রাজধানী 
সুবর্ণগ্রামের বিদ্রোহী শাসনকর্তা 
গিয়ালউদ্দিন বাহাদুর শাহকে যুদ্ধে 
পরাস্ত ও ঘন্দী করে দিল্লীতে প্রেরণ 
করেন। তারপর তাতার খ' স্থবর্ণ 
গ্রামের শাসনকর্তার পদ লাভ করে 
বহরাম খা! উপাধি লাভ করেন। 

তান ধগেন মি এ বিবিধ 
সংগীত ও “সংগীতসার' নামক গ্রন্থ 
রচয়িতা । তানসেন গৌড়ীয় ত্রাহ্মণ 
বংশে ১৫৯৫ খ্রীষ্টান্ষে আগরা! শহরে 


২৪ 


তারাচরণ দাস 


জন্ম গ্রহণ করেন। এব পিতার নাম 
মকরন্দ পাড়ে । আঠার বছর বয়সে 
কোন মুসলমান যুবতীর প্রেমে পড়ে 
তানসেন ইস্লাম ধর্ষ গ্রহণ করেন। 
ইনি বাল্যে বুন্বাবনবাণী হরিদাস 
্বামীর নিকট এবং ধর্মান্তরের পর 
গোয়ালিয়রের স্ুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্বজ্ঞ 
মহম্মদ দৌলত খার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা 
শিক্ষা করেন। ১৫৬৩ শ্রীষ্ঠাষে ইনি 
সম্রাট আকবর বাদশাহের দরবারে 
গায়ক নিযুক্ত হন। বাদশাহ এর গানে 
মুগ্ধ হয়ে “তানসেন' উপাধি প্রদান 
করেন । সেই থেকে ইনি এই নামেই 
পরিচিত। এব প্রকৃত নাম রামতন্গু 
পাড়ে। ১৫৯৫ গ্রষ্টাবে ইনি দেহত্যাগ 
করেন। 

তাআধবজ-_মহাভারতীয় যুগে 
প্রাচীন তাত্রলিপ্ রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা মধূরধ্বজের পুত্র প্রবল 
পরাক্রমশালী নুপতি | কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
ইনি পাগুবদের বিপক্ষে এবং 
কৌরবদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ 
করেছিলেন। পাগবদের অশ্বমেধ 
যজ্ঞের যজ্ঞীয় অশ্ব ইনি ধরেছিলেন। 
ফলে যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে তাতে 
মহাবীর তাত্রধবজের নিকট পাগুবপক্ষ 
প্রথমে পরাজিত হয়। যুদ্ধে কৃষ্ণাুন 
নাকি মৃচ়্িত হয়ে পড়েছিলেন । পরে 
তারা ছলনার লাহায্যে যজ্ঞের অশ্ব 
উদ্ধার করেন। এর অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ খ্ীষটপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্ধী। 

ভারাচরণ দাস--এর রচিত্ত 


তারানাথ (লাম) 


কাব্যের নাম “মন কাব্য । এই 
কাব্যে কলিঙ্গ রাজপুত্র যনোমোহন ও 
তার ছয় মন্ত্রীপুত্র সখার এডভেঞ্চার 
বধিত হয়েছে । বচনাকাল ১৮৪১-৪২। 
কাব্যটি ভারুতচন্দ্রের ছাদে রচিত 
এবং আদি রসের বাছুলো প্রা 
অপাঠা। ভারতচন্দ্রেরে অনুসরণে 
লেখক ছন্দ-চাতুর্ধ দেখাবার চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু কবিত্বের অভাবে 
কিছুই হয়নি। কবির বসতি ছিল 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বড়শৌল গ্রাম। 
তব পিতার নাম রাইমোহন দাস। 

তারানাথ (লাম1)--তিব্ব তব।সঃ 
বৌদ্ধ ভিক্ষু । ইনি ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের 
'য ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে 
খাংল। দেশের ধমীঘ, বাজনৈতিক, 
সামজিক ইতিহাসও বণিত আছে। 
ইনি ছিলেন সপ্তদশ শতাবীর লোক । 

তারাবা, মহারাজ-_নশীপুর 
রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি খ্রীস্টীব 
চতুর্দশ শতাব্দীতে বেজাপুগের 
শাসনকর্তা ছিলেন । 

তারিণী ব্রান্দণী_এর রচিত 
একখানি "্ববচনীর ব্রতকথা” পাওয়া 
গেছে । অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। 

তারিণীদেন-একজন বৌদ্ধ 
ধর্মসন্বন্ধীয় গ্রস্থ এণেতা আচার্য । ইনি 
বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
জন্য অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে গমন 
করেন। 

তার্িণীচর্ণ বিস্তাবাগীণ-_ 
নবস্বীপের একজন বিখ্যাত জ্যোতিথিদ্‌ 

১৫ 


৫ 


তারিণীচরণ মিত্র 


পণ্ডিত। কৃষ্*নগরের রাজা সতীশচন্দ্ 
রায় ও রানী ছুবনেশ্ববীর সময়ে ইনি 
বর্তমান ছিলেন। 

তারিণীচরণ মিত্র--আনমানিক 
১৭৭২ খ্রী্াব্যে কলক[ত|ব উত্তব মিমল! 
ব। প্রবাতন সিমলা! অঞ্চলে তারিণীচবণ 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত 
হুর্গাচরণ মিত্রের পুত্র । ১৮০১ শ্রীষ্টান্দের 
৪ মে তারিণীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম্‌ 
কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ 
জন্‌ গিশক্রাইষ্টের অধানে মানিক এক 
শত টাক। বেতনে দ্বিতীষ মুন্সপীব পদে 
নিযুক্ত হন। অসামান্য কাঁধ- 
দক্ষতার খলে তিনি ১৮০৯ খ্রী্ান্দে 
মাসিক ছুই শত টাক! বেতনে প্রধান 
মু্সীব পদে উন্নীত হন। ১০৩* সাল 
পযন্ত তিনি এ পদে অবিষ্টিত থেকে 
৫৮ বছর বয়মে এক শত টাকা 
পেনশনে অবসব গ্রহণ কবেন। 
১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা 
স্কলবুক মোপাইটিব পর্রচালক 
সমিতির তিনি নেটিভ সেক্রেটাবী 
ব। দেশীয় সম্পাদক ছিলেন । তৎকালে 
স্থাপিত ধর্মসভার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ট- 
ভাবে জভিত ছিলেন। তিনি ছিলেন 
তাব যুগের একজন সন্বস্ত বাঞ্ত ও 
খ্যাতনামা লেখক ইংরেজী, হিন্দী, উদ 
এবং বাংল! ভাষায় তাব বিশেষ জ্ঞান 
ছিল। তিনি হিন্দুস্থানী ভাষ।|য়ও 
কয়েকখানি পুস্তক বচন! করেছিলেন । 
তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থ £ ওরিয়েপ্টাল 


* ফেবুলি, নীতিকথা । 


তারিশীচবণ মুখোপাপ্যায় 


তারিণীচরণ মুখোপাধ্যা ম্ব-- 
প্রব/সী বাঙালী বাজকর্মচাবী। এব 
জন্মস্থান হুগলী জেলাব খ|নিসানিতে । 
অর্থেপাজনেব উদ্দেশে ইনি উত্তব 
পশ্চিম প্রদেশেব করাক্কাবাদে গমন 
করেন। ইনি প্রথমে ডক ম্্সীব 
কাজ কবেন এব পবে আলাগড ড।ক- 
ঘবে চাকবি পন। তখন প্রবানত, 
ঘোচাব ড।কেন প্রচলন ছিল 
খ্রষ্টাবে ইনি ডাঁকেব জন্য অশ্ব সবববাহ 
করবার ঠিকা পান। ইনি 'মালীগডে 
স্থাধীভাবে বসবাস কবেন। শণবেব 
এক স্থানে ইনিহ প্রথম নালপুঠী স্কাপন 
কবেন। এড, এব অন্য বাবসাও 
ছিল। পরে ইন ধিস্তাণ ভমিপাবা ক্র 
কবেন। ১৮৫৭ সালে এব ম্বত্া হয। 

তালনাথ-_নাথপন্থী চুব।শি জন 
সিদ্কপুত্রষের অন্যতম | 

তিতুমীর_ একজন পর্যোন্মনত 
মুসলমান। নিবাস ছিল তৎক|লীন শদীয। 
জেলাব নিকটপ্ক গোববডাঙাব বাছুিয 
থানাব এলাকাখীন হায়দাব গ্রামে । 
১৭৮২ খ্রীষ্টাব্ধে তিতুব জন্ম হয । বালা- 
কাল থেকে অত্যন্থ স্বধর্মনিষ্ট ছিলেন । 
পরে এ বর্ষনিষ্ট। উৎকট ধর্নোন্মত্ততা 
পরিণত হয়। প্রথম জীবনে স্থানীষ 
জমিদারদেব অধীনে লাঠিষালেব কাজ 
করতেন। এ সময় দাক্গাহঙগম! 
করার জন্য এব কাবাদণ্ড হয। ১৮২৯ 
শ্ীাব্দে ইনি মক্কা যাত্রা কবেন। 
সেখানে ওহাবী সম্প্রদাষের নেতা সৈয়দ 
আহম্মদের সঙ্গে এর পবিচয় হয়। 


৬৮১১ 


৬ 


তিতুমীর 


দেশে কিরে এসে তিতু নিষ়শ্রেণীর 
মুললমানদেব মো নানারপ সংস্কার 
প্রবওন কবাব চেষ্টা কবেন। ফলে 
তাদের উপব এব প্রভাব খুব বিস্তা ৭ 
ল[৬ কবে। এ সময মক্কা প্রত্যাগত 
একগন ফকিবও এব সঙ্গে যাগ দেশ। 
এব এদেব উশয়েব চেষ্টায বু 
অশিক্ষিত খঙ্গান্ধ মুসলম।ন তিত্ুমীবেব 
শিলা হ। তিতু ধনী বাক্তি বিশেষ 
করে স্থ।ণায় হিন্দুদের গৃহ খেকে লুণ্ঠন 
পৰে অখস গ্রহ কখতে আবন্ত কবেন। 
নীম কযেকজন হিন্দু জর্মদাবের 
কাচছ্ছাবি অথবা বডী লুঠ কবে বনু 
'অথ সণগ্রহ কবেন। এক ব্রান্ 
গবোণা তিভ্রকে দমন কবতে গঠিত 
নিহত হশ। এতে তিতুব সাহস 
আব9 বেডে যাষ। এব উপদ্রবে 
জনজীবন অতি হয়ে ওঠে। ভিত 
নাবিকেলবেডির। নামক স্থানে বাশ ৪ 
মটি দিযে বাশেব কল্প! নির্মাৎ 
কবেন। ভব উপদ্রব চরমে উঠলে 
ই বেজ সবক।ব একবাব সশস্ত্র বাহিনী 
পঠান | টদবক্রমে তাব' নি হর ক ছে 
পব[জিত হুযে পলায়ন করতে বাব্য হখ। 
তখন ১৮৩১ সালে একজন ইণবেজ 
সেনাপ তব অধানে কামানসহ একদল 
সৈন্যবাহিনী প্রেবিত হয়। তিতুমীব 
সদর্পে এই পৈন্ত বাহিনীর সম্মুখান হন। 
ইনি এর শ্ম্িদের অভয দিষে বলেন 
খর্মবলে ইনি কামানের গোলাগুলি 
খেয়ে ফেলবেন। ইংরেজ সেনাপতি 
প্রথমে ভীতি প্রদর্শনের জন্ত কয়েকবার 


তিথিমেধ। ২২৭ তিলকরাম “ঘ্বিজ” 
কামানের ফাকা আওয়াজ করেন। পরাজিত হয়ে কোম্পানীর বশ্যত। 
এতে কোনও অনিষ্ট না হওয়ায় তিতুর স্বীকার করেন। ১৭৭* সালে ইনি 


অন্ুচরবর্গ “হজরত গোলা খা ভালা” 
বলে সদর্পে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়। 
কিন্ত ইংরেজদের সর্বাহ্থক আক্রমণে 
তিতুর বাশের কেন্তা ধ্বংস হয়। বত 
অন্থচরসহ্ন তিতু দুর্গমধ্যে নিহত হন। 
আঘাল্ছের বিচারে বু লোকের 
ফাসি ৭ কঠোর কারাদণ্ড হুয়। 
বর্তমানে তিতুকে “জাতীষবার' আখার 
খাত কবার চেষ্টা হচ্ছে ! 

তিথিমেধা মেধাতিথি দ্র । 

তিরমিনি খ! নবাঁব-- দিলীর 
সম্রাট গিঘাসউদ্দিন বলবনের অন্যতম 
প্রধন স্নাপতি ছিলেন। বাংলার 
ননাব ঘন সউদ্দিন তোগরল বিড্রোহী 
হলে সম্রাট এথমে নবাব আমিন খাকে 
তার বিক্ছে পাঠান। আমিন খ। 
পরাজি হলে সেনাপতি তিরষিন 
রাকে তোগরলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা 
ইয। বকন্থ ইনিও পরাজিত হ্যে 
পলায়ন করেন। 

তিলকচক্জ রাক্স- বর্ধমানের 
রাজ। চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পহ । চিত্রসেন 
অপুত্রক অবস্থায় গতায়ু হলে তিলক- 
চন্দ্র ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্ধমানের রাজা 
হইন। ১৭৫৩ শ্রীষ্টাব্দে ইনি দিলীর 
সম্রাটের কাছ থেকে সনন্দ ও মহারাজা 
ধিরজ উপাধি লাভ করেন। ইনি 
বীরভূমের রাজার সক্ষে মিজিত হয়ে 
ইষ্ট ইওডয়া কোম্পানীকে প্রথমে 
পরাজিত করেন ॥। কিন্তু পরে নিজে 


পরলোক গমন করেন । 
ভিজকরাম-_-একজন “জ্যাতিষা । 
ইনি ১৭৪৮ খ্রীষ্টান “তস্তবায় কুলজ্ী' 
নামে একখানি গ্রন্থ রচন! করেন। 
এ কুলজী গ্রন্থে অনেক এর্তহাসক 
তত্বের সন্ধ।ন পাওছ। হায়! 
তিলকরাম দাস-_তিলকরাম 
দাসের সংক্ষিপ নম রামদ।স। ইনি 
অভির!ম দাসের ব্বপ্ন/দেশে “অভির!ম 
লীলামৃত' রচনা করেছিলেন । 
নিত্যানন্দ-অন্ুচরর অভিন।ম দাসের 
অলৌকিক প্রচেগ্া *ও £শযাদের সন্তত 


গন 


মিলনবৃত্তান্ক বণিত হযেছে ।  প্রসঙ্গ- 
ক্রমে শ্রীনিবাস আচাযের ও 
ামানন্দের কথা আছে। রুচন।- 
ভঙ্গিতে চৈতন্তচবিতাম্বতের প্রভাব 
প্রতীয়মান হয। অভিরাম দাসের 


শিষ্ক রামকানাই ছিলেন তিলকরাম 
দাসের শিষ্য | বামদাস লিখেছেন, 
“বন্য ধন্ত প্রভু মোব ট্ররামকানাই 
শ্যামশ্রন্দর সনে দিলেন মিলাই।” 
তিলকরাম দাসের নামে ক্ষ্ত্র 
একখ| নি “বৈষ্বকথা' পাওয়া 
গেছে। 

' ভিলকরাম “দ্বজ”__এ ব রচিত 
কাব্যের নাম - গোবিল্পবিলাম' | 
ইহা বরাহ-সংহিতা অবলম্বনে লেখা । 
তিলকরাম বুন্দাবনে রাধামদন- 
মোহনের পূজারী ছিলেন। কাব্যের 
'ভণিতাযস কবি বলেছেন, 


তিলিপ 


“্রীরাধাকৃষ্-পাদপন্মে সদা করি আশ 
দি তিলকরাম কহে গোবিন্দবিলাস |” 

তিলিপ--একজন সিদ্ধাচার্য। 
এব রচিত “বৌদ্ধ গান ও দৌহা 
পাওয়া গেছে । ইনি সম্ভবত; নবম 
শভাব্ধাতে বর্তমান ছিলেন । 

তি ল্লো পা সম্ভবতঃ ইনি 
চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং বাংলার পাল 
রাজবংশের রাজা মহীপালের 
সমসাময়িক । তিল্লোপ। নাকি এক 
তিলপেষিকা যোগিনীর সঙ্গে যোগস্থ 
অবস্থয় সম্মিলিত হয়েছিলেন। তাই 
এব নাম তিল্লোপা। কারুর কারুর 
মতে ইনি বোধ হয় জাতি ব্যবসাধের 
দিক থেকে তৈলিক শ্রেণীর অন্তভূক্ত 
ছিলেন । অন্যদের মতে ইনি ছিলেন 
জাতিতে ব্রাঙ্ষণ। শুনা যায় ইনি 
ব্জযানমত গ্রহণ করে “প্রজ্ঞ।ভদ্র' নামে 
পরিচিত হন। ইনি অন্ততঃ চারখানি 
বজযান গ্রন্থ এবং একখানি দোহাকোষ 
রচনা করেছিলেন। স্প্রসিদ্ধ ব্রন 
গুরু নাড়োপ। তিল্লোপারই শিল্ । 

তিম্যদেব- আলাম প্রদেশের 
একজন রাজ।। ইনি বাংলার পালর[জ 
কুমারপাল দেবের সামন্ত নবপতি 
ছিলেন। কিন্তু ইনি কুমরপাল দেবের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলে, একে দমন 
করার জন্ত কুমারপাল তার ত্রাঙ্গণ 
সেনাপতি বৈষ্কদেবকে প্রেরণ করেন। 
ইব্যদেৰ তিষ্যদেবকে পরাজিত ও 
নিহত করে আঙ্গমানিক ১১৩৩ খ্রী্াৰে 
প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীশ্বর হন। 


তুললীদাস 


তীসট বা ভীঙ্টাচার্য--ইনি 
চিকিৎসাসমূচ্চয় ও চিকিৎসাকলিক। 
প্রণেতা । ইনি দশম শতাবীতে 
বিদ্যমন ছিলেন। 

তীসটাচার্ব-_-তীসট ত্রৎ। 

ভুগরল তুগান খান-_ 
বিহারের শামনকর্তা। পরে ১২৩৭ 
খ্ষ্ঠাকের কাছাকাছি সময়ে আওর 
খানকে পবাজিত ও নিহত করে 
বাংলার লখনোর থেকে ওলসনকে|ট 
পর্যন্ত এক বিস্তার্ণ অঞ্চল দখল করেন। 
সুলতান! ব|জিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করার সময় তুগান খন 
দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে 


ছিলেন। রাগঞ্জিযা তুগান খানকে 
একটি ধ্বজ ৪ কয়েকটি চন্ত্রাতপ 
উপহার দিয়েছিলেন। তুগান 


স্বলতান। ব।'জয়ার পামে লক্ষনৌতিরু 
টাকশ|লে মুদ্রাও উংকীর্ণ করেছিলেন। 
“তবক।ৎ্হ-নাসিরী”র লেখক যীনহ।জ- 
ই-সিরাজের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। 
তিনি মীনহাজকে বাংলাদেশে নিয়ে 
আসেন। মীনহাজ প্রায় তিন বু 
এদেশে ছিলেন এবং এ সময় বাংলার 
অবস্থা স্বচক্ষে দেখে তার বিবরণ লিখে 
গেছেন । 

তুলসীদাস-_কে ভ্ত্রীয় বাংলার 
সচদশ শতাব্ধার বৈষ্ণব কবি। বাংলা 
ও উড়িষ্যার সামাস্ত অঞ্চলে শ্যামানন্ধ 
ও রসসিকানন্দ যে পদ[বলী-কীর্তনের 
গ্রচলন করেছিলেন, তুললীদাম তার 
অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। ইনি 


তেভচঙ রায় 


ভিলেন অস্বিকার হৃদয়ানন্দের শিষ্ঠ 
এবং শ্বামানন্দের গর ভাই। ইনি 
স্থগায়কও ছিলেন । এর গীত কয়েকটি 
প্রাচীন পদাবলী ছত্র “রসিকমঙ্গলে' 
উধৃত আছে । তুলসী ছিলেন রসিক- 
মক্ষল প্রণেতা গোপীজন বল্লও দাসের 
সংকীর্তন গুরু । পিতার নাম রসময় 
দাস। 

তেজচক্ঘ রায় বর্ধমানের 
মহারাজ! তিলকচন্দ্রের পুত্র। ইনি 
১৭৭০-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত রাজত্ব 
করেন। এরই সময় বাংলাদেশে 
চিরস্থাধী বন্দেবন্ত হয়। 

তেলিপ বা ভৈলিক পাদ-_ 
একজন সহজিযাচাষ | 

তৈমুর খ। কিরাণ-এর 
পুরোনাম মালিক কমরউদ্দিন তৈমুর 
খাই-কিবাণ। ইনি কাম্পিয়ান 
স/গরের উত্তবদিকস্থ কিচক প্রদেশের 
অধিবাসী ছিলেন। দিল্লীর সুলতান 
একে পঞ্চ হাজার মুদ্রায় দাসরূপে 
ক্রয় করেন। সুলতানেব অনুগ্রহে ইনি 
উচ্চ হতে উচ্চতর পদে উন্নীত হন। 
তিনি প্রথমে অযোধ্যার শাসনকর্তার 
পদপান। পরে ১২৪৪ গ্রীগগাব্ধে 
তোগান খার পরে বাণ্লার শাসন- 
কতার পদ প্রাপ্প হন। মাত্র ছ বছর 
রাজ্যশাসন করে ১২৪৬ খ্রীষ্টাবে 
তিনি পরলোক গমন করেন। 

তৈ্ষফ. আলামী--একজন 
বিখ্যাত দরবেশ। শ্রীহটের প্রসিদ্ধ 


দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির, 


১৬৬৪ 


তোগান খা 


অনুগত অন্যতম শিষ্ত ছিলেন। ইনি 
শ্রীহট্রের গোধরালি পরগণার সালাম 
নামক স্থানে বাল করতেন। 

তোগ্ান খ--তাতার দেশীয় 
লোক। একে তরুণ বয়ন্ধ, স্ব ও 
নান। গুণে ভূষিত দেখে আলতামাস 
একে পছন্দ করতেন। তোগান খ! 
প্রথমে রোহিলখণ্ডে, পরে বিহারে 
এবং সর্বশেষে বাংলার শ[সনকর্তা 
নিষুক্ত হয়েছিলেন। যখন আলমাস 
বাদসাহের কন্ঠ! রিজিয়! দিল্লীর মৃসনদ 
প্রাপ্ত হন, তখন তোগান খা তাৰ 
নিকট অনেক উপঢৌকনসহ একজন 
বাগ দূত প্রেরণ করেছিলেন। 
রিজিয়া তোগান খাঁর প্রতি বিশেষ 
অনুগ্রহ দেখিয়ে তাকে ওমরাহগণের 
মধ্যে সবশ্রুষ্ঠ পদ দান কবেন এবং 
বাংলার মসনদে তার আসন স্থাধীরূপে 
স্বীকৃত হয়। রাজত্বের প্রথম দিকে 
ইনি ত্রিনতত জয় করেন। তারপর 
কারা-ম[নিকপুব বাংলার অরিকারত্ৃক্ত 
করেন। তোগান খা একবার কণলঙ্গ- 
রাজ নুমিংহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
পরাজিত হন। প্রতিশোধে কলিঙ্গরাজ 
লক্ষণাবতী আক্রমণ করে রাক্ভাগার 
লুট করেন। দিল্লীর সাহায্যে আর 
ঞ্কবার কলিঙ্গরাজকে আক্রমণ কবেও 
তোগান ব্যর্থকাম হন। , তোগান খাব 
বঙ্গে রাজত্বকাল ১২৩৩-৪৬ গ্রীষ্টাব্ব । 
১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তোগান প্রাণত্যাগ 
করেন। কারুর কারুর ধারণা 
তোগান খার র|/জত্বকালে চেঙ্গিম্‌ খা 


ভোড়রমল্ল 


৩০১০০ সৈন্য নিয়ে গৌড় আক্রমণ 
করেছিলেন। 

তোড়রমন্প--পাঠান নবাব 
বিদ্রোহী দাযুদ খাকে দমন করার 
জন্য দিল্লীর সম্রাট আকবর 
তভোড়রমল্পকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে 
পাঠান। দাযুদকে পরাজিত করে 
দিল্লী প্রত্যাবর্তন করলে আকবর 
এর উপর যথেষ্ট সন্থষ্ট হন এবং একে 
দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত করে বাজস্ব 
বিভাগের ভার অর্পণ করেন। পরে 
১৫৮০ শ্বী্ান্দে আকবব (তাড়রমল্পকে 
বাংলার নবাব নিযুক্ত করে পাঠান। 
এ সমঘ তোড়রমল সমগ্র বঙ্গদেশ 
জরিপ করে বাজন্ব আদায়ের ব্যবস্থা 
কবেন্ছিল্নে। রাজন্বের 
পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল । এর 
এই কাজে সন্থষ্ট হযে আকবর একে 
ব।জ। উপাধি দেন এবং দিলীর রাজস্ব 
বিভাগের প্রধান দেএয়ান পদে নিযুক্ত 
করেন। 

তোতারামদাস বাবাজী-_ 
বন্দাবনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। এর 
পূর্বনাম র[মদস বাবাজী । নবদীপের 
রাজ। রুষ্চন্ত্র একে “তোতারাম 
বাবাজী” নাম দিয়েছিলেন। ইনি 
ছিলেন পরম বৈষ্ণব ভক্ত। এর 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

তোতারাম €সাম--রামচরণ 
সোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র । ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে 
এর জন্ম হয়। তোতারাম ওলন্দাজ 
ট্রেডিং কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীর 


৬ 


ছতও 


ত্রিবিফষানন্দ দেব 


দেওয়ান ছিলেন। প্রধানতঃ 
তোতারাম কোম্পানীর বাবসায়- 
বাণিজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। 
খ্যাতির সঙ্গে কাজ করে ইনি “বাবু” 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 

ত্বন্ভোপাধ্যায--মিঘিলার প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক। এর রচিত গ্রন্থ তত্ব- 
চিন্তামণি। ইনি অনুমানখণ্ডের টাঁক। 
রচনা করেছিলেন। “মকরন্দ'র 
টাকাও সম্ভবতঃ এর রচিত। এর 
অভ্যুদযকাল ১৩৭৫-১৪*০ খ্রীষ্টাব্দ । 

ভ্রিগুণ।নন্দ- পূর্ব বাংলায ধারা 
বৌদ্ধতন্্ব প্রচার করেন ত্রিগ্ুণানন্ 
তাদের অন্ততম । 

ত্রিবিক্রম-না রায় ণে র পুত্র 
ইনি ১২৬৩ খ্রীষ্টাব্বের পূর্বে *ত্রিবিত্রম 
শতক' বা 'জাতক' নামে একখানা 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 

ত্রি বিক্রম দেবভ্ট--লীহ- 
প্রদীপ" গ্রন্থের প্রণেতা । এই গ্রন্থে 
নান। খনিজ পদাথের গ্রণাণ্তণ বণিত 
হয়েছে । গ্রন্থকার ছিলেন গৌড়ীয় 
বজবৈদ্ভ । এর জীবিতকাল ছাদশ- 
অ্রয়োদশ শতাব্দী । চতুর্দশ শতাব্দীতে 
গোপালদাসকৃত চিকিৎসামৃতে 'এর 
নাম আছে। 

ত্রিবিক্রমাচার্য__একজন খ্যাত- 
নাম! জ্যোতিষী । ইনি রবরপ্ব্যবহ।র' 
নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন। 

ভ্রিবিত্রমানন্দ দেব--রসিক- 
মুরারির ষষ্ঠ অধস্তন। ইনি উৎকল 


জ্িভূবন পাল 


ভাষায় শ্রীবন্দ[বনপদকল্পতরু নামক 
গীতিকাবা, শ্ঠামান্দ শতকের 
পচ্যাছবাদ এবং চোদ্দটি পদ রচন! 
করেন । 

জিভুবন পাল--পালরাজ 
ধর্মপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যুবরাজ 
ত্রিহুবনপালদেব ধর্ষপালের রাজত্ব- 
কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাই 
ধর্মপালের মৃত্যুর পরে তার কনিষ্ঠ পুত্র 
দেবপালদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে 
আবোহণ করেছিলেন । 

ত্রিমন্ী-_-একজন অফুর্বেদ শান্ত্রবিদ। 
এর রচিত গ্রন্থের, নাম “বৈদ্যক 
চন্দ্রোদর? | 

ত্রিমল্পল ভট্ট- দাক্ষিণাত্যবাসী । 
এরা ছিলেন তিন ভাই। এব অপব 
ছুই ভাই-এর নাম বে্কট ভট ৪ 
প্রবোপানন্দ। গোপাল-ভট্ট-গোম্বামী 
ছিলেন এই ত্রিমল্প ভট্ট ব| এব ভ্রাতা 
বেস্কট ভটেব পুত্র। চৈতন্য মহাপ্রভু 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্ররঙ্ষক্ষেত্রে 
ত্রিমল্প ভটেব গৃহে উঠেন ৷ এর পুবে 
ভ্িমল্লরা লক্মীনারামণের সেবা করতেন 
এবং নারাষণকেই স্বং ভগবান ধলে 
মনে করতেন । মহা প্রভু এসে পৌছ্ছলে 
তার প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হন 
এবং সবংশে তার পরিচযায় রত হন। 
এদের একান্তিক অন্ুরে।ধে মহ! প্রভু 
বর্ষার চারমাস ভটষ্টগুছে অতিবাহিত 
_করেন। এ সময় তিনি প্রত্যহ 
ত্রিমষ্ল, বেস্ট প্রভৃতি শ্রারঙ্গক্ষেত্রের 


'সমস্ত ব্রাঙ্ষণেপ সঙ্গে কষ্চকথায় দিন, 


৩১ 


ভ্রিলোচন 


ক]টাতেন। মহ! প্রহ্থ উষ্ট পরিবারকে 
স্বীয় প্রতিভার আলেকে আলোকিত 
করে তুলেন। এবং ভট্টর[ও চৈতন্য 
মহা প্রভুর মধ্যে কৃষ্ণঙ্গবূপ উপলব্ধি করে 
তার চরণে আশ্মসমর্পণ করেন। 
গোপাঁল-ভষ্ট তখন ছিলেন বালক- 
মাত্র। মহাপ্রভুর কপায় গোপাল এ 
প্রবোধানন্দ পরম ভাগবত হয়েছিলেন । 
মহাপ্রতুর নির্দেশমত তাঁর জীবদ্দশাতেই 
গোপালের পিতৃ-দার্তবিয়োগ ঘটলে 
গোপাল বুন্দাবনে গিঘেছিলেন। ত্রিমল 
ভ্রতারা সকলেই পশ্খিত ব্যক্তি 
ছিলেন। এদের অবস্থিতিক।ল পঞ্কদশ- 
ষোড়শ শতাব্দী | , 

ভ্রিলোকচজ্দ_-সপ্ূদ্শ শতাব্দীৰ 
প্রথম ভাগে ইনি বাংলার বাজ। 
ছিলেন। এর নাঘাঙ্কিত ১৬১০ ৫২ 
ধ্বীষ্টাবের মুছ। পাঞফা ঠেভে। 

ভ্রিলোচন-ত্রিপুর বাজ্যের 
প্রাচীন রাজা । কথিত আছে ইনি 
ছিলেন মহাঁভান্তের যুখিষ্টিরের 
সমকাদলিক এব" নিমন্ত্রিত হয়ে ইনি 
যুধিষ্ঠিবেব রাজস্ডায় উপস্থিত হযে 
ছিপেন। ত্রিপুরা রাজো নান। পাবত্য 
ক্রাতিব ঝসেব জন্য দেশময় অনায- 
প্রভাব ছয়ে পড়েছিল । ত্রিলোচন 
প্রথম ভ্রিপুর সমাজে আধ-আচার 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রিলোচনের দ্বাদশ 
পুত্র ছিলেন । ত্রিলে।চনের এক পুত্রের 
সঙ্গে কাছাড়ের রাজা হেবস্বাধিপতির 
কন্যার বিহাহ হএযার ভ্রিলোচন্বে 
রাঞ্জোর সীমানা বেড়ে ঘায়। 


ভ্রিলোচন 
ভিিলোচন--জন্স অই্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ষ। ত্রিলোচনের ব্যক্তিগত 


পরিচয় কিছুই জান! যায় না। এর 
কাব্যের একটি শ্লোক থেকে কাব্যের 
রচনাকাল ১৮০০ গ্রীষ্টান্দ বলে অনুমিত 
হয়। ভ্রিলোচনের রচিত কাব্যের 
নাম 'ভুলসাদাস-সংস্কত ভাষায় 
রচিত । এতে ছাপামটি গ্লেক আছে । 
কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে বিরহানলে 
দগ্ধ গোগীরা বনে কৃষককে খুঁজে না 
পেষে তুলসীকে কৃষ্ণের নিকট দূত 
প্রেরণ করতে চেযেছিলেন_ ইহাই 
কাব্যের বিষয়বস্তু । 

ত্রিলোচন চক্রবতার্ঁ-_হুগলী 
জেলার মহানাদ-নিবাসী। ১৬৭০ 
খ্ীষ্টাবে ইনি“মহ|ভারত” রচন।করেন । 


ত্রিলোচন দাস--একে দুগ- 
সিংহের “কাতশ্বপুতির পঞ্িকাকার 


ত্রিলোচন দাস বলেই অনুমান 
করা হয়। "অমর কেষে'র একটি 


টীকাও ব্রিলোচনের নামাঙ্কিত দেখা 
যাষ। এর পিতার নাম মেঘ ও পুত্রের 
নাম গদাধর | ভ্রিলে/চনের জীবিত- 
কাল সম্ভবতঃ অরয়োদশ শতাব্দী । 
ভ্িলে!চন্চক্দ্র বৈস্ত কবীক্দর- 
চঞ্জ্র--মাধবদাস কবিচন্দ্রের পুত্র এবং 
র।ধানাথ কবিকঠহারের পিতা । ইনি 
'রত্রাবলী' নামক বৈদ্য গ্রন্থ প্রণেতা । 
এর অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাব্দী । 
ইনি বরিশালে বাস করতেন । 
ভ্রিলোচনদাস বৈভ্োপাধ্যায় 
সকাতজ্পর্ীকাকার, কায়স্থ বৈদ্য ব! 


২৩২ 


ত্রেলোকানাথ মিশু 


বদ্ধ কায়স্থ, মেঘদাসের পুত্র এবং 
“বৈভ্য প্রসারক' প্রণেতা গদাধর দাসের 
পিত।। এর অবস্থিতিকাল স্ত্রীন্রীয় 
একাদশ শতাব্দী | ইনি ছিলেন রাঁ- 
বাসী। রচিত গ্রন্থের নাম 'বৈদ্যসার' | 
ব্রেলোক্যচক্দ্র-_বিক্রমপুরের 
চন্দ্রবংশজাত জুবর্ণচন্দ্রেরে পুত্র। 
পালর।জত্বকালে একাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে ইনি রাজত্ব করেন। 
ইনি চন্দ্রদ্বীপ অধিকার এবং হরিকেলে 
( পূর্ববন্গে) বিজয়ধবজা উক্তোলন 
করেন। “গোরক্ষবিজয় কাহিনীর 
রাজা গোগীচন্দ্র ত্রেলোক্যচন্দ্রেরই 
পৌত্র। এবং মাণিকচন্দ্র তার পুত্র। 
এর রাজধানী বিক্রমপুর ও সন্গিহিত 
অঞ্চলগুলি তখন থেকে এক বিশিষ্ট 
জনপদে পরিণত হয়। 
ত্লোক্যনাথ দেব-জগ্ম 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষারধ। ২৪ পরগণা 
জেলার মজিলপুর গ্রাম নিবাসী । ইনি 
সে যুগে কাষ্ঠ খোদাই কাজে স্থুদক্ষ 
শিল্পী ছিলেন। তখন এখনক।র মতে! 
হাফটোন ব্লক প্রচলিত ছিল ন।। ইনি 
এই শিল্পে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয 
দিয়ে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছিলেন। 
ইনি অতি সহজ সরল অমায়িক ও 
সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। ১৮২৮ 
সালে একাশি বছর বয়সে ইনি 
পরলোক গমন করেন । 
ভ্রেলোক্যনাথ মিশুা- উপেন্দ 
মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্ধ এবং প্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভূর খুলতাত । 


ক্েলোক্যমোহন 


৩৩ 


দনুজ রায়। 


ত্রেলো ক্য মো হন-ইনি রচিত গ্রন্থের নাম “ত্রলোক্যমোহন- 
একজন শিল্প বা! বাস্তশান্ত্র প্রণেতা ।এর তন্ত্র । গ্রন্থখানি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য । 


থ্যাকারে, উইলিয় ম- 
বিখ্যাত ইংবেজ ওপন্যাসিক থ্যাক।রের 
পিতামহ । বাংলাদেশে ১৭৬৬ খ্রীষ্টান 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর “রাইট|র? 
ছিলেন। পরে ১৭৭১ খরষ্টান্দে ক্যাক্টর' 


দক্ষিণ নাথ--একজন সিদ্ধাচার্য। 

দক্ষিণ রাম্্_দক্ষিণ বাংলায় 
স্থন্দরব্ন অঞ্চলে মটুক নামে এক রাভা। 
ছিলেন৷ তার গৌসাই-এর নাম দক্ষিণ 
রায়। ইনি খুব বীরপুরুষ ছিলেন। 
এব ভুক্তের। একে দেবত। স্থানে স্থাপন 
করে পৃজ! আরন্ত কবেন। পবে ইনি 
সব-সাধ[বণের পৃজ্য দেবতা হয়েছেন । 

জগুপ।ণি__গ্রচীন বঙ্গের গঙ্গা- 
নগরের কলিঙ্গরাজ। দগুপাণর 
৬গিনী ঘায়া দেবীর সঙ্গে শুদ্ধোধনের 
ও কন্যা গোপার সঙ্গে বুদ্ধদেবেব বিবাহ 
হষ। 

দত্তরাম_ ইনি একজন বিশিষ্ট 
আধযূর্বেদ শাস্্রবেত।। এর রচিত 
বর্যাচন্দ্রে(দয» নাড়ী দর্পণ, নাড়ী প্রকাশ, 
রসরাজমহোদধি প্রভৃতি গ্রন্থ খুব 
বিখ্যাত। 

দল্ুজমর্দন  দেব- চন্্দ্বীপের 
প্রতিষ্ঠাত। বিক্রমপুর নিবাসী খষিকল্প 
চন্দ্রশেখর ভট্টাচাধের শিশ্ত এবং চন্দ্র- 


ও ঢ।/কার কৌন্দিলের সভ্য হন। ১৭৭২ 
সালে শ্রীহট্র “কলের হন। সেই 
সময় কোম্পনীকে হাতী সাপ্লাই করে 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৭৭ 
গ্রীষ্টাব্ধে ইনি ইংলগ্ডে কিরে যাঁন। 


ল্‌ 


দ্বীপের অ।দি কাযস্থ বাজ।। এর 
আদি বাসস্থান ছিল গৌড়ে। ১১৯৯ 
খরীষ্ঠাব্ে ইনি আপন ইঞ্ুদেব চক্দ্রশেখরের 
আহ্বানে বিক্রমপুরে আদেন এবং 
চন্দ্রশেখব একে নবোখিত চন্্রদ্বাপের 
বাজপর্দে অশিষিও করেন। ইনি 
জাতিতে ছিলেন কায়গ্থ। উপারি 
ছিল দেব। এব রমাবল্পত নামে বলিষ্ট 
ও দীঘকায় এক পুত্র হয। এই পুত্র 
অচিরে ক্ষমতাপন্ন হয়ে বঙমান 
বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর জেলায় 
র'জ্য বিস্তার করেন। দন্জমর্দনের 
রাজত্বের শেষভাগে এর রাজ্য বহুদূর 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইনি নিজ নামে 
মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। 

পঙ্চুজ রাস-_চতুর্দশ শতাব্দীতে 
রাজা দঙ্ছজ রায় ছিলেন পূবঙ্গের 
র/জধানী সোনারগর স্বাধীন নরপতি। 
গৌড়ের পাঠান নরপতি অথবা দিল্লীর 
স্থলতান একে বশ্ততা স্বীকার করাতে 
পারেন নি। এর প্রবল পরাক্রমের 


দলজ মাধব দশরথ দেব 


কথ! তখন বক্ষের বাহিরেও স্থপরিচিত 
ছিল। এর বহু রণতরী ছিল। 
দল্ুজ মাধব দশরথ দেব-_ 
ঢাকা জেলার আদাবাড়ী নামক একটি 
স্বান থেকে একখানি তাঅশাসন পাওয়া 
গেছে । তাত্রশাসনখানি দন্থজ মাধব 
দশরথ দেব নামক এক রাজার । এই 
দশরথ দেব বংশীষ বলে অন্রমিত হয়। 
এর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ চতুর্দশ 
শতাব্দী । 
দম্গুজারি দেব- একাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বর্ধমান ভেলার অন্তর্গত 
কণ্টকম্বীপ ব। কাটোয়ায় স্থাপিত দেব 
বংশের রাজ! । এই বংশের স্ববিখ্যাত 
স্থরদেব ছিলেন এর পিতা। ইনি 
নান। গুণে ভূষিত ছিলেন। বটভট্ 
একে লক্ষ্মণ সেনের মিত্র ও সামন্ত বলে 
উল্লেখ করেছেন । লঙ্ষ্ণসেনের সময় 
রাট়ীয় কুলীনদের প্রথম ও দ্বিতীয় 


সমীকরণ হয়। দন্ুজারি দেবই এই 
সমীকরণের প্রবর্তক। এর অবস্থিতি 
ক।ল দ্বাদশ শতাব্দী । 


দর্পনারাস্্ণ_-সযাট আকবর 
কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার কান্ুনগো। 
ভগবান রারের পৌত্র এবং 
হরিনারায়ণের পুত্র । হরিন'রাষণের 
মৃত্যুর পর দর্পনারায়ণ উত্তয়ারধিক।র- 
জুত্রে কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। ১৭০৪ 
খ্রীষ্টাব্দে মুশীদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে 
রাজত্ব বিভাগের যাবতীয় কর্মচারীসহ 
মুশিদাবাদে রাজধানী উঠিয়ে আনলে 
তার অঙ্গে দর্পনারায়ণও মুণিদাব।দে 
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আসেন। ইনি নবাব কেল্লার অপর 
পারে ভাগীরতীর পশ্চিম তীরে ্ডাছা 
পাড়ায বাসস্থান নির্মাণ করেন । বাজন্ব 
সন্ব্ধীয় কার্ধে দর্পনারায়ণের যখেষ্ট 
অজিজ্ঞতা ছিল। ইদ্ন বাণ্লার 
আয় দেড় কোটি টাক1 পধন্থ কবে 
ছিলেন। ইনি বিশেষ প্রভাবশালী 
ছিলেন। স্মেষ জীবনে মুশিদকুলীর 
সঙ্গে এর সচ্ভাব ছিল না । দর্পনারায়ণ 
কিরীটেশ্বরীর সেবার বিশেষ বন্দোবস্ত, 
“কালীসাগব” নামক জলাশব প্রতিষ্ঠা 
ও মন্দিরাদি নির্মাণ করেছিলেন। এর 
অবস্থিতিক[ল অষ্টাদশ শতান্দ: | 
দর্পলারাযণ ঠাকুর-_-পাথরিয়।- 
ঘাট ঠাকুর পরিববেব প্রতিষ্ঠাতা 
জয়রাম ঠাকুরের দ্বিতীয় পুর । ইনি 
প্রথম জীবনে অগ্টাদশ “দান্দীব 
শেষভাগে ফরার্ণী কোম্পানীর অধীনে 
কাজ করতেন। পরে ব্যবসাধে লিপ 
হন। এই উভয কাযে প্রভূত অর্থ উপাজন 
কবেন। দর্পন/রায়ণ কালীন 
কলকাতাবাসী বাঙালীসমান্জে একজন 
প্রতিষ্ঠাবান ও সন্ত্ান্ত ব্যাক্তি ছিলেন । 
দর্গনারায়ণ রায়-_বাংলার 
নবাব মুশ্িদকুলি খাব একজন বাজন্্ 
সচিব। এর পি হরিনারারণ 
রাঁয়ও রাজঙ্গ সচিব ছিলেন। এদের 
কৌলিফ পদবী মিত্র । বর্ধমান চেলার 
কাটোয়া মহকুমার খাঙ্ছুটি গ্রামে 
এদের পৈতৃক্ষ নিবাস ছিল! ১৭০৪ 
্রীষ্টান্ধে মুশিদকুলি খার রাহগপানী 
ঢাকা থেকে মুশিদাবাদে স্থানান্তরিত 


বীর খাস 


করলে দর্পনারায়ণও নতুন রাজধানীতে 
আগমন করেন। এবং ভাগীরখীর 
পশ্চিম পাড়ে ভাহাপাড়াতে বাসস্থান 
স্থাপন করেন। রাজন্ব সংক্রান্ত কার্ষে 
দর্পনারায়াণের গভীর অভিজ্ঞতা 
ছিল। দর্পনারায়ণ বাজন্ব বিভাগের 
নানাবিধ উন্নতিসাধনপূর্বক অনেক 
আয় বৃদ্ধি করেন। 

দবীর থাস-_বাদশাহ হোসেন 
শাহ প্রদত্ত কপগোস্বামীর নাম । রূপ- 
গোস্বামী ভ্ুৎ | 

দর্ভপাণি_ ধর্মপালের (৭৭০ 
৮২০ খ্রীঃ ) ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গর্গের পুত্র । 
জান। যায় যে দভপ|ণির নীতি কৌশলে 
দেবপাল হিমালয় থেকে বিদ্বাযপর্বত এবং 
পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তাঁ সমগ্র 
ভূভাগ করপ্রদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
ইনি ছিলেন দেেবপালের প্রধানমন্ত্রী । 
বুদ্ধিতে ইনি ছিলেন বৃহস্পতিতুল্য। 
দেবপালের সাম্রাজ্য সংরক্ষণে এর 
দান অসামান্য । শুনা যায় যে সম্রট 
দেবপাল স্বয়ং তার মন্ত্রী দর্ভপাণির 
অবসরের অপেক্ষা তার দ্বারদেশে 
£&[ডিযে থাকতেন । দভপাণি অসামান্য 
প্রভাবশীল মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 
চতুর্বেদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 

দময্বন্তী দেবী- পাণিহাটি 
নিবাসী ঠতত্য মহাপ্রত্ুর পরমভক্ত 
রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী। ইনিও 
মহাপ্রভুর প্রিয্দাসী ছিলেন । মহা 
প্রস্থুর প্রতি দময়স্তী দেবীর অসামান্য 
'নিষ্ঠা ও শ্রন্ধাভক্তি ছিল। বার মাস 
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ইনি মহাপ্রভুর সেবার জন্য নানাপ্রকার 
আহাধ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। এবং 
সমস্ত দ্রব্য সুন্দর করে সাজিরে ঝালি 
ভর্তি করে ভ্রাতা রাঘবেন সঙ্গে 
নালাচলে পাঠিয়ে দিতেন। সার! 
বছরই ইনি সংগ্রহ বিষয়ে তন্মর হয়ে 
থাকতেন । আজও ণরাঘবের বাজি'র 
ন'ম নীলাচলে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে । 

দয্বারাম দ্াস-_অগ্রাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়াধের কবি। এর 
বচিত কাব্য “সারদা মঞ্গল' ব। 'সাবদা 
চকিত্র' । কবি দয়ারাম দাসের বাড়ী 
ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তত 
কাশীজেোড! পরগঙ্গার কিশোবচক 
গ্রমে। উনি “সারদা মঙ্গল' ছাড়া 
আন একটি বই রচন! কবেভলেন, 
তাঁর নাম “লক্ষী চবিত্র”। সারদ। 
মঙ্গলেব রচনা পাচালির লক্্ণাক্রান্ত 
এবং প্রা কাব্যগুণ বিব্জিত। কবির 
পিতাব নাম ছিল জগন্নাথ দাস, 
পিতামহ পরীক্ষিত প্রপিতামহ 
বুদমন্দ্রজেিৎ। কবি কাশজোড়ার 
র।জ। বাজনাবায়ণ বায়ের বাজত্বকালে 
খ্ীষ্টা্ব) বহমান 
ছিলেন। এবং ইনি ছিলেন তার একান্ত 
অন্নগ্রহভাজন। দয়ার/মের “সারুদামঞ্গল' 
সেকালে ধনী-জমিদারদের বাডীতে 
পুজের বা কন্ঠার বিগ্ভারস্তের সময় 
গাওয়া হত। আবাব সরম্বতীপুজ। 
উপলক্ষেও গীত হত। 

দয়ারাম রাক্স_বর্তমান দিঘ। 
পতিযা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 


1 ১৭৫৬--৬১৭৭৪ 


দয়াশঙ্কর 


নাটোরের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ইনি দক্ষিণ হস্তন্বরূপ 
ছিলেন । রাজ। সীতারাম রায়ের প্রধান 
সেনাপতি মেনাহ।তীকে দবারাম 
গুপ্তঘাতক দ্বার। হত্য। করান এবং পরে 
সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করে 
যুখিদাবাদে নবাব দরবারে নিষে যান । 
অবস্থিতি কাল অষ্টাদশ শতাব্ীর 
প্রথমা ধ। 

দয়াশক্কর-_-একজন জ্যোতিবিদ্‌ 
পণ্ডিত। এর রচিত গ্রন্থের নাম 
গ্রন্থদীপিকা! | 

দ্ম্সিত বিষু্ব-বাংলার পাল 
রাজবংশের প্রবর্ক। এর রাক্তা 
বা মহারাজা কোন উপধি ছিল না। 
তবে দেখা যায় ইনি “সর্ববিষ্ভাবদাত' 
এই বিশেষণে বিশেষিত হতেন । এব 
পুত্রেব নাম বপ্যট। পাল রাজবংশের 
প্রথম বাজ গোপালদেব ছিলেন 
দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র। 

দরজ শাহ--একভন বিখ্যাত 


দ্রবেশ। ইনি শ্রহটের বিখ্যাত 
দরবেশ হজরত শাহ জালালের অনসঙ্গী 
ছিলেন। 


রাফ থ1 গাজী-_তিবেণী- 
নিবাপী বাঙালী মুসলমান কবি। 
ইনি সংস্কৃত ভাষায যে গঙ্গান্তোত্র 
রচনা করেছিলেন, তা হিন্দুগণ এখনে! 
ভক্তিভরে আবৃত্তি করে থাকেন। 
অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী । 

দরিষ্া গীর--একজন বিখ্যাত 
দ্রবেশ। ইনি শ্রীহট্ের প্রসিদ্ধ 
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দরবেশ হজরত শাহ জালালের 
অন্তগত অন্যতম শি ছিলেন। 

দ্লীপ সামন্ত--ময়মনসিংহ 
জেলার সেরপুরু পরগণর একজন 
কোচ বংশী সামন্থ রাজা । পাঠান 
রাজ হোসেন লাহেব সেনাপতি 
মজলিস খ! হুমাশন সেবপুর আক্রমণ 
ও অধিকার করেন। এ সময়েই 
ম্যমনসিংহ প্রথম মুসলমান অধিকাবে 
আসে (ষোড়শ এতাব্দীর প্রথম।প )। 

দাউদ কুরেষী--একজন বিখাত 
দরবেশ। ইনি শ্রাহটের বিখাত 
দরবেশ হজরত শাহ জাললের জ্ঞাতি 
ও অনুগত অন্ততম শিষ্য। ইনি 
শ্রীহট্রের বেঙ্গা পরগণার দাউদপুর 
নামক স্থানে বাস করিতেন। এবং 
সেখানে এর সমাধি আছে । 

দাউদ খাঁ সোলেমান করর|নার 
এক পুত্র। মে।লেমানের অপর পুত্র 
বাযাজিত্ব খাঁর হত্যাকারী হাস্থকে 
হত্যা করে দাউদ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্ধে গৌড় 
সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। 
সিংহাসন লাভ করেই দাউদ আকবর 
বাদশাহের প্রতি যথোচিত সম্মান 
প্রদর্শন করেননি এবং নিজনামে মুদ্রা 
প্রচলন আরম্ভ করেন। এর চল্লিশ 
হাজার অশারোহী, সাড়ে তিন 
হাজার রণহন্তী, এক লক্ষ চল্লিশ 
হাজার পদাতিক, বিশ হাজার কামান 
এবং বু সংখ্যক কুসঙ্জিত রণতরা 
ছিল। এই স্থপ্রচুর রণসম্ভার নিয়ে 
ফষাউদ মনে মনে ছুনিয়ার মালিক 


দাউদ খা 


হওয়ার স্বপ্ন দেখলেন। ইনি শ্বেতচ্ছত্র, 
রাজদণ্ড এবং অপরাপর রাজচিহ্ন 
ধারণ কবে নিজেকে শ্বাধীন বলে 
ঘোষণ] কবলেন। আকবরের 
সাম্রাজ্যেব কোন কোন অংশ আক্রমণ 
করবাব স্তযোগ খুঁজতে লাগলেন । 
দাউদ প্রথমেই পন্মমর দক্ষিণ পারে 
গাজীপুরেব কিছু উত্তরে জেমিনিচ। 
দছুগ আক্রমণ কবেন। আকব্ৰ 
সেনাপতি মনিষমকে দ|উদেেব বিরুদ্ধে 
পাঠান। দাউদেব প্রধান মন্ত্রী লোডি 
খযের সঙ্গে যনিয়াম পাটনাব নিকট 
যুদ্ধে লিপ হলেন এবং শীগ্রই লোডির 
সঙ্গে মনিষমের সদ্ধি হর। এই সনন্ধ 
শর্ত|চস|রে বঙ্গেশ্বব সম্রাটকে নগদ 
দু'লক্ষ টাক এবং এক লক্ষ টাকাব 
রেশমেব কাপড ও মসলিন।ধি দিতে 
স্বীকৃত হন এবং মানযমও বিহাব থেকে 
সৈন্য সরিষে নিতে বাজী হুন। সন্ধি 
কথা শুনে দাউদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এব, 
“লোভি খা তাব মন্তক হেট কবে 
দিযেছেন” এই অভিযোগ কবে 
লেডিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে 
তার সমস্ত সম্পর্তি আত্মসাৎ 
কবেন। 

ওদিকে আকবরও মনিষমের সন্ধি- 
শর্ত মোগলের পক্ষে গৌববজনক নয় 
ভেবে তার উপব বিরক্ত হন এবং 
দশ হাজ।র সৈম্তমহ তোড়বমলপকে 
বিহাবে মনিয়মের উরধর্বঙন কর্মচাবী 
করে প্রেবণ কবেন। মনিয়ম দাউদের 


বিরুদ্ধে অভিযান করলে দাউদ হাজি-: 


২৩৭ 


দাউদ খা 


পুরেব শাননকর্তা ফতে খাকে তার 
বিরুদ্ধে পাঠান। ফতে খার অসীম 
সাহস ও কৌখলে মোগল সৈন্য প্রায় 
নিঃশেষ হয়ে এসেছিল । এমন সময় 
আকবব নৃতন সৈশ্যদল প্রেরণ করায় 
ফতে খ। পবাস্ত ও নেহত হন । দাউদ 
ভেরিয়গডিতে পালিয়ে আসেন। 
মুনিম খঁ। ও তোম্ডব্মল্ত তাব পশ্চাখাবন 
কবেন। তখন দাউদ বাণলাদেশের 
মণ্য দিয়ে উডিষ্যায় যান। এখানে 
মুনিম খার সঙ্গে দাউদের প্রবল প্রতি- 
বোধ চলে । অবশেষে দাউদ সন্ধিব 
প্রক্কাব কবেন । দাউদ আব কথনে। 
সম্রটেব বিরুদ্ধে আ্্র বাবণ করবেন না 
এই শর্তে তিন উড়িখার শাসন 
অধিকাব পান। বাল! কিন্ত মুনিম 
থল শাপনাধানে আসে। ১৫৭৫ 
এষ্টান্দে মুনিম খাব মৃত্যুর পব বাংলায় 
আফগানগণ আবাব হাত ক্ষমত। 
পুনরুদ্ধাবের প্রথা পান। এই 
স্যোগে দাউদ খাও বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে ঘোগদান করেন। মোগলেৰ 
সঙ্গে লডাইএ দাউদ শেষ পযন্ত 
পবাজিত ও ধৃত হন। বিচাবে তাৰ 
প্রাণদ্ণ্ড হয (১৫৭৬ শ্বীঃ)। প্রায় চার 
শত বছন খবে বঙ্গদেশে যে পাঠান 
প্।পান্য ছিল, দাউদ খাঁর মৃত্াব সঙ্গে 
সঙ্গে তা বিলুপ্ধ হয়ে যায! স্বতবাং 
ধাউদ শাই গৌড রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন 
নবপতি। ইনি শেব সাহ ও ইসপাম 
সাহেব মুদ্রাব অনুকরণে আরবী ও 
হিন্দী ভাষায়--বজতমুদ্র। মুদ্রাঙ্কন 


দাউদ শাহ 


করিয়েছিলেন । কালাপাছাড় দাউদ্রে 
অন্ততম সেন/পতি ছিলেন। 

দাউদ শাছ-্রীহট্ের তরফ 
'পরগণ।র লঙ্করপুর গ্র।মের প্রসিদ্ধ 
আউলিয়া অয়েফ মিন্নতউন্দিন সৈবদ 
শাহের প্রপৌত্র । ইনি নিজেও একজন 
বড়দরের আউলিয়া ছিলেন। এই 
দাউদ এভেৰ নামেই দাউদপুর পরগণ। 
হযেছে | 

দাঁদাগীর-_একজন বিখাত পীর | 
ইনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত 
শাহ ভালালের অনুগত অগ্ততম 
শিষা । 

দানশীজ-_ জন্মস্থান বাংলা দেএ। 
ইনি উত্তর বঙ্গেব জগদ্দল বহারের 
অন্ততম আচায ছিলেন। এব 
অবস্থিতিকাল একাদশ-দ্বাদশ শতান্দী। 
ইনি শাক্যশ্রভদ্র নামক একজন বৌদ্ধ 
পণ্ডিতেব সঙ্গে মিলিত হয়ে অভয়াকর 
গুপ্রের একখানি সংস্কত গ্রন্থের 
তিব্বতীয অনুবাদ করেছিলেন । তি: 
প্রায় ষাটখ।না তন্ধগ্রন্থের তিব্বতী 
অগবদ করেন । দানশীল পুস্তক 
পাঠোপায়' শামক একখানি মূল গ্রদ্থ 
বুচনা করেভিলেন এবং অপর 
পণ্ডিতগণেন সঙ্গে যুক্তভাবে সংস্কত- 
তিব্বতীয় একখানি অভিধান প্রণয়ন 


করেন। 
দাঁযোলর--গোবিন্দ দস 
কবিরাজের মতামহ ৷ ইনি যে।ড়শ 


শতান্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। 
গোপালদস-রসিকদাসের শাখানির়্ 


২৩৮ 


দামোদর দেব 


কাব্য থেকে জানা যায় ইনি "রাঁজসেবী” 
ছিলেন। 
“যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি । 
কবিরঞ্রন আদি সবে রাজনেবী |” 
খুব সম্ভব ইনি হোসেন শাহের 
(১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) সরকাবে কাজ 
করতেন বলে মনে হক়। নরহরি 
চক্রবর্তীর “ভক্ষি রত্ব/কর” থেকে জানা 
য/য, এই দ।মোদর "সঙ্গীত দামোদর" 
নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। 
দামোদর দেবরাজ লক্ষ্মণ 
সেনের রাজত্বের শেষদিকে পূর্ববর্জে 
মেঘন। নদীর পু্তীরে , মধুমথনদেব 
একটি স্বাধীন রাজা প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন । মবুম্থন দেবেব পৌত্রই 
দ[মোদর দেব । দামোদর দেবের পিতার 
নাম ছিল বাহ্দ্বে। দামোদর দেব 
১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন এবং অন্ততঃ ১২৪৩ শ্রীষ্টাব পযন্থ 
রাজত্ব করেছিলেন । বর্তমান ত্রিপুরা, 
নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম নিয়ে এর 
রাক্য গঠিত ছিল বলে অস্মিত হয ' 
দ|মোদর দেবের মুত্যুর পর এ রাজ- 
ংশের আর কোন বিবপ্ণণই পওয়। 
যায় না। 
দামোদর 
একজন বৈষ্ঞবধর্ম প্রচারক । 
খ্রীষ্টাকে আসামের নওগা জেলার 
অন্তর্গত নলবা গ্রামে গৌতম গোত্রীয় 
ব্রাঙ্গণ বংশে এর জন্ম হয়। এর 
পিতার নাম স্দানন্দ ও মাতার নাম 
স্থশীল৷ দেবী । ইনি বাল্যকাল থেকেই 


দেব--আমামের 
১৪৮৮ 


দামোদব পণ্ডিত 


ধর্মান্থবাগী ছিলেন । এবং চিরুকৌমাধ- 
ব্রত অবলম্বন কবেন। ইনি শঙ্কর- 
দেবের চেয়ে প্রায় চল্লিশ বহবের 
ছোট। শঙ্কর দেবই এল নামকরণ 
কবেন। উভধের ধর্মনিব গেব ফলে 
আসামে বৈষ্ঞবধর্ম বিশেষ প্রসাব লাভ 
কলে । -৫৮০ শ্রীষ্টাব্দে বিখানব্বহ বচ্ছব 
বসে ইন কোচধিভাবেব অন্র্গত 
বৈকুঞপুলে পবলোক গমন কবেন। 
ট্রদেব ইলেন এব প্রধান শিষ্য । হনি 
জাতিতে ব্রঙ্ষণ ছিদ্নে বলে এব 
সম্প্রদ।- 'দ'ম্ণীয়। নাছে পরিচিত । 
দামোদর পণ্ডিত--এ ন নিব।স 
ছল শল্দপে এব ইনি আন দলিক 
চলেন “চন্য মহাপ্রভু একে যথেগ 
পপ কর্তন ।॥ টেতন্তদেবেব নালাঁচল 
»মূনেব ছক ।ল পাবে ''মোদব পণ্ডিত 
এত এগ্রব পণ্ডিতেন সঙ্গে হখায 
1গবে দি লত হন । এব পব কোন এক 
সম শচ দেবকে দে*বাব ক্তগ্য নবদ্ধীপে 
গিষেন্ছশেন । কে।ন এক্* বঝঘাত্রা 
সম “5 নায় পদে সঙ্গে ইনি 
নীল/চলে গেলে মহাঞুভ একে 
এচাদেব ব বিষ্তভন্তি সম্পবে সন্ধি 
ভাবে €ঞগ কবলে ইন সঞক্রোঝে কলে- 
ছিলেন “যে স্বযং শচীদেবা হতেই 
মহ।প্রনথুব বিষ্ণুভক্িব উন্য হবেছে। 
স্থতবা” মহ প্রহর সন্দেহ অন্তচিত। 
সম্ভবতঃ মহাপ্রভুব নবদ্বীপ-লীল।র 
শেষদিকে দামোদর তার সহত মিলিত 
হয়েছিজেন। দামোদর পগ্ডিতের। 
ছিলেন--পী তা ঘখ ব,» দামোদর, 


২৩৯ 


দামোদর পণ্ডিত 


জগন্নাথ (1? শঙ্কব ও নারাধণ। 
শঙ্গবই ছিলেন দ।মোদবেব সবচেষে 
গ্রিম। শীতান্বব ছিলেন দামোদরেব 
জে) ভ্রাতা । সম্ভবত গোবাঙ্গপ্রভব 
সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুকাল পুবে দনোদ্র 
পণ্তুন তান নন্দ্বাপ লালাব সঙ্গে যুক্ত 
হন এব” মভাপ্রহ্থব সন্গাঁস গ্রভণেদ 
শিন ইনি ণবদ্াপে উপদ্ভিত ছিলেন। 
ঠতন্যের নীলাচল গমনকলে ইন 
তাব সঙ্গীৰপে শিরেঠিলেন । এই সময 
থেকে দ্ামেদন মভাপ্রভৃব জাবনেব 
সঙ্গে ঘনিঠগাবে যুক্ত হন । ঠচতত্তেক 
দক্ষিণ য'কাকালে উন ভাকে এগিচে 
দন। মহাপ্রঙ্ব &১- যাত্র।কালে 
দানে।দ" তার সঙ্গীকে গডে এসে 
পুনবার উ্টাব সঙ্গে নীলাচলে ধিবে 
গিষেতিলেন। নালাচলে বে্ডো 
কীতনাদিকালে দামোদব মুক্ত হতেন, 
দামোদ্ব ছিলেন ব্রঙ্গচাণী। তার 
চবিত্রবল অত্যন্ত দৃঢ় গ্ছিল| ইনি 
শ্ছল্নে অত্ান্থ স্পবালা। এলন্ত 
মহাপ্রভু একে শ্রদ্ধী ৪ সমীহ কলে 
চতত্েন। মহাপ্র এব উপব 
শচাঁদেবীব রুক্ষণ।বেক্ষণেব ভাব দিয়ে 
একে নদীয়ষ প্রেবণ করেছিলেন । 
ইন মঝে মাঝে শীলাচলে থে 
মহাপ্রস্থব সঙ্গে সাক্ষ।ৎ কবতেন। 
বিষ্ণপ্রিয়। দবাঁব গ্রাত্াহিক সেবাব 
জন্য যে গন্বজল প্রযোজন হত 
দামোদর স্বহস্তে তা তুলে আনতেন। 
বিষুপ্রিয়া দ্বেবীব তিপোধানেব পর 
দামোদর পবলোক গমন করেন। 


দামোদর যোগী 


পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্ধীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। 
দামোদর €ষোশী- মেদিনীপুর 
জেলার কেশিয়াড়ী নিবপী। এর 
শিষ্য গোবর্ধন দাস। ইনি প্রথমে 
বৈদান্তিক ছিলেন। শ্ঠামানন্দ প্রভুর 
সহিত তর্কে পরাজিত হয়ে তার শিশ্তত্ব 
গ্রহণ করেন। 
দামোদর সরখেল-_-পিতার 
নাম কংসারি মিশ্র। শ্রীমতী জানব! 
ও বন্ধ দেবীর খুল্পত।ত। 
দারিক- একজন চযাপদ 
বূচধিত1। খুব সম্ভব ইনি লুই পাদের 
শিষ্ত ছিলেন। কালচক্র, কঙ্কালিনী, 
বজ্জরযো গিনী, চক্রশহ্বর প্রভৃতি মহাযান 
অতান্র্গত দেবদেবী সম্বন্ধে ইনি 
অনেকগুলি গ্রন্থ রচন। করেন। এর 
একটি চযাপদে সংস্কত, সংস্কৃতমূলক, 
প্রাচীন বাংল! এবং কথ্য বাংলার শব্ষ 
দেখতে পাওয়। যায় । দ।রিক পাবিম 
ন|মক নদীর কূলে বাস করতেন। 
দিগন্বর ভষ্টরাচার্য__জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্ধীর শেষার্ধ। রাজা রামমোহন 
রায়ের সমকালবত্তী একজন কবি ও 
সঙ্গীত রচয়িত। | ইনি রামমোহনের 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
দিবাকর চক্দ্র--অদয়বজ্ের 
শিল্ত, এবং পালরাজ নয়পালের 
রাজত্বকলে বাম করতেন। তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ 
রচন। করেছিলেন । এর অবস্থিতিকাল 
একদিশ শতান্ধী। কোন কোন 


ইনি 
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দিব্বোক 
গ্রন্থে ইনি “মহাব্রাঙ্ষণ বলে বর্গিত 
হয়েছেন! ইনি ছিলেন আচার্য 


মৈত্রীপার শিষ্ত | “হেরুক সাধন' এর 
বূচিত অন্যতম গ্রন্থ । এর কয়েকথানি 


অন্গবাদ গ্রন্থ ছিল। “পহজ্ভূজ- 
নেত্রসাধন নামে একখানি সংস্কৃত 
পুস্তকের ইনি ছুটিয়।|। তর্জম। 
করেছিলেন । 


দিবাকর দত্ত-_উদ্ধারণ দত্ত 
ঠাকুরের পূর্ব নাম। উদ্ধারণ দত্ত 
ঠাকুর দ্রৎ। 

দিবাক রপাগ্া_মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ 
খা মস্নদই-আলা ও তার বংশধর 
বাহাহুর খার সঘয পযন্ত দিবাকর 
পণ্ড রাজস্ব সচিব ছিলেন। ইনি 
ছিলেন জল|মুঠ।র রাজন্ব সচিব। 

পিবাকরোপাধ্যায়-_দি থিলা- 
নিখলী খ্যাতনামা ভ্তাধাচাষ। এব 
ছ্যু্য়কাল শী । 
ইনি কিরণাবণার টাক। রচন! করে- 
ছিলেন। এর সবশ্রে্ঠ গ্র্থ 
হ্যায়নিবন্ধোদ্দেয।ত' অর্থাৎ উদয়নের 
তাতৎপয্যপবিশ্ুদ্ধির উপটাঁকা। অদ্বিকস্ত 
দিবাকর খগুনথণ্ড থান্চেরও টাকা বচন! 
করেছিলেন । সম্ভবতঃ ইনিই খগ্ডনের 
প্রাচীনতম টীক|কার। 

দ্রিবেবা ক-_বাংলা পালরাজ 
ংশ যখন ক্ষীয়মান, অনাচার, 
অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, অন্তবিপ্লরব ও 
দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ, তখন বরেন্ত্রভূমির 
(উত্তর বঙ্গ) অরধিবাসিগণ বিজ্রোহ 


১২৩ ০--_-৫০ 


'দিব্যমিং 


ঘোষণা] করে। বিদ্রোহীদের হাতে 
পালরাজ দ্বিতীয় মহীঁপাল পরাজিত ও 
নিহত হন এবং কৈবর্ত নায়ক দিব্বোক 
বরেন্দ্রের রাজ! হন । ইনি নাকি প্রথমে 
মহীপালের অধীনে উচ্চ রাজকার্ধে 
নিযুক্ত ছিলেন। পরে রাজার অত্যাচার 
থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য 
বিদ্রোহীদের দঙ্গে যোগ দেন। এব 
অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী । 
বিজয়োলাসে দিব্বোক দিনাজপুর 
জেলায় এক দীঘির উপর একটি স্তস্ত 
নির্মাণ করেছিলেন। তা এখনে। 
বিচ্যমান | 
দ্বিব্যসিং--পঞ্দশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে শ্রীহট্ের অন্তর্গত লাউড় নামক 
স্থানে দিব্যসিং নামে এক স্বাধীন 
ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। এর রাজধানী 
ছিল লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে। 
স্থপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচাষের পিতা দত্তক- 
চন্দ্রিকা প্রণেত। কুবেরাচার্ধ দিব্যসিং-এর 
মন্ত্রী ছিলেন। অদ্ধৈতাচার্ধ শাস্তিপুরে 
বৈষ্ণব্ধর্ম প্রচারে ব্রতী হলে দিব্যসিং 
সেখানে গিয়ে তার নিকট বৈষ্ণবধর্মে 
দীক্ষিত ছন। তখন তার নাম হয় 
কষ্দাস। ইনি সাধারণতঃ লাউড়িয়া 
কষ্দাস নাষে পরিচিত। ইনি 
'বালালীলাশ্ত্র নামে অদ্বৈতাচাধের 
বাল্যকালের বিবরণ সম্বলিত একখানি 
কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া, 
স্কত “বিষুভক্তি বত্বাবলী' নামক 
গ্রন্থের ইনি পণ্ান্বাদ করেছিলেন। 
কৃষ্দাস লাউড়িয়া ভর“ । 


১৬ 


২৪১ 


দিমিত্রিঅস্‌ গালানস্‌ 


পিব্যসিংহ- বিখ্যাত পদকর্ত 
গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র এবং 
শ্রনিবাস আমচার্ধের শিশ্। ইনি সপ্তদশ 
শতাবীর কবি। এর লেখা একট 
পদের কিয়দংশ, 

“যব ধরি পেখলু কালিন্দীতীর 

নয়নে ঝরয়ে কত বারি অধীর ।... 

দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরাম। 

রাই-কাহু একতম্থ দুই এক-ঠাম! ॥ 

দ্িমিত্রি অস্ গালানস্__ 
( ১৭৬০-১৮৩৩ শ্ীঃ)। গ্রীঘদেশ থেকে 
ভারতে, প্রথমে বঙ্ছদেশে আগত এক 
বিরাট বিদ্বান ও মনীষী । এর জন্ম 
এথেন্ল নগরীতে 1 মাতৃভাষা গ্রীকে 
অগাধপাণ্ডিত্য অর্জন করে ১৭৮৭ সালে 
ইনি ভারতে আসেন, প্রধানত ভারতে 
বসবাসকারী গ্রীক-বপিক সন্তানদের 
গ্রীক-ভাষ! পড়াবার জন্ | প্রথমে ইনি 
ঢাকায় পৌছান। পরে কলকাতায় 
আসেন এবং কলকাতায় গ্রীক 
ছেলেমেয়েদের জন্য স্থাপিত বিষ্তায়তনে 
গ্রীক ভাষা পড়াতে থাকেন। 
বাংলাদেশে অবস্থানকালেই গালানস্‌ 
বাংলা, ফারসী এবং হিন্দুস্থানীও 
শেখেন। লালে কলকাতা! 
ত্যাগ করে কাশীত্তে উপস্থিত হন এবং 
একাদিক্রমে চল্লিশ বছর কাশীতে 
কাটিয়ে সেইখানেই ১৮৩৩ সালে দেহ- 
রক্ষা করেন। সংস্কৃত, ভাষার প্রতি 
গভীরভাবে আক হয়ে ইনি সংস্কৃত 
শিক্ষা করেন। ইনি এদেশে ভারতীয় 
পর্তিতের মতো বেশস্ভুধা পরিধান 


১৭৪৯৩ 


দিলাল 


করে মাথায় পাগড়ী পরে থাকতেন। 
ইনি গ্রীক ভাষায় ভগবদ্গীতার অন্থবাদ 
করেন। ভারতীয় নীতিশান্ত্ এবং 
ভারতীয় ইতিহাস পুরাণ বিষষক 
কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ইনি গ্রীক 
ভাষায় অনুবাদ করেন। এব চাণক্যের 
অন্থবাদ জার্মীন পণ্ডিতদের ভূযসী 
প্রশংসা অর্জন করেছিল। এরই 
ম।ধ্যমে নীতিশাস্ত্রবিদ চাণক্যের সঙ্গে 
ইউরোপের প্রথম পরিচয় হয়। দীর্ঘ 
পঞ্চাশ বছরকাল এদেশে বসবাম করে 
বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ 
'যোগস্ুত্র স্থাপিত হয়েছিল৷ বর্তমানে 
এর সম্বন্ধে গবেষণা কা চলছে। 
দিলাল-_সন্দীপে দিলালের নাম 
স্থপ্রসিদ্ধ। এন প্ররুত নাম দেলোয়ার 
খ।। ইনি সাধারণ্যে দিলাল বাজা 
নামে পরিচিত। দিলাল প্রতিভাশালী; 
রাজনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। 
মগ ও মোগল উভযষ শক্তিকে ফাকি 
দিয়ে ইনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী সন্দীপে 
্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। 
এর পিতার নাম বোগদাদ-নিবাসী 
বরাহনদ্দিন এবং মাতার নাম কামিল] । 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে দ্িলালের 
জন্ম হয়। প্রথম জীবনে ইনি রাখালের 
কাজ করতেন। পরে নিজ বৃদ্ধি, বিক্রম 
ও কৌশলের সাহায্যে সন্দীপের 
শাসনকর্তা] হন। এর সুদীর্ঘ শাসন- 
কাহিনী সন্ীপের ঘরে থরে ঠাকুরমার 
রূপকথার ন্যায় আলোচিত হয়। ইনি 
জাতিবর্ণনিধিশেষে গুণের আদর 


২৪২ 


দীনবন্ধু দাস' 


করতেন। ইনি প্রবলের ধনস্ম্পত্তি 
লুঠন করে দীন ছুঃখীদের কল্পতরুর 
ন্যায় দান করতেন। প্রজাদের সখ 
শ্বচ্ছন্দতার জন্য একদিকে যেমন 
রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিতেন, তেমনি 
রাজত্ব আদায়ের সমব প্রজাপীড়ন 
করতেও কুন্ঠিত হতেন না । এর শাসন 
ছিল অত্যন্ত কঠোর। ইনি ইন্দরিয়- 
পরায়ণ লোকদের অত্যন্ত দ্বণ৷ 
করতেন। এর নিজের চরিত্র ছিল 
নিষ্লঙ্ক | ম্বাধীনত! ছিল এর জীবনের 
লক্ষ্য । ইনি স্বাধীনতার জন্য নিজেব 
জীবন বলি দিতে কুপ্ঠিত হননি। 
ইউরোপীয় এতিহাসিকগণ একে রবিন 
সুডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 

১৬৬৬ শ্রীষ্টাব্দে সায়েস্তা খার নবাবী 
আমলে মোগল হস্তে বন্দী অবস্থায 
দিলালের মৃত্যু হয়। এর মৃত্যুর পরেই 
সন্দীপ প্রথম মোগল করতলগত হয। 

দীনবন্ধু দাস- এর সঙ্কলিত 
গ্রন্থের নাম “সংকীর্তনামূতম্‌” ৷ অগ্লাদশ 
শতাব্দীব প্রথম ভাগে সঙ্কলিত হয়েছিল 
বলে অনুমান করা যায। এতে 
স্বলিখিত ২০৭টি পদসহ চল্লিশ জন 
বিভিন্ন কবির লেখা ৪৯১টি পদ আছে। 
তার মধ্যে দীনবন্ধু ভণিতার পদ সংখ্যা 
ছু'শতের বেশী। সংকীর্তনাশ্বতে 
রসশাস্ত্রের লক্ষণ বেশ ম্পষ্ট। পদগুলি 
উদ্দাহরণের মত দেওয়া হয়েছে। 
দ্ীনবন্ধুর পিতার নাম বল্পভীকাস্ত, 
পিতামহ নন্দকিশোর, প্র-পিতামহ 
হরিঠাকুর । ৃ 


দীনবন্ধু রাম 


ঈীনবদ্ধু রাক্স--কাশিমবাজার 
ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অধোধ্যা- 
রাম রায়ের পুত্র। ইনি ইঞ্ট ইপ্ডিয়া 
কোম্পানীর কাশিমবাজার রেশম- 
কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। ইনি নবাব 
সরকারের নিকট থেকে খেলাত ও 
রৌপ্যমণ্ডিত ছড়ি ব্যবহারের অধিক1র 
লাভ করেছিলেন। এর ছই পুত্রের 
নাম জগবন্ধু রায় ও ব্রজমোহন রায়। 
এর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী । 

-দী পন্ক র-শ্রীজ্ঞান অতীশ-_ 
বাঙালী বৌদ্ধ মহাচার্ধদের মধ্যে দীপস্কর- 
শ্াঙ্ঞখান ছিলেন শেষ্ঠতম | তিনি ছিলেন 
বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ও জগছিখ্যাত 
পণ্ডত। বঙ্গল (বাংলা) (দশে 
ব্ক্রিমণিপুরে গৌড়ের রাজপরিবাবে 
খ্ী্রাঁনে দীপস্করের জন্ম হয়। 
বাল্যকালে তার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। 
তার পিতার নাম কল্যাণশ্রা এবং 
মাতার নাম গ্রভাবতী | তিনি প্রথমে 
জেতারি ও পরে বাছল গুপ্তের নিকট 
নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। উনিশ 
বছর বযসে তিনি ওদস্তপুরী বিহারে 
মহাসাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু 
তার নামকরণ করেন 'দীপক্কর-শ্রীজান'। 
বার বছর পরে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু বলে 
গৃহীত ছন। এই সময় সুবর্ণ স্বীপের 
প্রধান বৌদ্ধ ধর্মাচার্য খ্যাতনাম। 
চজ্কীত্তির নিকট শিক্ষালাভ করার 
ষানসেএকটিবাণিজ্য জাহাজে সমুত্রযাজ। 
ক্ষরে সুবর্ণীপে (সিংহল) উপস্থিত হন। 


৯০৩ 


২৪৩ 


দুর্গাদাম করচৌধুরী 


সেখানে বার বছপ অধায়ন করে তিনি 
মিংহল ভ্রমণ করে মগধে ফিরে আসেন। 
বাজ। মহীপাল তাকে বিক্রমশীল! 
বিহারে নিমন্ত্রণ করেন এবং রাজা 
নদ্পাল তাকে বিক্রমশীল। মহাবিহারের 
ম্হাচার্পদে বুত করেন। তিব্বতের 
রাজ কর্তৃক সাদরে আমন্ত্রিত 
হয়ে দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য 
তিববতে গিয়েছিলেন । সেখানে তেরো 
বছর বাস করে ৭৩ বছর বয়সে ১০৫৩ 
গ্ষ্টান্দবে পরলোক গমন করেন। 
ভারতের বহু বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রায় ছু'শত 
'বৌদ্ধগ্রস্থ রচনা! করেছিলেন । দীপস্কর 
অতীশ নামেও স্থপরিচিত। 

তুঃথী শ্যা মাছ স--শ্যামাদাস, 
দুঃখী ভু 

দুর্গাকুমার ঘড়িয্ীল--বাঙালী 
পালাগান রচয়িতা । ইনি ঠাকুরদাস 
দত্ের যাত্রার দলে অনেক দিন প্রধান 
গায়ক ছিলেন। পরে নিজেও একটি 
নানার দল গঠন করেন। এর 
নিবাস ছিল কলকাতায় | ইনি প্রথম 
জীবনে ঘড়ির কাজ করতেন বলে 
ন্ঘড়িয়াল' নামে পরিচিত হন। 

ছুর্গাঙ্ত মিশ্র--একজন নৈয়ায়িক 

পণ্ডত। ইনি খুব সম্ভব ষোড়শ 
শতাব্বীতে বর্তমান ছিলেন। এর রচিত 
গ্রন্থের নাম স্কায়বোধিনী ৷ এই ন্যায় ও 
বৈশেষিক মতদমূহ আলোচিত হয়েছে। 

ছুর্গাধাস করচৌধুরী--অতি 
সামান্ত অবস্থা থেকে, স্বীয় প্রতিভা ও 


দুর্গাদাস বিস্তাবাস্ধীশ 


অধ্যবসায় বলে উন্নতি লাভ করে 
সমাজের অশেষ কল্যাণ করে ছিলেন। 
চব্বিশ পরগণা়্ অন্তর্গত কোদালে 
১৭৫৬ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
প্রথমে মেদিনীপুরের মাজনা মুটার 
জমিদার যুগরাম রায়ের নিকট চ/করি 
গ্রহণ করেন। এরপর ইষ্ট ইখ্িয়। 
কোম্পানীর নিমক মহলে চাকবি করে 
প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন । অচিরকাল 
মধ্যেই কয়েকটি জমিদারী ক্রম করে 
বিশেষ সন্তান্ত শ্রেণীতে পন্দিগপিত হন । 
ছুর্গাদাস ছিলেন স্ধর্মনিঠ পরম 
ধাঞন্সিক। ইনি বু তীর্থ পরিব্রমণ 
করেন । কোনোও কোনোও স্থানে ইনি 
দেবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
স্বদেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও জলাশয় 
খনন করে লোকগ্রিয় হন। ইনি গরীব 
ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল ছিলেন। 

দুর্গাদাস বিস্ভাবা গীশ-_ প্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক, মহাপ্রভুর ভক্ত এবং 
বাস্থুদেব সার্বভৌমের পুত্র । ইনি 
“ুদ্ধীবোধ ব্যাকরণের ও কবি কর্পব্রমের 
টাকা রচন! করেছিলেন । 

দুর্গাদাস বিষস্ভারত্ব--নরোতম 
ঠাকুরের শিশ্ত । ইনি প্রথমে নরোত্বমের 
নিশগুক ছিলেন। পরে তাৰ শিত্তদ 
গ্রনথশ করে পঞ্ম বৈষব হন । 

তুর্থা দাসনিগ্র-বিষুপ্রিয়া 
দেবীর পিতামহ । পরী-_বিজয়৷ । এর 
ছুই পুত্র-সনাতন ও কারিদাদ। 
ননাতনের কল্সার নামই খিষুপ্জিয-- 
চৈতত্ত মহাগ্রকুর ছিতীয়। পন্বী। 


২৪$ 


ভুর্জন লিং 


দুর্গা গ্রসাঙগ মুখুটি ব। 
মুখোপাথ্যা ্ম-্এব রচিত 
গরঙ্কাভক্তি তরঙ্গিণী' একখানি পুরো 
পুরি “মষ্টমঙ্গলা? পাচালী কাব্য । কবির 
বাষস্থান ছিল নদীয়া জেলার উল বা 
বীরনগর গ্রাষেক্স খড়ধ্হ পাড়।। পিতার 
নাম আত্মারাম। মাতা অকদ্ধতী। 
পত্রী হরিপ্রিয় ছিলেন ভূকৈলাসের 
গোকুলচন্দ্র ঘোষালের জ্ঞোষ্ঠা কন্তা। 
কবিপত্রীকে গঙ্গাদেবী ম্বপ্রাদেশ 
দেওয়ায় ছুরগীপ্রসাদ কাব্য রচনা করে- 
ছিলেন। এই কাব্য রচিত হয়েছিল 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষ ভাগে । গঙ্গ। 
ভক্তিতরর্গিণী অষ্টমঙ্গজল। কাব্য, গান 
করবার জন্ত রচিত হয়েছিল। 
কলকাতা অঞ্চলে এর বেশ প্রচার 
ছিল। উহা শ্রেষ্ঠ কাব্য না হলেও 
প্রচলিত ধর্মাবলম্বীদের একটি অতি 
শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ ছিল । 

বুর্গারা-_ইনি একখানি রামায়ণ 
্রস্থ রচনা করেন। ইনি সপ্তদশ অথবা 
অক্টাদশ শতাবীন্ব কোন সময় বর্ভম।ন 
ছিলেন বলে অঙ্গমিত হয়। দ্বিজ 
দুর্গারাম নামক এক কৰি “কালিকা 
পুরাণের অন্বাদ করেছিলেন। 
অনেকের মতে উভয় ছুর্গারাম সম্ভবতঃ 
একই ব্যক্তি। 

ছুর্জন সীং_বাকুড়া জেলার 
রায়পুর থানার জঘিদার। কোম্পানী 
আমকে তার পৈতৃক জমিদান্বী হাত- 
ছাড়া হয়ে পড়ে। ১৯৭৯৮ ল্যান 
চোগাক্কর! বিস্বোহী হয়ে উঠলে ছুর্চন 


ছূর্জয় ঘাশ 


লিং তাদের নেতৃত্ব দেন । তার নেতৃত্বে 
চোয়াড়রা অন্তত পক্ষে ৩০টি গ্রামের 
উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। "একবার 
ছর্জন সিংহকে গ্রেপ্তার কর হম এবং 
তাঁকে বিচারের জন্যে আদালতে হাজির 
করা হয়। কিন্তু ভার বিপক্ষে একটি 
লোকও সাক্ষী দিতে রাজী হয়নি। 
বলে তার বেকন্থর খালাস হয়। 

দুর্জয় দাশ- শ্রুধণ্ডের অধিবাসী 
বিশ্বস্তর বৈদ্য দাশের পুত্র। এর রচিত 
“বৈগ্যকুল পঞ্জিকা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 
ইনি শক্তি, গোত্রীয় চক্রপাণি সেলের 
কন্তাকে বিবাহ করে ছিলেন । 

ঘুর্দান। বেগম-_ বাংলার স্থবেদ|র 
নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যা | মুখিদকুলি 
খার সঙ্গে এর বিবাহ হয়। নখ|ব 
হজাউদ্ছিন মুশিদকুলি খাকে উড়িস্কার 
নায়েব সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। 
এই নবাব-কন্তা ছিলেন অত্যন্ত বীর্যবতী 
রমণী। আলীব্দা খা তার ভ্রাতা 
সরফরাজ খাকে বধ ক বাংলার 
সিংহাসন অধিকার করেন। পরে 
উড়িস্া আক্রমণ করলে মুশিদকুলি খ 
প্রথমে যুদ্ধ করতে অসন্মত হন। কিন্ত 
তার বীর পত্রী দুর্দান। বেগমের উৎসাহে 
ইনি যুদ্ধ করতে সম্মত হন। এবং যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে সপরিবারে উড়িস্তার 
দক্ষিণে পলায়ন করতে বাধ্য হন। 

হূর্লভ ছত্রী--কফেশব ছত্রীর পুত্র । 
বীরভত্রের সম্মানে মালদহে ইনি বিরাট 
মহোৎসব করেছিলেন। যহোত্সব 
্স্তে ছুর্ঘভ ছন্্রী বীরভত্ুকে প্রচুর 


২৪৫ 


ছর্লভ রায়.বা ছিজ ছুর্লভ 


দক্ষিণ দিয়েছিলেন। ইনি ষোড়শ 
শতাব্ষীতে বিদ্যমান ছিলেন । 

দুর্লভ ছ্বিজ-_হুর্লভ রায় ₹ু*। 

দুর্লভ জারায়ণ-_কোচবিহারের 
কামতাপুরের রাজা। এর প্তার 
নাম ছিল প্রতাপধ্বজ | আছ্মানিক 
ত্রয়োদশ, শতাব্দীর শেষভাগে দুর্শভ 
নারায়ণ বিষ্যমান ছিলেন । পশ্চিমে 
কবতোয়। থেকে পূর্বে বড়নদী (কামরূপ 
জেলার) পবস্ত এর রাজ্য বিস্তৃত 
ছিল। 

দুর্মন্ত অঙ্লিক--একন্সন বাঙালী 
কবি। এর রচিত গ্রন্থের নাম 
“গোবিন্দগীত”। বাংলা দেশে বৌদ্ধ 
ধর্ম লোপের পর ইহা! বাংলা ভাষায় 
বিরচিত হিচ্দত্প্রাপ্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম 
বিষয়ক একখানি উংক্ গ্রন্থ । যোগ- 
সাধন দ্বারা লোকে যে অলৌকিক 
ক্ষমতা ও অমরত্ব লাভ করতে পারে 
ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের 
প্রধান উদ্দেশ্য । সম্ভবতঃ যোড়শ-সপ্তদশ 
শতাবীতে ইনি বর্তম/ন ছিলেন। 

ছুর্লভ রাস বাদি তুর্লভ-- 
এর ছুটি ভাল পদ পাওয়৷ গিয়েছে । পদ 
ছুটি সপ্তদশ শতাববীর লেখা, রামলীল। 
বিষয়ক । প্রথম পদটি রাম নির্বাসনের, 

“বাছ। রাম খানিক দাণ্ডাইয়া থাক 

মায়ের মা রণ] দেখ 
আম্ চুষ্ব থাই রে বদনে 
মোর প্রাণ বাহির হৈআা 
যাবে পথ দেখাইআ? 
তবে ভুমি যাইবে কাননে ।*1" 


ছূর্মভরাম সোম ( মহারাজ! ) 


দ্বিতীয় পদটি লক্ষণ-শক্তিশেলের, 
“লক্ষণ পড়িল শেলে কপিগণ বলে 
ধায়্যা আল্য প্রভু রামভাই টকৈল 
কোলে ।” 
ছুর্লভরাম সোম (মহারাজা) 
_-ইনি চুচুড়ার সোম বংশজাত। ইনি 
মহারাজা জানকীরাম সোমের পুত্র । 
এর জন্ম হয় ১৭১০ গ্রীষ্টাব্বে। ইনি 
“বায়ছুলভি নামে সমধিক পরিচিত। 
নবাব আলীব্দা একে স্ববেদান্র 
আবদাস-সোভানের অধীনে উড়িম্যার 
নায়েব স্ববেদার পদে নিযুক্ত করে- 
ছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টান্বে আব্দাস 
সোভানের মৃত্যুর পর নবাব 
ছুর্গভরামকে “রাজা” উপাধি দান 
করে উড়িক্ার স্থবেদার নিযুক্ত 
করেন। অল্লকালের মধ্যে মারাঠারা 
হঠাৎ উড়িস্তা আক্রমণ করে ছুর্লভ- 


বামকে বন্দী করে। মারাঠা 
সর্দারকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে একে 
মুক্ত কর! হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্াবে 


সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়ে ছুর্পভ 
রামকে নির্দেশ দেন নব নিমিত ফোর্ট 
উইলিয়ম ছূর্গাট ভেঙে ফেলতে । কিন্তু 
ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর মিষ্টার ড্রেক 
নবাবের আদেশ অমান্য করলে, নবাব 
ছুলভরামকে তিন হাজার সৈন্য নিয়ে 
ইংরেজদের কাশীমবাজারের কুঠী দখল 
করার হুকুম দেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাবের 
৪ জুন কর্নেল ওয়াট লমগ্র কুঠী 
ছুর্লভরামের হস্তে সমর্পণ করেন। 
১৭৫৬ খ্রীছাব্ের ২, জুন নবাব 


৪৩৬ 


_ ছুর্লভরাম সোম (মহারাজ| ) 


কলকাতার কোর্ট উইলিয়ম হুর্গ দখল 
করেন । ১৭৫৭ খ্রীটাব্ের ২ জানুয়ারি 
ইংরেজর! এ ছৃর্গ পুনরধিকার কথ্ধে। 
তখন নবাব মীরজাকর ও রাজ 
দুর্লভরাম সেনাপতিত্বয়কে সঙ্গে নিয়ে 
কলকাতা পুর্নযাত্রা করেন। কর্নেল 
কলাইবের জীবন তখন ছূর্লভরাষের 
অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে থাকে । 
এবং ক্লাইব সদ্ধির প্রস্তাব করেন। 
১৭৫৭ খ্রীঠাবের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের 
পর মীরজাকরকে ইংরেজর! সিংহাসন 
প্রান করল এবং রাজ! ছুর্লভর[ষ 
“মহারাজ! বাহাদুর” উপাধি-ভূষিত 
হয়ে “দেওয়ান-ই-আ।লা” (প্রধানমন্ত্রী ) 
নিযুক্ত হন। দুর্লভরামকে লর্ড 
ক্লাইব বিহারের নীটপুর নামক পরগণ! 
“জায়গীর, উপহার দিয়েছিলেন। 
যার বাষিক আয় ছিল ৮৭৫৯০ টাকা । 
দুর্লভরামের পরামর্শেই লর্ড ক্লাইব 
দিজীর সম্রাট শাআলমের কাছ থেকে 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া। কোম্পানীর জন্য বাংলা, 
বিহার ও উড়িস্তার দেওয়ানী লাভ 
করেছিলেন। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ 
কাজের পুরস্কারস্বরূপ দুর্লভরামকে 
ক্লাইব রংপুর জেলার অন্তর্গত 
"পরাবন্দ-দিগার' নামক ছ'লক্ষ টাকা 
আয়ের এক জায়গীর দান করেছিলেন । 

১৭৬৮ গ্রীষ্টাকে ই& ইওডিয়া 
কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ বাজ। 
দুর্লভরামকে বাধিক এক লক্ষ টাক? 
পেন্সন্‌ মঞ্জুর করেছিলেন। ইনি 
ইংরেজদের অভূতপূর্ব সাহাধয 


ছুর্ণভেন্ত্র চন্তাই 


করেছিলেন। ১৭৭ খ্্টাবে ছুর্লভরাষ 


পরলোক গমন করেন। 

ছুর্লভেজ্ম চত্তাই-_ ত্রিপুরার 
রাজবংশের কুলদেবতা “চতুর্দশ 
দেবতার পৃূজক ছিলেন। ত্রিপুর। 
রাজবংশের ইতিহাস রাজমালা, 
মহারাজ ধর্মমাণিক্যের আদেশে 


প্রথমে এর দ্বারাই রচিত হয়। 
পণ্ডিত শুক্রেখ্বর ও বাণেশ্বর তাহা 
লিপিবদ্ধ করেন। 

দুলা! মিয্তা বৈষ্ণবপদাবলী 
রচনাকারী একজন মুসলমান কবি। 
ইনি অনেকগুলি পদ রচনা 
করেছিলেন। 

দুলাল তর্কবাগীশ-_অবস্থী 
ট্টবংশে দেকড়ি গ্রকরণে আদি 
কুলীন বহুরূপের অধস্তন অগ্টম পুরুষ 
বিখ্যাত কুলীন বিদ্ভাধর পাঠক হতে 
“বিগ্যাধরী? মেলের উৎপত্তি। 
বিদ্চাধরের অধস্তন নবম পুরুষ ছুলাল। 
দুলাল হতে যে পাণ্ডিত্য প্রতিভার 
উদ্ভব হয়, তা দীর্ঘক।ল এই গোষীতে 
চলেছিল এবং ছুলাল ব্যতীত 
ছু'একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার এই 
গোর্ঠীতে জন্মেছিলেন । বহু মহা পুরুষের 
ন্যায় ছুলালের বিদ্যার্জম ঘটেছিল 
অলৌকিকভাবে। বাল্যকালে তার 
নিরক্ষরতা। দূর করার অভিপ্রায়ে তরু 
মা স্বামীর নির্দেশ-ক্রমে অক্নে ছাই 
মিশিয়ে দিয়েছিজেন। বালক ছুলাল 
তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করে তিন মাইল 
দুরে “সোতলা' মাঠে এক নীলগাছের 


6৭ 


দেবখড়গ 


তলায় রান্ত্রি যাপন করেন। 
দেবী ৭রর্পরচণ্ডী প্রসন্ন হয়ে তাঁকে 
দর্শন দেন এবং একটি পুধি ও একটি 
বিশ্বকল তাকে প্রদান করেন। দেবী- 
দত্ত পুথির প্রভাবেই ছুলাল অসাধারণ 
পাগ্ডিত্য লাভ করেন বলে জনশ্রুতি 
আছে। দুলালের জন্ম হয় ১৭৩১ 
খ্ীষ্টাকে । ১৮১৫ থ্রষ্টাকে তিনি 
দেহত্যাগ করেন। 

ছুলালের প্রতিভা ছিল অসাধারণ । 
সাতগেছের দুল/লের কীব্তি বিদেশী 
ছাত্রের দ্বারা বাংল।র বাইবেও 
স্থপ্রচারিত হয়েছিল। দুলাল তর্ক- 
বাগীশ বছ পত্রিকা বচনা করেছিলেন । 
এক সময এঁই সকল পত্রিকা 
নবদ্বীপার্দি সমাজে এবং বাংলার 
বাইরেও প্রচ/রিত হ্ষেছিল। 

ছুঢ়নাথ-একজন নাখপন্থী 
যোগাচাধ । 

দে সবুজ দোমিনিক-দে-নুজ। 
জ্রণ। 

দেওস্সান রঘুনাথ পায় 
রঘুনাথ রাষ, দেওয়ান ত্র । 

ঘেদদ দেবী-_-বাংলার পাল 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল দেবের 
প্রিয়তমা মহিষী এবং ধর্মপাল দেবের 
জননী । ইনি ছিলেন সম্ভবত মম- 
'তটের রাজ! রাজভন্টের বংশের ছুহিত।। 

দে বথ ডগ --খড়ারাজবংশের 
জাতথড্োর পুত্র । ভাতথক্ঠোর মৃত্যুর 
পর দেবখড়া পিতৃ সিংহ!সনে আরোহণ 
করেন। ইনিই আসরকপুর তাআ্শাসন 


দেবগগ্ত 


দ্বয়ের প্রতিপাদয়িতা। জমগ্র পূর্ববঙ্গই 
ছিল এর বাজ্যসীমা। সপ্তম শতাবীর 
প্রথমপাদে ইনি বর্তমান ছিলেন। 

দে বগুগু- যশোধর্মণের উত্তরা 
ধিকারী, কর্ণন্থবর্ণের মহাসামন্ত। 
হর্যবর্ধনের সমসাময়িক । নরেন্তরগুপ্ত 
ওরফে বজরাজ শশাঙ্কের জ্ঞাতি। রাজ! 
শশাঙ্ক কণৌজে উপস্থিত হবার পূর্বেই 
দেবগুপ্ত কণৌজে উপস্থিত হয়ে গ্রহ- 
বর্খাকে পরাজিত ও নিহত করেন 
এবং রাজ্যশ্ীকে কারারুদ্ধ করেন। 
পরে তিনি থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন 


কর্তৃক পরাজিত হন । 

গ্ধেবী জিংহ-নশীপুব রাজ- 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা । দেবী মিংহের 
আদি বাসস্থান ছিল পাণিপথ | এরা 


ছিলেন জাতিতে আগরওয়াল! বৈশ্ঠ। 
এদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল 
ব্যবসায়। দেবী পিংহ বাণিজ্য করার 
উদ্দেস্তে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথ থেকে 
মুশিদাবাদে আদেন। পলাণী যুদ্ধের 
সময় ইনি ক্লাইভকে নানাভাবে সাহায্য 
করেছিলেন। ব্যবসায়ে কিছু অর্থাগম 
হলে ইনি ইঠ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর নায়েব 
দেওয়ান রেজা খার কাছ থেকে 
পৃথিয়ার ইজার। ও শাসনভার হস্তগত 
করেন। ৯» লক্ষ টাকার স্থলে ইনি 
১৬ লক্ষ টাকায় পুণিয়ার ইজারা নিয়ে 
টাকা আদায়ের জন্ত প্রজাদের উপর 
অকথ্য অত্যাচার করতেন। ফলে 
দেবী সিংহের যথেষ্ট দুর্নাম ও কলঙ্ক 
রটে) ১৭৭২ শ্রীষ্টাকে বাংলার 


২৪৮ 


দেবকীনন্দন ছাস: 


তৎকালীন শাসনকর্ত। ওয়ারেন হেষ্টংস 
তাকে পদচ্যুত করেন। পুনরায় 
দেবীমিংহ মুপিদাবাদের দেওয়ান 
নিযুক্ত হন। তারপর ইনি দিনাজপুর 
ও রংপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হন। 
তখনো এর স্বভাব পররবর্তন হয়নি । 
এখানেও দেবী সিংহ প্রজাদের উপর 
নির্মম অত্যাচার করতে থাকেন। 
প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে দেবীসিংহের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবশেষে 
কোম্পানীর হন্তক্ষেপে বিদ্রোহ মিটে 
যায়। ফৌজদারী আদালতে মহম্মদ 
রেজার্খার নিকট দেবী সিংহের বিচার 
হয়েছিল। রেজ! খার বিচারে দেবী 
সিংহ মুক্তিলাভ করেছিলেন। লঙ 
কর্নওয়লিস্‌ দেবী সিংহকে চাকরি 
থেকে অবসর প্রদান করেন। প্রচুর 
ধনসম্পর্তির অধিকারী হয়ে ইনি 
মুশিদাবাদের নসীপুবে বাম করেন। 
শেষ জীবনে ইনি নাঁকি বনু দান ও 
দেবসেবাদি সংকর্মেব অনুষ্ঠ/ন করে- 
ছিলেন। ১৮০৫ শ্রীষ্টাবে দেবী সিংহের 
মৃত্যু হয়। 

দে বকা নন্দ নদাস-_ ব্রাহ্মণ 
কুমার । এর নিবাস ছিল হালিশহরে । 
সদ[শিন কবিরাজের পুত্র পুরুষে তম 
দাসের ইনি ছিলেন মন্ত্রশিষ্য । এর 
রচিত গ্রন্থের নাম “বৈষ্ণববন্দনা | 

এঘ্ব অবস্থিতিকালি যোড়শ' 
শতাব্দী । ইনি ছিলেন শ্রীক্রীগোরাঙ্গ 
ম্হাগ্রভুর সমসাময়িক। ইনি মহা 
প্রর কপা লাত করে ধন্ত হন। 


দেবণছষ 


দেবনভব--অন্ধুর বংশধব ও 
কলিঙ্গ রাজার সন্ধিবন্ধ স্বাধীন রাজা। 
শথধয বংশের রাজ] “সগব' বর্তমান সাগব 
দ্বীপে “সাংখ/” প্রণেতা কপিল খধির 
আশ্রম আক্রমণ কবলে দেবনহুষ তাকে 
পরাজিত করেন। 

দেবনাথ ঠস্কু র তর্কপঞ্চানন-__ 
মিথিলাবাসী নৈযাঁয়িক। অলঙ্কার, 
স্বৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি নান! শাস্ত্রে ইনি 
মহাপপ্ডিত ও গ্রস্থকাঁর ছিলেন । এব 
বচিত “তত্রচিন্ত।মণযালোকপরি শিষ্ট' 
নামক টীকা নব্যন্তায়েব একটি পাগ্তিত্য- 
পূর্ণ সংযোজন । ইনি দীঘকাল জীবিত 
ছিলেন। ৪০০ লল্ণাবন্দে দেবনাথ 
“মন্ত্রকৌমুদী রচনা! কবেন এবং 
বার্ধক্যে কোচখিহারের রাজা! মলদেব 
নরনাবায়ণের (১৫৫৫-৮৭ খ্রীঃ) বাজ- 
সভায় থেকে “তন্ত্রকৌমুদী' রচনা কবে- 
ছিলেন। কাব্যপ্রদীপ ও পুজা 
প্রদদীপকাৰ সম্তরাম্ত “ঘুলৌত'-বংশীয় 
গোবিন্দ ঠকুরের ইনি ছিলেন পঞ্চম 
পুত্র। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রথম দশকে দেবনাথ আলোক 
পরশিষ্ঠ' রচনা কবেছিলেন। 

দেবনাথ দাঁস- শ্রথণ্ড সন্প্রদাগী। 
্ীগৌরগণাখ্যান' গ্রন্থের রচয়িতা । 

দেবপা ল--পাল বাজবংশের 
মহান ও বিরাট প্রতাপশালী রাজ! 
ধর্মপালের পুত্র, রম্মাদেবীর গর্ভজাত। 
পিত প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজা অত্যন্ত 
যোগ্যতার সঙ্গেই ইনি রক্ষা করতে 
সমর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া, তিনি 


২৪৯ 


দেবপলি 


বহুযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নূতন নৃতন রাজ্যও 
জয় করেছিলেন। তাঁর তাত্রশাসনে 
বল! হয়েছে যে তার বিজয়বাহিনী 
দক্ষিণে বিদ্ব্যপর্বত ও পশ্চিমে কান্বোজ 
দেশ অর্থাৎ কাশ্শীবেব সীমান্ত পর্যন্ত 
অগ্রসর হয়েছিল। পিসব্য বাক্পালের 
পুত্র জয়পাল তার সেনাপতি ছিলেন। 
এই জয়পাল ছিলেন তাঁর অর্জনতুল্য 
ভ্রাতা এবং এরই সাহায্যে দেবপাল 
রাজ্যকে সমৃদ্ধিশ।লী ও মহিমান্বিত 
করে তুলতে সক্ষম হথেছিজেন। 
ধর্মপালের মন্ত্রী গর্গেব পুত্র দরভপাণি 
এবং প্রপৌত্র কেদার মিশ্র উভয়েই 
দেবপালেব প্রবান *মন্ত্রী ছিল্নে। 
কেদাব মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্রের 
লিপিতে বলা হযেছে যে দর্ভপাণিব 
নীতিকেইশলে দেবপাল হিমালয় থেকে 
বিদ্কাপবত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের 
মধ্যবর্তী ভূভাগ কবপ্রদ করতে সমর্থ 
হযেছিলেন। বিজিত রাজগণের 
বিববণ থেকে জান! যায় যে দেবপাল 
উভ্ভিগ্তা ও আসাম বাংলাব এই ছুই 
সীবান্ত প্রদেশ জয় কবেণ। তিনি 
হণদেব পরাজিত করে তাদ্েব গব খর্ব 
করেছিলেন। তিনি গুর্জর রাঁজেরও 
দর্প চূর্ণ কষ্পেছিলেন। এইবপে দেখা 
যায় যে; ধর্মপাল যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন, দেখপাল তার সীমান্তস্থিত 
কামক্ষপ, উৎকল, ইণদেশ ও কান্বোজ 
জয় করেন এবং চিবশক্র প্রতীহার 
রাজকে পরাজিত করেন। তিনি 
৮২০-৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলে 


দেবপাল 


অন্থমিত হয়। তার সময়ে পাল 
সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে 
আরোহণ করেছিল । পিতা] ধর্মপালের 
ন্যায় দেবপালও পরমেশ্বর পরম ভট্টারক 
মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করে- 
ছিলেন। সমগ্র আধাবর্ত তাঁকে 
অধীশ্বর বলে হ্বীকার করত। ভারত" 
বর্ষের বাইরেও তার খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তি ছিল। যবদীপ, স্থমাত্রা, 
ও মলয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্ 
বংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব তার নিকট 
দূত প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ররাজ 
প্রসিদ্ধ নালন্দাবিহারে একটি মঠ প্রতিষ্টা 
করেছিলেন এবং এর ব্যয় নির্বাহের 
জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। 
তদম্থসারে দেবপাল উরে পাচটি গ্রাম 
দান করেন। দেবপাল নালন্দ। বিহারের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তার 
স্থদীর্ঘ রাজত্বকালে দেবপাল রাজ্যের 
উন্নতির জন্য বু সৎ কর্ম করেছিলেন। 
বীরত্ব অপেক্ষা সাধুতাই ছিল তার 
চরিক্রের বিশেষ গুণ। তিনি ছিলেন 
ধার, স্থির, শান্ত-স্বভাব ও ধর্মান্ রাগী 
মহান্‌ ব্যক্তি। 

দেবপাল- ষোড়শ শতাবীতে 
নদীয়ার একজন বিখ্যাত ভূম্বামী। 
ইনি ছিলেন দেবগ্রামের কুম্তকার 
বংশীয় রাজা । রাজা দেবপাল অমিত 
বলশালী ও ধনশালী' ছিলেন। এর 
সম্বন্ধে নান। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 
কথিত আছে সামান্ত অবস্থা থেকেই 
দেবপাল কুবের অশ ধনশালী হয়ে- 


২৫৩ 


দেবল 


ছিলেন এবং নিজনামেই গ্রামের নাম 
করেছিলেন দেবগ্রাম। রাজ দেবপাল 
অত্যাচারী মুসলমানদের কঠোর হস্তে 
দমন করতেন। এর তেজন্থিতা, 
উদারতা! ও পুত চরিত্রে দিশ্লীশ্বর মুগ্ধ 
হয়ে একে মহারাজ! উপাধি দিয়ে- 
ছিলেন। দেবপাঁল পরিবারে ধ্বস- 
প্রাপ্ত হলে এর বিশাল সম্পত্তি 
কৃষ্ণনগরের ভবানন্দ মজুমদারের পৌন্র 
রাঘবের অধিক রতুক্ত হয়। 

দেবমাণিক্য- ত্রিপুররাজ খন্য- 
মাণিক্যের পুত্র। ১৫২২ সালে ইন 
তিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
এর সময়ে বাংলার নবাব হোসেন 
শাহের পুত্র নসবখ শাহ তিনবার 
ত্রিপুরা আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। 

দেবরক্ষিত-_পৌরাণিক যুগে 
তাশ্রলিপ্ডের রাজা । বিষুপুরাণে রাজা 
দেবরক্ষিতের নাম পাওয়া যায়। 
তাশ্রলিপ্তাধিপতি দেব্রক্ষিত কে।শল, 
উদ্ভ ও সমুদ্্রতীরবর্তা জনপদসমূহের ও 
অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু রাজা 
দেবরক্ষিতের পূর্বপুরুষ ব! উত্তর- 
পুরুষদের আর কোন বিবরণ পাওয়া 
যায় ন|। সম্ভবতঃ শ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী 
বা! তার কিছু পূর্বে দেবরক্ষিত বিগ্যমান 
ছিলেন। 

দেবঙগ--্রীষ্ীয় একাদশ শতাব্বীতে 
রাজা আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ 
ব্রাঙ্ষণের অন্যতম ভট্রনারায়ণের 
বংশধর। ইনি কৌলিন্ত ব্যবস্থার 
প্রবর্তক রাজ! বল্লাললেনের একজন 


পর্দেবমেন 


বিশিষ্ট সভাষদ্‌ ছিলেন। দেবলের 
পুত্রের নাম ছিল পণ্ডিত। এর 
'অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী । 
দেবসেন- প্রাচীন তাহ্রলিপ্তের 
রাজা । বাণভট্ট রচিত হহর্যচরিতে, 
দেবসেনের নাম পাওয়া যায়। ইনি 
নৃক্মেরও অধিপতি ছিলেন। এরই 
রাজত্বকালে ইউয়ান-চোয়াং ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন । হর্চরিতে দেখা যায়, 
'দ্েবসেনের মহিষী দেবকী দেবী তার 
দেববের প্রতি অন্ররক্তা ছিলেন। 
তিনি বিষচুর্ণগর্ভ কর্ণোৎপল সাহায্যে 
স্বামী দেবসেনকে নিহত কবেছিলেন। 
দেবানন্দ থ] রাজা-- প্রাচীন 
ভুলুষা! বাজ্যের (বর্তমান নোয়াখালী ) 
প্রতিষ্ঠাতা বাজা বিশ্বস্তব শুরেব 
প্রপৌন্র। এর প্রপৌত্র রাজা লক্ষণ 
মাণিকা একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। 
দেৰী চৌধুরা নী-_অষ্টাদশ 
শতার্বীব শেষেব দিকে বাংলাব এক 
বিখাত স্ত্রীলোক ডাকাত। সম- 
সাময়িক অপব বিখ্যাত পুরুষ ডাকাত 
ভবানী পাঠকেব সঙ্গে এব যোগাযোগ 
ছিল। দেবী চৌধুবানী নৌকায় বাস 
কবতেন এবং এর বু বেতনভোগী 
বরকন্দাজ ছিল। ইনি নিজে 
ডাকাতি করতেন এবং ভবানী পাঠক 
ডাকাতি করে যা আনতেন তার 
অংশও পেতেন। চৌধুরানী এই 
উপাধি থেকে মনে হয় দেবী চৌধুরানী 
একজন জমিদার ছিলেন । সাহিত্য- 
আমাট বঙ্কিম চক্রের “দেবী চৌধুরানী" 
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দৈবকীননন 


উপন্াসে দেবী চৌধুরানী অমর হয়ে 
আছেন। 

দেবী াস- নরোত্তম ঠাকুরের 
শিষ্য । প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়৷ ও মৃদক্গ- 
বাদক। “কীর্নীয়৷ দেবীদাস নান 
শান্্র জানে । মহাশয় দীক্ষামন্ত্র দিল! 
তার কাণে। জয় শ্রঠাকুর দেবীদ।স 
কীর্তনীয়া । বৈষ্ণব উন্মত্ত ধার কার্তন 
শুনিয়৷ |” 

দ্বেবীদাস পশ্ডিত্ত__একজন 
আধূর্বেদ শাস্ত্রবেত্তা । এর রচিত গ্রন্থের 
নাম 'কর্মরধিপাকচিকিৎসাম্বত সাগর” | 

দেলাওর থখ তি ব-একজন 
দববেশ। ইনি শ্রীহটেরু বিখ্যাত দরবেশ 
হজবত শাহ জালালের অহগত শিষ্ু 
ছিলেন। 

দেখো রা [ওরফে মুনিব- 

উদ্দীন |_বাংলাব বৈষ্ণব ভাবাপক্স 
মুনলিম কবি। ইনি শ্রীহট জেলাব 
করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত “বাহাছুর 
পুর" গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 
শ্রীট্র অঞ্চলে সাধক ও কবিরূপে 
বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এর কতকগুলি 
পদ পাওয়া যাষ। 

টৈবকীনম্দন-_এব পদবী ছিল 
“সিংহ”: এবং উপাধি ছিল 
“কবিশেখব |” কবিব আত্ম পৰিচয় 
নিম্নরূপ £ 

“সিংহৰংশে জন্ম নাম টৈবকীনন্দন। 

শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন ॥ 

বাপ শ্রীচতুরজ মা হবাবতী। 

কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি ॥* 


ঠদবকীনদ্দন 


কৰি দৈবকীনন্দন ছিলেন চৈতন্য 
মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি। ইনি 
পদকর্তা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। এর রচিত গ্রন্থাবলী 
(১) গোপালচরিত (মহাকাব্য ) 
(২) কীর্তনাম্ৃত (সঙ্গীত মালা ), 
(৩) শ্রীুষ্ণমঙ্গল বা গোপাল-বিজয় 
পাঁচালী ও (৪) গোপীনাথ-বিজয় 
(নাটক)। এর নিবাস ছিল 
মহানাদ। এর অবস্থিতিকাল সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ। 

দৈব কী নন্দ ন- নিত্যানন্দ 
পরিবাবতৃক্ত একজন ভক্তকবি ও পদ- 
কর্তা | এর গুরু ছিলেন সদাশিব 
কবিরাজের পুত্র পুবষোত্তম দাস। 
বাংল! ভাষায় এর রচিত গ্রস্থ “বৈষ্ণব 
বন্দনা'। এছাড়া, ইনি সংস্কৃত ভাষায় 
“বৈষ্বাভিধান, গ্রস্থ বচনা করেন। এব 
নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিসহর । 

পোদ্দক্সণচার্ষ--একভন বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত। এব 
রচিত গ্রন্থ চগুমারত' । জন্মস্থান 
শোল্জ্বির। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস 
আচার্ধের শিশ্ক। এর অবস্থিতিকাল 
যোড়শ শতাব্দী । 

দোনাগাজী চৌধুরী--সপ্তদশ 
শতাববীর একজন মুসলমান কবি। 
এব রচিত কাব্যের নাম “সয়ফুল 
মূলুক বদিউজ্জমাল।” প্রসিদ্ধ কবি 
আলাওল-এর পক্মাবতী কাব্যের মূল 
গল্প গ্রহণ করে স্থ্দীর্ঘ বর্ণনায় 
দোনাগাজী তার কাব্যথানি রচনা 
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দোম আন্তোনিও 


করেন। কাবাখানি সম্ভবতঃ সপ্তদশ, 
শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়েছিল৷ 
দোম আন্তেনিও-_ পূর্ববঙ্গের 
(বর্তমান বাংলাদেশ) ভূষণার' 
রাজকুমার । ১৬৬৩ শ্রীষ্টাব্ে মগেরা 
একে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে 
যায। কিন্ত জনৈক পোতুগিজ পাত্রী 
টাকা দিয়ে একে খালান করে আনেন 
ও পরে ইনি খ্রিষ্টান ধর্মে দ।ক্ষা গ্রহণ 
করেন। ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্ম- 
গুরুদের নির্দেশ অনুসারে হিন্দুদের 
মধ্যে শ্রীষ্ট ধর্ম গ্রচার করার উদ্দেস্ঠে 
তাহ্ধণ রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ'নামে 
একখানি গ্রন্থ রচন। করেন। দোম 
আন্তোনিও-এর আসল নাম পাওয়া 
যায় না। দোম আন্তোনিও-এর 
বই বাংল! দেশের পোতুগীজ পাত্রীদের 
মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলে মনে 
হয়। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণ|র অন্তর্গত 
কোষাভাঙ্গ৷ থেকে ঢাকার ভাওয়াল 
পরগণার নগরী গ্রামে পোতুগিজ 
পাত্রীদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। এ 
সময় দোম্‌ আন্তোনিও-এর বইও নীত 
হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ ১৭২৬ 
্রীষ্টান্বের পরে দোম্‌ আস্তোনিওএর 
বই মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্ত পোরগালে 
পাঠানে। হয়েছিল। মুক্রণের উদ্দোশ্তে 
রোমান লিপিতে এ বইর অক্ষয়াস্তর 
কর! হয়েছিল। পাত্রী মানোএল্‌ তার 
আশয়ও পতৃগিজ ভাষায় লিখেন, কিন্ত 
কোনও কারণে এ বই শেষ পর্যস্ত মুত্রিত, 


ণদোমিনিক-দে-সথ জা 


হয়নি, বইয়ের পাওুলিপি পোতুগালের 
এভোরা-নগরীর পুস্তকাগারে পড়ে 
ছিল। অবশেষে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ 
হরেন্রনাথ ধেন মহাশয়ের সম্পাদনায় 
এই বইয়ের মুল বাংলার অর্ধিকাংশ 
রোমান অক্ষরে বাংলা অক্ষরাস্তরী- 
করণ সমেত কলকাতা বিশ্ববিদ্য(লয়ের 
ছাপাখানায় মুত্রিত হয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

দোঁমি নি ক-দে-স্থ জা 
একজন পতুগীজ পাত্রী। ১৫৯৯ 
্রষ্টাব্দের পূর্বে ইনি ছু' একখানা 
খ্ীগ্ানী বই বাংলায় অশ্গবাদ 
করেছিলেন। এর পূর্বে অন্ত কোনও 
অন্থবাদক বা পাত্রী লেখকের কথা 
জানা যায় না। ইনি পতুীজ জাতীয় 
রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচাবের 
জন্ত বাংল! দেশে এসেছিলেন । 

দৌল্গৎ উজীর-এর রচিত 
গ্রন্থ “লায়লি-মজঙ্গ'। এটি চাউগ্রাম 
অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট রচনা । আহ্ম- 
পরিচয় অংশে কবি পূর্বপুরুষ হামিদ- 
খানের কেরামতি বর্ণনা করেছেন। 
দৌলৎ -উজীরের গুরু ছিলেন 
আসাউদ্দীন। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দী । 

নৌলৎ কাজী চট্টগ্রামের 
রোপাড, রাজসভান শ্রেষ্ঠ কবি। 
তার ব্যদ্ষি-পরিচয় সন্বন্ধে নিশ্চিত 
কিছু জানা যায় না। তার রচিত 
কাব্যের নাম "সতী ময়নামতী' ব। 
“লোর চন্জরালী' | 
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দৌলৎ কাজীই ' 


ঘারকানাথ ঠাকুর 


বিস্তাহ্থন্দর কাব্যের বাইরে লৌকিক 
কাহিনীর প্রথম কবি। কাব্য সমাষ্টির 
পূর্বেই কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। 
অনেক কল পরে রোমসাড, রাজসভার 
অন্ততম কবি আলাওল বাকি অংশটুঃ 
লিখে কাব্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। 
রোসাঙের রাজ। শ্রীন্ধর্ম। বাঁ থিণ্রখু- 
ধর্মর সেনাপতি (“্লম্কর উজীর” ) 
আসরফ-খানের অন্থরোধে দৌলৎ 
কাজী কাব্য রচনায় প্রবৃত হন। 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ 
১৬৩৮ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাজীর কাব্য 
রচিত হয়েছিল। দৌলৎ কাজীর 
কাব্য রচন!ব মুলে প্ষবি সাঁখন বচিত 
লৌকিক হিন্দা (“ঠেঠ। চৌপ|ই” ) 
কাব্যের প্রভাব ছিল। কাজী ছিলেন 
নিষ্।বান স্থধী-সাধক | 
দ্বারকাদাদ চৌধুরী 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলীর 
নবাব তাজ খা মলনদ-ই-আলার 
ও তার বংশীয়দের রাজন্ব কর্মচারী । 
নাজন! মুটার রাজস্ব আদায়ের ভার 
এর উপর ছিল। এর বংশধরর। 
পরে মাজনামুটার জমিদার হন। 
দ্বারকানাথ ঠাকুর--১৭৯৪- 
১৮৪৬)। বিশ্বকবি বববীন্দ্রনাথের 
পিতামহ, মহ্ি দেবেন্্রনাথের পিতা । 
ঘ্বারকানাথের পিতার নাম রাষমণি 
এবং মাতার নাম অলকা দ্েবী। 
ছবারকানাথ বাল্যে পারনি ও ইংবেজী 
খুব ভালভাবে শিক্ষ। করেছিলেন। 
বিখ্যাত কার-ঠাকুহ কোম্পানী 


ধনঞজয় দাঁস ২৫৪ ধনঞয় পণ্ডিত 


ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মারফত 
ছারকানাথ গ্রভৃত ধনসম্পদের অধিকারী 
হয়েছিলেন। 

তৎকালীন বু জনহিতকর কার্ধ 
দ্বারকানাথের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়। 
হিন্দু কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, 
জমিদারসভ। স্থাপন ইংলণ্ড ও ভারতের 
মধ্যে দ্রুত ডাক বিনিময় ব্যবস্থা, 
সতীদাহ-নিবারণ, মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 
প্রভৃতি ব্যাপারে ঘ্বারকানাথ 
অগ্রণী হয়ে সাহায্য করেছিলেন। 
সকল প্রকার জন কল্যাণ ও সমাজ- 
সংস্কারমূলক কাজে তিনি রাজা 
রামমোহন রায়ের প্রধান সহায়ক 
ছিলেন। তৎকালীন সামাজিক নান। 
কুসংস্কার থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। 
তিনি ১৮৪২ সালে একবার এবং 
১৮৪৪ সালে দ্বিতীয় বার বিলাত 
গিয়েছিলেন । প্রথমবার বিলাত থেকে 
সঙ্গে করে এনেছিলেন বিলাতের 
পার্লামেন্টের মেম্বর জর্জ টমসনকে । 
টমসন এ দেশে স্বাখীন রাজনীতি 
মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ১৮৪৬ 


ধনগ্জয্পা দাস- ইনি চৈতন্ত 
ভাগবত ও চৈতন্ত চত্রিতামুতে 
নিত্যানন্দ প্রন্থুর প্রিয় বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। এর নিবাস ছিল 
বর্ধমান জেলার ছাচড়া-পাচড়া 
গ্রামে। 

ধনগ্রপ্প পণ্ডিত--বিফবদিগ,: 


সালে লগ্ডনে তীর মৃত্যু হয়। বিলাতে 
অবস্থান কালে তিনি যেরূপ বিলাস 
ও টবভবের মধ্যে থাকতেন তাতে 
লোকে তাকে প্রিন্স দ্বারকানাথ' 
বলতেন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর--বীরভূম 
জেলার মঙ্জলডিহি গ্রামে পান্ুয়া 
বংশের ষষ্ঠ প্বাবস্তন। ইনি থশ্রগোপী 
বল্পভ নাটক' রচনা! করেন। 
দ্ৈপাস্সন দাস- প্রসিদ্ধ 

মহাভারত অন্গবাদক কাশীরাম দাসের 
পুত্র। ইনিও ক্ষুদ্রাবয়ব ভারত-কাব্য 
রচনা করেছিলেন। রচনাকাল 
সপ্তদশ শতাববী। সংক্ষিপ্ত রচনার 
ফাকে ফাকে কবি বার বার পিতাব 
অতুল কীততির প্রতি পাঠক-সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভণিতাংণে 
বহুবার পিতার ছূর্লভ এঁতিহব কথা 
স্মরণ করেছেন, 

“কাশীর নন্দন কহে রচিয়। পয়।র। 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥? 
"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন । 

এতদূরে পাগবের ব্বর্গ আরোহণ ॥” 


দর্শনী; গ্রন্থ মতে ধনগ্রষের জন্মস্থান 
চট্টগ্রামের জাভগ্রাম। এর পিতার 
নাম শ্রীপতি বন্দোপাধ্যায়, যাতা 
কালিন্দী, স্ত্রী হরিপ্রিয়া। ধনঞয় 
পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শিল্কা 
ইনি ভাল মৃদ্গ-বায়ন ছিলেন । যৌবনে 
সংসার ত্যাগ করে মহাপ্রভুর চরগ' 


ধনঞয় বি্ানিধি 


আশ্রয় করেন। নিত্যানন্দপ্রভূর 
আজ্ঞায় রঘুনাথ দাসের চিড়াদধি- 
ভোজদান কালে ধনঞ্চয় উপস্থিত 
ছিলেন। বর্ধমানের শীতল-গ্রামে ও 
ছাচড়া পাঁচড়া গ্রামে থেকে হরিনাম 
প্রচার করতেন। পরে বৃন্দাবন যাত্রা 
ও প্রত্যাবর্তন করে বীরভূমের জলন্দ!্‌ 
গ্রামে বিগ্রহ সেবা করেন। শেষ 
সময়ে শীতল গ্রামে গৌরাঙ্গ সেবা 
করেন। এই স্বানেই এব লীলাবসান 
হঘ। ধনঞ্য় প্ডিত দ্বাদশ-গোপালের 
অন্ততম ছিলেন । এর অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্দী । 

ধনঞ্জয় বিভ্ভানিখি- মতান্তরে 
“বিগ্/নিবাস ও এবগ্যাবাচষ্পতি ॥ 
ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আ চার্ষের বিষ্যা- 
শিক্গক। 

ধনপল- নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্ততম উপাধ্যায়। ঠচনিক পরিব্রাজক 
হিউধান চাংএর গুরু । এর অন্যতম 
শিষ্য ছিলেন চন্দ্রকীত্তি। ধনপালেব 
রচিত গ্রন্থের নাম “বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা 
লিদ্ধি শাস্ত্র । 

ধনরাম সিংহ-_যশোহরের 
রাজা সীতারাম রায়ের অন্যতম 
সেনাপতি । সীতারামের পিতা 
ভীমরামের এক চগ্ডালিনী উপপত্ী 
ছিল। তার গর্ভে মেনারাম ও 
ধনরাম নামে ছুই পুত্র জন্মে। এরা! 
অতিশয় সাহসী বীর ছিলেন। 
লীতারাম এঁদিগকে মেনাহাতী ও 
হামলা বাঘ বলে ভাকতেন। ধনয্াম 


২৫৫ 


ধ্থমাণিক্য 


সীতার!মের সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে 
যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। 
ধন্যমাণিক্য- ত্রিপুর রাজবংশের 
সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নরপতি। 
ধর্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র। জোষ্ঠ 
ভ্রাতা প্রতাপ মাণিক্য অভ্যাচারী 
হয়ে উঠায় সেনাপতির তাকে হতা! 
করে ধন্যমাণিকাকে রাজা করেন। 
প্রধান সেনাপতির কন্তা ইতিহাস- 
বিশ্রুত কমল! দেবীর সঙ্গে এর বিবাহ 
হয়। ধহ্যমাণিক্য ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজা হিসাবে গণ্য। পুরোহিত 
ছিলেন এর প্রধান মন্ত্রী। রাঁজা 
হয়েই ইনি প্রতাপশালী সেনাপতিদের 
হত্যা করেন। ধন্তমাণিক্যের বিশাল 
সৈন্যবাহিনী ছিল। এ সৈন্যবাহিনীর 
সাহায্যে ইনি মেহেরকুল, পাটীকারা, 
গঙ্গামগ্ডল বাগসাপি প্রভৃতি স্থান 
অধিকার করে রাজ্যের সীমান। বর্ধিত 
করেন। ধন্যমাণিক্যের প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন চযচাগ । ধন্তমাণিকা 
যগাশক্তিশালী হয়ে বহু পার্বত্য রাজ। 
এবং চট্টগ্রাম ও আরাকান অধিক্কার 
করেছিলেন। এর প্রধানকীন্তি 
গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সৈশ্তকে 
পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করা 
ইনি যেমন বীর তেমনি রাজনীতি- 
বিশারদ ছিলেন। ইনি সর্বত্র জয়যুক্ত 
হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে সাম্রাজ্যে 
পরিণত করেছিলেন। ইনি বিহ্বান্‌ 
ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সাধারণের 
'জন্ত ইনি উৎকলখণ্ড পাঁচালি রচন! 


ধরণী 


করিযঘ্নেছিলেন। রাজা মধ্যে ইনি 
নৃত্যগীতের প্রবর্তন করেন। রাম 
নামক এক কবির দ্বারা রাজ। “প্রেত- 
চতুর্দশী” নামক এক পুস্তক রচনা 
করিয়েছিলেন। এই কাব্যটি এর 
অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রাজ্যে প্রজাদের 
মধ্যে শিক্ষা! বিস্তারে ইনি “স্থভাষা” ব। 
বাংল ভাষ। প্রচারে উৎসাহ দিতেন। 
ধন্যমাণিক্য বহু দীঘি, মঠ ও দেবমন্দির 
নির্মাণ করিয়েছিলেন । ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্ব 
থেকে ১৫১৫ গ্রীষ্টাব্ব পযন্ত সুদীর্ঘ কাল 
ইনি রাজ্য শাসন করেন। এই সময় 
এত বড় রাজা এদেশে ছিলেন না। 
ধন্য মাণিকাকে এই যুগের “সমুদ্রগুপ্ত” 
বলাযায়। 

ধরণী- একজন কবি ও পদ- 
কর্তা । এর চারটি পদ “পনকল্পতরু'তে 
উদ্ধৃত হয়েছে। এই পদ চারটির 
প্রত্যেকটি বিশেষ ত্বপূর্ণ । ষোড়শ অথবা! 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ধরণীর আবির্ভাব 
হয়েছিল.। এর রচিত "নবঘন পুঞ্জ-পু্ 
জিতি ুন্দর" ইত্যাদি শরীফের রূপের 
পদটি রচনা-পারিপাট্যে সুন্দর | 

ধরণীশুর-_-আদিশুরের প্রপৌত্র, 
অবনীশৃরের পুত্র। এর রাজত্বকাল 
৮৭০-৯৫ খরীষ্টাব্ব ৷ ইনি পালরাজাদের 
কাছ থেকে হ্ৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে- 
ছিলেন। এবং গঙ্গাতীরব্তী সিংহেশ্বরে 
পুনরায় রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন। 

খরাশুর---আদিশুরের গ্রপৌত্র 
ধরণীশূরের পুত্র। এর রাজন্বকাল 
৯৯৫-৩৫ শ্রীষ্টান্দ। এর রাজ্যের সকল 


৫৬ 


ধর্মদ!স 


সীমান্ত স্থরক্ষিত ছিল। তাই ইনি 
আদিশুর প্রবত্তিত সমাজ-সংস্কারের 
ধার! চালিয়ে যাবার জন্য উদ্চোগী 
হন। শুচিতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিচারে 
রাট়ী ব্রাঙ্ষণগণকে কুলাচল ও 
সচ্ছোত্রীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ কর! 
হয়। এর পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন 
নৃতন কায়স্থ পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে 
রাঢ়ে বসতি স্থাপন করেন। 

ধর্ম-_অষ্টম শতাদ্বীতে বাংলার 
পালরাজা ধর্পালের রাজত্বকালে 
(৭৮৫-৮৩৪ খ্রীঃ) উত্তর রাঢ় দেশে 
পরিতোষ নামে এক বেদজ্ঞ ত্রাঙ্ধণ 
ছিলেন। তারই পুত্রের নাম ধর্ম 
এই ধর্ম বৈদিক ক্রিয়/য় পরম জ্ঞানী 
ছিলেন। 

ধর্মগুপ্ত- চতুর্দশ শতান্ধীর কবি। 
ইনি নেপাল রাজস্ভায় অবস্থান 
করতেন। ধর্মগুপ্ত “বালবাগীশ্বর' 
নামে খ্যাত ছিলেন। এর রচিত 
গ্রন্থের বাম 'রামাঙ্ক-নারটিকা । এর 
পিতা রাজগুরু রামদাস ছিলেন 
বাঙালী ব্রাক্ষণ। রামাঙ্ক-নাটিক। 
সংস্কতে-প্রাকতে লেখা । নাটিকাটি 
রচনার সময় নেপালের রাজা ছিলেন 
জয়ার্জুন মল্প। 

ধর্মদাস-_ধর্মমঙগল কাব্যের 
রচয়িতা । ভণিতা থেকে জান! যায় 
যে ধর্মদাস ছিলেন বেণে এবং ভার 
নিবাস ছিল বসর গ্রামে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১৭০৩-৪৪ 
গ্ষ্টাব্দের মধ্যে ইনি এর কাব্য রচন! 


ূর্মদাল 


করেছিলেন । ধর্মদাস তাঁর কাব্যকে 
ব্রতকথা বলেছেন, 
"এতদূর নিরঞ্জন ব্রতকথা সায় 
প্রভৃব চরণে ধর্মদ/স গীত গায়।” 
বপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় দেখা! 
যায়, 
“রূচিল ধর্মের দাস বসরে যার স্থিতি 
ঘিজ্বরূপে কপা যারে ৫ঠকল যুগপতি । 
ধর্মদান-_“বিদ্ধমুখমণ্ডল' নামক 
'গ্স্থের রচয়িতা । গ্রন্থটির রচনাকাল 
দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়। 
সবানন্দের টীকাসবস্বে এর উল্লেখ 
আছে । এতে কয়েকটি প্রহেলিকা বা৷ 
সমন্যা শ্লোক আছে যাতে প্রশ্ন ও উত্তব 
অথবা শুধু উত্তর অবহটঠে দেওয়া । 
ধর্মদাসপ “মালী” _অ ছা দশ 
শতাব্দীর কবি, সিলেট নিবাসী । এর 
বচিত নিবন্ধের নাম “হুসেন পর ৷ 
ধর্নবর-_ন্বধর্মপা ব। ছেংকাবাগ) 
ত্রিপুরার এক রাজ।। এব রাজধানী 
ছিপ কৈল।সড় (বর্তমান কৈল।স 
শহর )1 ইনি একবার এক বিরাট 
যজ্জকবে বিশাল জনপন দান করে- 
ছিলেন। গ্রী্টীয় ঘ্বাদশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগ পর্ধস্ত ইনি রাজত্ব করেন। 
ধর্মপাঁদ- একজন বাঙালী 
সিদ্ধাচার্য। এর অন্য নাম গুগুরী- 
পাদ। এর রচিত অনেকগুলি গান 
আছে। ইনি 'সহজমতের প্রচারক 
ছিলেন। এর রচিত সঙ্গীতগুলি 
প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত। 
ধর্মপাঁল--বাংলাদেশের জনগণ 
১৭ 


৭ 


ধর্মপাল 


নির্বাচিত রাজ। গোপালের ( শ্রী: ৭৪০- 
৭৮৫) পুত্র। আহ্যানিক ৭৭৯ 
ত্ীষ্টান্দে ধর্ম পাল বঙ্গ-সিংহালনে 
আরোহণ করেন । তিনি বীর, সাহসী 
ও র।জনাতিক্ুশল ছিলেন । সিংহাসনে 
আরোহণ করেই তিনি সাম্রাজ্য- 
বিস্তার অভিলাষে পশ্চিমে 
বিজযাভিযান করেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি প্রায় সমগ্র আর্ধাবর্ত জয় করে 
নিজের আধিপত্য স্থাপন কবেছিলেন । 
কল্পে তিনি সার্বভৌম সম্রাটের পর্দ 
প্রাপ্ত হন এবং গৌরবস্থচক “পরমেশ্বর 
পরমউট্টারক মহারাজাধিরাজ গ্রত্ঠৃতি 
উপ|ধি গ্রহণ করেন। তৎকালে 
আধাবর্তের রাজধাণী বলে বিবেচিত 
কান্তাকুজ অধিকার করে ধর্মপাল ত্রষে 
সিদ্ধুনদ ও পাঞ্াবেব উত্তরে হিমালযের 
পাদভূমি পযন্ত ঢয় কবেছিলেন। 
দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে এ 
তিনি সম্ভবত কিছুদূর অগ্রসর 
হরেছিলেন। তিনি নেপালের 
সিংহাননও অধিকার কবেছিলেন বলে 
স্বদস্তুপুবাণে বল! হযেছে । কান্যকুনে 
তাৰ এক বিরাট বাজ্যাভিষেক হয়। 
এই অভিষেক উৎসবোপলক্ষে আব।- 
বর্তের বু সামন্ত নরপতি যেমন” 
তোজ, মম, মদ, কুরু, যদ, যবন। 
অবাস্ত, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি 
বিভিন্ন জনপদের নবপালগণু বাজদর- 
বারে উপস্থিত হয়ে ধর্মপালের 
অধিরাজত শ্বীকার করেছিলেন । 
মৌধরাজগণের প্রাচীন রাজধানী 


ধর্পাল 


পাটলিপুঝে ( বর্তমান পাটন। ) ধর্মপাল 
লামমিক অথবা স্থায়ীভাবে রাজধানী 
স্থাপন করেছিলেন। কথিত আছে 
ধর্মপাল রাষ্ট্রকুটরজ পরবলের কন্া 
রন্নাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। 
পিতা গোপালের ন্ায় ধর্মপালও বৌদ্ধ 
ছিলেন। তিব্বত দেশীয় গ্রন্থে ধর্ম- 
পালের অনেক কীতিকলাপের উল্লেখ 
আছে। মগধে তিনি একটি বিহার 
বা বৌদ্ধমঠ নির্যাণ করেন। তাব 
বিক্রমশীল এই দ্বিতীয় নাম বা উপাধি 
অনুসারে ইহা বিক্রমশীলবিহাব" 
নামে অভিহিত হব। বরেকন্দ্রভূমিতে 
সোমপুর নামক স্থানে ধর্মপাল আর 
একটি বিহার প্রতিষ্ঠা কবেন। 
বাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাডপুর 
নামক স্থানে এব বিবট ব্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এত বড বৌদ্ধ 
বিহাব ভারতবর্ষের আব কোথাও ছিল 
বলে জান! যায় নি। বিহাবের 
ওদন্তপুবেও ধর্মপাল সম্ভবত একটি 
বিহার নির্মাণ করেছিলেন । তিব্বতীঘ 
লেখক তারানাথেব মতে ধর্মপাল 
ধর্মশিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্ 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

নিজে বৌদ্ধ হলেও ধর্মপাল হিম্দু- 
ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ 
করতেন না। নারায়ণের এক 
যন্দিরের জন্ত তিনি নিষচর ভূমি দান 
করেছিলেন। তিনি শীস্ত্রান্ছশাসন 
মেনে চলতেন এবং প্রতি বর্ণের লোক 
যাতে স্বধর্ম প্রতিপালন করে তার 


১৫৮ 


ধর্যমাণিক 


ব্যবস্থা করতেন। তার প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ । তারানাথের 
মতে ধর্মপালের রাজত্বকাল ৬৪ বৎসর । 
কিন্তু এতিহাসিকদেব মতে তিনি 
আঁঙগমানিক ৮২০ খ্রীষ্টান অবধি রাজত্ব 
করেছিলেন বলে জানা যায়। ধর্ম- 
পালে মৃত্যুব পর বন্নাধ্ধেবীব গতজাত 
পুত্র দেবপাল নিংহাসনে আবোহণ 
কবেন। 

ধর্মপাল- সম্ভবত: মেদিনীপুবের 
দণ্ডতৃক্তির (বর্তমান তন) বাজ ছিলেন 
একাদশ শতাব্দীতে । ইনি গৌডেশ্বর' 
আখ্যা লাভ করেছিলেন । কেউ কেউ 
একে পাল বাজবংশসন্ুত বলে মনে 
কবেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে জান। 
যায় কর্ণসেন ম্ধর্পালে মহাসামন্ত 
ছিলেন। ঢেকুরের রাজ। ইছাই ঘো 
তার বাজ্য আক্রমণ করলে বর্মপাল 
তাকে স্বীয ব।জ্যেব অন্তর্গত ময়নাগডে 
প্রতিঠিত কবেন। খর্মপাল তার 
হালিকা বঞ্জাবতীকে কর্ণসেনের সঙ্গে 
বিবাহ ধিযেছিলেন । 

ধর্মম। ণিক্য-_মহামাণিক্যের পুত্র 
ও ত্রিপুরার রাজা । এব বাজঝকাল 
১৪৩১-৬২ শ্রীষ্টাব্ । প্রথম জীবনে ইনি 
সন্ধ্যামী হয়ে গিষেছিলেন। কাশীতে 
কৌতুক নামক এক বাজ। ভবিস্তৎবাণী 
করেন যে ইনি বাজা হবেন। তখন 
ইনি দেশে ফিরে আসেন এবং 
ত্রিপুরার রাজা হন। মহারাজ ধর্ম- 
মাণিক্যই আ্রিপুরার ইতিহাস 
'রাজমালা' ত্রিগুর ভাষ! থেকে বাংলা 


ধর্ষমাণিক্য (দ্বিতীয়) 


পয়ারে অনূদিত করিয়েছিলেন । ইনি 
রাজো বছ দীঘি খনন করান। এর 
প্রধান কীতি কৃমিল্লাব বুহৎ প্ধর্মসাগর” 
দীঘি খনন। ইনি বহু ব্রাঙ্মণকে ভূমি 
দান করেছিলেন । 

ধর্মমাণিক্য (দছ্বিতীক্স )_ 
ত্রিপুররাঁজ ধর্মমাপিক্য ১৭১৪ শ্রীষ্টাবে 
সিংহাসনে আরোহণ করে ১৭৩২ 
ব্ষ্টা্ৰ পধস্ত রাজত্ব করেন। ইনি 
মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিয়েছিলেন । 

ধর্ম গ্ী মি ত্র_একজন মহা- 
মহোপাধ্ায় পণ্ডিত । ইনি অনেকগুলি 
পুম্তক লিখেছিলেন । তগ্মধ্ে বজ্ ভৈবব 
সাধন, কালযমাবিসাধন, আযাচল্লস।ধন 
ও জ্ঞান-সর্সাখন-পৃজাবিধি পুশ্থকসমূহ 
অন্যতম | 

ধর্নাকর শান্তি--একজন বৌদ 
আচাধ। একাদশ শতকে ইনি 
রিক্রমশীল! বিহাবেব প্রধান অধ্যাপক 
ছিলেন । 

ধর্মান্দিত্্য-_-ইনি ৫৩৩ ীষ্টা্জে 
গৌডের সিংহাসনে আবোহণ করে 


'মহারাজাধিবাজ পরম ভষ্টারক' 
উপাধি ধারণ করেন। ফাঁরদপুর 
জেলার কোটালীপাড! ও ঘাঘরা- 


হাটাতে প্রাপ্ত তাত্রশাসন থেকে জানা 
যায় যে ধর্মাদিত্য নাগদেব নব্যাব- 
শিকায়কে মহাপ্রতিহার ও গোপাল 
স্বামীকে বিষয়পতি নিযুক্ত করে- 
ছিলেন। অনেকেব মতে ধর্মাদিত্য 
ছিলেন পুণ্রাজকুমার এবং পরে 
মালবের রাজ] যশোধর্মণের পুত্র । 


হর 


ধীর হাস্বীর 


ধী মা ন-_পালরাজত্বকালের 
খ//তনাম। শিল্পী । অবস্থিতিকাল নবম 
শতান্ী। ইনি ছিলেন বরেন্্বাসী | 
গুধযুগের শিল্প পদ্ধতির অনুকরণে ইনি 
ও এর পুত্র বাটপাল বা বীতপাল 
এক নৃতন শিল্পধারার প্রবর্তন করেন। 
পিতাপুত্র সম্বন্ধে লাম! তারানা 
লিখেছেন-_প্রপ্তর ও ধাতুমৃত্তি গঠনে 
এদেব সমকক্ষ ব্যক্তি আর কেউ 
ছিল না। এরা এমন সব শিল্পসম্ভার 
সৃষ্টি করেছিলেন যা! কেবল নাগগণের 
দ্বাব। সম্ভব । চিত্র-শিল্লেও উয়ে বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন। ধামানেধ শিষ্ুর। 
্রচ্য-সম্প্রদায নামে অভিহিত হত। 
ধীমান গেচীব নিশ্সিত হেবজ্, হেরুক" 
জন্তল প্রভৃতি বৌদ্ধদেবতাব এবং 
প্রজ্ঞাপাবমিতা, পণশববী, আর্ধতারা, 
বজতাবা, হাবীতি প্রভৃতি বৌদ্ধ 
দেবীমৃতিগুলি আজও তাদের স্থতি 
বহন করছে। 

ধামান্ের শিল্পপ্রতিভাচীন, জাপান, 
নেপাল ও তিব্বত প্রভৃতি রাজ্যে 
প্রভাব বিস্তার কবে হিমালয়ে 
উপত্যকায় ও তদূত্তরে এক বিশাল 
রাজ্যে শিল্পশাস্্েবর এক নবযুগ 
আনযন করেছিল। ভাঞ্কর ধামানই 
পাস্রাজ ধর্মপাল প্রতিষঠিত বিক্রমশীলা 
মহাবিহাবের গঠন পরিকল্পন। 
করেছিলেন। 

ধীর ছাত্বীর-_বিষুপুরের রাজা 
বীর হাস্বীরের পুত্র। অপর নাম ধাড়ী 


. হাত্বীর। ধাড়ী ছাত্বীর দ্রৎ। 


ধুয্ী বা ধোই 
খুক্সী বা! ধোই-_খোয়ী কবিরাজ 


তৎ। 
থে ছু ক্ণ--মহাভারতীয় যুগে 
উপবন্ধের রাজা । এর পু কহার 
প্রবল পরাক্রাস্ত বীর ছিলেন। তিনি 
পুষ্পযিত্বের সেনাপতিরূপে দিথিজয় 
করে বঙ্গভূষণ উপাধি লাভ করেন। 
তার এই উপাধি প্রাপ্তি চিরম্মরণীয় 
করে রাখবার জন্য ধেনুকর্ণ তার 
রাজধানীর নাম পরিবর্তন করে বজ্জ- 
ভূষণা রাখেন। এই বঙ্গতৃষণ। থেকে 
ভূষণ নামের উৎপত্তি হয়েছে । 
ধোদপ, একজন সিদ্ধাচার্য। 
ধোবী--একজন সিদ্ধাচার্য । 
ধোক্সী কবিরাজ (বা ধোই, 
ধোয়ীক, ধুয়ী)-_-ধোয়ী কবিরাজ লক্ষ্মণ- 
মেনের রাজমভার পঞ্চ সভাকবির 
অন্যতম । এর রচিত প্রসিদ্ধ কাব্য 
পবনদূত। কালিদ্দাসের মেঘদূতের 
আদর্শে যত দৃতকাব্য পরবর্তীকালে 
রচিত হয়েছে, তারমধ্যে পবনদূত 
প্রাচীনতম | মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১০৪টি 
শ্লোকে ধোয়ী স্থকৌশলে তার পৃষ্ট- 
পোষক লক্মণসেনের স্ততিবাদ 


নওঞাজিস খান-_( পৃ্বন্ধের ) 
সপ্তদশ শতাব্ধীর বাঙালী মুসলমান 
কবি। এর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 
এগলেবকাওলী? | 

নজম উদ্দৌলা-__মীর্জাফরের 
পুজ। মীর্জাফরের অন্ততমা ভার্যা 


ক 


নজমউদ্ধৌল। 
করেছেন। লক্ষপনেন নাকি দক্ষিণ 
দেশে গিয়েছিলেন ? সেখানে কুবলর়বতী 
নায়ী এক গন্ধ কন্ঠ! তার প্রতি 
প্রেমাসক্ত! হুন। দক্ষিণ মলয় বাধুকে 
দত করে বিরহিণী কুবলয়বতী জক্ষণ- 
সেনের নিকট প্রেমবার্তা প্রেরণ করেন, 
ইহাই পবনদূতের বিষয়বস্। পবনদূত 
ছাড়াও ধোয়ী আরও একাধিক কাব্য 
রচনা করেছিলেন। কিন্ত সে সব 
কাব্য পাওয়া যায় না । সহুক্তিকর্ণাম্বতে 
বিশটি ও স্থক্তিমুক্তাবলীতে তার ছুটি 
ক্পোক উদ্ধার কর! হয়েছে । খুব সম্ভব 
এগুলি তার অন্ঠান্ত কাব্র প্রকার্ণ 
শ্লোক । এর স্ধন্ধে জয়দেব বলেছেন, 
“বিশ্রত শ্রতিধরে। ধোয়ী কবি- 
ক্ষমাপতিঃ |” 

ধ্যনচজ্জ গোম্বামী-_শ্রীগোপাল 
গুরু গোস্বামীপাদের শিষ্য ও শ্রীগন্ভীরার 
সেবক ছিলেন। তীয় গুরুর পদ্ধতি 
অবলম্বনে ইনিও একখানি 'শ্রীগৌর- 
গোবিন্দার্চনপদ্ধতি' প্রণয়ন করেছেন । 

গ্রুবানম্দ্-_ফরবানন্দ ছিল নয়নানন্দ 
মিশরের আদিনাম। নয্নানন্দ মিশ্র 
দ্রণ। 


নম 


মণি বেগমের ইনি গর্ভজাত সন্তান । 
মীর্জাফরের জীবিত পুত্রদের মধ্যে 
নজমউদ্দৌলা জোষ্ঠ বলে মুনলমান 
আইনাহুসারে ইনি মীর্জাফরের মৃত্যুর 
পর বাংলার নিজামতী পদ প্রাপ্ত হন। 
ইনি ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর নিকট 


নজিব আলী খাঁ, নবাব বাহাছর 


থেকে ৫৩৮৬১৩১।/ বার্ষিক বৃত্তি লাভ 
করে নিজামত পদে উপবিষ্ট ছিলেন। 
যহম্মদ রেজা খা, রায় ছুর্লভ ও জগৎশেঠ 
প্রভৃতিদের উপরই নবাবের কার্ধভার 
অপিত হয়েছিল। নবাব নজমউ- 
দ্দৌোলার কাধকালে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাকে লর্ড 
ক্লাইব দিল্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট 
থেকে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য 
বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার দেওয়ানী 
গ্রহণ করেছিলেন । দেওয়ানী গ্রহণের 
পব ক্লাইব সেনারক্ষার ক্ষমতাঁও 
কোম্পানীব হস্তে নিমে নেন। ১৭৮৬ 
ত্রীষ্টাবের ৮ মে নজমউদ্দৌলার মৃত্যু 
হয়। 

নজিব আলী খা, নবাব 
বাকা তু র--১৭৫১ খীঙ্গাব্দে ইনি 
শহট্র কে'জদার ছিলেন । 

নজির- বাংলার বৈজ্ঞব-ভাবাপন্ন 
মুসলীম কবি। ইনি কাছাড-অধিবাসী 
ছিলেন। এর রচিত ছুটি গান 
মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-সঙ্কলিত 
“বাগ-মারিফত' প্রথম ভাগে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

মটবর দাস- _সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগের উল্লেখযোগ্য পদকর্তা । পদ- 
করনতরুতে নটবর ভণিতার দু'টি পদ 
সংকলিত আছে। এর পদ-সঙ্কলন 
গ্রন্থ 'রসকলিক । এতে বলরাম দাস, 
জানদাস, গোবিন্দদাস, বাস্থদেব ঘোষ 
এবং শিবানন্দ প্রভৃতির দু'একটি করে 
প্র উদ্ধৃত হয়েছে। 


২৬১ 


নদান দাস 


নঙ্দ পণ্ডিত-_-একজন জ্যোতিষ 
গ্রন্থকার | 'জ্যোতিষসারসমূচ্চয় নামে 
ইনি একখান। গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 

নন্দ মিশ্রু_বলদেব বিচ্যাভৃষণের 
শিল্ত । সিদ্ধান্তদর্পণের টীকাকার । 

নঙ্জন- নিত্যানন্দ প্রতৃর শিষ্ | 
পদকর্তা। এর বাড়াতে নিত্যানন্দ 
প্রভূ অবস্থান করেছিলেন । 

নন্দন আচার্ষ__নবহীপবাস!। 
ইনি শুরু থেকেই গৌরাক্ষের নবদ্বীপ- 
লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এবং মাঝে 
মাঝে নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভূর দরশন 
লাভ করতেন। নিত্যানন্দ 
নবন্বীপে এসে প্রর্থমৈ নন্দন আচাষের 
গৃহে উঠেছিলেন। এবং গৌরাঙ্বদেব 
ভক্তগণসহ নন্দনেব গৃহে গিয়ে ত্বকে 
সম্ধধন। জানিয়েছি লেন। শ্রীবাম 
পণ্ডিতকে দিষে গৌরাঙ্গ অদ্ৈতপ্রহুকে 
শান্তিপুর থেকে ডাকিয়ে আনলে 
অদ্বৈত প্রুও এই নন্দন আচার্ষের গৃহে 
কিছুক্ষণ লুকিয়েছিলেন। একবার 
গৌরাক্দেবও অদ্বৈত অ।চ।যের উপর 
রাগ করে তাকে শিক্ষা দেবার জন্য 
ছায়ং নননের গ্রহে আম্মগোপন কৰে- 
ছিলেন। নিত্যানন্দ, অছ্বৈত, গৌরাঈ 
প্রভৃতি নন্দনের গৃহে ভিক্ষা নিবাহ 
করতেন । কাঁভে-কাজেই এই প্রতুত্রয়ের 
সঙ্গে নন্দনের বিশেষ নৈকট্য ও 
আত্মীয়তা ঘটে। নন্দন আচার্ধের 
অপর ছুই ভ্রাতার নাম-_বিষুরদাস ও 
ও গজাদাল। 

নন মাস--একজন পদকর্তা । 


পভ 


নন্দন মাইতি 


নন্দনদাস ভগিতায় ছুটি পদ গপদকল্পতরু- 
তে উদধুত হযেছে । এর “নিরমিল কো 
বিধি” ইত্যাদি রূপোল্লাস-বিষয়ক পদটি 
কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, কিন্তু বিচিত্র ব্রজবুলীর 
পদটি পদকর্তার উংকুষ্ট বর্ণনশক্তিব 
পরিচাযক। এর অবস্থিতিকাঁল 
সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দী । 

নন্দন মাইতি-_উভিযা মহাপ্রতু- 
ভক্ত। হান পুরীধামে শ্রীত্ীজগন্নাথ 
দেবের সেব! কাধ করতেন । 

নন্দ কিশোর দাজ--সপ্তদশ 
শতাব্ীর কবি। এব রচিত গ্রন্থের 
নাম "রসকলিকা” ধা “রসপুষ্প কলিকা।। 
রসকলিকা ষোডশ “দল” বা অধ্যায়ে 
পরিসমাপ্ত । এব একটি প্রধান বিশেষত্ব 
হচ্ছে বসশাস্ত্রের বিচারে শ্চৈতন্তের 
জীবনী হতে দৃষ্টান্ত । বৃ সংস্কৃত 
শ্লোক উদধুূত হযেছে, তার মধ্যে অনেক 
গুলি গ্রস্থকারের স্বরচিত। 

অভিবাম ঠাকুরের শাখ! নির্ণয়ে 
চনাখালীবাী এক নন্দকিশোব দাসের 
উল্লেখ আছে। কেউ কেউ একেই 
বসকলিকারু রচয়িতা বলে মনে করেন। 

নন্দকুমার কবিরত্ব--জন 
অষ্টাদশ শতাবার শেষ দশকে । এর 
“কালীকৈবল্যদায়িনী একটি বৃহৎ ও 
অভিনব দ্বেবামাহাম্স্য কাব্য । এই 
কাব্যের বিষয় হচ্ছে রাবণেক্স বাসন্তী 
পূজা, ছুর্গসগ্ডশতী কাহিনী, রামের 
শারদীয়া পূজা! ইত্যাদি। রচন! 
সমাপ্তিকাল ১২৩৮ বাব । নন্দ 
কুমারের অপর রচনা হচ্ছে *ক- 


২৬৭ 


নন্দকুমার বসু 
বিলাদ'। ইহা শুকসপ্ততি অথব! 
তুতিনামা অবলম্বনে লেখা । ' রচনা- 
সমাপ্তি কাল ১৮৪৪ হীষ্টাব্ষ। 
কলকাতার জোডার্নাকো নিবাসী 
চুনিলাল দাসের অন্রবোধে শুকবিলাস 
বচিত হয়েছিল । নন্দকুমারের নিবাস 
ছিলধুলুক পরগণার “শূত্রমণি” হরি "চন্দ 
রাষের জমিদাঁরীতে। নন্বকুমার বহু 
পৌরাণিক গ্রন্থের গপ্ঠান্ছবাদ করেন। 
হিন্দুধর্মের ও আচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পাদনমূলক “সন্দেহ নিরসন” (১৮৬৩ ) 
এবং শিক্ষাবিষয়ক 'জ্ঞানসৌদামিন।' 
(১৮৬৪) নামক গ্রস্থদ্ধষও নন্দকুমাবেব 
বচনা। নন্দকুমার তখনকাব গোঁড়া 
হিন্দসমাজের একজন প্রধান লেখক 
ছিলেন। 

নন্দকুমার বস্থ-_জন্ম অগ্থাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে। চব্বিশ পরগণা 
জেলাব বহড়ু গরমের জমিদাৰ বংশে 
প্রতিষ্ঠাতা । ইষ্ট ইপ্ডিয। কোম্পানীর 
এক সামান্য গোমস্তারূপে ইনি কর্মজীবন 
আরম্ভ কবে বিভিন্ন কুগীর ভাবপ্রাপ্ত 
কর্মচাবী হন । পাটনার ুঠীব দেওয়ানা 
কালে এর ব্যবস্থাপনাষ এ ঞুঠীর আয় 
প্রায ছিগুণ হয়। এই কর্মদক্ষতার জন্ত 
ইনি বহু অর্থ পুরঞ্কার লাভ করেন। 
পরে ইনি কলকাতার শুষ্ক বিভাগেও 
দেওয়ান হন। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ 
করে শেষ জীবনে ইনি বন্দাধনবাসা 
হন। ইনি বিশেষ দানশীল ব্যক্তি 
ছিলেন। ১৮৩৫ সালে বুন্দাবশে 
দেহরক্ষা করেন। 


নন্মক্মার, মহারাজ ২৬৩ নন্দকুমার, মহারাজ 
লজ কুমার, মহারাজ-- কিন্ত তাতেও চিন্ময় রায় বাধা 
আন্মনিক ১৭০৫ শ্রীপ্াব্বে বীরভূম দিলেন। ১৭৪৮ ্রীষ্টান্দে নবাব 


জেলার ভত্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
এদের গোত্র র।টী শ্রেণীর কাশ্থপ। 
এর পিতার নাম পল্মনাঁভ। নন্দকুষারের 
পিতার আদি, নিবাস ছিল জরুল 
গ্রামে । পিতামহের বিবাহের পর 
ভাবা ভদ্রপুবে এসে বসতি স্থাপন 
করেন। বাল্যকাল থেকেই নন্দকুমার 
বুদ্ধিমান, সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষ 
ছিলেন। ইনি বাণলা, সংস্কৃত ও 
পারন্ ভাষায বিশেষ বৃৎপন্ন ছিলেন। 
এর পত্থীর নাম ক্ষেমক্করী। নন্দকুমার 
পিতার নিকট বিষয়কাধ শিক্ষা করে- 
ছিলেন। ইনি পিতার অধীনে থেকে 
“তে মি", ঘোড়।ঘাট ও সাতপাইকা। 
পরগণার নাষেব নিযুক্ত হন। বাংলার 
নবাব সরক্বাঁজকে পরাজিত ও নিহত 
করে আলীবদী যখন বাংলার নবাব 
তন, তখন নন্বকুমাবেব বয়স “৫ বছর । 
নবাৰ আলীবদী নন্দকুমাধকে 
মেদিনাপুব জেলাব হিজলী ও মহিষাদল 
অঞ্চল সমূহের বাঁজস্ব আদাষেব ভার 
দিলেনশ। কিন্তু বারবার বর্সীর 
আক্রমণে রাজন্ব আদা দুরূহ হযে 
পডে। চিন্ময় রায় নামক জনৈক 
বাঙালী নন্দকুমারকে বরাজন্ব অনাদায়ের 
জন্যা কর্মচ্যত করে কারাগারে 
পাঠালেন। নন্দকুমারের পিতা এই 
টাকা দিয়ে তাকে মুক্ত করেন। 
নন্দকুমার অনন্যোপায় হয়ে হোসেন 
কুলী খার নিকট কর্ধপ্রার্থী হলেন! 


আলীবদী নন্বক্মারকে হুগলীর 
দেওয়ান পদ প্রদান করেন। 
হুগলীর তৎক|লীন ফৌজদার হেদায়েৎ 
আলীর সঙ্গে তর সন্তাব না হওয়ায় 
নন্দকৃমার মুখিদাবাদে কিবে যান। 
কিছুকাল পরে হুগলীর ফৌজদার 
মহম্মদ ইয়াববেগের সময় নন্দকুমার 
পুনরায় হুগলীব দেওয়ান পদ প্রাপ্ত 
হন। এই সমর নন্দকুমাব “দেওয়ান 
নন্দকুমার” নামে অভিহিত হন। 
কষেক বছর পরে ইঘারবেগ হুগলীর 
ফৌজদারী পদ ত্যাঁস করে নন্দকুমারকে 
সঙ্গে নিয়ে হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য 
মুশিদ/বাদে গেলেন। ণন্দকুমারের 
দেওয়ানী পদও গেল। ১৭৫৬ খরীষ্ট/বের 
৯. এপ্রিল আলীবদীর মৃত্যু হলে 
সিরাজউদ্দৌলা হলেন বাংলার নবাব। 
এই সময সিরাক্ত নন্দকুম!বকে হুগলীর 
দেওয়ান নিযুক্ত কবেন। তখন 
ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের এক্রতা, 
রাজধববাবেও তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
চলছিল। নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার 
হয়েহ স্তগলীর প্রবেশ পথ রক্ষ। ণ্রবারু 
ব্যবস্থা করেন। বজবজ ছুর্গ স-্কার 
করলেন, ইংরেজদের আগমন রোধ 
করার জন্ত কলকাতার দক্ষিণ 
আলিগড়ে এক নূতন কেনা স্থাপন 
করলেন। এক কথায় কলকাতা 
প্রবেশের মুখে ইংরেজের গতিরোধ 
করবার জন্য নন্গকুমার সম্ভাব্য সমস্ত 


কিন্তু . 


ধু 


শশকুষারঃ মহারাজ 


পস্থ। অবলম্বন করলেন । কিন্তু মানিক 
টাদের বিশ্বাসঘাতকতায় সবই ব্যর্থ 
হল। ক্লাইব কলিকাতা দখল করলেন। 
তধন মিরাজ নন্দক্মারকে তিন 
হাজার সেগ্ দিয়ে হুগলী বক্ষার জন্য 
পাঠালেন। হুগলীতে নন্দকু্মারের 
দু'হাজাব সৈন্য ছিল। সেই দিষে 
তিনি হুগলী সুরক্ষিত করতে লাগলেন। 
১৭৫৭ প্রীষ্টান্দের ৫ জানুয়ারি ইংরেজরা 
হুগলী আক্রমণ করল। কাণ্সেন দুর্গ 
জব করে ব্যাণ্ডেল লুঠ করতে গেলেন । 
নন্দকৃমার এই স্থানে ইংরেজদের ঘিরে 
ফেলেন। তখন কুট কলকাতায 
পালিয়ে যান। পরে সির।জেব টৈন্ভদের 
সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই হয। সিবাজ 
অম্লক সন্দেহবশে নন্দকুম/রকে 
হুগলীর ফৌজদারেব পদ থেকে পদচ্যুত 
কলেন। অথচ আম্মি সাহেব বলে- 
ছিলেন, “নন্দকুম।র হুগলীব ফৌজদার 
থাকিলে ইংরাজ মুশিদনাদ পযন্ত 
যাইতে পারিতেন লা।” যাই হোক 
পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে নন্দকুমরের 
কোন সংশ্রব ছিল না। ননদকুমার 
পদচ্যুত হয়ে কলকাতায় চলে 
অ(সেন। কিন্তু জগৎশেঠ ভবনে 
স্বণিত ফড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। 
পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব 


হলেন মীরজাফর । ক্লাইবের 
অন্ধমোদনে নন্দকুমার ছগলীর 
দেওয়ান হলেন। ১৭৫৮ গ্রীষ্টাবের 


১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ইষ্ট ইয়া 
কোম্পানীর তহখীলদার নিযুক্ত হন। 


হ৪ 


নন্দকুষার, মহারাজ 


এই সময় হেষ্টিংস ছিলেন বর্ধমানের 
রেসিডেন্ট । তার সঙ্গে নন্দকুমারের 
মনোমালিন্য ঘটে । এদিকে ইংরেজরা 
মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে 
মীরকাশিমকে নবাব করল। তখন 
মীরজাফব নন্দকুমারের আশ্রয় 
নিলেন। কিছুপিন পরে মীরকাশিম 
পদচ্যুত হলে মারজাফর পুনর।য় নবাব 
হলেন। তখন নন্দকুমার বাংল, 
বিহার, উড়িস্য।র দেওয়ান হন । ১৭৬৫ 
খ্ীটাবন্দের ১৪ জানুয়ারি মীরজাফর 
দেহত্যাগ করলে নন্দকুমার বাদশাহের 
কাভ থেকে সনন্দ আনিয়ে নাঁজিমউ- 
চ্বৌলাকে বাংলার মিংহাসনে বসন । 
ছুরনীতিপরাধণ হেষ্টিংস মহারাজ 
নন্দকুমারকে এক মিথ্যা মকদ্দমায 
জড়িত করায় বিনাপরাধে তার ফাসি 
হয় (১৭৭৫ থ্রীগ্াকের ৯ আগ)! 
বর্তমানে যেখ|নে বিডন উদ্যান এ 
স্থানেই নন্দক্মারের প্র/সাদ ছিল। 
তিনি আঞ্জবন পবোপক।রী, উদ্ার- 
মতাবলম্বী, দেশসেবক ও দরিদ্র 
প্রতিপালক ছিলেন। ছেশের ও 
দশের উপকারের জন্য তিনি সর্বদা 
সচেষ্ট ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ 
রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাব ন্তায় 
অক্লান্তকর্মী খুব কম দেখা যায়। 
তিনি একবার এমন এক কাজ 
করেছিলেন যা আজ অবধি কেউ 
করতে পরেন নি তা হল লক্ষ 
ব্রাক্মণের পদধূলি গ্রহণ। তার 
রাজোচিত প্রাসাদে লক্ষ ভ্রাক্ষণঞ্ে- 


নন্দরাম 


আহ্বান করে তাদের পদধূলি গ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি তার নানা গুণের 
জন্য বাঙালীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ 
কবে আছেন। 

নন্দরাম--অদ্বৈতাচার্ধের পত্বী 
সীতাদেবীর সেবিকা ও শিষ্তা জঙ্গলী- 
প্রিয়ার শিষ্য । ইনি 'ীরুষ্ণমিশ্র-চরিজ্র' 
রচয়িতা | 

নন্দরাঁম তর্কবাগীশ--এর 
চিত গ্রন্থের নাম “আত্মপ্রকাশিকা” 
“সংখ্যা প্রকাশিকা? গ্রতৃতি। সম্ভবতঃ 
ইনি ব্বরূপাখ্য স্তবটীকা' প্রণয়ন করে- 
ছিলেন। “ষট্‌চক্রনিকূপণে ইনি স্বীয 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে হরিব্ললভ রায়ের 
নম উল্লেখ করেছেন। নন্দরামের 
জীবিতকাল ১৭১৬ শ্রীষ্াব্দের পূর্ববতী । 

নন্দরাম দাস- মহা ভার ত- 
অন্তবাদক কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পৃত্র ৷ 
এর পিতার নাম নারায়ণ। ইনি 
৬ক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। নন্দরামের 
ভণিতাযুক্ত উদ্যোগ, জোঁণ ও কর্ণপর্বের 
পুধি পাওয়! গেছে। এই পর্বগুলি 
কাশীরামের মৃত্যুর পরসপ্তদশ শতাববীর 
প্রথমার্ধের দিকে রচিত হয়েছিল৷ 
অনেকের মতে কাশীরাম দাস সম্পূর্ণ 
মহাভারতের অন্থবাদদ কর|র পূর্বেই 
ইহলোক ত্যাগ করে যান। তবে 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে 
আশীর্বাদ করে মহাভারতের অসম্পূর্ণ 
পর্বগুলি সম্পূর্ণ করার কথা বলে গিয়ে- 
ছিলেন। বিভিন্ন পুথিতে এর প্রমাণও 
পাওয়। যায়। নন্দরাম স্পষ্ট লিখেছেন, 


২৬৫ 


নদরাম সেন 


"জ্যোষ্ঠতাত কাশদাস পরলোক-কালে। 
আমারে ডাকিয়া বলিলেন 
করি কোলে! 

শুন বাপু নন্দর।(ম আমার বচন। 
ভারত-অম্বৃত তুমি করহ বচন ॥” 

এইসব থেকে মনে হয় অসম্পূর্ণ 
পর্গুলি রচনা করে নন্দরাম কাশী- 
রামের মহাভারত সম্পূর্ণ করেছিলেন। 

নন্দ রাম মিশ্র একজন 
জ্যোতিষ পণ্ডিত। ১১৭৭ খ্রিষ্টান 
ইনি “সঙ্কেত চত্দ্রিকা নামে একখান! 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

নন্দ রাম সেল- কলকাতার 
একজন প্রাচীন অধিবাপী। ইনি 
কোম্পানীর প্রথম আমলে একজন 
ব্া/ক-ডেপুটি ছিলেন। ১৭০০ 
খরষ্টাবন্দে রাল্ক শেল্ডন্‌ কলকাতার 
প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হলে নন্দরাম 
তার সহক।রি হন। পরবর্তী কালেক্টার, 
বেঞ্জামিনবৌচার তহবিল তছরূপ 
অভিযোগে নন্দরাম পদচ্যুত হন। 
১৭০৭ সালে নন্দরাম পুনরায় পূবপদে 
নিয়োজিত হন। তহবিল তছরূপ 
অপরাধে, কোম্পানী যে সময় একে 
গ্রেপ্তার করবাব চেষ্টা করেন, সেই 
সময় ইনি হুগলীব মুসলমান 
ফৌজদাবের নিকট পলায়ন করেন । 
কিন্ত ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ 
হুগলীর ফৌজদারকে লিখে পুনরায় 
একে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায়কলকাতায় 
অ।নেন এবং কারারুদ্ধ করেন। 

পরিশেষে ননরাধু কোম্পানীর 


'নন্দলাল 


দাবির টাকা দিয়ে কারামুক্ত হন। 
উত্তর কলকাতার শোভা বাজারের 


পশ্চিমে ভাগীরঘ্মী তীরের “রখতল।-ঘাট 
এরই নিখিত 

নন্বপাল-_লালচাদ নন্দল[ণ 
দ্রৎ। 


নন্দলাল বন্দ্যেপাধ্যায়-- 
একজন তান্ত্রিক সাক । ইনি নদীয়া 
জেলার অন্তর্গত উল। গ্রমের অধিবাসী 
ছিলেন । ইনি একটি প্পঞ্চমুণ্ডি' আসন 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

নন্দাঁই-__রামাই, নন্দাই ত্রণৎ। 

ন বকান্ত--একজন পদকর্তা। 
এর একটিমাত্র পদ “পদকল্পতরু'তে 
উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি ব্রজবুলীতে 
রচিত ও হরিলীলা-বিষষক। এব 
অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ লপ্গুদশ 
শত।বী ৷ 
নবকিশোরী, রানী--সাতোডের 
রাজা অবশীনাথের কণ্ঠ! ও ভাছুড়িযার 
রাজা গণেশের পুত্রবধূ । গণেশের 
পুত্র যছুনারায়ণের সঙ্গে এর বিবাহ 
হয়। বু আজম শাহের কণা 
আশমান তারকে বিবাহ করে 
মুসলমান হন। এবং জালা[লউদ্দিন 
নাম গ্রহণ করেন। সেই থেকে যদুর 
মাত! রানী ত্রিপুরা নবকিশোরীর 
গুর্জাত যছুর পুত্র অন্থপনারায়ধকে 
নিয়ে সাতগড়ায় গিয়ে বাস করতে 
থাকেন। সেখানে অন্রপনারায়ণ 
যহুর কুশপুত্তলিক দাহ করে প্রায়শ্চিত্ত 
করেন এবং রানী নবকিশোরী সেই 


২৬৬ 


নবকৃষ দেব রাজা 


হতে ঠবধব্যবেশ ধারণ করেন! সধবার 
চিহ্ন জ্ঞাপক অলঙ্কার সমূহ যছুর রানীর 
নিকট পাঠিয়ে দিয়ে কঠোর ব্রত 
উপবাসাদিতে রত হন। 

নবকৃষ্ণ দেব, রাজ1--কলকাত। 
শোভ! বাজারের রাঁজা। ইনি ছিলেন 
দেওয়ান ,রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। 
১৭৩২ খ্রীগান্বে (১১৩৯ বঙ্গাব ) 
নবরষ্+চ গোবিন্দপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি পারশ্য ভাষায় বিশেষ 
বুখপও লাশ করেন। তাছাড়া, 
বাংলা, উদ আরবি এবং ইংবেজী 
ভাষাৰ এর দখল ছিল। ষোল 
বছর বয়মে এব বুছির বিশে প্রাথব 
দেখা যায়। ১৭৫০ শ্রীষ্টরবে নবরুষ 
ওধাখেন হেষ্টিংসের পারশ্য ভাষার 
শিক্ষক নিধুক্ত হন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টান 
ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে মুন্লাগিরি 
পদে নিযুক্ত হন। তখন লোকে একে 
“নবুমুন্সী” বলে ডাকত। পলাশির 
যুদ্ধে নবরুষ্ সির।জের বিরুদ্ধে ইংবেজ 
পক্ষে যোগদান করেন এবং ফ্লাইবকে 
ন[ন। গোপন তথ্য সংগ্রহ করে দিষে 
ছিলেন। সিরাজের পরাজরের পর 
মুশিদাবাদের ধনাশার লুগনের যে 
অংশ ইনি লাভ করেছিলেন তার 
পরিমাণ ছিল প্রাযস এক কোটি টাকা 
একদিনেই ইনি অতুল এশ্বধের 
অধিকারী হন। ইংরেজ অধিকারকে 
স্থদৃঢ করে তোলার জন্য নবরুষ্ণ নানা” 
ভাবে ইংরেজদের সাহাঁধ্য করেছিলেন । 
এর বুদ্ধি ও সাহায্যে অত্যন্ত সন্ত 


স্মবচত্ 


হয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ একে প্রথমে 
“রাজা বাহাদুর” এবং পরে “মহারাজা 
বাহাছুর” উপাধি প্রদান করেন । এবং 
একে কোম্পানীর বঙ্গদেশ, বিহাব ও 
উৎকলের দেওয়ানির রাজনৈতিক 
মুত্সুর্দির পদে নিযুক্ত করেন । ১৭৭৮ 
 ্রীষ্টান্দে ওযারেন হেষ্টিংস নবকৃষ্ণকে 
সুতাহুটির তালুকদারী প্রদান করেন। 


নবকৃত অত্যন্ত বিগ্যানবাগী 
ছিলেন। এব উৎসাহে অনেক 


অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কবি 
বাংলার মুখোজ্জবল করেছেন । জগন্নাথ 
তর্কপঞ্চানন, বাধাকান্ত তর্কবাগীশ, 
বাণেশ্বব বিষ্ভালঙ্কার, অনম্তবাম বিদ্যা- 
বাগীশ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্তিতগণ 
এব সভাপগ্ডিত ছিলেন। হরুঠাকুব, 
নিতাই বৈবাগী প্রভৃতি কবি- 
ওয়ালাদেবও ইনি উৎসাহ দান 
করতেন। প্রাচীন সংস্কৃত ও পাবস্ত 
ভাষায় গ্রন্থসমূহ নকল করিয়ে নিঙ্গের 
গ্রস্থাগারে বেখেছিলেন। নবকৃ্জ 
অত্যন্ত বদান্ত ৪ দানণীল ছিলেন । 
এব মাতৃশ্রাদ্ধে ইনি নয় লক্ষ টাক। 
ব্যয় করেছিলেন। যে কোন সংকর্মে 
ইনি লক্ষ টাকাব কর্ম খরচ কবতেন 
না। ১৭৯৭ খ্রীষ্টান্ের ২২ নভেম্বর 
প্য়ষটি বছর বয়দে মহারাজা নবরৃষ্ণ 
দেববাহাদছুরের মৃত্যু হয়। রাজা 
রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ছিলেন এর 
পালিত পুত্র গোপীমোহ্‌নের পুত্র । 
নবচন্জ্র- একজন পদকর্ত1। এর 
রচিত তিনটি পদ “পদকল্পতরু'তে' 


৬খ 


নয়নানন্ 


উদ্ধৃত হয়েছে। পদগুলি বাংলায় 
রচিত ও গোষ্ঠলীলোচিত সধ্য-রস- 
বিষয়ক । সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতান্বীতে 
ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 

নবন্বীপচজ্জ দাস--এক জন 
পদ্কর্তী। এব রচিত একটিমাত্র 
পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে। 
পদটি নাম-সংকীর্তন বিষয়ক এবং 
বিশেষত্ব-শন্য | সম্ভবতঃ ইনি সপ্তদশ- 
অষ্টাদশ এতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন। 

নবীনচকজ্জর ভাক্কর--মধ্যযুগের 
একজন বিখ্যাত বাঙালী প্রস্তর-শিল্পী । 
র/ঢ অঞ্চলে এর" নিম্সিত অনেক 
পাথবেব দেবমৃতি পাওয়া গেছে। 

নমল ভাক্কর--হালিশহর- 
নিবাসী বিখ্যাত ভাস্কব। খেতুরীর 
বিখ্যাত উৎসবে ইনি গিয়েছিলেন । 
শ্রীমতী জাহ্বাদেবী বুন্দাবনের 
গোপীনাথ বিগ্রহেব জন্য শ্রীরাধিকার 
মৃত্তি নির্মাণ করতে নধন ভাস্করকে 
আদেশ দিয়েছিলেন । 

নয়ন মিশ্র-নযনানন্দ দাস ব1 
নয়নমিশ্র ড্র“ । 

লয়নানন্দ-_নয়নানন্দের “কৃষং- 
ওক্তিরসকদশ্ব*' রূপ-গোস্বামী বচিত 
'৬ক্তিরসামৃতসিন্ধু' '্মবলম্বনে লেখা । 
রচনাকাল ১৭২৩ শ্রীষ্টা্ৰ | নয়নানন্দের 
নিবাস ছিল উত্তর বাটে মঙ্গলভিহি 
গ্রামে। এর অপর নিবন্ধ হচ্ছে “ভক্তি- 
মাধ্ধীকণা, ও 'প্রয়োভক্তিরসার্ণব” | 
এটর রচনাকাল ১৭৩৫ ্রীষ্টাব। 


নয়নানন্দ কবিরাজ 
নয়নানন্দ পাুয়া গোপালের শিষ্য 


বংশের তৃতীয় অধস্তন । 

নয়লানল্জ কবিরাজ- শ্রীথগু- 
বালী বৈদ্য। প্রসিদ্ধ পদকর্তা। ইনি 
রঘুনন্দন ঠাকুবেব শিষা । 


নয্মনানন্দ ঠাকুর--বীরভূম 
জেলার মঙ্জলডিহি গ্রামনিবাসী | এর 
রচিত গ্রন্থ শ্শ্রীকষ্ণভক্তিরসকদন্ব ও 


«“গ্েয়োভক্কি রসার্ণব” | 
নয়লানন্দ দাস বা নস্বন মিশ্র 
- গৌরাঙ্গ লীলা-সহচর গদাঁধর 


পণ্ডিতের ভ্রাুষ্পুত্র এবং বাণীন|থের 
পুত্র । ইনি গদাধর কর্তৃক দীক্ষিত 
হনেডিলেন। গদাধর তাকে স্বীয 
বক্ষোদেশে রক্ষেত শ্রিকুষ্ণমৃহ্তি এবং 
মহাপ্রভুর তস্তলিখিত শ্লোক সম্বলিত 
একটি গীতা প্রদান করেন । গদাপধরের 
মহাপ্রযাণের পব নয়ন মিশ্র পিতৃব্যের 
অন্যেযিক্রিয়। সম্পন্ন করে বাঢ দেশের 
ভরতপুবে বাম স্থাপন করেন। 
সম্ভবত এই নয়ন মিশ্র খেতরি মহাঁ- 
মহোথ্সনে যোগদান করেছিলেন । 
“ভক্তিরত্বাকর থেকে জানা যায় যে 
নয়নানন্দ বোরাকুলি মহ।মহোতসবেও 
মিলিত হয়েছিলেন। নয়নানন্দ 
ভণিতা কতকগুলি উৎকৃষ্ট বাংল! এবং 
ব্রজবুলি পদ্দ দেখা যায়। ইনি যোড়শ 
শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এর 
লিখিত পদগুলি সবই শ্রীচৈতন্ত 
বিষয়ক । পদগুলিতে ব্যাকুল ভক্ত 
হাদয়ের অকৃত্রিম বঙ্কার আছে। 
ধেমন 


৬৮ 


নয়ক 


“গোর! মোর গুণের সাগর 
প্রেম তরঙ্গ তায় উঠে নিরস্তর | 
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী 
হরিনাম স্রধা তাহে ক্ষবে 
দিবানিশি |” 
ময়নানম্দম দেব-_বরসিকানন্দ 
প্রভৃর পৌত্র ও দ্বিতীষ স্থলাভিষিক্ত । 
আধিভাবকাল সপ্তদশ শকান্দ। ইনি 
একজন পদকর্তা। বঙ্গ, উৎকল ও 
মৈথিলী ভাষায এ পর্যন্ত পনেরটি পদ 
সংগৃহীত হযেছে | রীশ্রশ্তামানন্দ- 
রসার্ণব-প্রণেতা কৃষ্তদাস নষনানন্দেক 
অন্কখিষ্য ছিলেন । বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী 
তিথিতে নয়নানন্দের তিবোভাব হয় । 
নয়পাল মহীপালের মৃত্যুব 
পর ত'র পুন্র নয়পাল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং প্রা পনের বছর 
(১০৩৮-১০৫৫ শীঃ) রাজত্ব কবেন। 
তাব রাজত্বকালে প্রধান ঘটনা 
কল্চুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কণ 
অথবা ল্্ীকর্ণের সহিত তার স্বদীর্ঘ 
কালব্যাপী যুদ্ধ। নয়পালের সময়েই 
বঙ্গদেশের নানাস্থানে শিল্প, স্থাপত্য ৪ 
ভাগর্ষের শ্রবৃদ্ধি হযেছিল। 
মরক-_শ্রীরামচন্দ্রের সমকালিক 
এবং প্রাগজ্যোতিষের রাজা ছিলেন, 
হরিবংশ, ১২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
_বাল্যে রাজধি জনক নরককে 
প্রতিপালন করেন। ষোল বৎসর 
বয়সে নরক নিজ বীরত্বে প্রাগং 
জ্যোতিষে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
নয়ক প্রথমে বেশ ভাল হইলেও ক্রমশঃ 


"নরচজ ভট্টাচার্য, 


বড় অত্যাচারী ও প্রজাগীড়ক হইয়। 
উঠেন। নরক দীর্ঘকাল ব্াঙ্জত্ব 
করেন। উপর আসামের বলি নামক 
জনৈক রাজার পুত্র বাপের জঙ্গে 
নরকের বড়ই সখ্য ছিল। বাণ 
অস্থর প্রকৃতির, তাই নরকও ক্রমে 
মন্দ হইলেন। দেবতা ও ব্রাঙ্ধণের 
উপর অত্যাচারের ক্রটি ছিল না। 
একদা বশিষ্টদেব কাষাখ্য। দেবী ধর্শনে 
আগমন করেন। নরক তাহাকে পুরে 
প্রবেশ করতে দিলেন না বরং বশিষ্টের 
উপর নানা অত্যাচার ও উপদ্রব 
হইল। বশিষ্ঠ নরককে শাপ দিলেন। 
নরকের চারি পুত্র ছিল। বশিষ্ট 
অর্ধাবর্তে ফিরিদ। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতিকে 
অবস্থা জ্ঞ/পন করেন। অচিরে শ্রারুষণ 
সসৈন্তে প্রাগজ্যোতিষপুর আক্রমণ 
করেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পব শ্রীক্ুষ্ণহস্তে 
নবক নিহত হন।” নরকের জোষ্ঠ 
পুত্র ভগদত্রকে সিংহাসনে বমিয়ে এবং 
নরকের বছ ধনরত্র নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
ঘ্রকায় ফিরে যান। 

নরচক্দ্র ভষ্রাচার্ষ--একজন 
তান্ত্রিক উপাসক ও শ্ামাসঙ্সীত 
রচয়িতা । বর্ধমান জেলার রায়ন! 
থানার অন্তর্গত জন্বুকদহ বা জাম্দে। 
নামক গ্রামে আনুমানিক ১৭৮৩ সালে 
এর জগ্ম হয়। ইনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ 
ছিলেন। ইনি অনেকগুলি উচ্চাঙ্জের 
ভাবপুর্ণ ৬ চিত্তাকর্ষক শ্ামাসঙ্গীত 
বূচন। করে ছিলেন। 

নরদত্ত--চক্রপাণির গুরু । এর 


২৬৯ 


নরনারায়ণ 
রচিত গ্রন্থ 'বৃহততন্তপ্রদীপ' বা! 'তন্র- 
প্রদীপ' নামক বৈগ্ভকগ্রন্থ । ইনি গ্রুস্টীম 
এক।দশ-ছ্বাদশ এতাবীর লোক। 
লরদেব না থ--নাথপন্থী 
সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ । 
নরলা-রায্মণ- কোচবিহারের 
কামতাপুরের রাজা মহারাজ বিশ্ব 
মিংহের পুত্র । ১৫৩৩ শ্রীষ্টান্দে বিশ্বসিংহ 
পরলোক গমন করলে মহারাজ 
নরনারায়ণ কামরূপ ও কামত। রাজ্যের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি 
নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করেছিলেন । 
এব অভিষেকক|লে অধীন সামন্ত 
রাজগণ যথাযোগ্য উপহার এবং কর 
প্রেরণ কবে এর বশ্বীত। স্বীকার করে- 
চিলেন। ১৫০৯ ত্রীষ্ঠাকে মহারাজ 
নরনার।যণের সৈন্তদল অহোমরাজকে 
সম্পূরৰপে পরাজিত করেছিলেন। 
১৫৬৩ শ্রীষ্টান্ে অহোমরাজ আর 
একবার নরনারায়ণের বিরাট সৈন্ত- 
বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পলাধন 
করেন। এবং পবে মহারাজকে প্রচুর 
উপঢৌকন ও কর প্রদান করে তাৰ 
বন্ঠতা স্বীকার কবে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হন। তারপর মহারাজ নরনারায়ণু 
একে একে কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, 
শ্রহষ্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্য জয় করে 
রাজ্য সীম। রর্ধিত করেছিলেন । কাল!” 
পাহাড় কর্তৃক কামাখ্য। মন্দির ধ্বংসের 
গ্রতিশোধ লওয়ার জন্য মহারাজ 
নরনারায়ণ খৌড় রাজ্য আক্রমণ করে- 
ছিলেন। কিন্ত এইখানেই তার পরাজয় 


নরনার়ায়ণ 


ঘটে। মোগলদের সঙ্গেও নরনারায়ণ 


যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন । ১৫৭৮ গ্রীষট্াব্ব 
দিল্ীশ্বর আকবরের সঙ্গে তার সচ্চাব 
স্থাপিত হয়। পশ্চিমে মিথিলা প্রদেশের 
সীমান্ত থেকে পূধে আসামের শেষ 
প্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় হতে 
দক্ষিণে চট্টগ্রামের নিকটস্থ বঙ্গোপ- 
সাগরের বেলাভূমি পযন্ত স্থবিস্তীর্ণ 
বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি হযেছিলেন 
মহারাজ নরনারায়ণ। তার প্রচুর 
সৈম্তবল ও নৌবাহিনী ছিল। তিনি 
অনেকগুলি বড় বড় রাজপথ নির্মাণ 
করেছিলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন এবং বহু দীঘি খনন করান । 
তিনি বিধ্বস্তপ্রায় কামাখ্যা মন্দির 
নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মহারাজ 
নরনারায়ণের রাজসভা সর্বদা পণ্ডিত- 
মগ্ুডলীর দ্বারা স্থশোভিত থাকত। 
তার সময দেশে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ 
প্রসার লাভ করেছিল। বাজসভায় 
সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হত । ভূষণ 
দ্বিজ, পুরুষোভম বিষ্ঠাবাগীশ, শ্রীধর 
দৈবজ, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীশঙ্কর 
দেব প্রভৃতি তাঁর রাজসভা অলঙ্কত 
করেছিলেন। “কভূষণ উপাধিকারী 
এক পণ্ডিত রাজার গুরু ছিলেন। 
মহারাজ নবনারাযণ কামরূপে শিক্ষা 
বিস্তার করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে 
“কামরূপ বিক্রমাদ্দিত্য বলে অভিহিত 
কর] হত। লোকে তাঁকে ধর্যরাজ 
বলত। মল্লবিগ্ভায়ও তিনি বিশেষ 
পারদর্শী ছিলেন বলে তিনি “মল্পদেব' 


৮ 


নরনিংহ বা পর্ধগুরাম 


নামেও অভিহিত হয়েছিলেন । “আইন- 
ই-আকবরী' মতে তিনি প্রজ্ঞাবান ও 
অত্যুৎকষ্ট গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন। 
১৫৮৭ শ্রীষ্টান্বে নরনারায়ণের পরলোক 
প্রাপ্তি ঘটে । 

নরসিংহ বা পরশুরাম-_ 
উত্তরবঙ্গের মহাস্থান বা পৌগ বর্ধনের 
শেষ নৃপতি। ইনি ছিলেন ভোজ 
গৌড় বংশীয় ৷ রাজ নরসিংহ হিন্দুদের 
ছারা পরশ্তরাম নামেও অভিহিত 
হতেন। ইনি ছ্বাদশজন পালবংশীষ 
সামন্ত নুপতিব উপর আধিপত্য 
করতেন। ১০৪৩ শ্রীষ্টাব্ে মীরসাহ 
স্থলতান বল্থ শিবাসী ইত্র/হিম-ইবনে- 
আধ।ম নামক ধম্ম প্রচারনের সঙ্গে 
দরবেশ বেশে মৎ্শ্াকার নৌকাং 
আরোহণ করে কতিপয় শিষ্য সমভি- 
ব্যাহারে ম্হাস্থানে উপনীত হন। 
তথায় তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন 
কবে রাজা পরশুরামের সেনাপতি 
চিহলনকে এবং বনু হিন্দ্কে ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন। ক্রমে 
রাজা পরশুরামের সঙ্গে তার ঘোরতর 
যুদ্ধ বাধে, এবং হরপাল নামক জনৈক 
ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় মহাস্থান দুর্গ 
বিধ্বস্ত এবং যুদ্ধে রাজ! পরশ্তরাম 
পরাজিত ও নিহত হন। তারপর 
রাজকন্যা! শীলাদেবী হ্বয়ং যুদ্ধ পরিচাল্গনা 
করতে থাকেন। কিন্তু পরে তিনি 
শক্র হস্তে আত্মসমর্পণ কর। অপেক্ষা 
মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান 'করে করতোয়ার 
জলে আত্মবিসর্জন করেন। 


নরগিংহ দাস 


নরদিংছ দাজ--কবি নরসিংহ 
দাস প্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস গোস্বামী 
রচিত সংস্কৃত “হংসদূত*এর বাংল! 


অনুবাদ করেন। নরসিংহের রচন। 
কাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষার্ঘ। 


নরঙ্গিংহ দেব (প্রথম) 
চোড়গঙ্গবংশীয় রাজা ( ১২৩৮-৬৪ শ্রীঃ) 
কোণার্ক সুধমন্দির নির্মাতা । 

নরগিংহু নাঁড়িয়াল-_শ্রীহট্র- 
বাসী শ্রঅদ্বৈত মহাপ্রহ্বর পিতামহ। 
ইনি শ্রহট্র থেকে এসে গৌড়ের 
নিকটব্তা রাষকেলি গ্রামে থেকে 
সংস্কত ও পারসিক ভাষায় বুযুৎপন্ন হন 
এবং উত্তরকালে রাজ। গণেশের অমাত্য 
হন। এরই মন্ত্রণায় রাজা গণেশ 
(১৪০৭ শ্রী: ) শামস্উদ্দীনকে নিহত 
করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 

নরসিংহ বন্দ্_-১৭৩৭ খ্রীষ্টান 
ইনি ধর্মমর্জল কাব্য রচনা করেন। 
কবির পিতার নাম ঘনহ্াম, মাতার 
নাম নবমলিকা। লেখাপড়! শেষ 
করে কৰি মুশিদাবাদে নবাব দরবারে 
বীরভূমের রাজনগরের নবাব আ+সফুল্লা 
থ(র উকিল নিযুক্ত হন। খাঁর দেয় 
খাজন। নিয়ে মুশিদাবাদ যাওয়ার পথে 
এক ধর্মঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করতে 
গিয়ে এক সন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভ 
করেন। সক্ন্যাপী তাকে ধর্মমঙ্গল 
রচনায় উদ্ধদদ্ধ করেছিজেন। 

নয়মিংহ সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী, 


২৭১ 


নরহনি চক্রব্তী 


ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় সপর্ডিত 
ছিলেন। কিন্ত তিনি ত্বার কাব্যে 
কোথাও অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রকাশের 
প্রয়াস পাননি । কবি সহজ, সরল ও 
গ্রাম্যত। দে|ষ-মুক্ত ভাষায় আগাগোড়া 
গ্রন্থ রচনা করেছেন । 

নরসিংহ রায়, রাজা_ 
পক্পল্লী বা পাইকপাড়াতে এব 
র/জধানী ছিল। ইনি সন্ত্রীক 
শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন। 

নরহুপ্সি উপাধ্যাক্স-_মিথিলার 
স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়ারিক মজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের 
পু এবং ষজ্ঞপতির ছাত্র জয়দেব 
অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র। এই 
পিতৃভন্ত মহাপগ্ডিত 'দৃষণোদ্ধার' গ্রন্থে 
পিতৃবিবোধী মত খগডন করেছিলেন। 
সম্ভবতঃ ১৪৭৫-১৫০ গ্রীষ্টান্বে এর 
গ্রন্থ বচিত হয়েছিল। বাচম্পতি 
মিশরের বিরুদ্ধে নরহরি স্বৃতিশাস্ত্রে 
“দ্বৈতনির্ণয' রচনা! কবেন। 

নরহরি চক্রবতী-এর অন্ত 
*'ম ঘনশ্াম । বৈষব ইতিহাসের 
একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “ভক্তিরত্বাকর'-এর 
ইনি রচয়িতা । এই স্থবৃহৎ গ্রন্থকে 
বৈষ্ণব ইতিহাষেব বিশ্বকোষ বল! 
যায়। “ভ্রাক্তরত্বাকরে' মোট পঞ্চদশ 
তরঙ্গ আছে। তিন প্র, ছয় গোস্বামী 
এবং শ্রীনিবাস প্রভৃতি মহাস্তদিগের 
বিষয়ে অনেক প্রামাণিক প্রসঙ্গ ছাড়াও 
ভক্তি রত্বাকরে বহু বিষয় বর্ণিত 
হয়েছে । ব্রজপরিক্রম! ও নবন্বীপ- 


“নন্নহরি চক্রবর্তা ( খনশ্টাম দাস) 


পরিক্রমা! অংশ ছুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বললেও 
হয়। পঞ্চম আসলে একটি সঙ্গীত- 
শাস্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ । ভক্তিরত্বাকরে 
নরহরির স্বরচিত এবং অপরের লেখা 
অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। 
গ্রস্থাকারের প|গ্িত্যের পরিচয় পাওয়া 
যাষ বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বচন 
উদ্ধারে । এই ভক্তিরত্বাকৰে অধুনালুপ্ত 
কয়েকটি গ্রন্থের উদ্দেশ পাওয় যায়। 

নবহরি চক্রবর্তীব দ্বিতীয জীবনী 
গ্রন্থ 'নরোতমবিলা্” । এতে প্রধানত 
নরোতম ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ বণিত 
আছে। নরহরির অপর জীবনী গ্রন্থ 
এগ্রানিবাস চরিত্র” | 

তার গৌবাঙ্গ পদ/বলীব সম্কলন গ্রন্থ 
*গৌরচরিত্র চিন্তামণি' ৷ নবহবি একটি 
বিরাট পদসঙ্কলনেও হাত দিষেছিলেন, 
নাম 'গীতচন্দ্রোদয' | নরহবিব অগ্থান্য 
গ্রন্থ "ছন্দ সমুদ্র“ এবং “পদ্ধতি প্রদীপ? | 
তিনি অনেকগুলি পদও লিখেছিলেন । 
তার র১নাগুলি অষ্টাদশ শতাব্দী 
প্রথমের দিকেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। 

নবহবির পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী 
ছিলেন বিখ্যাত জগন্নাথ চক্রবতাঁর 
শিশ্ত। নিবাস ছিল গঙ্গাতীরবর্তাঁ 
সৈয়দাবার্ গ্রাম । নবহরি ছন্দোজ্ঞ 
এবং সঙ্গীতঙ্গও ছিলেন । গ্রেমদাসের 
মত নর্হরিও জীবনের প্রথমে কিছু 
কাল বৃন্দাবনে ঠাকুরবাড়ীতে পাচকের 
কাজ করেছিলেন । 

মরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম 
কাস )-_মুপিদাবাদ জেলায় রেডাপুর 


গং 


নরহরিফাল অরকার 


ব! রেঙাগ্রথমে আ্ীহীয় দণ্ড দশ শতান্ধীর 
প্রারস্তে জন্ম হয়। এর পিতা প্রসিদ্ধ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-ঠাকুক্ের শিথ্ত-_ 
জগন্নাথ । নরহরি ছিলেন শ্রীনুমিংহ 
চক্রবর্তীর শিষ্য 

ইনি গোবিন্দজীর আদেশে ব্রজে 
গিয়ে তার পাচকের কার্ষে নিযুক্ত হন। 
এজন্য ইনি, 'রন্থইয়। পুজারী' নামে 
খ্যাত হন্। এর রচিত গ্রন্থঃ 
(১) ভক্তিরত্বাকর, (২) নরোত্মম বিলাস, 
(৩) শ্রনিব।স চরিজ্র, (3) গীতচন্দ্রোদয়, 
(6) ছন্দ: সমুদ্র, (৬) গৌরচব্রিত- 
চিন্তামণি (৭) নামামৃত সমুদ্র” (৮) 
পদ্ধতি প্রদীপ প্রভৃতি । ইনি একাধারে 
স্থপাচক, সুগায়ক, স্থবাদক, সঙ্গীতঙ্গ, 
স্থলেখক ও পরম ভক্ত ছিলেন। 

নরহুরি দান-_“অছৈতমন্ষল” 
গ্রন্থ গ্রণেতা। শ্রীকুষ্দাস কবির[জ 
গোস্ব(মীর পৰব্তাঁ ভক্ত । 

নরহরিদাস জরকার-_বাস- 
স্থান ছিল শ্রাথণ্ডে। ইনি জাতিতে 
বৈগ্য। এর পিতার নাম নারা ৭ 
দাস। ইনি ১৪৭৮ গ্ত্রিষ্টাবে জন্ম গ্রতণ 
কবেন এবং ১৫৪০ শ্রী্াকে পবলেক 
গমন করেন । ইনি মহাপ্রত্ুর একজন 
বিশিষ্ই ভক্ত ছিলেন। উত্তব রাটে 
বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে এর যথেষ্ট কৃতিত্ব 
ছিল। ইনি একজন বিখ্যাত পদকর্তা । 
চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের মধ্যে 
গৌরাক্ষ বিষয়ক পদ রচনায় নঞহরি 
দাস সরকারই বোধহয় প্রাচীনতম 
এর রচিত কতকগুলি পদ পরবর্তী 


নরহরি বিশারদ 


কালে চণ্ীদাসের নামে চলে গিয়েছে । 
নরহরি গৌরাঙ্গ পূজার অন্যতম 
প্রবর্তক। এর রচিত শাদু'ল- 
বিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত «গৌরা গাষ্ট- 
মালিক নামে গৌরাঙ্গপূজাবিষয়ক 
একটি ছোট নিবন্ধ পাওয়া গিয়েছে | 
-নরহরি দাস সরকার প্রসিদ্ধ লোচন- 
দাসের গুক্ক ও “চৈতন্তমঙ্গল' রচনার 
উপদেষ্টা ছিলেন । নরহরি অনেকগুলি 
কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ 
এছাড়াও আরও কয়েকটি সাধন! 
বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন । 
এগুলির ভাষা খুব সম্ভব সংস্কৃত । 
নরহরি বিশারপ--“টচতন্য- 
স্ভাগবতে' ইনি মহেশ্বর বিশারদ নামেও 
'অডিহিত হয়েছেন। তবে নরহরি 
বিশারদ বাস্থদেব সার্বভৌমের পিতা 


ছিলেন, বছ পণ্ডিতের এইরূপ 
অভিমত | ন্তায়শান্ত্রে তার খ্যাতির 


কথা সমগ্র গৌড়দেশে বিস্তার লাভ 


করেছিল। তিনি ছিলেন তার 
সময়ের শ্রেষ্ঠ মনীষী । তার রচিত 
গ্রন্থ “তত্বচিন্তামণিটাক] । ১৪৭৬ 


শ্ী্টাব্বের কাছাকাছি সময়ে এই 
গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সার্বভৌমের 
পুত্র বাহিনীপতি বিশারদকে সাক্ষাৎ 
শ্রীকষের অবতার বলে বর্ণন। 
করেছেন। তিনি প্রায় ১৪০০ শ্রষ্ঠাবে 
'জন্মগ্রহণ করেন এবং টৈততন্যদ্দেবের 
জন্মের পৰে বুদ্ধ বয়সে কাশী গমন 
করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থান্লারে বিশারদ 
টৈতন্তদেবের মাতামহ নীলাম্বর 
১৮ 


৭৩ 


নরোতম দাস 


চক্রবর্তীর লহাধ্যায়ী ছিলেন। এর 
পিতার নাম রত্বাকর। 

নরেজ্জগুগ্ত- হর্চরিত থেকে 
জানা যায় ষে নরেন্দ্রগুপ্ত নামে এক 
রাজ। পুণ্ডে, রাজত্ব করতেন। রাজত্ব- 
কাল সপ্তম শতাব্দী | কেউ কেউ বলেন 
এই নরেক্্গ্ুপ্তই বাংলার বিখ্যাত বাঁর 
রাজা শপাঙ্ক । শশাঙ্ক দে । 

নরোত্তম দাস-_-ঠতন্যোতর 
যুগের শ্রেষ্ঠ পদকারদের মধ্যে নরোভ্তম 
দাস অন্যতম । ষোড়শ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগে নরোত্তম দাস বৈষ্ব ধর্মমতে, 
কীর্তনগানে ও গীতি-কবিত।ঙ্গ নৃতন 
প্রাণ সঞ্চার করেন । বৈষ্ণব সাহিত্যে 
ইনি নরোত্বম দাস, নরোত্তম দাস-ঠাকুর 
অথবা দাসঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। 
আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্বে রাজসাহী 
জেলার খেতুরী গ্রামে সন্তাস্ত ও সমৃদ্ধি- 
মান কায়স্থ জমিদার পরিবারে নরোত্তম 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাষ কৃষ্ণদাস 
দত্ত, মাতা নারায়ণী। বাল্যাবস্থাতেই 
ধর্মানহুরাণ প্রবল হওয়ায় নরোত্ম 
পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্তের হাতে পৈতৃক 
সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে বুন্দাবন যাত্রা 
করেন। এবং সেখানে লোকনাথ 
গোশ্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে 
স্রীীব গোস্বামীর কাছে ভক্কিশাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। এই বুন্দাবনেই 
নরোত্বম শ্রীনিবাস আচাধ ও শ্টামা- 


নন্দের সঙ্গে মিলিত হন। এই ত্রয়ীর 
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ভ্তিমিত- 


প্রায় বৈফবধর্ষের পুনরুজ্মীবন ঘটেছিল । 


নরোতম দাস 


ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে নরোত্বম 
দাসের প্রেরণায় তার জন্মভূমি 
খেতুরীতে ছয়টি দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে বিরাট মহোৎসব হয়। 
বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে ইহাই খেতুরাীর 
যহোত্সব নামে খ্যাত। নরোতমের 
চরিত্র মাধুর্য ছিল অসাধারণ । নরোত্বম 
পণ্ডিত ছিলেন, কিন্ত এর রচনা ছিল 
সহজ সরল। নরোঁত্ম অনেকগুলি 
ছোট বড় সাধনভজন বিষয়ক নিবন্ধ 


জিখেছিলেন। যেমন-_প্রেমভক্তি- 
প্রেমচক্দ্রিকা, রসভক্তিচন্ছিকা, 


উপাসনাপটল, ম্মরণমঙ্জল, স্বরূপ- 
কল্পতরু, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, ভক্তি 
সারৎসার ইত্যাদি । এসবের মধ্যে 
প্রেমভক্তিচক্জিকাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক 
আদৃত। নরোত্তম জাতিতে কায়স্থ 
হলেও বহু ব্রা্ষণ এর শিত্যত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন । তৎকালীন বৈষ্বসমাজে 
ইনি মহাপ্রতুর দ্বিতীয় অবতাররূপে 
সমাদৃত হতেন। 

নরোত্ম গঙ্জাতীরবর্তী গান্তীলাতে 
গিয়ে দেহরক্ষা করেন । “প্রেমবিলাসে' 
নরোভমের একশত চব্বিশ জন 
শিঘ্ের নাম পাওয়া য়ায়। নরোত্তম 
একজন বিখ্যাত পদকর্তাও ছিলেন । 
বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই 
ইনি পদ রচনা করেন। তবে তার 
প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলির অধিকাংশই 
বাংলাভাষায় লিখিত এবং এইগুলিতেই 


২৭3 


নযকজা খান, 

তার কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
হয়। তার শেষ-বয়ষে রচিত কয়েকটি 
স্বতি-জাগানিয়া পদ বড়ই করুণ ও. 
মর্মম্পর্শা ৷ 

মলিন পণ্ডিত শ্রীজলধর 
পণ্ডিতের পুত্র এবং প্রসিদ্ধ শ্রীবাস 
পত্ডিতের জো্টভ্রাতা। এই নিন 
পণ্ডিতের কন্ত! শ্রীনারায়ণী দেবীর. 
গর্ভে শ্রীচৈত্তন্তভাগবত রচয়িছা বৃন্দাবন, 
দাসের জন্ম হয় । 

নললিনী দেবী-রাজা াদ 
রায়ের ভ্রাতা সন্তোষ, রায়ের স্ত্রী । 
নরোতম ঠাকুরের শিক্কা। 

নশরত শীহু- বাংলার একজন 
মুসলমান শাসনকর্তা। ইনি নসিব 
শাহ নামেও পরিচিত। ১৫২9 খ্রীষ্টাব্দে 
এর পিতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের 
মৃত্যুর পর ইনি বাংলার মিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইনি পর পর. 
অনেকগুলি'অঞ্চল অধিকার করে নিজ 
শাসনকর্তৃত্ব দুঢ করেন। ইনি 
গৌড়নগরে কয়েকটি ইমারত নির্মাণ 
করেছিলেন । মুসলমান সাধু হজরত 
মুক্দমমের সাদউল্লাপুরের সমাধিমন্দিরও 
ইনিই নির্মাণ করেছিলেন। এর 
সবত্যুর পরে এর পুত্র ফিরোজ শাহ 

ংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। 

নসরৎ খান--ছুটিখান ত্র“ । 

নসরুল্লা থা জ--'জঙ্গনামা! 
গ্রন্থের রচগ্লিতা প্রাচীন মুসলমান কবি । 
অধিকাংশ জঙ্গনামায় হজরং মুহাম্মদের 
খু্লতাত পুত্র ও জামাতা! আলীর 


নষক্ষ্া খোন্দকার 


পুত্র হাসন হদেন-হানীফের কাহিনী 
আছে। অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ 
শতান্ষী। আর এক কবির পরিচয় 
পাওয়া যায় এই নামে। তাঁর রচিত 
গ্রন্থের ন।ম “মুসার ছাওয়াল। 
সসরুলা খোন্দকার- সপ্তদশ 


শতান্ধীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের ) 
মুদলমান কবি। এর রচিত কাব্যগ্রন্থ 
“জঙ্গনামা' | 


নসীর মামুদ-_স্চদশ শতকের 
একেবাবে শেষের দিকের কবি। 
পদকল্পতরুতে এব একটি পদ পাওয়। 
যায়। এতে ভক্ত কবির হ্বাদয়ের স্পর্শ 
আছে। পদটিব কিয়দংশ £ 
“চলত বাম হ্বন্দর শ্যাম 
পাচনি কাচনি বেত্র বেধু মুর লি- 
থুরলি গানরি | 
প্রিয় শাদাম হ্থদাম মেলি 
তরুণিতনয়/তীবে কেলি 
ধবলী শাঙলী আও বি আও বি 
ফুকবি চলত 'ন বি। 
বয়স কিশোর মোহন ভাতি 
বদন ইন্দ্ব জলদ-কাতি 
চারু-চক্ড্রি গুপ্রা-হাব বদনে মদন- 
ভানরি ॥” 
লাগাবোধি-রসাম়ানাচাষ 
নাগাজুন যৎণ পুণগুবর্ধনে রসায়ন ও 
ধাতু গবেষণায় নিরত ছিলেন, তখন 
তার প্রধান সহায়ক ছিলেন নাগ- 
বোধি। কথিত .আছে ইনি 
নাগার্জুনে শিল্ভত ছিজেন। নাগ- 
বোধির বাষস্থান ছিল বরেন্ত্রের 


১৯ 


নাজির মোহাম্মদ দরকার 


অন্তর্গত গিবসেরা গ্রামে । পাল 
রাজাদের রাজত্বকালে ইনি জীবিত 
হিলেন। 

নাগবোধি 'ঘমারিসিদ্ধ চক্রলাধন', 
'আধনীলাম্বরধরবজ্রপাণিসধন' প্রভৃতি 
তেরখান। তন্তগ্রস্থ বচনা করেছিলেন । 

মাছির মোহম্মপ্--এর নিব'প 
চাটিগায়ে (চট্টগ্রাম) ছিল বলে 
অনুমিত হয়। শক বা 
১৭১৮ খ্রীঠাব্ে ইনিই “রাগমালা” বা 
গানের বই লন্কলন কবেন। 
'“ম্ঘী সন পরিমাণ হাজার ন আশী জন 

শকাবা যোল শ চল্ভিখে 

পৌষ মাম বহি গেল সংক্রান্তি 

দিবস ভেল 

বিংশ দণ্ড শনিবার দিবসে ।” 

এর লেখা একটি পাওয়! গিয়েছে । 

নাঁজি রআহুম্মদ্-_-বাংলার 
নবাব মুশিদকুলী খার প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন। খ্ই ব্যক্তি 
নবাবের নিষ্ঠুর আচবণের প্রধান সহায় 
ছিলেন। মুশিদুলী খার লময়ে 
নাজিব আহম্মদ নবাবেব অভিপ্রায় 
অন্লারে গ্রজ্ঞাপীড়ন করতেন। নবাব 
স্থজ|উদ্দিন এই ব্যক্তির সমুদয় কুকাধের 
বিষয় অন্রসন্ধান কবতে আদেশ দেন। 
অস্ুসন্ধানে এর দোষ প্রমাণিত হলে 
এর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই 
আদেশ অনতিবিলঘ্ষে প্রতিপালিত 
হয়েছিল। 

নাজির মোহাম্মদ সরকার-- 
একজন মুসলমান গ্রন্থকার । ইনি 


১৬৩৪০ 


নাড়পাদ 


বগুড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। 
১১৮৬ বঙ্গান্বে এর রচিত গ্রন্থ 
“সোনাই যাত্রা প্রকাশিত হয়। 

নাড়পাদ-_বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত। 
দীপঙ্কর শ্রজ্ঞানের গুরু । তিব্বত দেশে 
এর নাম নারো। এ স্ত্রীর নাম 
জ্ঞানডাকিনী নিগু। এরা স্ত্রীপুরুষেই 
হেবজ্ের উপাসক ছিলেন এবং 
হেবজলাধনের অনেক পুস্তক লিখে 
গিয়েছেন। নাড়পাদ্দ কাশ্শীর দেশের 
শ্ীপউকেরক গ্রামের কনকত্তৃপ 
মহাবিহাবের ভিক্ষু বিনম্ন শ্রীমিত্রের 
অনুরোধে বজ্পাদসারসংগ্রহপঞ্জিকা 
নামে এক গ্রন্থ লিখেন। নাড়পাদের 
উপাধি আর্য, শ্রী, আচাষ, মহাচাধ, 
মহাপগ্ডিত, মহাযোগিন্‌ প্রভৃতি ছিল। 
বঙ্জগীতি নামে এর দুখাঁনি গানের বই 
আছে। 

এব স্ত্রীকে নাটী বলা হত। 
এর পত্বী নাঢ়াও একজন মহাবিদূষী 
ছিলেন। পুর্বে এদের সম্প্রদায়ের 


লোকদের বাংলাদেশে নাট নাঢ়ী 
বলা হত। 
নান্যাদেৰ- মিথিলার কর্ণাটক 


রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও বঙ্গের সেন 
ংশীয় রাজা বিজয়সেনের সম- 
সাময়িক । এই নান্যদেবকে বিজয় 
সেন পরাজিত করেছিলেন । 

নাভা দেবী--শ্রঅৈত প্রভুর 
মাভাঠাকুরানী, শ্রাকুবের আচার্ষের 
পত্বী। নাভাদেবীর পিতার নাম মহানন্দ 
বিপ্র। ইনি নবগ্রামের নরপিংহ 


খপ 


নারায়ণ দত্ত 


নাড়য়ালের বংশজ। নাতাদেবীর 
সাত পুত্র। তন্মধ্যে অতৈত আচাধ 
অন্ততম। 

নারায়ণ--ইনি এক প্রসিদ্ধ 
ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এব 
পিতা গোন, পুরাণ ও তন্ত্র শান্ত 
বৃহম্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। 
গোনের পুত্র নারায়ণও পুরাণ শাস্ত্রের 
অধ্যাপক ছিলেন । এই পৃতিচরিত্র 
নারায়ণ প্রভাকরমত স্থাপন দ্বার! 
কীন্তি লাভ করেছিলেন। ইনিই 
ছান্দোগা পরিশিষ্টের পরিশিষ্ট গ্রকাশ' 
নামক টীকা রচন! করেন। রাঢদেশয় 
এই ব্রাহ্মণবংশ ভূমিপতিও ছিলেন । 

নারাস্ণ- গৌড়াধিপের পাত্র ও 
রলবত্যাধিকারী (অর্থাৎ রন্ধনশালার 


অধ্যক্ষ) ছিলেন। বৈচ্যক শাস্তে 
প্রমিদ্ধ 'শিদান' গ্রন্থের প্রণেত। মাধব 
নারাধণের পুত্র । নারায়ণ পাল- 


রাজাদের রাজত্বকালে অবস্থান করে- 
ছিলেন। ইনি ছিলেন লোপ্রবংশয় 
কুলীন। 

নারাস্মণ কবিরাজ--ইনি 
ছিলেন রাজ। নুসিংহদেব কবিরাজের 
ভ্রাতা । 'ভক্তিরত্বাকরে নারায়ণ 
কবিরাজ “কবিশ্রেষ্ট বলে প্রশংনিত 
হয়েছেন। কিন্ত আজ অবধি এব 
একটিও পদ পাওয়। যায়নি । এজন্ত 
অনেকে অনুমান করেন যে ইনি সংস্কৃত 
ভাঁষায়ই কবিতা রচনা করতেন। 

লারাস্মণ দত্তস্্বাংলার লেন 
বংশীয় রাজ! লক্্মণসৈনের মন্ত্রী ছিলেন। 


লারারণ দাস 


একখানি তাত্রশাসনে একে মহাসন্ধি- 
বিগ্রহিক বলে উল্লেখ কর! হয়েছে। 

নারাস্মণ দাস-ইনি একজন 
আমূর্বেদ শান্্রবেত।। এর রুচিত 
গ্রন্থের নাম চিকিৎসা-পরিভাষা। 

জারায্মণ ঘ্ধাস-_একভন সহজিয়। 
মতাবলম্বী বৈষব। ইনি “রসভাবাস্ত 
নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আবার 
দাস নারায়ণ নামে এক কবিরও উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ইনি সহজ উজ্জ্বল! 
নামক গ্রন্থের রচয়িতা । 

লারায়ণ দাস--ত্রন্মদাস পুত্র 
কায়স্থ নারায়ণ দাস সিদ্ধ গৌসাই, 'প্রশ্ন 
বৈষ্ণব ব৷ অর্ণবল্পব' গ্রন্থ বচন! করেছেন। 

নারায়ণ দ্াস- নারায়ণ দাস 
শ্রীনিবাস আচার্ষের পোত্র (বা প্রপৌন্র) 
জগদ[নন্দের শিষ্য ছিলেন বলে অনুমিত 
হয। ১৬২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্ধে ইনি রদ্দুনাথ 
দাসের “মুক্তাচবিত্র গ্রন্থ পদ্যে বঙ্গানুবাদ 
করেছিলেন। 

নারাস্মণ দাস কবিরাজ-_ 
চিকিংসাপরিভাষা! নামক বেস্বল্ভের 
সিদ্ধান্তসঞ্চয় নামক ছবরত্রিশতীটাক। 
প্রণয়ন করেছিলেন। ইনি চতুর্দশ- 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্ধমান ছিলেন। 

নারায়ণ দাস ঠাকুর- শ্রীব- 
বামী স্থপণ্ডিত, শান্ত্রজ্ঞফ ও পরম 
বৈষব। ইনি শ্রীগোপীনাথের সেবা 
করতেন। এরই ওঁরসে মুকুন্দ, মাধব 
ও নরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব 
হয়। কেউ কেউ বলেন ইনি গীত- 
গোবিন্দের টীকা রচনা করেছিলেন । 


৭৭ 


নারায়ণ দেব 


নারায়ণ জাস ঠাকুর- আসামের 
এক বৈষ্ণব ভক্ত। প্রথমে ইনি খুব- 
সম্ভব সৌরসম্প্রদায়তূক্ত ছিলেন। পরে 
বৈষবধর্মে দীক্ষিত হন। এব পূর্ব 
নাম ভবানন্দ। আসামের প্রসিদ্ধ 
বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্করদেব একে 
পূর্বনামের পরিবর্তে নারায়ণ নাম প্রদান 
করেন। তারপর ইনি বৈষবর্ম 
প্রচাবে ব্রতী হুন। কুচবিহারের রাজ 
নরনাবায়ণ ত্রাহ্ষণদের প্ররোচনায় 
শঙ্কবদেবকে শাস্তি প্রদানে উদ্যত 
হন। কিন্তু একে ন৷ পেয়ে অনুচরবৃন্দ- 
সহ নারায়ণ দাসকে রাজাঁব নিকট 
উপস্থিত করে।” রাজা নরনারায়ণেৰ 
আদেশ অমান্য করে হুর্গা প্রতিমার 
সামনে প্রণত হতে অস্বীকার করায়, 
রাজ! তাদের কারাগারে বন্দী করেন। 
কিন্ত কোনোও উপায়ে এদের 
মনোভাব পরিবর্তন কবতে না৷ পেবে 
অবশেষে রাজা এদের মুক্তি দেন। 

নারাম্সণ দাস (সরকার )-- 
প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত নরহরি দাস 
সরকারের পিতা । এব বাসস্থান 
ছিল বর্ধম।ন জেলার শ্রীথণ্ডে। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর জন্ম হয়। 
জাতিতে ইনি ছিলেন বৈদ্য । নারায়ণ 
দাস ছিলেন রাজবৈদ্য এবং খ্যাতিমান 
ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এর অপর 
ছুই পুত্রের নাম মুকুন্দ ও মাধব। 

নারায়ণ দেব--পূর্ববঙ্গের 
প্রাচীনতম মনসাম্গল বচদিতাদের 
অন্ততষ্ হচ্ছেন নারায়ণ দেব। কান! 


নারায়ণ দেৰ 


হুবিদত্তের পরেই নারায়ণদেবের নাম 
উদ্লেখ্য। মনসামঙ্জল কাব্োর 
প্রাচীনতম কবিদের মধ্যেই কেবল 
একজন নন, তিনি এই কাব্যধারার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিও বটে। তার কবি- 
প্রতিভা পূর্ববঙ্গের সীম! অতিক্রম করে 
রাড, এমনকি আসামের প্রত্যন্ত 
ভাগেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। 
কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে 
পণ্ডিতদের মধ্যে নানা! মতভেদ আছে। 
তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের তে তার 
আঁবিভাবকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগ। কবির আম্মপরিচয় থেকে 
জানা যায়, তার পিতার নাম নরসিংহ, 
মাতা কুক্সিণী, মাতামহ প্রভাকর । 
জাতিতে কায়স্থ। গোত্র মৌদ্গল্য । 
তার বৃদ্ধ পিতামহ রাঢ়দেশ ছেড়ে 
রহ্ষপুত্র তীরে বোরগাও-এ বা বোর- 
গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন । এই 
বোরপ্রাম মমনসিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। তার 
উপাধি ছিল “কবিবল্পভ 1” “স্থৃকবিবল্লভ 
রামদেব নারায়ণ” ইত্যাদি ভণিতা 
দেখে ভঃ স্ৃকুমার সেন মনে করেন যে 
হয়ত কবির পুরা নাষ ছিল রামনারায়ণ 
দেব। নারায়ণ দেবের রচিত “কালিকা 
পুরাণ-এর একটি পুথি পাওয়া যায। 
কাব্যটি সম্ভবত মনসামক্গল কাব্যের 
পূর্বাংশ। কনির নামে পক্সপুরাণ 
কাবাও পাওয়া যায়। আসাম অঞ্চলে 
নারাষণ দেবের কাব্যের অসমীয়া 
রূপান্তর পাওয়া যায়। যঙ্গল কাব্যের 


খ৮ 


নারায়ণ (ছি ) 


পরবত্তাঁ বছ কবির উপর লান্পায়ণ 
দেবের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। 

কিংবদন্তী আছে যে নারায়ণ দেব 
বিষ্তার্জনে বার্থ হয়ে প্রাণত্যাগের জন্ত 
এক সরোবরের নিকট গমন করলে 
মনসা দেবা তাকে দেখা দেন এবং 
তারই ককপায় নারায়ণ দেব মনসামঙ্গল 
কাব্য বচন! করৈন । 

নারামমণ দেব--শ্রুহট্রের অন্তর্গত 
ভাটের! নামক স্থানের প্রাচীনকালীন 
চন্দ্রবংশীয় একজন রাজ1। 

নারাক্সণ দেব-_--- চট্টগ্রামের 
একজন প্রাচীন বাঙালী কবি। ইনি 
বিবিধ ছন্দে একখানি কালিকাপুরাঁণ 
প্রণয়ল করেন । 

নারাস্ণ দেব (ধিজ)-_ 
স্ুকনারি' নামক একখানি গ্রন্থের 
রচয্সিতা। অনেকের অভিমত "নু 
নারায়ণী' শব্ধ ক্রমে স্থকনান্ি রূপ প্রাপ্ত 
হয়েছে । 

নারায়ণ দৈবজ্ঞ--জ্যোতিবিদ 
পণ্ডিত ও “ন্ধারস সারণী? নামক 
গ্রন্থের রচয়িতা অনন্ত দৈবজ্ঞের পুত্র । 
১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এযুহূর্মার্তগ' 
নামক মুহুর্ত বিচার বিষয়ক গ্রন্থ রচন। 
করেন। নারায়ণের পুত্র গঙ্গাধরও 
একজন বিখাত জ্যোতিহিদ পণ্ডিত 
ছিলেন। ইনি গ্রহ লাঘবের উপর 
'মনোরমা' নামক টীকা রচনা করেন । 

মায়ায় ণ (দ্বিজ)--প্রাচীন 
বাঙালী কবি । কুচবিহাবের রাজা 
উপেক্জদারায়ণের অঙ্জজ খঙ্জানারাহণের 


শলারায়ণ ভ্বায়পঞ্চানন 


আদেশে ইনি নারদীয় পুরাণ রচনা 
করেন অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে । 

লারা ণ ন্যায় পঞ্চানন--- 
বৈয়াকরণিক ও টাকাকার। ইনি 
“ব্যাকরণ-দীপিকা, নাষক একখানি 
টীকার পুথি রচন1 করেন (আস্থমানিক 
১৫৩৩ শক )। 

নারায়ণ পণ্ডিত-ইনি ছিলেন 
মহাপ্রত্বর পরমভক্ত প্রসিদ্ধ দামোদর 
পণ্ডিতের ভ্রাতা । ইনি গৌরাঙ্গের 
নবদ্বীপলীলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
প্রথমবার নীলাচলে গিয়ে নারায়ণ 
পণ্ডিত মহাপ্রতৃ প্রবর্তিত সম্প্রদায় 
কীর্তনে যোগদান করেছিলেন। ইনি 
সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত 
ছিলেন। 

নারায়ণ পাল--বিগ্রহপাল ও 
লঙ্জাদেবীর পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ 
৮৬* খ্রীঃ অন্দে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তার রাজত্ব খুব ন্রাপদে 
নির্বাহিত হয়নি । রাজত্বের প্রথম 
দিনে গৌড়ের পরম শক্ত গুজররাজ 
ভোজদেব মগধ আক্রমণ করেন। 
এবং নারায়ণ পাল পরাজিত হন। 
তার বাজত্তের সপ্তদশ বর্ষ পরে গুর্জরের 
দৌরাজ্মে পাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। নারায়ণ পাল 
উত্তর-পূর্ব ভারতের অধিকার থেকে 
অনেকটা বঞ্চিত হলেও এর দীর্ঘ 
রাজত্ব মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। 
এর সময়ে উচ্চশিক্ষা, শিল্পকল!, 


স্থাপত্য প্র্ৃতি বিষয়ে দেশের খুব: 


চি 


নারামণ বাঁচ্পতি' 


উন্নতি হয়েছিল। শাস্তিপ্রিয়, দানবার, 
প্রিরভাষী আদর্শ চরিত্র, নারায়ণ পাল 
উচ্চশিক্ষা ও চারু-শিল্পের উৎসাহদাত! 
ছিলেন এবং তার রাজত্বকালে প্রজার! 
সুখে বাম করত । কবি তার শুভ্র 
যশোরাশি শিবের হাপির সঙ্গে তুলনা 
করেছেন । 

লারায়ণবল্পরভ পা ল-- 
মেদিনীপুর জেলার নারায়ণ গড়ের 
রাজা। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ 
পাল ছিলেন এর পিতা। 
বঙ্গাব্দে গন্ধর্ব পাল পরলোক গমন 
করলে নাবায়ণব্লভ পিতৃসিংহালনে 
আরোহণ করেন] ইনি অত্যন্ত 
তেজস্বী ও বলবান বাজ! ছিলেন। 
রাজ। নারায়ণবল্লভ প্রজানুরাগী ছিলেন। 
রাজধানী স্থদৃঢ় ও স্থরক্ষিত করে নিজ 
নামে তার নামকরণ করেছিলেন 
নারায়ণগড় । অত্যাচারী দম্থ্যদের 
ইনি কঠোর হন্তে দমন করেছিলেন । 
এর রাজত্বকালে দেশে কৃষি ও 
বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। 
৭২০ বঙ্গাব্ধে এর মৃত্যু হুয়। 

নারাস্ণ বন্দ্য--বৈয়াকরণ। ইনি 
১৬৬৫ শ্রীষটাব্দে ধাঁতুরত্বাকর ও সারাবলী 
নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন 
করেছিলেন। 

নারাস্্ণ বর্মা--গৌড়াধিপ ধর্ম 
পালের একজন মহা-সামস্তাধিপতি ৷ 

নারাস্মণ বাচস্পত্তি-- 
্প্রীগৌরাগগ ভক্ত । পূর্বলীলায় শৌর- 


সেলী সাজজতেন। 


2০৩ 


নারায়ণ বিস্তাবিনোধাচার্ধ 


নারায়ণ বিভ্ভ/বিনোদ।চার্য-_ 
পূর্বগ্রাম নিবাসী! এর পিতার নাম 
বাণেখবর ও পিতামহ জটাধব। 
নারায়ণের জীবনকাল সম্ভবতঃ শ্রীষ্টীয 
ষেডশ শতাব্দী । নারাষণ “অমর 
কোষের উপর এশব্ার্থসন্দীপিকা' 
টীকা রচনা করেছিলেন । 

নারাম্্ণ ভষ্-_ইনি 'কপ্রকাশ' 
এবং «বৈছচিস্তামণি' নামক বৈদ্যক 
্রন্থদ্ধয প্রণয়ন করেছিলেন । শ্রীককৃত 
কুন্থম।বলীর উপর এব একখানি টিপ্রনী 
গ্রন্থ আছে। নারায়ণ গীতগোবিন্দের 
“পছ্যগ্যোতিনী' টীক। লিখেছিলেন । 
ইনি ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান 
ছিলেন। 

নারাম্মণ ভর্ট-একজণ 
জ্যোতিবিদ পণ্ডিত। এর রচিত 
গ্রন্থ চমৎকার চিস্তামণি' | 

নারাম্মণ ভট্ট-ইনি সামুদ্রিক 
অমরসিংহ বিরচিত “জাতক তন্ত্রসার' 
ব৷ “কর্ম প্রকাশ' গ্রন্থের 'কর্মপ্রকাশিকা 
হুধানিধি' নামক টীকা রচন! করেন । 

নারায়ণ সর্বজ্ঞঃ-_মিথিলানিবাসী 
স্যায়াচার্য । গঙ্গেশ উপাব্যায়ের পূর্বে 
এবং শ্রীহধের পরে সম্ভবতঃ অরস্বোদ শ 
শতাব্দীতে ইনি বিদ্যযান ছিলেন । 

নারায়ণী--চৈ তন্ত মঙ্গল' 
রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের মাতা । এর 
পিতা ছিলেন প্রশিদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিতের 
ভ্রাতা শ্রীনলিন পণ্ডিত। কুমারহট্র- 
বাসী বিপ্র বৈকৃ দামের সঙ্গে 
নারায়ণীর শুভ পরিণয় হয়। না্ায়ণীর 


২৮০ 


নাশির মামুধ 


বয়স যখন চার বছর, তখন গৌরাঙ্গ- 
আজ্ঞায় ইনি কষ্চনাম উচ্চারণ করে 
তার পরম স্রেহপাত্রী হন এবং তার 
ভূক্তাবশেষ পান। পরে মহাগ্রন্থ 
নীলাচল গমন করলে শ্রীবাস ও শ্ররাম 
কৃমারহট্টঝাপী হয়ে বিপ্র বৈকুষ্ঠ 
দাসের হস্তে অতি অল্প বয়সে 
নাবায়ণীকে সম্প্রদান করেন। কিন্ত 
বিবাহের পরেই নারায়ণী বিধবা হন। 
এবং সেই অবস্থায় মাজ ৯১* বছর 
বয়সে নারাযণীর একটি পুত্র হয়। সেই 
পুত্রই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন চৈতন্ত- 
জীবনী বচন। করে তাৰ নাম দিয়ে 
ছিলেন “চৈতন্য মঙ্গল' । কিন্তু পরবতী 
কালে লোচনদাস এই একই নামে 
আর একখানি গ্রন্থ রচনা কব|য় নারামণী 
পুত্রের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন কবে নাম 
দেন 'শ্ীশ্রাচৈতন্ত ভাগবত" | নারাযণীর 
অবস্থিতিকাল ষোডশ শতাব্দী । 

লারাস্ণী দাসী- এই ভাগ্যবতী 
রমণী শ্রষ্ীগৌবাঙ্গহুন্দরের ধাত্রীমাত। 
ছিলেন। 

মারো-পা বা দ্বিতীয় কাহ্হ- 
পা--একজন সিদ্ধাচার্য। ইনি জালদ্ধব 
পাদের শিষ্য কাহু-পা হতে ভিন্ন 
ব্ক্তি। এর নামে কোন চর্যাপদ 
পাওয়া! যায় না। সম্ভবতঃ দশম 
শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে ইনি জীবিত 
ছিলেন। 

নাশির মামু্ধ--বাংলার বৈষণব- 
ভাবাপনন অন্যতম মুমলিম কবি। এর 
পরিচয় কিছুই জান! যায় না। পপদ- 


নাসিরউদ্দিন 


করতরু'তে এর একটি পদ স্থান 
, পেয়েছে | এ পদ ব্যতীত আরও একটি 
পদ রমণীমোহন মল্লিকের “মুসলমান 
বৈষ্ণব কবি'তে আছে। কারুর কাকুর 
মতে ইনি বঙ্গের নরপতি হোদেন 
শাহের পুত্র নসরৎ শাহ। 
নাধিরউদ্দিন- একজন প্রাচীন 
মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা | 
নাসিরুদ্দীন নসর শাহ-__ 
বাংলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ সুলতান 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র । 
যুত্যুর পূর্বে হোসেন শাহ নসরৎ 
শাহকে বঙ্গ মি“হাসনের উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেছিলেন। 
শ্ষ্টান্বে হোসেন শাহের মৃত্যুর পর 
নসরৎ শাহ নাসিরুদ্দীন আবুল 
মুজাফর নসরৎ শাহ' উপাধি গ্রহণ করে 
দিংহাসনে আরোহণ করেন । নশরৎ 
শাহের বাজে/র আয়তন তার পিতার 
রাজ্যের তুলনায় কম ছিল *1 বরং 
কোন কোন নৃতন রাজ্য তার রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হয়েছিল। শোন নদীর 
উত্তরাঞ্চল পযন্ত বঙ্গের সীমান! বিস্তৃত 
হয়েছিল । নসরৎ শাহ ত্রিহুতও জয় 
করেছিলেন । নসরৎ শাহের রাজত্ব 
কালের একটি প্রধান ঘটনা ভারতে 
মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের 
সঙ্গে তার সংঘর্ষ। বাবর বঙ্গদেশ 
আক্রমণ করলে নসর শাহ 
উপঢৌকনাদি পাঠিয়ে ও আহুগত্য 
ত্বীকার করে তাকে নিরস্ত করেন। 


১৫১৯ 


নসরৎ শাহের বাজত্ব কালে পতুগিজরা 


৭৮১ 


নাসিরুদ্দিন বগরা খা, সুলতান 


বাংলাদেশে বাণিজ্যের ঘাটি স্থাপন 
করার চেষ্টা করে, কিন্ত তিনি তা 
করতে দেননি । ফতেহাবাদ হতে 
তিশি নিজ নামে যুদ্র। প্রচলন করেন। 
পিতার অনুকরণে পররাষ্ট্র ব্যাপারে 
বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তার উদ্দেশ্ট 
ছিল পূর্বভারতে মুসলিম রাষ্রগুলির 
মধ্যে প্রাধান্য লাভ এবং মুঘল রাজ্য- 
বিস্তারের গ্রচেষ্ঠার প্রতিরোধ কর]। 
নসরৎ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তার রাজত্ব" 
কালে পরাগল খানের পুত্র ছুটীখানের 
আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 
অশ্বমেধ পর্ধের বাংলা অগ্রবাদ করে- 
ছিলেন। নসর খানের আদেশে 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ 
ংলায় অনুবাদ করেছিলেন। কবীন্ধু 
পরমেশ্বরের মহাভারতে উল্লেখ 
আছে: 'নসরত খান রচাইল পঞ্চালী 
যে গুণের নিদান।, 
তার সমযে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
ফতেয়াবাদে নমরৎ শাহের নিভম্ব 
গ্ন্থাগার ছিল। বাবর তার আত্ম 
কাহিনাতে লিখেছেন যে তার সম- 
সাময়িক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজাদের মধ্যে 
নসরৎ শাহ অন্যতম । তেরো বছর 
রাজত্ব করার পর ১৫০২ প্রষ্ব্দে 
নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ এক খোজ 
কর্তৃক নিহত হন। 
নাসিরুদ্দিন বগগরা খণ। 
স্থজতান- বাংলার একজন শাসনকর্তা, 


নাসিরুদ্দিন মহুমুদ 


দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবন 
তদানীস্তন বাংলার শাসনকর্তা তোগরল 
খা বিদ্রোহী হলে তাকে নিহত করে 
স্বীয় পুত্র নাসিরুন্দিনকে বাংলার 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি 
ছিলেন অত্যন্ত কোমল হ্বদয় ও 
দ্বেহপরায়ণ। ইনি দীর্ঘ ৪৩ বছর 
কাল বাংলা শাপন করে ১৩২* শ্রীষ্টাব্ধে 


পরলোক গমন করেন। 
নাসিরুদ্দিন মহুমুঙ্দ-_দিদ্লীস্বব 
আলতামাসের পুত্র। বঙ্গেশ্বর 


গিয়াসউদ্দিন বিহাঁব অর্ধিকার করে 
বিদ্রোহী হলে নাসিরুদ্দিন অযোধ্যা 
থেকে এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করে 
তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এব” তাকে 
নিহত করেন। তারপর তিনি বঙ্গেব 
রাজ। হযে শ্বেতচ্ছত্র ও রাজদণ্ড 
ব্যবহারের অন্থমতি প্রাপ্চ হন । তিনি 
অতি দক্ষতার সঙ্গে রাজদ্গ পরিচালনা 
করেন। ১২২৬-২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
নাসিরুদ্দিন বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। 
১২২৮ শ্রী: তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। 

নাঁলিরুদ্দীন মাসুদ শাহ-_ 
বাজা গণেশের পৌত্র শামতন্দীন 
আহমদ শছের মৃত্যুর পর বিশিষ্ট 
হিন্দু ও মুসলমানবা একমত হযে 
ইলিয়াদ শাহী বংশেব বংশধর 
নাসিরগ্দীন ম।মুদকে বাংলার সিংহাসনে 
বসান (১৪৪২ গ্রীঃ)। ইনি ছিলেন 
শামকুদ্দীন ইলিয়াম শাহের এক 
পৌত্র। নাসির্দীন বিচক্ষণ ও 
জ্ার়পরায়ণ জলভান ছিলেন। তার 


২৮২ 


নাসিরুদ্দিন হুলতান' 


হুশাসনে দেশের লোক শ্বণ্তির দিংখাস 
ফেলেছিল। নাসিরুদ্দীন শিল্পেরও 


পৃষ্ঠপোষকত। করতেন। তীর রাজস্ব 
কালে গৌড়ে বহু মস্জিদ, খান্কা, 
তোরণ, সেতু, সমাধি ও প্রাপাদ 
নিমিত হয়েছিল। শান্তির জঙ্গে দীথ 
১৭ বছর রাজত্ব করে ১৪৫৭ শ্রীষ্টাকে 
তার জীবনেত্ধ শেষ হয়। 
নাসিরুদ্দিন, সিপা-হী- 
সালার, সৈষ্বদ-_একজন দরবেশ । 
ইনি শ্রীহট্র বিখ্যাত দরবেশ শাহ 
জালাল এমনির অন্থগত শিত্াদের 
একজন। ইনি শাহজালালের 
সেনাপতি ছিলেন। তার আদেশে 
ইনি বহু সৈন্য ও ্বাদশজন আউলিয়া 
সহ তরফ বিজয়ে গমন কবেন। সে 
সময় আরাক নারায়ণ নামে জ্িপুর 
রাজার এক সামন্ত রাজপুর নামক 
স্থান শান করতেন। আরাক 
নাবায়ণ নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। 
নাসিকদ্দীন তরফের প্রথম মুসলমান 
শাসনকর্তা । দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন 
কিবোজ শাহ এর কৃতকাধতায় খুশী 
হযে একে তবকের শ|সনকর্তার পদে 
নিযুকত কবেন। ইনি 
্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত তরফ শ/সন করেন। 
দাসিরুদ্দিণ সুলতা ন-- 
ংলার একজন মুনলমান শাসনকর্ডা। 
ইনি দিলীর সমাট ইল্তিমিসের পুত্র । 
ইনি পিতার নামে বাংল! বিহার 
শাসন করতেন। ইনি প্রায় চায় 


১৩১৫-৮৯ 


“নিকোলা-ডি-কটটি 


বছর স্থনামের সঙ্গে রাজ্য শাসন করে 
১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সৃত্যুমুখে পতিত হন। 
নিকোলাড-কম্টি_এ ক জন 
ইউরোপীয় পযটক। ১৪১৯-৪৪ 
্রীষ্টাবৰ পর্যন্ত ইনি এদেশ পধটন 
করেন। ইনি এর বিবরণীতে গঙ্গা- 
তীরস্থ সারণোও নামক স্থানের নাম 
উল্লেথ করেছেন। কিন্তু আজও এব 
অবস্থান নিণীত হয়নি । 
নিজামউদ্দৌলা-_ইনি বাংলার 
নবাব মীরজাকরের জ্ষ্ঠ পুত্তর। 
পিতার মৃত্যুর পর ১৭৬৫ সালে ইনি 
ংলব নবাব হন। সালে 
পন্লোক গমন করেন। ইনি বাধিক 
৫৩ লক্ষ টাকার উপর বাজন্ব পেতেন। 
এর সমধ লর্ড ক্লাইব দিল্লীর সম্রাট শাহ 
আলমের নিকট থেকে ইষ্ট ইপ্ডিযা 
কোম্পানীর নামে বাংলা, বিহার ও 
উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন । 
নিতাই বৈরাগী---( ১+৪৭- 
১৮২১) । অষ্ঠাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর 
একজন কবিওয়ালা ৷ 
নিভাইনুজ্দর 
শীশ্রাবন্গ-জাহ্বা-জনক শ্ুর্ধ দাস 
পণ্ডিতের ংশধর নিতাইস্থন্দর 
গোম্বামী ছিলেশ বর্ধম/নের অগ্তর্গত 
মূঢগ্রাম-নিবাপী। ইনি 
শকের মধ্যে “জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
বাল্যে এর বৈরাগ্যোদয় হয়। 
কিছুদিন নবদ্ীপে বাস করে ইনি 
বৃন্দাবন যাতআা করেন এবং তথায় 
সিদ্ধিলাভ করে অল্প কাদের জন্ত 


১৭৬৩৬ 


গোম্বামী-_ 


১৩৭৩.০৩ 
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নিত্যানন্দ ঘোষ 


একবার মৃঢ়গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন । 
সৃঢ়গ্রামে কিছুকাল অবশস্থিতি করে 
নিতাইনুন্দর পুনরায় বৃন্দাবন গমন 
করেন এবং তথায় দীর্ঘকাল ভজন- 
সাধন করে ধার-সমীর কুপ্সে রপ্রীগৌরী- 
দাস পণ্ডিতের বামে সমাধি গ্রহণ 
করেন। ইনি ছিলেন চিরকুমার | 

নিত্যানল্া--“হরিচবিত' প্রণেতা 
কবি চতুতজের পিতামহ। নিত্যানন্দও 
কবি ও ন্মার্ত ছিলেন। তিনি 
কৃষ্ণানন্দ-কাব্য; ও ্থৃতি কৌমুদী' 
রচনা করেন! ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথমের দিকে জীবিতু ছিলেন। 

নিত্যানন্দ অধিকারী-_ইনি 
“গৌরভক্তবিনোদিনী' নামে শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামুতের শ্নোকমালাব সংস্কৃতে 
টাকা! প্রণম্ন কবেন। 

নিত্যানম্ আচার্য-_অদ্ভুতাচা্ 
দ্ব। 

নিত্যানল্ম ঘোষ_ইনি ভারত 
পাচ।লী কাব্যের প্রণেতা । কাশীরাম 
দ“লেব কাব্যেব তুপনার এব ভারত 
পাঁচালী অনেক বেশী সকক্ষিপ্ত। 
নিত্যানন্দ ঘোষেত্র কাব্যের বচনাকাল 
থুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। 
কেউ কেউ একে কাশীরাঘেব পৃববর্তী 
কি বলে মনে করেন, 
“অষ্টাদশ-পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস 
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ ।* 

কিন্ত পুথিগত প্রমাণে তা বলা 


চলে না। নিত্যানন্দের কাব্যের স্ত্রী- 


পর্ব, শান্তি-পর্ব ও অশ্বমেধ-পর্ব কাহিনীর 


নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী, 


আদর সমধিক ছিল, তাই পর্বগুলির 
পুথিই বেশী পাওয়া গিয়েছে। 
নিত্যানন্দের উপাধি ছিল “কবীন্্র”-- 
কহে ঘোষ-নিত্যানন্দ পদবী কবীন্দ্র 
স্ুশোভন । 

নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবস্তঁ, 
ক বি-মেদিনীপুর জেলার কাশী- 
জোড়া পরগণার খয়রা কানাইচক 
গ্রামে রাট়ীয় ত্রাক্ষণবংশে ইনি জন্ম- 
গ্রহণ করেন । ইনি কাশজোড়ার রাজ। 
রাজনারায়ণের সময়ে (১৭৫৬-৭০ খ্রীঃ) 
তার সভাসদ ছিলেন। রাজসভায় 
এর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং 
রাজ! একে অনেক ভূসম্পত্তি দান 
করেছিলেন। সর্বশান্ত্রবিশারদ ভবানী 
মিশর ছিলেন এর প্রপিতামহ। আর 
রাধাকাস্ত মিশ্র ছিলেন পিতা। ইনি 
শঈ'তলামঙ্গল, ইন্দ্রপুজা, সীতাপুজা, 
পাগুব পূজা, বিরাট পূজা, লক্ষ্মী মঙ্গল, 
কালুরায়ের গীত প্রভৃতি পুস্তক রচন৷ 
করেছিলেন । ইনি এর লেথায় গ্রাম্য 
ভাষাদ্িি প্রয়োগ করেছিলেন। এর 
লেখার মধ্যে ফাসাঁ, হিন্দী, উর্ছু ও 
উড়িয়া! ভাষার শব্দ পাওয়। যায়। 

নি ত্যা নন্দ দাস--নিত্যানন্দ 
দাসের পূর্ব নাম ছিল বলরাম দাস। 
এর রচিত “প্রেমবিলাস' গ্রন্থ থেকে 
জানা যায় যে নিত্যানন্দ-পত্বী জানব 
দেবা ছিলেন বলরামের দীক্ষার্ুর 
আর নিত্যানন্দ-পুক্ধ বীরচন্্র ছিলেন 
তার শিক্ষাপ্ুরূ। বলরামের মাতার 
নাম সৌদামিনী, পিতার নাম 
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নিত্যানন্বধাস বৈরাগী 


আত্মারাম দাস এবং তার অশ্বষ্ঠ, 
কুলেতে জন্ম শ্রীথণ্ডেতে বাস।, পিতা- 
মাতার মৃত্যুর পর বালক বলরাম 
একদিন স্বপ্নদর্শন করে খড়দহে জাহুবা- 
দেবীর নিকট উপস্থিত হুন এবং তার 
নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে 'নিত্যানন্দ দাস 
নাম প্রাঞ্থ হন। ইনি বীরভদ্রের সঙ্গে 
বঙগ-গৌড়াদি পরিভ্রমণ করেছিলেন। 
ইনি খেতুরির উৎসবে উপস্থিত ছিলেন 
এবং জাহবা দেবীর সঙ্গে বুন্দাবন 
গিয়েছিলেন । 'কুষ-পদামৃতসিন্ধু'তে 
নিত্যানন্দদাসের রচিত কয়েকটি পদ 
পাওয়। যায়। “বষবদিগদর্শনী'র মতে 
ইনি «গৌরাঙ্গষ্টক', 'রসকল্পসর” 
“কৃষ্ণলীলামৃত', ও “হাটবন্দনা' নামক 
গ্রন্থ রচন! করেছিলেন ।. এর জীবিত- 
কাল ষোড়শ শতাব্দী । 

জাহৃবা দেবীর আদেশেই নিত্যানঘ্দ 
গ্রেমবিলাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 
প্রেমবিলাসে ঠতন্য-নিত্যানন্দ 
অদ্বৈতৈর, শ্রীনিবাস-নরোতম-্তামা- 
নন্দের, বুন্দাবনের গোশ্বামীদের এবং 
গৌড়ীয় মহান্তদের সম্বন্ধে অনেক কথা 
আছে। এতে গ্রন্থকার তার “বীরভন্্ 
চরিত'-এর উল্লেখ করেছেন । বৈষ্ণব 
ধর্ম-স[হিত্য জীবনীর ইতিহাসে গ্রন্থটি 
আদর্শ এবং প্রামাণ্য বলে বিবেচিত 
হয়ে থাকে । 

নিত্যানন্দদাস বৈরাগী- বিখ্যাত 
কবিওয়াল। ১৭৫১ সালে চুচুড়ার 
দক্ষিণ চন্দননগর গ্রামে কুঞ্জদাস 
বৈষবের গৃহে অক্গ্রহণ করেন। ইনি, 


নিত্যানন্দ প্রভূ 


-কবিগানে সকলকে বিমুদ্ধ করতেন । 
এর দলে গোরাাদ ঠাকুর ও নীলু 


ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। এর সঙ্গে 
'“ভবানে বেনের” সংগীত যুদ্ধ ভাল হত। 
১৮২১ শ্রীঃ তার মৃত হয়। 


ডাক নাম- নিতাই দাস। জাতি 
বৈষ্ণব। ছেলেবেলা থেকেই গান 
বজনায় অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইনি 
'যেমনই বাধনদার, তেমনই বাজনদার | 
'নিতাইয়ের দলের প্রতিঘন্বী ছিল-- 
ভবানী বেনের দল। এই দুই দলের 
দড়াইকে লোকে বাঘে মহিষের লড়াই 
ঘলত ৷ 

নিত্যানন্ষ প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজে চৈতন্যদেবের পরেই নিত্যানন্দ 
প্রতৃর স্থান। এর জন্ম হয় ১৪৭৭ 
খ্ীষ্টাব্দে। এর পিতার নাম মুকুন্দ 
রা হরাই ওঝা, পিতামহ সুন্দরমল্ল বা 
নকড়ি ভাছুড়ী। মাতার নাম 
পঞ্মাবতী। এরা বীরভূম জেলার এক 
চাকা গ্রাম বা বর্তমানে গর্ভবাস 
গ্রামের অখিবাপী। নিত্যানন্দের 
আদি নাম ত্রহ্মানন্দ। ইনি জাতিভেদ 
প্রথার বিরোধী ছিলেন । এবং বিশ্বাস 
করতেন যে ভক্তি থাকলে চগ্তালও 
ছ্বিজোত্বম হতে পারে । এ বিষষে ইনি 
মহাপ্রভুর মতই সমর্থন করতেন। 
খড়দহে আড়াই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু 
ভিক্ষুণীকে ইনিই বৈষ্ণব সমাজে স্থান 
দেন। বাংলার বণিকসমাঞ্জ বিশেষ 
করে স্থবর্ণধণিক ও গন্ধবণিক সমাজ 
'নিত্যাননদ প্রভুর চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব 


৭৮৫ 


নিত্যাননদ প্রত 


সমাজে গৃহীত হয়। ইনি আচগ্তাল 
সর্বশ্রেণীর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ 
করতেন। ষপ্তগ্রামের স্বর্ণ বণিক- 
কুলোস্তব উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি ধনী 
বণিকগণ নিত্যানন্দ প্রভুর পরম ভক্ত 
ছিলেন। 

নিত্যানন্দ নদীয়ায় চৈতন্ত মহা 
প্রভুর সঙ্গে নগর সংকীর্তন কালে 
জগাই ও মাধাই (জগন্নাথ ও মাধব ) 
নামে ছুই ভ্রাতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। 
কঘিত আছে তারা সংকীর্তনরত 
নিত্যানন্দের প্রতি লক্ষ্য করে একটি 
মাটির কলসী নিক্ষেপ করলে 
নিত্যানন্দের কপাল কেটে রক্তপাত 
হয়। নিত্যানন্দ এতে ক্ুদ্ধ না হয়ে এ 
পাষওুদ্বয়কে কৃষ্ঃপ্রেম কথা শুনান। 
তার এই অদ্টুত ব্যবহারে জগাই মাধাই 
অনুতপ্ত হয় এবং ঠৰষ্কব ধর্ম গ্রহণ করে। 

প্রো বয়সে নিত্যনন্দ প্রস্থ সন্লাস 
আশ্রম ভঙ্গ করে কালনার স্যষদাস 
সরখেলের বনুধা ও জাহ্নবী পাঁমে দ্বুই 
কন্ু/।কে বিবাহ করেন। তিনি নাকি 
মহাপ্রভুর আদেশেই এই কাধ করে- 
ছিলেন। বৈষ্ণবসম।জে জাহুবী দেবীর 
বিশেষ খ্যাতি হয়েছিল । জাহ্নবী দেবার 
গর্ভজাত পুত্র ও কন্যা বীরভদ্র বা 
বীরচন্্র ও গঙ্গাদদেবী। ঠচতন্তদেবের 
নবন্ীপ বাসকালে নিত্যানন্দ তার 
দ্বিতীয় কায়ার ন্যায় সর্বসময় সঙ্গে সঙ্গে 
থাকতেন। নবদ্ীপে বৈষ্বগণের 
সংকীর্তন কালে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ 
এর কেন্দ্ররপে গণা হতেন । মহাপ্রভুর 


নিধিরাষ আচার্য, কবিরত্ব 


পুরীবাসকালে নিত্যানন্দ প্রস্থ নব্দ্বীণে 
থাকতেন। কিদ্ধু তাদের অন্তরের 
বিচ্ছেদ কখনো! হুয়নি। বাংলায় 
বৈষ্ঞবধর্ম গ্রচারে নিত্যানন্দের অবদান 
অসামান্ত ৷ চৈতন্ডের আদর্শকে তিনিই 
সকল করে তৃলেছিলেন। 

নিথিরাম আচার্য, কবিরত্ব_ 
রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক 
একজন গ্রতিষ্ঠাবান কবি। ইনি 
একখানি “কালিকামক্গল” কাব্য 
বচন! করেছিলেন । কবির পিতার 
নাম দুলভ আচাধ ও মাতার নাম 
লক্মী। আত্মপরিচয়ে কবি বলেছেন 
ষে গণক বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, 
অর্থাৎ তিনি ছিলেন আচাঘ ব্রাদ্ণ। 
১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তার কাব্যখানি রচিত 
হয়েছিল। নিধিরামের কাব্যে অ।লী 
আকবর নামক এক ব্যক্তির নাম 
পাওয়া যায । সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন 
পৃষ্ঠপোষক । নিধিরামের উপাধি 
ছিল কবিরতু । 

এর জন্যস্থান চট্টগ্রাম জেলার 
পটিয়। থানার চক্রশাল! নামক গ্রাম । 

নিধুবাবু-রামনিধি গুপত ব্রণ । 

নিবারণ বিদ্কাবাগীশ-_-পক- 
পল্লীর (বর্তমান পাইক পাড়া ) বাজ। 
নরসিংহের সভাপণ্তিত ও শেষে 
নরোভম ঠাকুরের শিষ্ক হন। 

নিম্টাঙ্গ শিরোমণি একগন 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্তিত। ইনি 
অনাধাৰণ শ্রুতিধর পণ্ডিত বলেও 
প্রসিফি ছিলেন। এক জন্মস্থান 


৮৬ 


নিমাজন দান 


কাঞ্চনপল্লী (বর্তমান ফাচড়াপাড়। )। 
জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দবিতীয়ার্ঘ। ইনি 
১৮২৪ সালে সংস্কত কজেজে ন্যায়ের 
অধ্যাপক ছিলেন। 

নিমাই রাস ভারত পাচালীকার। 
এর নামে কর্ণপর্বের পুথি তিনখানা 
পাওয়া গেছে । সবগ্চলিই মললতৃমে 
লেখা । রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। 
কবির মাতার নাম দৈবকী। ভণিতায় 
কবি প্রায়ই নিজেকে “দৈবকীনন্দন" 
বা! “দৈবকীকোঙর” বলেছেন। 
নিমাইচরণ মল্লিক--কলকাঁতার 
একজন ধামিক ও দানশীল ধনবান্‌ 
ব্যক্তি । ১৭৩৬ সালে বড়বাজারের 
বিখ্যাত দানশীল স্থবর্ণবণিক পরিবাৰে 
জন্মগ্রহণ করেন। এদের কৌলিক 
উপাধি দ্রে। মুঘলদের নিকট “মল্লিক” 
উপাধি পেয়েছিলেন। ইনি ইংরেজী, 

ংল! ও ফারসী ভাষায বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন। দেশের দশের নান। সৎকাষে 
ইনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। 
সালে একাত্তর বছর বয়সে মাব৷ যান। 

নিমাই চরণমিত্র_একজন 

সঙ্গীত রচয়িতা । ইনি রাজা রামমোহন 
রায়ে একজন বন্ধু ছিলেন। এর 
বচিত ব্রদ্ষ-সঙ্গীতসমূহ এককালে 
ব্রাহ্মসষাজে গীত হত। 

নিমানন্দ দাস-_-ইনি 'পদরসসার, 
নামক পদাবলী গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা। 
সম্কলনকাল উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথম 
পাদ। এতে ২৭০০ পর্দ আছে। তার 
মধ্যে প্রায় ৬৫০ পদ পদক তক্রুতে 


১৮০৭ 


'নিশ্বার্ক, আচার্য 


নেই। ইনি নিজেও পদরচস্তিত। 
ছিলেন। 

নিদ্বার্ফ, আ চা ্-একজন 
খ্যাতনাম। বৈষ্ণব আচার্ধ। নিয়মানন্দ 
ও নিষ্বাদিত্য এর অপর নাম। এর 
পিতার নাম জগন্নাথ। ইনি গ্রীহীয় 
একাদশ শত্ব্ধীতে. আবিরতি হয়ে- 
ছিলেন। ইনি নিমাৎ নায়ক বৈষ্ণব 
ণাখার প্রবর্তক। ইশি বুন্দাবনস্থ 
ধুবপর্বতে দিদ্ধিলভ করেন। শ্রীনিবাস 
অচাষ এর মতোপজীবী। ইনি 
ব্রহ্মহুজের উপর বেদান্ত পারিজাত 
মৌরভ' নামক একটি উৎকৃষ্ট ভাষ্য 
রচনা করেন । এতে বাংলার বৈষ্ণব- 
সমাজের ভেদাভেদবাদ সম্যকরূপে 
প্রদশিত হয়েছে । ্রীচৈতন্তদেব এর 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

নিস্থামত খা সায়েম্তা খার 
পরে ইত্রাহিম খ। যখন ( ১৬৯৬-১৭১২ 
খ্রীঃ) বাংলার নবাব ছিলেন, তখন 
শিয়ম খা ছিলেন তার অন্যতম 
সেন।পতি। এর জায়গীর ছিল হুগলী 
জেলায়। ইনি রহিম খার নিকট 
পরাজিত ও নিহত হন। 

নিশ্চলকর-_ইনি বঞুলকরের 
আাতুষ্পুত্র বিজয় রক্ষিতের শি । ইনি 
চক্রদত্তীয় চিকিৎসা-সংগ্রহের “রত্বগ্রভা' 
নামক টাকা প্রণয়ন করেন। দ্বাদশ- 
জ্রয়োদশ শ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে ইনি 
বিদ্ধমান ছিলেন। ইনি ছিলেন 
গৌড়রাজ রামপালের সমসাময়িক 

নীতিবর্ম]-ভোজের 'শৃঙ্গার- 


চা 


নীলকণ্ঠ করি 


প্রকাশ নামক গ্রন্থে নীতিবর্ধার 
কাব্যের সর্বপ্রথম উল্লেথ পাঁওয়| যায়। 
এর রচিত কাব্যের নাম “কীচকবধ' । 
ইহা ১৭৭টি ক্লোকে পাচট মর্গে বর্মিত। 
মহাভারতের কীচকবর্ণ নামক 
স্থবিদ্িত উপাখ[নই এই কাবোর 
বিষববস্ত। এতে গ্নেষ। যমক।লঙ্কার, 
কির শব্দ ৪ বাক্ভঙ্গির চাভুষ পরিপৃষ্ট 
হয়। নীতিবর্মার জীবনকাল এক ?শ 
শতকের মধ্যভ/গ | সম্ভবত ইনি পাল- 
রাজ বিগ্রহপালের সভাকবি ছিলেন। 

নীলকণ্ রাক্ব__মুখিদাবাদ 
জেল[র কান্দির অন্তর্গত ফতেসিংহের 
বিখ্যাত ভৃম্বামী। ইনি ছিলেন 
পশ্চিমাগত ও মানসিংহের সহকারী 
সবিতা রায়ের বংশধর । নবাব 
সিরাজুদ্দৌলার সময় নীলকণ্ঠ বাদশ|হকে 
নজর[ন| দিয়ে রাজী উপাধি লাভ 
করেছিলেন । ইনি মুক্তহন্তে দান 
করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 
ইনি বহু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । ১১৯৭ বঙ্গখের ১ চৈত্র 
নীলকণ্ঠ পরলোক গমন করেন। 

নীলকগ্ঠ সুর্সি__মহাভারতের 
স্থপ্রসিদ্ধ টাকাকার। ইনি হরিবংশের 
টাকায় খওমন্ত্র সমাবেশ করে ইকষ৮ 
লীলার বৈদিকত্ব স্থাপন করেন। 
তাছাড়া, এন্ত্রওগবতে'র চাবিটি কাণ্ডে 
২৫০টি খও মন্ত্রে ইনি শ্রীরানকৃষ্ণলীল। 
গ্রতিপদনক্রমে মন্ত্ররহশ্ত গ্রকাশিক? 
নামে এক ন্থরসাল টাকাও , রচনা 
করেন। 


-নীলধ্বজ 


নীজধবজ্--তাত্রলিখের রাজা । 
সম্ভবতঃ ইনি মহাভারতের কর্ণের 
সামন্ত রাজা ছিলেন। সুতরাং এর 
অবস্থিতিকাল এখন থেকে "সাড়ে তিন 
হাজার বছর পূর্বে। যুধিিরের রাজন্য় 
যঞ্জের অশ্ব এর রাজ্য দিয়ে যাওয়ার 
ময় ইনি কোন প্রতিরোধ কবেননি 
ঘলে জানা যায়। 

নীলধবজ-_ইনি ছিলেন কামতা- 
পুরের রাজা। এর বাজ্যারস্তকাল 
১৩২৮ খ্রীষ্টাব্ব । কথিত আছে নীলধ্বজ 
প্রথম জীবনে এক ব্রাঙ্গণের রাখাল 
ছিলেন। ব্রাঙ্গণ এব শরীরে রাজ- 
চিহ্ন দেখতে পেয়ে একে এ হীন কাধ 
থেকে মুক্তি প্রদান করেন। নীলধবজের 
গোচাঁরণ ক্ষেত্র বর্তমান বগুড়া জেলার 
অন্তর্গত বলে প্রবাদ আছে। এর 
রাজ্যলাভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত 
আছে। একটি মত এই যে, নীলধ্বজ 
স্বনামখ্যাত হরচন্দ্রের উত্তর।ধিকারী 
পাল রাজাব বাজ্য জয় কবেছিলেন, 
মতান্তরে ইনি এর ব্রাহ্মণ প্রতৃর 
পর|মর্শে পালবংশীয় অন্তিম রাজাকে 
গৌহাটার নিকটে পরাজিত করে রাঙ্গা 
হয়েছিলেন। ইনি গৌহাটি থেকে 
রাজধানী কামতাপুরে স্থানান্তরিত 
করেছিলেন এবং বহু সংখ্যক ঠমথিল 
ব্রাহ্মণকে ম্বরাজ্যে স্থাপন করে স্বীয় 


রাজ্যের ব্রান্ষণরাজ্য নামকরণ 
করেছিলেন। 
নীলমণি ঠাকুর, চক্রবর্তী 


একজন কবি সঙ্গীত রচয়িতা । ইনি 


চি 


নীলার 


কলকাতার হেছুমা অঞ্চলে বা 
করতেন। ইনি একটি কৰির দল 
গঠন করেছিলেন। ইনি ছাড়া 
কষ্মোইন ভট্টাচার্ধ, হরুঠাকুর প্রভৃতিও 
এব দলের জন্য গান রচনা করতেন। 

ভোলা ময়রা, বাম বহ্থ প্রভৃতি এব 
প্রতিবন্ধী ছিলেন। ১২২১ বঙ্গাবে 
সত্তর বছর বয়সে ইনি পরলোক গমন 
করেন। 

নালমণি মুথুটা_নরোতম 
ঠাকুরের শিষ্ত। ইনি পৃবে চাদ 
রায়ের দলে থেকে ডাকাতি করতেন। 
পরে নরোতম ঠাকুরের কূপালাভে 
পরম বৈষ্ণব হন। 

নীলরত্ব হালদার-_সাহিত্য 
সেবক। অই্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
চুচুড়ার জন্ম। পিতার নাম বাবু 
নীলমণি হালদার । সে যুগে 'বঙ্গদৃত' 
নামে একখানি সাময়িক পত্র পরিচালনা 
করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 
সঙ্গীত শান্ত্েও তার রীতিমত অধিকাব 
থাকাষ তিনি বহু গান রচনা কবে 
গিয়েছেন । ১৮৫৫ সালে তাঁর মৃত্যু 
হয়। তার রচিত গ্রন্থঃ কবিতা 
রত্বাকর, জ্যোতিষ, পর্মাযুঃ প্রকাশ, 
বন্ুদর্শন, দম্পতী শিক্ষা সর্বামোদত- 
বঙ্গিণী, শ্রষ্ীমহাদেব স্তোত্রং, শ্ুতিগান 
বত্ব, পার্বতী গীত রত্বং । 

নীলাম্ব র-_চক্রধ্বজের পর 
নীলাম্বর কোচবিহারের কামতা৷ 
রাজ্যের রাজা হয়েছিলেন। জান। 
যায় তিনি মৎ্শ্ত দেশ পর্ধস্ত ভূভাগে 


নীলার চক্রবর্তী 


হ্বীয় অধিকার বিস্তার করেছিলেন । 
তিনি রাজধানী কামতাপুর থেকে 
রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্ধস্ত চতুর্দিকে 
অনেকগুলি রাজপথ নির্মাণ করেন। 
রংপুরে উত্তরাঞ্চলের একটি পথ এখনো 
'নীলানম্বরী সড়ক বলে পরিচিত । 
রাজ্যের মধ্যে বছ হুর্গ নির্মাণ করে 
তিনি রাজ্য স্থরক্ষিত করেছিলেন । 
রাজা নীলাপ্বর কোচবিহার রাজ্যে 
বাণেশ্বর ও রংপুর জেলায় কোটেশ্বরের 
শিবমন্দিরদ্ধযমা নিশাণ করেন। 
নালাম্বরের রাজত্বকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীযাধধ। 

নীলাম্বর চক্রবতশ-_ইনি 
ছিলেন শ্রীশ্রচৈতন্ত জননী শচীদেবীর 
পিতা। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরম 
পণ্ডিত ছিলেন। এর পূর্ব নিবাস 
ছিল শ্রীহট্রে। পরে নবদ্বীপে এসে 
বমবাস করতে আরম্ভ করেন। 

নুরুদ্দিন, সৈ য্সদ-_এক জন 
মুসলমান গ্রন্থকার । চট্টগ্রামের হাট 
হাজারীর অধীন মিঞ্জাপুর নামক 
গ্রামে এর বাসম্থান ছিল। ইনি 
ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রস্থা্দি থেকে 
বাংলায় “রাহতুল কুল্পপ নামক এক 
খানা মুসলমান ধর্মগ্রন্থ এবং পাকায়েৎ, 
নামক একখানা মুসলমান সংহিতার 
বঙ্গান্গবাদ প্রণয়ন করেন। 

নুসরৎ শাহু--ছুটি খা দ্র" । 

নূরউদ্দিন নূর কুতুব আজম 
_এএকজন প্রসিদ্ধ পীর । পাতওুয়ায় 
এর দরগা আছে। এই দরগাকে 

১৪ 


২৮৪৯ 


নুমিংহ দেব 


ছোট দরগা বলে। মখছূম সাহের 
দরগার নাম বড় দরগা । নূর কুতুব- 
আলম, আলাউল্‌ হকের পুত্র ও 
শিল্ক। ইনি রাজা গণেশের সময় 
বিচ্চমান ছিলেন। গণেশের পুত্র যদ 
এর নিকট মুসলমান পর্ষে দীক্ষিত 
হন। ১৪৩৭ গ্রীষ্টান্ে কুতুব পরলোক 
গমন করেন। 
ন্বসিংহ-নৃসিংহ বা নরসিংহ 
নরোতম দত্তেব শিষ্য ছিলেন বলে 
অন্মিত হয়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষার্ধের মানুষ । পদকা নৃসিংহের 
একটি গৌরচন্দ্রিকা পদের নিদর্শন নিষ়রূপ, 
“মধুর মধু মধুর মঞ্ 
চারুবিমল কনককগ 
ঝলমল বর উচ্ছল জ্যোতি 
গৌর-বদন-ইন্দুয়। 
বদন ছদন বিশ্ব কাতি 
নান তুঙ্ষ শুভগ ভাতি 
রূপে জিতল ছদন কোটি 
বচন অম্বত-সিন্ধুয়! |” 
নৃসিংহ কবিরাজ--শ্রানিবাস 
আচ|যের শিষ্য । ভরতপুর কাঞ্চন- 
গড়িয়ার অধিবাসী । ইনি অষ্ট কবি- 
রাজের অন্যতম । বিখ্যাত খেতুরীর 
উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন । 
স্বসিংহ €েব--ইনি ছিলেন 
মানভূমের একজন রাজা এবং শ্রীনিবাস 
আচার্ষের শিষ্য । ইনি বাংলা ভাষায় 
কয়েকটি পদ রচনা করে কীতি অর্জন 
করেন। সারাবলী গ্রন্থে এর সম্বন্ধে 


লেখা আছেঃ 


নুলিংহ পঞ্চানন ভট্টাচার্য 


“আচার্য প্রভু শিষ্য নৃদিংহ রাজন । 
মহাবিহ্ান কবি হরিভক্তিপরায়ণ ॥ 
পূর্বপুরুষ হইতে মানভূমে স্থিতি । 
পদকর্ত। রাজা বলি সর্বত্র ধার থ্যাতি॥৮ 

এর কৌলিক উপাধি ছিল 
কবিরাজ । শ্রীনিবাপ আচারের সঙ্গে 
ইনিও খেতুবীর যহোৎসবে যোগদান 
করেন। 'পদকল্পতরু'তে এর বচিত 
ছুটি মান পদ উদধৃত হয়েছে । সম্ভবতঃ 
ইনি সংস্কৃত ভাষায়ও কবিতা রচনা 
করতেন । 

নৃনিংহ পঞ্চানন ভষ্টীচার্য-_ 
ইনি জানকীনাথ শর্মা বিরচিত ন্যায় 
সিদ্ধান্ত মঞ্জরী” গ্রন্থের ন্যায় সিদ্ধান্ত 
মঞ্জরীভূষা' নামে এক টীক1 রচন। 
করেন। ইনি ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত 
ছিলেন। 

নূসিংহ ভাছুড়ী-অদৈতপ্রতুর 
গৃহিণী সীতাদেবীর পিত!। 

নৃসিংহ রায্র-_অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগের চন্দননগরের একজন প্রসিদ্ধ 
কবিওয়ালা ও কবি সঙ্গীত রচয়িতা | 
১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্ধে চন্দননগরের ফরাস- 
ডাঙার নিকটবতাঁ গোন্দলপাড়া গ্রামে 
এর জন্ম হয়। ইনিও এব টজোষ্ঠ ভ্রাত। 
রাস্থ উভয়ে মিলে একটি কবির দল 
তৈরী করেন এবং শীঘ্রই খুব স্থখ্যাতি 
অর্জন করেন । বাহু নুসিংহ ভ্রু | 

নৃসিংহ্বক্লন্ভ মিত্র ঠাকুর-_- 
কাটোয়ার অন্তর্গত কাদড়া গ্রামের 
নিকটবতা রাজুব গ্রামের, অধিবাসী । 
পিতার নাম কালীচরণ মির। বুসিংহ 


খলীও 


নোয়াজিস্‌ মহম্মদ 


ছিলেন কীর্তনবিশারদ ৷ ইনি যে-সথরে 
কীর্তন করুতেন, উহা! মনোহরসাহী 
পরগণায় হয়েছিল বলে উহার নাম 
“মনোহরসাহী”। এর বংশে বহু 
খ্যাতনাম কীর্তন-গাঁয়ক ও মৃদক্গ-বাদক 
জন্মগ্রহণ করেছেন । 
নৃসিংহানন্দ্-_এর প্রকৃত নাম 
্রদ্যু় ব্রন্মছ্বারী। ইনি শ্রীনৃসিংহ 
দেবের উপাপক ছিলেন বলে মহা প্রভু 
এর নাম রেখেছিলেন "নুসিংহানন্দ? | 
ইনি মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত 
ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্দী । 
নৃনিংহানন্গ ব্রেক্গচারী-_আদি 
নাম পপ্রদথায় । মহাপ্রভু একে এই নাম 
দ্িয়েছিলেন। ইনি মহ প্রভুর ভক্ত ও 
বিশেষ শক্তিধর পুরুষ ছিলেন । 
নেষ্াজ--চট্রট গ্রাম অঞ্চলের 
বাঙালী (পূর্ববঙ্গের " মুসলমান কবি। 
অবস্থিতিক।ল ষোড়শ শতাব্দী । 
নোষাজিস্‌ মহুম্মঙ্দ__বাংলার 
নবাব মির।জউদ্দৌলার জ্যোষ্ঠতাত এবং 
আলীবদ) থার জামাতা । আলীবদী'র 
জ্যোষ্টা কন! ঘসেটি বেগমের সঙ্গে এর 
বিবাহ হয়েছিল। ইনি ছিলেন অপ্রান্ত 
ছুবল প্রকতির মানুষ । ইনি নামে মাত্র 
ঢাকার নবাব ছিলেন। এর এক 
প্রিয়পাত্র হোসেনকুলী খাই এর নামে 
ঢাকায় নবাবী করতেন । নোক্াজিসের 
দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে হোঁসেনকুলী 
এব গৃহেব্র সর্বময় কর্তা হয়ে বমেন এবং 
ঘমেটি বেগমের সন্ধে অবৈধ প্রীণয়ে; 


পক্ষধর মিশ্র 


আবদ্ধহন। নোয়াজিসের কোন পুঞ্জ 
সন্তান ছিল না। একরাম্উদ্দৌলা নামক 
একজনকে পোষ্য নেন। তার মৃত্যুতে 
ইনি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন । 
ছুর্বলচিত্ত হলেও ইনি দাতা ও 


পক্ষ ধর মিশ্র জয়দেব মিশ্র 
দ্র*। 

পঞ্চানন কর্মকার- হুগলীর 
শ্ররামপুর অঞ্চলের কর্মকার । উইল- 
কিন্স (চার্লস) সাহেব তাকে সীস। থেকে 
ছেনির সাহায্যে অক্ষর প্রস্তুত করবার 
পদ্ধতি শিক্ষা দেন। এর নিমিত 
ুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলে তৎকালে বিশেষ 
আদঘৃত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
অষ্টম দশকে ইনি এই মুদ্র।ক্ষর নির্মণি 
করেন। পরবর্তীকালে পঞ্চানন এই 
কাজে দক্ষ হয়েছিলেন এবং এই 
পঞ্চনন ও তার জামাই মনোহর 
শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিখনেব সাহায্যে 
এদেশীয় বু ভ|ষার অক্ষর প্রস্তত 
করেছিলেন । এখন পযন্ত বাংল[দেশে 
যে অন্দর গ্রচলিত তা পঞ্চানন ও 
মনোহর নিষিত অক্ষরের আদর্শেই 
প্রস্তুত হয়ে থাকে । মুদ্রণশিল্পের শুরুতে 
পঞ্চাননকে কেন্দ্র করে শ্রারামখুরে 
একটি হরফ-কারখ|ন! (টইপ-ফাউগ্ডি, ) 
হাড়ে উঠে। 

পঞ্চানন দাস-_-অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে মজন্থু শাহ, ন।মে উত্তর 
প্রদেশের এক ফকির বাংলায় এসে 


ত্জী১ 


পল্পনাড় মিত 


বিপশ্নের বন্ধু ছিলেন। আপামর 
সাধারণের নিকট তার ষতিঝিল 
প্রাসাদের বিরাট তোরণঘ্বার উন্মুক্ত 
ছিল। ইনি ১৭৫৫ গ্রাষ্টান্ে পরলোকগত 
হন। 


গ্শ 


দলবল জুটিয়ে বাঙালী হিন্দুর উপর 
অত্যাচার করত। সেই ঘটন! নিয়ে 
পঞ্চানন দ[স “মজঙন্থর কবিতা” নামক 
এক দীর্ঘ ছড়া রচন। করেঠিলেন। 

পষ্মিত্র_গ দা রা ঢী রা জ। 
পুষ্পমিত্রের পর পষ্টমিত্র সমগ্র 
ভারতের অধিপকিত্রপে মগবে রাজত্ব 
করেন। অবস্থিতিকাল খ্রীঃ পৃঃ দ্বিতীয় 
শতাব্দী । 

পল্সগর্ভাচার্য-ত্রাঙ্ষণ। উপাধি 
পাহিড়ী। ইনি মহাপ্রতুর মধ্িতুক্ত 
শ্রীস্বরূপদ[মে|দরের পিতৃদেব। নিবাষ 
ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ভিটাদিয়া 
গ্রাম। ইনি “৫পঙ্গিরহস্ত-ব্রাপ্ষণভাস্ত" 
্টপনিষদের দ্বৈতভাব্ত ও ক্রমদীপিকার 
চাকা প্রভৃতি রচন। করেছিলেন । 

পদ্মনা থ দত্ব-_ পূর্ববঙ্গের 
অধিবাসী । পঞ্চদশ শতাব্বীতে ইনি 
“ক্পন্প” নামক ব্যাকরণ প্রণয়ন 
করেছিলেন। 

পদ্মনাভ মিশ্র-ন হাপ্ডিত 
বলভদ্র মিশরের পুত্র, মাতা বিজয়ী । 
তিনি কাশীনিবাসী বাঙালী ছিলেন। 
এর অন্যদয়কাল ষোড়শ শতাবী। 


* ভারতের মারম্বত ইতিহাসে এই মহা- 


পন্পনাভ মিশ্র 


পণ্ডিতের নাম ঘ্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
হওয়ার যোগা। তিনি বছ গ্রন্থের 
প্রণেতা । তার আবিষ্কৃত সমত্ত গ্রন্থে 
তাঁর সর্বশাস্থ্ে পাপ্তিত্যস্থচক একটি 
বিশেষণপদ দৃষ্ট হয়, 
“নকল শ্াস্ত্রারবিন্দ প্রচ্ঠোতনভট্টাচার্ধ্য' 
পল্পনাভ মিশ্র বচিত গ্রস্থাবলী £ 

(১) কাব্যশাস্ত্রে 'বীরভদ্রদেবচস্পৃ' 
--১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষক 
বাঘেলবংশীয় মহারাজাধিরাজ 
বামচন্দ্রের পুত্র যুববাজ বীরভ্বদেবের 
কীত্তিবর্ণনা। এছাডা, তিনি আরও 
কয়েকটি কাব্য বচনা করেছিলেন । 

(২) অলঙ্কারশাস্ত্রে “শবদাগম'__ 
জয়দেব-রচিত চন্দ্রালোকের উৎকৃষ্ট 
টাকা । 

(৩) ধর্মশাস্ত্রে “হুর্গাব্তীপ্রকাশ'-_ 
গড়মগ্ডলের অধির|জ্জী বীরাঙ্গনা রানী 
ছুর্গাবতাঁর (১৫৪৮-৬৪ খ্রীঃ) নির্দেশে 
পল্মনাভ সাত খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট 
গ্রন্থ রচনা করেন। 

(9) বেদান্তে "গুন পরাক্রম' | 

(৫) স্তায়-বৈশেষিক দর্শনেব উভয় 
অংশ--প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্তায়_- 
পদ্মনাভের অস্তুত প্রতিভার বিলাসম্থল 
ছিল এবং তথ্িষয়ে বু টীকা ও নিবন্ধ 
রচন1 করে তিনি পাগডিত্যের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়েছিলেন । (ক) স্বায়কন্দলীসার 
(খ) কিরণাবলী ভাস্কর (গ) বর্ধমানেন্ছু 
(ঘ) লীলাবত্যন্থনয়। 

(৬). অনুমানমর্ণিপরীক্ষা, 
(*) প্রত্যক্ষচিন্তাঘণি পরীক্ষা, (৮) শব্ধ 


১৫০ 


পরমানন্দ ওঠ 


পরীক্ষা, (৯) ভূষণবিভ্তাস, 
(১) প্রত্যক্ষপক্ষধরোদ্ধার | 

দশকুমার চরিতে'র পরিশিঞ্টের 
একটি অংশ পন্মনাভের নামা্ছিত দেখ! 
ষায়। এ পন্মনাভ এবং পল্সনাভ মিশ্র 
একই ব্যক্তি কিন! জান যায় না। 

পদ্ম সম্ভ ব- শান্তি বক্ষিতের 
ভষিপতি বৌদ্ধ আচার্য । তিব্যতের 
বাজার নিমস্ণে ইনি শান্তি রক্ষিতের 
সঙ্গে তিবত গিয়েছিলেন। এবং 
তিব্বতৈ বৌদ্ধধর্ম সংস্কারে শান্তি 
রক্ষিতকে সাহাব্য করেন। পরে 
পন্মসম্তব তিব্বত ত্যাগ করে অন্তান্ত 
দেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। 

পল্মাবতী-প্রসিদ্ধ কবি গীত 
গোবিন্ব-রচয়িতা জয়দেব গোম্বামীর 
পত্বী। 

পবনকুণ্ড-_বাভটের টীকাকার । 
ইনি সম্ভবতঃ জ্রয়োদ শচ তুর্দ শ 
শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 

পরযানজ্দ কার্তনীয্বা_-ই নি 
কাশীধামে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর 
আচাধ প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে থাকতেন 
এবং ভক্তগণকে কীর্তন শ্রবণ করাতেন। 
মহাপ্রভুর কাশী থেকে পুরীধামে 
গমন-সময়ে ইনি তার সঙ্গে যেতে 
চেয়েছিলেন। কিন্ত মহাপ্রস্ একে 
এ স্থানে থেকে কীর্তন করবার আজ্ঞা 
দিয়ে ঝারিখণ্ড পথে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করেন। অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাবী। 

পরমা নন গুগ্--অয়াননেন্ত 


পরমানন্দ চক্রবর্তী 


বর্ণনা থেকে জানা যায় যে পরযানন্ন 
গুপ্ত নবছীপে জন্সগ্রহণ করেছিলেন। 
ইনি ছিলেন পরম কৃষভক্ত ও 
নিত্যানন্দ-শিশ্ঠ | নিত্যানন্দ এর গৃহে 
কিছুকাল বাস করেছিলেন। ইনি 
“গৌরাঙ্গ বিজয় গীত' রচনা! করে- 
ছিজেন। কবিকর্ণপূর জানিয়েছেন যে 
পরমাননদ গুপ্ত “কিষতস্তবাবলী' রচনা 
করেছিলেন। পরমানন্দ দাস 
শণিতায় কয়েকটি ব্রজবুলি পদও পাওয়া 
ষায়। এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । ইনি শ্রচৈতন্যদেবের একজন 
সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন। জয়ানন্দের 
চৈতন্তষঙ্গলে পরমানন্দ গুণের 
গৌরাঙ্গবিষয়ক কাব্যের অথবা 
পদাবলীর উল্লেখ আছে । ভা: স্থকুমার 
সেনের মতে “পরমানন্দ দাস” ভণিতাবর 
পদগুলি পরম|নন্দ গুগ্থেরই হওয়। 
সম্ভব। 
“পরশমণির সনে কি দিব তুল ন! রে 
পরশ করিলে হয় সোন]। 
আমার গৌরাঙ্গের গুণ গাইয়। শুনিয়। রে 
রতন হইল কত জানা ॥” 
পরমান্জ্দ চক্রবতী--“অমর 
কোষের টীকাকার। এর টাকার 
নাম “মাল” । এর জীবনকাল চতুর্দশ 
শতাবীর মধ্য ভাগ হতে পঞ্চদশ 
শতাবীর মধ্যবতাঁ কোন সময়ে বলেই 
অনুমিত হয়। ইনি ছিলেন ঢাক! 
জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার 
সালিকনি গ্রাম নিবাসী! 


পরমানন্দ চক্রবর্তীর নামে 


হও 


পরমানন্দ ভট্টাচার্য 


“কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা' নামক গ্রন্থের 
উল্লেখ দেখা যায়। এব গুরুর নাম 
ঈশানাচাধ। ইনি “অমর কোষের 
“মালা নামক টীকার রচয়িতা 
পরমানন্দ থেকে অভিম্ন কিনা বলা 
যায় না। 

পরমানন্দ্র পুরী--এর জন্মস্থান 
ছিল তিরোতে (ত্রিহুতে)। ইনি 
ছিলেন মাধবেন্ত্র পুরীর শিষ্ঠ। 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করতেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে 
মহাপ্রভু পথে এর চরণ বন্দনা করেন। 
গৌরাঙ্গের গৌড় গমন কালে 
পরমানন্দ পুরী তার সঙ্গীরূপে গিয়ে- 
ছিলেন। মহাপ্রভুর অনুরোধে ইনি 
নীলাচলে এসে তার সঙ্গে বাস 
করতেন। মহাপ্রহ্র তিরোধানের 
পরেও পরমানন্দপুরী নীলাচলে 
ছিলেন এবং শ্রানিবাস আচার্য এসে 
তার সঙ্গে সাক্ষা২ করেছিলেন। 
জয়ানন্দ পরমানন্দপুরীর লিখিত 
এ নটি গ্রন্থের উল্লেখ করে জানিয়েছেন 
--সংক্ষেপে করিলেন তি হ -গোবিন্দ 
বিজয়।” পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে 
পরমানন্দ বিদ্যমান ছিলেন। 

পরমানজ্দ ভ্টাচার্য-_বৃন্দাবনে 
বসবাসকারী গোস্বামী ও ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে পরমানন্দ ভট্টাচার্যের নাষ 
বিশেষভাবে ম্মরণীয়। বন্দাবনে যতগ্তলি 
নৃতন বিগ্রহ প্রতিষ্টা হয়েছিল তার 
মধ্যে গোবিন্দ, গোপাল এবং গোগী- 


"নাথের বিগ্রহই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 


পরমানন্দ সেন 


গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
পরমানন্দ ভট্রাচাষ। সনাতন 
গোস্বামীর নিজ উক্তি থেকে বোঝা যাস 
যে ব্রজমগ্ডলে পরমানন্দের স্থান ছিল 
অভি উচ্চে। “পরমানন্দ দাস' ভণিতায় 
যে সব ব্রজবুলি পদ পাওয়! যায় তার 
কিছু কিছু এই পরমানম্দ ভট্টাচার্যেরই 
রচিত। পরমানন্দের এক সহযোগী 
ছিলেন। তার নাম মধু পণ্তিত। 
পরমানন্দ ছিলেন মধু পণ্ডিত অপেক্ষা 
বয়োজ্যেষ্ট। ইনি তাকে যথেষ্ট লহ 
করতেন । এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । 

পরমানজ্দ সেন- করি কর্ণপূর 
ত্রৎ। 

পরমেন্ষু--বৈদিক যুগের যধাতি- 
নন্দন প্রাচীন বঙ্গের কলিঙ্গরাজ অনুর 
পুজ্জ। ইনি সাগরদ্বীপে উপনিবেশ 
স্থাপন করে তথায় বাজ। হন। 

পরযেশ্বর দাস--নিত্যানন্দের 
শিশ্বৃন্দের অন্ততম। গৌরাঙ্গ মহা- 
প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ নীলাচল 
ত্যাগ করে গৌড়ে গেলে পরযেশ্বর 
দামও গৌড়ে যান এবং সেখানে তার 
একজন প্রধান সঙ্গী হিসাবে অবস্থান 
করেন। পরষেশ্বর দাস প্রথমে 
পাণিহাটি-খড়দহ অঞ্চলে বাস 
করতেন। 

রঘুনাথ দাসের চি ড্ভাদধি-মহোৎসব 
ফালে ইনি যোগদান করেছিলেন । 
জানব! দেবীর সঙ্গে থেতুরি মহোতৎসবে 
যোগধান কলাম পর ইনি কৃদদাবন 


২৪৪ 


পয়মেখবরী দাস 


গিয়েছিলেন । বৈষৰ সমাজে পরমেশ্বর 
দাস ঘাদশ গোপালের অন্যুতম বলে 
ত্বীকৃত। ইনি পরম তক্ত ছিলেন। 
এর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী 
প্রচলিত আছে। ইনি সম্ভবত ভড়া- 
আটপুরে বাস করে শেষ জীবন 
অতিবাহিত করেন। ইনি ষোড়শ 


শতাবীতে জীবিত ছিলেন। ইনি 
কয়েকটি পদের রচয়িতা । 

পরমেশ্বর দাঁস--কবীন্তর 
পরমেশ্বর দাস দ্ুৎ। 


পরমেশ্বর মোঙক-- “চেতন 
চরিতাম্ৃত' থেকে জানা যায় থে 
নদীয়াতে ইনি মোদক বিক্রি করে 
জীবিকা নির্বাহ করতেন। গৌরাঙ্গ 
প্রতৃ বালাকালে তার বাড়ীতে গেলে 
€দুপ্ধখণ্ড মোদক দেন প্রভূ তাহা খান । 
ফলে উভয়ের মধ্যে একটি অবিচ্ছেন্ক 
সম্পর্ক গডে উঠে। ইনি একবার 
মুকুন্দার মাতাকে আঙ্ষে নিয়ে 
নীলাচলে চৈতন্য-দর্শনে গিয়েছিলেন । 
ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। 

পরমে্থর রক্ষিত এর রচিত 
গ্রন্থের পাম গণাধ্যায় । ইহ! একথানি 
বৈষ্তক গ্রস্থ। জীবিতকাল স্ভবতঃ 
ত্রয়োদশ শতাব্দী । 

পরমেশ্খব রী দাস-__ইনি 
নিত্যানন্দ প্রভুর পত্রী জাহবী দেবীর 
মন্ত্রশিত্তা ছিলেন এবং তাঁর আদেশে 
“তড়াআটপুর” গ্রামে শ্রীরা ধা 
গোপীনাথ (স্থামস্তন্দর ) র্গ্রহ স্থাপন 


পরঙ্জরাম 


করেছিলেন । পরমেশ্বরী দাস জাতিতে 
ছিলেন টৈগ্য এবং তার নিবাস ছিল 
কাডগ্রামে। 

পয়শুরাম-নবপিংহ বা 
পরশুরাম দ্র" | 

পরশুরাষ চক্রবর্তী--এর 
রচিত কাব্যের নাম “কৃষ্ণমঙ্গল' । এই 
গ্রন্থের কোন কোন পালার পুথি 
পশ্চিমবঙ্গে খুবই স্ুলড। সম্পৃণ পুথি 
নিতান্ত দুর্লভ। একটি পুথি উত্তর 
বঙ্গের বগ্ুড়! অঞ্চলে প|ওয়া গিয়েছে । 
প্ঘবের ঠাকুর বন্দে! শ্রারঘুনন্পন”-_ 
থেকে মনে হম কবি আখণ্ডের শিষ্য 
ছিলেন। কবি লিখেছেন ঘে তিনি 
ত্বপ্পে বাসের আদেশ পেদে কাব্য 
বচনা কবোছলেন। 
“দ্বিজ পরশুবামে গায় বাসের আদেশে । 
স্বপ্লেকুপা কৈলযাবে ত্র।ক্ষণেব বেশে ॥” 

কব্যটিতে দানখগু-নোক খণ্ড 
কাহিনী আঠে। শ্রীকৃঞ্চকীতনের 
মতো এখানে বাধা চন্দ্রাবলী। 
পবঙবাম চক্রবতী “বু” পরস্তবাম 
নামেও পরিচিত । গ্রন্থ বচনাক"ন্দ 
অষ্টাদশ শতাবার প্রথঘাধ। ইনি 
বীরনভ়ষ অঞ্চলেব অবিবাসা 
ছিলেন। 

অপর এক ম্বতন্র পবশুরামে 
নম পাওয়া যায়। ইনি “মাধব সঙ্গীত? 
গ্রন্থেব বচয়িতা। এই কাব্যেব পুথির 
লিপিকাল ১৮৬ থ্রী । এই 
পরশুরামষের নিবাস ছিল চম্পক-নগবরী 
(বর্ধমানের পশ্চিম অংশে ঈমপাই 


৪৫ 


পরাণ শাহ 


লগর ?)। পিতার নাম মধুস্থদন রায় । 
এরাও ব্রাদ্ষণ, তবে চক্রবতী নয়। 

পরাগল খান--আলাউন্দীন 
হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫*৯ খ্রীঃ) 
সম্সমগ়িক | ইনি কবান্ত্র পরমেশ্বরের 
পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই বিশেষভাবে 
পরিচিত। কবান্দ পরমেশ্বর ভার 
রচিত মহাভাবতে ভিখেছেন, পরাগল 
খান ৫হাসেন শাহ কর্তৃক চটগ্রাম 
অঞ্চলেব লঙ্কর নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
চট্টগ্রাম জেলাব 'পবাগলপুর' নামে 
একটি গ্রাম এখনও এব স্ব্ত বহন 
করছে । হুসেন শাহেব নির্দেশে 
পরাগল থানের আজ্ঞায় কবান্দ 
পরধেশ্বব মহ।ভারতের বঙ্গান্ছবাদ 
কবেছিলেন। 

পরাগ দাস-কবিব পূর্ণনাম 
প্রাণবন্প৩। এব রচিত “রসমাধুরী' 
ব্রজলীলা বিষষক বৃহত্তম কাব্য। 
কাব্যেব রচনাকাল ১৭৭৮ খ্রীষ্টান্দ | 
কবি ছিলেন ব্যাস-আচাষের বংশধর 


বা শিষ্াবংশীয | গ্ন্ধশ্ষে কাধ 
লিখেছেন £ 
'াগোবিন্দলালাম্বত বিদগ্ধমাধব 


তাব ছ।য়া দেখি লিখি করি অনুভব । 
মশাজনের গীতপদ্য দেখিয়া! দেখিয়া 
লিখিয়ে গোবিন্দলীলা আপন বুঝায়া। 
শ্ীবযাস-অ।চাষ ঠাকুব পাদপদ্ধ ধ্যান 
রসের মাধুরী কহে এ দাস-পরাণ।” 
পরাণ শাহু--একজন অসাধারণ 
দৈধশক্কিসম্পন্ন পীর । ইনি শ্রীইট্ের 
গ্রনিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল 


পরীক্ষিত শ্রীচন্দন পাল মাড়ি সথলতান ২৯৬ 


এমনির অনুসঙ্গী অন্যতম দরবেশ 
ছিলেন। শ্রীহটের দক্ষিণস্থ কাছাড় 
পরগণার শাহপরাণ গ্রামে ইনি বাস 
করতেন। 

পরীক্ষিত শ্রীচন্দন পাল 
মাড় ক্ুলভাঁন, রাজা ইনি 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগডের 
স্বাবিংশতিতম রাজ! ছিলেন। ইনি 
খ্রীষ্টান পযন্ত রাজত্ব 
করেন। এর সময় একদিকে মারাঠাদেব 
উপদ্রব অন্যদিকে চুয়াড জাতীয় 
ডাকাত গোবর্ধন দ্িকপতির উৎপাতে 
রাঁজোর অতিশয় ক্ষতি হযেছিল। 

পঙ্পতি-_ ব্র।ক্ষণসবন্ব-প্রণেতা 
বিখ্যাত গ্রন্থকার, হলাযুণেব কনিষ্ঠ 


১৭৬১-৮৭ 


ভ্রাতা। ইনি পপশ্তুপত্তি পদ্ধতি" 
( শ্রাচ্ছ/ধিকত্য ) নাষে এক পুস্তক রচন। 
করেন। এই পশুপতি লক্ষমণসেনের 


শেষাবস্থ।য় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
রচিত প্দশকর্মদীপিকা'র আবর্তে 
পশুপতি রাজপণ্ডিত বলে আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন । অবস্থিতিকাল দ্বাদশ 
শতাব্দী । ইনি পাকষজ্ঞ সন্বন্ষেও 
একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
পাণ্ডু দাস-__দশম শতাব্দীতে 
প1 দান ছিলেন ভূরশুট বা ভূরি- 
শ্রেঠীপতি। এরই আশ্রয়ে ৯৯১ 
্রীষ্টান্ধে স্তপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নৈয়ায়িক 
শ্রীধরাচার্য “ন্যায়কন্দলী” রচনা করেন। 
এই মহাসামস্ত কায়স্থ দালবংশের 
খ্যাঁতিতে দক্ষিণ রাট়ের অপর সকল 
নুপতির গৌরব যেন মলিন হয়ে 


পানুয়া গোপাল 


গিয়েছিল। দক্ষিণ রাঢপতি যামিনী- 
ভা তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে 
আপনাকে গৌরবাপ্বিত মনে করে- 
ছিলেন। ভূরিশ্রেহীপতি পাতুদাসের 
শাসনকালে দক্ষিণরাট়ে বু পণ্ডিতের 
সমাগম হত। সেই সময় ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরী 
এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল । 
চান্দেন্ল রাজকবি কৃষ্ণমিশ্র রচিত 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে এই রাজ্োব 
রাজধানীকে .এক এণ্চষশালী নগরী 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দাস 
অধিপতিধ্র পরষ্ঠপোষকতায় ভূরি- 
শ্রেষ্ঠ নগরী স্ৃতি ও ন্যায়শান্ত্র চর্চার এক 
বিশিষ্ট কেন্দ্রে পবিণত হচ্ছিল । 
পাণ্ড বান্দুদেব__লহ্কা' বিজয়ী 
সিংহ বাহ্‌ব ভ্রাওষ্পুত্র। সিংহ বাহুর 
মৃত্যুর পর ইনি লঙ্কারর[জ। হযেছিলেন। 
পাথর হাজজ-_মযমনসিংহ 
জেলার সেরপুর পরগণার অন্তর্গত 
প|হাড়িয়া অঞ্চলে খারে। হাঁজঙ্গ প্রভৃতি 
অসভ্য জাতিদের বাস। এ অঞ্চলে 
পাথর হাজন্কের বাস ছিল। এর 
দেহ ছিল পাথরের মতো! শক্ত, শক্তি 
ছিল অসীম। ইনি পুরীধামে গিরে 
মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হন। নিত্যানন্দ- 
প্রত এর অূতপুব ভক্তির নিদর্শন 
দেখে একে দীক্ষা! প্রদান করেন এবং 
এর নাম রাখেন “জগল্সতখ দাস'। 
অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্ী। 
পান্ুষ। গোপাল (পণিগোপাল) 
-বীরভূম জেলা মঙ্গলভিহি গ্রামের 
ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ | ঠচত্তন্ত, 


পাম হেইবা 


মহাপ্রভুর পারদ হ্ুন্দরানন্দগোপালের 
শিল্ত । পা্গুয়ার পূর্ববাম গোপালচন্দ্র। 
পান বিক্রম করে ইঠ্টদেবের সেব! 
করতেন বলে 'পাহুযা? বা “পণিগোপাল' 
নাম। অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাব্দী । 

পামছে ইবা-মণিপুরের 
রাজা । এর অন্য নাম করিমনওয়াজী। 
১৭১৪ সালে ইনি মিংহাসনে আরে [হণ 
করেন। ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় ধর্ম- 
মাণিক্ের ইনি সমসাময়িক । যে 
সময় ধর্মমাণিক্য মুসলমানদের সঙ্গে 


যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় 
সীমাস্তবর্তাঁ একদল ব্রিপুর সৈন্চ পরাস্ত 


করে পাম হেইবা এত্রিপুরা বিজয়ী, 
উপাধি গ্রহণ করেন। এরই সময় 
শ্রীহট্রের গোঁসাইগণ মণিপুরে গবেশ 
করে মণিপুরীদিগকে মহাভারতোক্ত 
ব্রবাহনের বংশধর বলে গ্রচার 
করেন। এরপর মণিপুরের রাজা এবং 
মণিপুরীরা বৈষ্লবধর্ম গ্রহণ করেন। 

পামার, জন- ইষ্ট হীওয়! 
কোম্পানির জেনারেল পামরের পুত্র । 
স্কোলের ইংরেজ ব্যবসাদারদের মধ্যে 
ইনি প্রধান ছিলেন। এব আবাস- 
স্থান ছিল লালবাজারে । টাউন হলে 
এর একটি প্রতিমৃতি আছে। 
১৭৬৭ শ্রীষ্টাব্বে এর জন্ম হয়, আর মৃত্যু 
হয় ১৮৩৬ খ্রীটাবে। 

পার্থ সারথি মিশ্র বিখ্যাত 
মীমাংসা শান্ত্রকার। ইনি জৈমিনি 
স্থক্রের উপর *শাস্ত্রদীপিকা' নামে একটি 
চীকা রচনা করেন। তাছাড়া, ইনি 


৪৭ 


পালকাপ্য (খষি) 


মীমাংসা বান্তিকের উপর গায়রত্বাকর' 
নামে একটি টীকাও রচনা করেছিলেন। 


'ম্ভব্তঃ ভ্য়োদশ শতাব্দীতে ইনি 


বর্তমান ছিলেন। 

পার্বতী চরণ রাঁক্স--ইনি উত্তর 
রাট়ীয় কায়স্থ বংশীয় রাজা নরপতি 
রায়ের অধঃত্তন নবম পুরুষ ও 
মুণিদাবাদের অন্তর্গত পাচথুপীর রায় 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি তৎকালীন 
বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার দেওয়ান 
দর্পন।র|য়ণ রায়ের কণ্তাকে বিবাহ করে 
প্রচুর ধন সম্পত্তি ও নবাব দরবার থেকে 
“রায় উপাধি পেয়েছিলেন। ইনি 
যথেষ্ট অর্থব্যয়ে দেবর্মন্দির প্রতিষ্ঠা ও 
শলাশরাদি খনন করে স্থনাম অঞ্জন 
করেন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে 
অকালে দেহত্য/গ করেন। 

পাঁলকাপ্য (খবি)__মুনি সাম- 
গায়ন ও এক করেণুর গর্ভে এরু জন্ম। 
হাতাই ছিল এর আবাল্য সঙ্গী-_ 
হাতীর সঙ্গে বেড়াতেন, হাতীর সঙ্গে 
খেতেন, হাতীর সেবা করতেন, অন্থুখ 
হল চিকিৎসা করতেন। ইনি এক 
রকম হাতীই হয়ে গিয়েছিলেন । 
হাতীরাও একে ভালবাসত। ইনি 
হাতীদের পালন করতেন বলে এর 
নাম পাল, আর কাপ্য গোজে এর জন্ম 
বলে এর আর এক নাম কাপ্য। 
লোকে বলত পালকাপ্য। পরবর্তীকালে 
খষি পালকাপ্য হস্তী চিকিৎসা বিদ্যায় 
বিশেষ পারদশাঁ হয়ে উঠেছিলেন। 
উম্পা নগরীতে অঙ্গ দেশের-বাজ। 


পপিয়ার্স, ভবলিউ, রেভাবেও 


রোমপাদের নিকট ইনি হন্তী পাঙ্গন 
ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সুদীর্য আলোচন! 
কবতেন। এ সব আলোচন! 
্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হযেছিল। এব 
এ রচিত গ্রন্থের নাম “হস্তযাযুবেধ | 
উহা চাব খণ্ডে ও অধ্যায়ে 
বিভক্ত । খধি পালকফাপ্যে আশ্রম 
ছিল ব্রহ্মপুত্র নদেব তীরে । মহা- 
মহোপাধ্যাম হবগ্রসাদ শান্ত্রীব মতে 
গ্রন্থখানি খুষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ট 
শতাকষীতে বচিত হয়েছিল। 
অন্থান্তর্দের মতে ইহা খ্রীষ্টপব যুগে 
রচিত। অমরকোষ, অগ্নিপুবাণ ও 
কালিদাসেব রঘুবংশে এই গ্রন্থের 
উল্লেখ আছে। 

পিস্বাস+ ভবলিউ, রেভারেওু 
-একজন পাদরী। জন্ম অগাদ্শ 
শতাবধীর শেষাধে। ইনি “ভূগোল 
বৃত্তান্ত' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা 
কবেন। ১৮১৮ সালে স্ুলবুক 
সোসাইটি কর্তৃক উহা? প্রকাশিত 
হয়েছিল । এতে পৃথিবীব কাব ও 
গতির বিবরণ এবং এশিয়া, ভাবতব্ষ 
ও বঙ্গদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত 
ছিল। ভারতবধেব ইতিহাসের সার 
সংগ্রহও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হযেছিল। 
তাছাড়া, বাক্যাবলী, নীতিকথা 
প্রভৃতি আরও কয়েকথানি গ্রন্থ এর 
রচিত। 

পীতান্ঘর-ইনি কোচবিহারের 
রাজা সমর সিংহের সভাপপ্তিত 
ছিলেন। এর রচিত মার্কগেয় গুরাগ 


১২০১০ 


চা 


পীতাস্বর খিত্র 


ও শ্ীমত্ভাগবত পুরাণ দেখতে পাওয়া 
যায়। 

গীতাম্বরদাস চৌধুরী--'রস- 
কর্পবলী'-রচয়িতা শ্রীধগু-নিবাসী বৈদ্য 
রাষগোপাল দাসের পুত্র এবং শ্টাম- 
রায়ের পৌত্র। পিতাব রচিত 
“অষ্টরল অবলম্বনে ইনি বাংলায় 
অষ্টরস ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। পীতা- 
স্ববের অপব নিবন্ধ হচ্ছে পিতার 
রলকল্পবল্লীর অষ্টম কোরক ("নায়িকা 
বিভাগ" ) অবলম্বনে “বসমঞ্জবী' । 
ইন সপ্তদশ শতাব্দ'র কবি। ইন্ন 
শচীনন্দন ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
কষেছিলেন। 

গীতান্বর বিস্তাভূবণ বা কালী 
শিরোমণি__বিখা(ত বাঙালী বেদ- 
ব্যাখ্যাতা ৷ বেদমীমাংস! সম্বন্ধে ইনি 
অসংখ্য নিবন্ধ প্রণয়ন করেছেন । 
অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী | 

পীভান্বর মিত্র ভারতের 
প্রখ্যাত প্রত্বতত্ব বদ বাজ! বাঁজেন্দ্রলাল 
মিত্রের প্রপিতামহ। ইনি ১৭৪৭ 
ীষ্টাব্ষে বাস্লার নবাব আঁলীবদীর 
রাজত্বকালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত 
বরিসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
দিল্লীর সমাট শাহ আলমের একজন 
সেনাপতি ছিলেন। সম্ট একে 
রাজ উপাধির সঙ্গে দশসহুত্র মুসলমান 
অশ্বারোহী পৈন্যের অধিনায়ক করে 
দেন। এবং এলাহাঁবাদ শহরের 
নিকটস্থ “কড়ার” স্থুদৃচ ছুর্গ ও নগর 
জায়গীরদ্বগপ দান করেন। অযোধ্যার 


'গীতাঙ্ধর বায় 


'নবাব আসফউদ্দোলার সঙ্গে রাজা 
গীতান্ববের বিশেষ হ্ৃগ্ধতা ছিল। 
অষ্টাদশ শতার্ধীর শেষের দ্বিকে 
গীতাঙ্বর সামরিক কাধ থেকে অবনর 
গ্রহণ করে কলকাতায় বিরাট প্রাসাদ 
নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন । 
গীতান্বর রাষ্ম-_উত্তরবঙ্গের রাজ- 
সাহী জেলার পুটিয়ার জমিদার । এর 
পিতা খধিকল্প নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ণ বংসরা- 
চার্ধ মোখলের সাহাধ্য কবাব তার 
প্রতি মোগল প্রতিনিধি বিশেষ খুশী 
হন এব” পুত্র পিতাম্বরকে “রাম 
উপাধিতে ভূষিত করে পুটিয়ার 
জমিদারী দান করেন। সম্রাটের 
সহায়তাষ পীতান্বর ক্রমে বিশেষ 
শক্তিশালী বড জামদাব হযে উঠে- 
ছিলেন । ইহা ফোড়ন শতাব্দীব ঘটন। । 
পীতান্বর সিদ্ধাস্তবাগীশ-_ 
প্রথমে গৌড় রাজসভাব সভাপগ্ডিত, 
পৰে কামতাপুরের প্রখ্যাত মহারাজ 
নরনারায়ণের সওপগ্ডিত হন। রাজ- 
ভ্রাত। শুর্ুধবজ কর্তৃক ইনি গৌট 
দরবর থেকে কামতাপুবে আনীত 
হয়েছিলেন । পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 
“জগদ্গুরু' নাষে প্রসিদ্ধিলাভ করে- 
ছিলেন এবং রজা একে বাজসভার 
ব্যবস্থাপক নিযুক্তকবেছিলেন। গীতাম্বর 
«কৌমুদী” নাম দিষে অনেকগুলি 
স্বতিনিবন্ধা রচনা এবং সংস্কৃত ভাষার 
বহু গ্রন্থের বঙ্গান্বাদ করেছিলেন। 
এর ধংশধনগণ আজও আসামের 
মঙ্গলদই মহকুমার অন্তর্গত “সরাবাড়ী' 
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পুগুরীক বিষ্তানিধি 


নামক গ্রামে বাস করছেন। 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী । 

পীতাঙ্থর সিদ্ধান্তব|গীশ শ্রাদ্ধকৌ মুদী, 
তিথিকৌমুদী, বিবাহকৌমুদী প্রভৃতি 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচন। করেছিলেন । 

মহাভারতের নলদময়স্তী-কাহিনী 
অবলগ্ধনে গীতান্বর একটি পাঁচালী 
কাব্য 'নলদময়ন্তী চরিত্র” রচনা করে- 
ছিলেন। 

পুগুরীক- উড্ডি্নের একজন 
গ্রন্থাকার। ইনি অবলোকিতেশ্বরের 
অবতার বলেও কথিত। “আধ-মঞ্জু- 
নাম-সংগীতি-টাকা'র উপর ইনি “বিমল- 
প্রভা” নামে একখানি টীকা বচন! 


এব 


করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
দশম শতাব্ধী। এর নামান্তর ছিল 
জ্ঞানবজ্। 


পুগুরীক বিভভানিখি- বারেন্দর 
ব্রাহ্মণ । চট্টগ্রামের চক্রশাল! গ্রামের 
জমিদার । গদাধর পণ্ডিতের পিতা 
মাধব মিশ্রের সঙ্গে এর বিশেষ সখ্য 
ছিল। ইনি নবদ্বীপে বাসস্থান নির্মাণ 
করেন । এবং মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট 
দীক্ষিত হন। এর পত্বীর নাম ছিল 
রত্ববতী। পুণগুরীক মাঝে মাঝে 
নবদ্ধীপে এসে বান করতেন। কিন্তু 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা প্রকটের পর 
তথায় স্থাযীভাবে.বাস করতে থাকেন । 
পুণ্ডরীক মহাবিষয়ীর মতো অবস্থান 

তন। এরবেশভৃষা ও পোশাক- 
পরিচ্ছদ যথেইট আভ্ম্বরপূর্ণ ছিল। ইনি 
সর্বদা দাসদাসপী ও শিষ্যভক্দিগের 


পুগুরীকাক্ষ বিচ্াসাগর 


দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন। কিন্ত 
এর দিন কাটত পুজা-অর্চনার মধ্য 
দিয়ে। গদাধর পণ্ডিত ছু'বার এর 
নিকট দীক্ষা লাভ করেছিলেন। 
গৌরাজ একে “প্রেমনিধি' উপাধিতে 
ভূষিত করেন। ইনি গৌরাঙ্গের 
নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত 
হয়ে পড়েছিজ্নে। শ্রীবাস-অঙ্গনে 
সংকীর্তনে এবং জগাই-মাধাই উদ্ধারেও 
পুগুরীককে উপস্থিত থাকতে দেখা 
ষায়। চক্্রশেখর আচাষের গৃহে কষ 
লালা নাটকাভিনযক|লে পুণগুরীক 
একজন গাযনের কাজ কবেন। মন্নাস 
গ্রহণের পর গৌরাঙ্গ মহাপ্রহু শান্তিপুরে 
পৌছলে পুণ্তরীক উপস্থিত হযে তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইনি 
গ্রতিবছব শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গৌরান্গেব 
নালাচল লীলার সঙ্গে যুক্ত হতেন। 
নীলাচলের সমুদ্রতটে যমেশ্ব টোট।ব 
পুগুবীক অবস্থান করতেন । সেখান 
থেকে বন্ধু দামোদরের সঙ্গে জগন্নাথ 
দশনে যেতেন । মহাপ্রভুর তিরোধানের 
পরেও ইনি বিদ্ধমান ছিলেন । 
পুগুরীকাক্ষ বিস্তাসাগর-_ 
এর পিতা শ্রীকান্ত পগ্ডিত। এর 
পিতামহের নাম রত্বাঙ্কব। অনেকে 
'একে বান্দেবের পিতৃব্যপুত্র বলে মনে 
করেন। এর আবির্াবকাল সম্ভবতঃ 
পঞ্চদশ শতাব্দী । পুগুরীকাক্ষ ভার 
পিতার উপদেশ অনুসারেই গ্রন্থাদি 
রচনা করেছিনেন। তার রচিত 
কাতন্্রপ্রদীপে ধাতুন্থত্রের ব্যাখ্যায়, 


৩৪ 


পুরন্দর খা 

কারক প্রকরণে এবং ভষ্টিটাকায় “অস্মৎ 
পিতৃচরণাঃ বলে তাঁর মত উদধত 
হয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থকার পুগুরী- 
কাক্ষকে “মহান্ত' বলে সম্মান দেখি- 
ফ্লেছেন । নব্যন্থ|য়ঃ ব্যাকবণ ও অলঙ্কার 
শাস্ত্রের উপর তিনি অনেকগুলি গ্রস্থ 
রচনা করেছিলেন। গ্রন্থগুলির নাম £ 
চণ্ডীর টাক", কাত্ত্ত্রগ্রদীপ, ন্যাসটাকা, 
কারককৌমুদী, তত্বচিন্তার্মণি প্রকাশ, 
কলা পদীপিকা, কাক্যপ্রকাশিকা, 
কাব্যাদর্শদীপিকা কাতন্ত্র পরিশিষ্টের 
টীকা প্রভৃতি বচন। কবেছিলেন। 

পুভলি-_বঙ্গাল দেশীষ শূত্র এবং 
চুবাশি সিদ্ধের অন্যতম | পাল রাজত্ব- 
কালে ইনি অবস্থান কবছিলেন। 
সংস্কত ভাষায় এর বচিত গ্রন্থ 
'বো ধি চিত্ত-বা যুচ বণভাবনোপাধ' 
বর্তমানে ছুশ্রাপ্য । গ্রস্থট তিব্বতীষ 
অন্গবাদে রক্ষিত আছে। 

পুরন্দর আচার্ব- শ্রশ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রস্থর একাস্ত অনুগত পার্ধদ। 
মহাপ্রহব একে পিতৃ সম্বোধন 
করতেন। এর অবস্থিতিকল যোড়শ 
শতাব্দী । 

পুরন্দর থাঁ_বাংলাব পাঠান- 
রাজ হোসেন শাহের একজন প্রধান 
মন্ত্রী। ইনি ছিলেন দক্ষিণ রাট়ীয় 
কায়স্থ বংশোদ্তৰ ও মাহীনগর সমাজের 
বন্থবংশের উজ্জল রত্ব। এব জন্মস্থান 
বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত, 
চণ্ডীতলা থানার অধীন সেয়াখালা 
প্রাম। পুরশ্শরের প্রকৃত নাম, 


পুতন্দর পণ্ডিত 


গোপীনাথ। কিস্তু নবাব সরকারে 
মগ্রিপদে নিযুক্ত হয়ে পুরন্দর খা নামে 
সুপরিচিত হুন। এর পিতার নাম 
ঈশান এবং পিতামহের নাম স্থবুদ্ধি 
খা। পুরন্দরের জোষ্ ভ্রাতা গোবিন্দ 
(গন্ধর্ব খা) ও কনিষ্ঠ ভ্রাত। প্রাণবল্লভও 
(ন্বন্দরবর খাঁ) নবাব দরবারে 
উচ্চ পদ পেয়েছিলেন। পুরন্দরের 
আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। 
ইনি তৎক।লীন রাঁজভাষা পারসীতে 
বিশেষ পারদশী ছিলেন। সংস্কৃত 
সাহিত্য সেবীদের ইনি সমাদর 
কবতেন। কবিতা রচনায় পুরন্দর 
নিপুণ ছিলেন। ইনি উদারচেতা, 
দুরদর্শাঁ, সমাজতত্বজ্ঞ ও রাজনীতিকুশল 
ছিলেন। 

পুরম্দর পণ্ডিত এব, নিবাস 
ছিল সম্ভবত খড়দহে। ইনি ছিলেন 
গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর বিশেষ ভক্ত । ঈনি 
প্রথমবারে ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে 
শিয়ে মহাপ্রভৃর দর্শন লাভ করে- 
ছিলেন । নিত্যানন্দ বাংলাদেশে 
ফেরবার কয়েক মাস পরে খড়দহে 
“পুরন্দর পণ্ডিতের দেবাল« স্থানে? 
নৃত্য-কীর্তন করেছিলেন। মহাপ্রতু 
রামকেলি থেকে কুমারহট্ে গিয়ে 
শ্রীধাস আলয়ে এবং পাণিহাটীতে গিয়ে 
রাঘব-মন্দিরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন। ইনি মাঝে মাঝে নীলাচলে 
গিয়ে মহাপ্রতুর দর্শনলাভ করতেন। 


পুরন্দর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রকাশ করে-' 
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পুরুযোতন 
ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ- 
যোড়শ শতাব্দী । 

পুরীদাস-কবি কর্ণপুর বা 
পরমানন্দ সেনকে শশ্রীচৈতন্য ম্হাপ্রন্থ 
পুরীদাস নামেও অভিহিত করে- 
ছিলেন। পরমানন্দ সেনের পিতা 
শিবানন্দ সেন এক রধ্যাত্রার সময় 
সম্ীক নীলাচলে গমন করেন । তথায় 
শিবানন্দের পত্রী খতুমতী হলে 
শিবানন্দ মহাসমস্তায় পতিত হন। 
কেননা তীর্ঘস্থানে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ 
অথচ খাতুকালে রোগা প্রতিবন্ধক 
না থাকলে পত্বীর খতু রক্ষা না করারও 
প্রত্যবায় দেখা * যায়। শিবানন! 
কিংবর্তব্যবিমূড হয়েও লঙজ্জাহেতু 
শ্রীমহাপ্রতর নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ 
চাইতে পারেননি । কিন্তু অন্তযামী 
মহাপ্রথ মনোগত সমস্তার বিষয় স্বয়ং 
অবগত হয়ে শিবানন্দের সন্দেহ দূর 
করার জন্ত তাকে বলেন, 
"এবাৰ তোমার যেই হইবে কুমার । 
পুরীদাস বলি নাম ধরিও তাহার ॥” 
পরমানন্দ সেন বর । 

পুরুযোত্তম--কবি পুরুষোত্রমের 
গুরুদত্ত অপর নাম “প্রেমধাস”। এর 
পিতাব নাম গঙ্গাদাস এবং নিবাস ছিল 
শবন্বীপের কুলিক্বা গ্রামে । গঙ্গাদাস 
বৃুন্দাবনবামী হয়ে সেখানে গোবিন্ন 
মন্দিরের পৌরোহিত্য করতেন 
পুরুযোত্রম কতকগুলি বৈষ্বপদ রচন। 
করেছিলেন। তাছাড়া, “বংশী শিক্ষা” 
ও কবি কর্ণপৃরের “টৈতন্যচন্রো দয়” 


পুরুযোভম আচাধ 


নাটকের বাংলা অন্গবাদদ প্রকাশ 
করেছিলেন। “বংশীশিক্ষ।” রচনাকাল 
১৭১২ খ্রীষ্টাব। 

পুরুষোত্তম আচার্য-ন্বরপ 
দ[মোদরের পূর্বনাষ | সন্ন্যাস গ্রহণ 
করে 'রসরূপতা” প্রাপ্ত হয়েছিলেন 
বলে স্বরূপ-দামোদর নামে কথিত 
হন। ম্বরূপ-দামোদর দ্রৎ। 

পুরুযোত্তম তর্কালক্কার__ইনি 
পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রণযন 
করেন। এ নৃত্তি “ভাষাবৃত্তি' নামে 
প্রসিদ্ধ। ইনি রাজশাহীর বুডীরভাগ 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

পুর ষোত্তম দত্ত খেহুরির 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচাব নরোত্তম ঠাকুরের 
জ্যেষ্টতাত। ইনি গৌড়ের রাজ 
সরকারে কাজ করতেন। এই 
পুরুষোত্তমের পুত্র সন্তোষ দত্ত ছয়টি 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই উৎসব 
উপলক্ষে খেতুঁরির প্রসিদ্ধ উত্সব হয়। 

পুরুবোত মদাস--সদাশিব 
কবিরাজেরপুত্র। পুরুযষোত্তম, 
পুরুযষোত্তম দাস, নাগর পুকুষো গম; 
নাগর পুরুষোত্বম দাস, পুরুযোত্তম 
ঠাকুর প্রভৃতি এর অনেকগুলি নাম 


পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন একজন 
পদকর্ত।। এর অধিকাংশ পদই 
ব্রজবুলি ভাষাষ রচিত। 


অ রাগবলী? গ্রন্থে একে 
“বৈষ্ণব বন্দনা' রচয়িতা দেবকীনন্দনের 
গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি 
নাকি সাত বছর বয়সে কৃষ্ণবূপ ধারণ 
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পুরুষোত্বম দেব. 


করে সংকীর্তন করেছিলেন । নিত্যান্ন্দ 
সমক্ষে এর অভিষেক হয়েছিল। ইনি 
ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 
এর পুত্রের নাম কান্ ঠাকুর। এব 
নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিশহর | 
ইনি ভাতিতে বৈষ্ভ। অনেক ব্রাহ্মণ 
তার শিশ্তত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 
পুরুষোত্তম দেব-_বাডালী 
বৌদ্ধ ও প্রসিদ্ধ শাবিক। এর রচিত 
প্রধান গ্রস্থ ত্রিকাণ্-শেষ' । এই গ্রস্থ- 
খানি অমরসিংহ বিরচিত অমরকোষ 
গ্রন্থের পরিশিষ্ট । অমর সিংহ ষষ্ট 
এতকে তার গ্রন্থ রচনা! করেন। তার 
পচ শত বহর পরে অথাৎ একাদ্এ 
শতকে পুরুষোত্তমের “ত্রিকাণ্ড কোষ 
বূচিত হয়। এই দাঁধ পচ শত বছরের 
মণ্যে সংস্কৃত মাহিতো বহু নৃতন শব্দ 
সংযোগিত হয়েছিল। ত্রিকাণ্ড শেষ 
গ্রন্থে পুক্ষোত্তিম তা সংগ্রহ করে অমর- 
কোষ গ্রন্থনে তৎকালের উপযোগী 
করেছিলেন । পুরুষোন্তমের আর এক 
গ্রন্থ “ভাষাবুত্তি' । পাণিশির স্বরের 
ও বেদের স্ুত্রগুলি বাদ দিয়ে শুধু 
ভাষার যে স্বত্রগুলি, সেই গুলির উপর 
লঘুনুতি দিয়ে ভাষাবুত্তি রচিত হয়েছে। 
বাংল উত্তর অংশে বৌদ্ধ প[লবংশীয় 
র।জাদের খুব প্রভাব ছিল। সেজন্য এ 
অঞ্চলে ভাষাবৃত্তি অনেককাল প্রঙাঁব 
বিস্তাব করেছিল। উহার অনেক 
টাক।-টিগ্ননী রচিত হয়েছিল। 
সংস্কতের বানান ঠিক করে দিয়ে 
ইনি আর এক কীতি স্থাপন করেছেন। 


পুরুযোত্তম, দেব 


এর বুচিত বর্ণদেশন! ছ্িরূুপ কোষ, 
একাক্ষর কোষ, সংবলিত 'হারাবলী, 
অভিধান অতি মূল্যবান গ্রন্থ। এই 
গ্রন্থের এক এক অংশে এক একখানি 
পৃথক গ্রন্থ বলে প্রচারিত হয়েছে। 
এই হারাবলী অভিধান সংকলনে 
স্ুর্দীঘ দ্বাদশ বছর একে নানাস্থানে 
ভ্রমণ করতে ও কঠোর পরিশ্রম করতে 
হয়েছিল। তাছাড়া, 'জ্ঞাপক সমুচায়? 
ও ণাদি বৃত্তি নামে এর আরও 
দুখানি প্রসিছ্ধ গ্রন্থ আছে। 
পুরুযষোত্তম দেব- চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় ক হিন্দু রাজবংশের 
রাজা। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের দিকে রাজত্ব করতেন। 
পুরুষোত্তম পণ্ডিত- খুব সম্ভব 
অদ্বৈত মহাপ্রভুর খ্যাতিমান শি্। 
“অদৈতমঙ্গলে'র বর্ণনাতে বল! হবেছে 
যে পুরুষোত্বম পণ্ডিত অদ্বৈত প্রভুর 
বড়খাখা! ছিলেন এবং কামদেব ছিলেন 
ছোট শাখা । গ্রন্থকার লিখেছেন £ 
“এই ছুই শিশ্ত প্রভুর নীলাচলে। 
ছুই বাহু দুইজন প্রভূ তারে বলে ॥” 
এবং মহাপ্রভু নীলাচলে এদের 
শিক্ষাদান করেছিলেন। তারপর 
এর] ঠতন্ত-আ।জ্ঞায় গৌড়ে পৌছলে 
অদ্বৈত প্রভূ এদের তাঁর দুই হস্তস্বরূপ 
গ্রহণ করেন। কামদেব পরে ভিন্ন 
পন্থা অবলম্বন করেন । কিন্তু পুরুষোত্তম 
পণ্ডিত এর জীবনের শেষ দিন পধন্ত 
অদ্বৈত গ্রতুর একান্ত অন্থরাগী ভক্ত 
হিমাবে অবস্থান করেন। ইনি 
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পুরুযোত্বম বড়জানা 


খেতুরীর মছোৎসবে যোগদান করেন। 
এর অবস্থিতিকল ষোড়শ শতাব্দী । 

পুরুযষোস্তম (বড়জানা)-_ 
উড়িস্যার গঙ্গবংশীর রাজ! প্রতাপরুদ্র 
দেবের বত্রিশ জন পুত্রের অন্ততম | 
প্রতাপরুত্রদেবের জীবিতাবস্থাতেই 
পুরুযষোত্তম পিতার সিংহাসনে 
আরোহণ করেছিলেন ( সম্ভবতঃ ১৫৩২ 
খরীষ্টাবে।। যথাবিধি অঙ্গলানুষ্ঠানসহ 
প্রতাপরুদ্র স্ববংৎ একে সিংহাসনে 
স্প্রাতিঙ্গিত করেছিলেন।? এবং 
প্রতাপরুদ্র* বান্ুদেব সার্বভৌম ও 
রায়রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য চরিত্র- 
কীর্তন ৭ রুষ্ণ গুণগঞ্স ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে প্রকৃত ভক্তের মতে! নির্জনে 
দিন যাপন করতেন। সিংহাসনে 
আরোহণের পর পুকুষোত্তম পিতার 
আদর্শে অন্প্রাণিত হয়ে রাজকর্ম 
পরিচালন! করতেন । মহাপ্রত্ প্রথমে 
প্রতাপরুদ্কে দর্শন দান করতে রাজী 
হননি । শেক্ষে রায় রামানন্দের 
অঙগরোধে পুত্রপুরুষ্বোত্তমের সঙ্গে 
মিলিত হবার প্রস্তাব করেছিলেন । 
মহাপ্রভুর যুক্তি ছিলঃ “মান্মা। 
বৈ জায়তে পুত্র'। পুপ্ত্রের সঙ্গে মিলিত 
হলেই রাজ! উহাকে আপনার সঙ্গে 
শিপন বলেই অনুভব করতে 
পারবেন । মহাপ্রভুর সেই প্রস্তাব 
অনুযায়ী পুরুষোভমকে তার সামনে 
আনা হয়। পুকুষোত্তম কিশোর বয়স্ক 
ও রূপবান ছিলেন। পীতবস্ত্র পরিহিত 
নানা, রত্বাভরণ-ভূষিত রাজপুত্রক্ষে 


পুরুযোত্বম বিষ্াবাগীশ 


সম্মুখে দেখে মহাপ্রভুর মনে কৃষ্ক-্থৃতি 
জেগে উঠে। তিনি কিশোরকে বান- 
বন্ধনে আলিঙ্গন দান করেন। পরে 
র/জপুজ্রকে বক্ষে ধারণ করে প্রতাপরুদ্র 
জীবন সার্থক মনে করেন। পুরুষোত্বম 
আজীবন চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত 
ভিলেন এবং তাকে মুত্তিমান ঈশ্বর- 
রূপে জ্ঞান করতেন। 

পুরুষোত্তম বিভাবাগীশ-__ 
ইনি বঙ্গের সেন বংশীয বাজা লক্ষণ- 
লেনের মন্ত্রী হলাযুখের বাশধর 
জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি 
প্রয়োগ রত্বমাল।', মুক্তিচিন্তামণি' 
বিষুভক্তি কল্পলতা”, প্রভৃতি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। প্পরবোধ প্রকাশ 
নামক গ্রন্থ প্রণেতা বলবাম এবুই 
পুত্র। এর অধস্তন যষ্ঠ পুরুষ পঞ্চানন 
ঠ/কুর কোচবিহারের খাসবাগী থেকে 
কলকাতায় এপে বাম করেন। 
সাহেবরা এদের ঠাকুর বলত বলে 
এরা ঠাকুর নামেই খ্যাত হন। 
জোডা সীকে। ও পাথুরিয়াঘাটার 
প্রসিদ্ধ ঠাকুর পদধীধারা ভূম্যধেকারীরা 
এরই বংশধর । পুরুষোত্বম প্রথমে 
গৌড়রাজের ও পরে কুচবিহার 
কামতাশুরের মহারাজা নরনারায়ণের 
সভাপগ্ডিত ছিলেন । 

পুষ্পমিত্র_ মৌর্য রাজগণের 
গঙ্গারাট়ী সেনাপতি । সযগ্র ভারতের 
গঙ্গার়াটিগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে 
মৌর্ধরাজ বৃহত্রথকে পরাজিত ও নিহত 
করে মগধ অধিকার করেন। পরে 


৩৩৪ 


পূর্ণ সেন 
গন্গারাটিগণের বীরত্বপূর্ণ অভিযানে 
সমগ্র ভারত তার করাত হয়। 
অন্যন্য গঞ্কারাটি রাজাদের স্ায় 
ইনিও বৌদ্ধবিদ্বেধী ছিলেন। এবং 


অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সমগ্র ভারতে 
্রাহ্মণা ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস 
পান। ইনি ছিলেন বঙ্গের 
শু্গবংশোড়ূত। 


পুর্ণচত্জ-_ইনি বিক্রমপুরের চন্র- 
বংশজাত। ইনি পালবাজাদের সময়ে 
(আঃ একাদশ শতাব্দী) রাজত্ব 
করতেন। ইণি ছিলেন আধুনিক 
রোটাস্‌ নগবের রাজা । “গোরক্ষ 
বিজযে'ব রাজ! গোবিজ্দ্রন্দ্র বা 
গোপী্টাদ এবই বংশধর । পূর্ণচন্্ 
বন জয়ন্তম্ত স্থাপন কবেছিলেন এৰং 
অনেক দেববিগ্রহের পাদগীঠে এর 
নাম উতৎকীর্ণ ছিল। 

পুর্ণবর্ধন-_ইনি শ্রাষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্বাতে বাংলাব পালবংশীয় রাজা 
ধর্পালের সময়ে প্রসিদ্ধ বিক্রমশীল[র 
বৌদ্ধ বিহারে অন্যতম অধ্যাপক 
ছিলেন। 

পুর্ণ মেন-ইনি বররুচিকৃত 
যোগশতকের টীকাকার। কোন 
কোন মতে এর নাম জগদানন্দ সেন 
এবং মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ 
করে কামাখ্যাতীর্থে পূর্ণাভিষেককালে 
ইনি 'পূর্ণানন্দ পরমহংস' নাম গ্রহণ 
করেন। এর যোগচিস্তামণি, 
স্টামারহস্ত ও ককারকুট অর্থাৎ 
ককারাদি কালীসহ্শ্র নাম তান্ত্রিক 


পূর্ণানন্দ কবিচক্রবরতী 


'ম্প্রদায়ে স্প্রলিদ্ধ। ইনি ক্রহ্মানন্দ 
পরমহংসের শিশ্ত। ইনি যোড়শ- 
সপ্তদশ শতাব্দীর লোক । 

পুর্গানল্ম কবিচক্রবর্তী-_গৌড়' 
পূর্ণানন্দ নামেও পরিচিত। তার 
ব্রচিত গ্রন্থ তত্বমূক্তাবলী ও মায়াবাদ। 
এইগুলিতে তাঁর গভীর শ্রোতজ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যায়। এর গ্রন্থের 
কিয়দংশ চতুর্দশ শতাব্দীর সর্বদর্শন 
সংগ্রহে উদ্ধৃত হয়েছে । ইনি সম্ভবতঃ 
দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক । 

পুর্ণানন্দ শিরি পরমহুংস 
পরিব্রাজক-এক জন বিখ্যাত 
তান্ত্রিক। খ্রীহ্ীয় ষোড়শ শতাব্দীর 
প্র।রস্তে পূর্ববঙ্গের মযমনমিংহ জেলার 
নেত্রকোণার অন্তর্গত কাটাহালী গ্রামে 
তার আবির্ভাব হয়। এর অপর নাম 
জগদানন্দ। ইনি কামাখ্যাপীঠ উদ্ধার 
করেছিলেন। এব বংশ বর্তমানে 
পূর্ণানন্দ বংশ নামে খ্যাত। এর গুরু 
ছিলেন ব্রদ্ষানন্দ। এর সময়ে 
ময়মনসিংহ জেলায় সংস্কৃত সাহিত্যের 
বিশেষ আলোচনা হয়। পুর্ণানন্দ 
“শা ক্ত ত্র ম। "শ্রীতত্বচিন্তামণি” 
“ামারহম্য”। "তত্বানন্দ তরঙ্গিণী 
“ষট্কর্মোল্লাস', কা লীসহ্্না ম্ততিরত্ু 
টাক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
১৫২৬ শ্রীষ্টার্ধে রচিত পুর্ণানন্দের শ্বহস্ত 
লিখিত একখান বিষুপুরাণ গ্রস্থও 
পাওয়। গিয়েছে। ইনি কিছুকাল 
মণিপুরে থেকে সে-দেশে তান্ত্রিক 
ধর্ষের প্রচার করেন। 

২ও 
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প্রগল্ভাচার্ধ 

পৃর্থীচজ্জ ত্রিবেদী, রাঁজা-_ 
মুপিদাবাদ জেলার পাকুড়ের অগ্ততম 
ভূমাধিকারী। এর পিতার নাম 
বৈষ্নাথ। পূথীচন্দ্র “গৌরীমঙ্গল, 
কাব্যের রচয়িতা । পুরাণের অনুকরণে 
রচিত। পাচখণ্ডে ও চারশো উনিশ 
অধ্যায়ে শেষ হয়েছে । রচনাকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। এর 
রচিত অপর গ্রন্থ “ভূষস্তী রামায়ণ । 

পৌগু, বান্থদেব-ইনি এখন 
থেকে সাড়ে-তিন হাজার বছর পূর্বে 
অর্থাৎ মহাভারতের যুগে বরেন্ত্রভূমি 
বা পুণ্ডের অধিপতি ছিলেন। ইনি 
নিষাদবাজ একলব্য গু প্রাগ জ্যোতিষ- 
রাজ নরকের বন্ধু ছিলেন। ইনি 
্বারকািপতি কষ্চবাস্থদেবের নেতৃত্ব 
অস্বীকার করায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ 
বাধে । পৌগু,বান্ছদেব আট সহম্ব রথ, 
দশ সহত্র হস্তী ও অসংখ্য পদাতিক 
সৈ্ত নিয়ে দ্বারকার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাতর। 
করেন। যুদ্ধে তার মৃত্যু হয় এবং তাঁর 
প্ত্বী সৃতঙ্থর গর্ভজাত পুত্র পুণ্ডের 
পিংহাসনে আরোহণ করেন। 

প্রকাশানজ্দষ সরম্তী- শ্রীশ্রী- 
টচৈতন্তদ্েবের সমসাময়িক বৈদাস্তিক 
ও চৈতন্ঘ্বেধী। ইনি দশনামী 
সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপশাখা “সরস্বতী, 
সম্প্রদায়তৃক্ত যায়াবাদী অক্্যাসী 
ছিপেন। কাশীধামে শি্কপরিবৃত হয়ে 
অছ্বৈততত্বালোচনায় কালাতিপাত 
করতেন । 
প্রগ ল্‌ ভা চা রর প্রগল্ভের 


প্রচও্ডদেব 


অপর নাম ছিল শুভক্কর এবং তার 
জ্যেষ্ঠ পিতামহ অনিরুদ্ধেরও এক 
পৌত্্র ছিলেন বিখ্যাত কুলীন "শুভঙ্কর 
চক্রবর্তী? । সমকালীন কৃতী ভাতৃঘ্বয়ের 
অভেদাশঙ্কা দূর করার জন্য বোধ 
হয় গ্রগল্ভ নামই অধিক প্রচারিত 
হয়েছিল। এর পিতার নাম ছিল 
'নরপতি মহামিশ । এই মহামিশ্রই 
ছিলেন প্রগল্ভের ন্তায়গুরু। তার 
বেদাস্তাধ্যাপক ছিলেন সন্যাসী 
অচ্ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ ছিলেন তার 
পরম্গুরু | সম্ভবতঃ প্রগল্ভড ১৪১৫ 
খ্ীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করে ১৪৫০-৭০ 
্রীষ্টাষ্ফ মধ্যে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি 
কাশীতেই অধ্যয়নান্তে অধ্যাপনা ও 
গ্রস্থরচনা করেছিলেন। কাশীতে তার 
পাণ্ডিত্য-খ্যাতি বু শতাব্দী ধরে 
অক্ষু্ণ ছিল। কমলাকরের ন্যায় 
দাস্তিক মহারাষ্টীয পণ্ডিতের লেখায় 
বাঙালী প্রগল্ভাচার্যষের নাম উপমান- 
রূপে গৃহীত হওয়! অপূর্ব কীতি সচনা 
করে । প্রগল্ভাচার্ষের রচিত গ্রস্থাবলী ঃ 
তত্বচিস্তামণিটীকা, প্রত্যক্ষ গ্রগল্ভী, 
অন্থমান প্রগল্তী, খব্প্রগল্ভী, ভ্্ব্য 
প্রগল্ভী, গুণপ্রগল্ভী, লীলাবতী 
প্রগল্ভী, উপমানসংগ্রহ, খগ্ুনদর্পণ 
প্রভৃতি । 
প্রচগুদেব-ীহীয়ঘশম 
শতাব্দীতে ইনি বর্তমান শাস্তিপুর 
€ তার পার্খবতা স্থানের রাজ! 
,ছিলেন। ইনি রাজ্য ত্যাগ করে 
লিগ্ধাচার্য হয়েছিলেন এরং তাক্ষপর 


৩০৬ 


গ্রজ্ঞাবর্মা 


এর নাম হয়েছিল "শান্তিকর' । এব 
এই শান্তিকর নাম থেকেই এ স্থানের 
নাম শান্তিপুর হয়েছে। 

প্রজাপতি দাস-_বৈদ্য কুলজাত 
জ্যোতিষী । তিনি পঞ্চলর। ব| গ্রশ্থ- 
সংগ্রহ নামে এক জাতক গ্রন্থ রচনা 
করেন। বন্দদেশে প্রচলিত খনার' 
বচন এর গ্রস্থে উদ্ধৃত করেছেন। 

প্রজাপতি নন্দী-_-রামপালের 
(১০৭৭-১১২০ খ্রীঃ) সান্ধিবিগ্রহিক | 
এর পুত্রই বিখাত প্রামচরিত' কাব্য 
প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী। প্রজাপতি 
নন্দীর বাসভূমি ছিল পুগুবর্ধন। 

প্রজ্কাকর মতি- বিখ্যাত বৌদ্ধ 
দার্শনিক পণ্ডিত ও ভিক্ক। ইনি 
বিক্রমশীলা বিহারের অন্যতম ছাব- 
পণ্ডিত ছিলেন। ইনি দক্ষিণ দ্ব/রে 
অবস্থান করতেন। ইনি খুব বিথান 
ও জ্ঞানী ছিলেন। যে সকল ছাত্র 
বিক্রমশীল! বিহারে অধ্যয়ন করার জন্য 
আমতেন ইনি তাদের পরীক্ষা করে 
উপযুক্ত মনে করলে বিহারে থেকে 
অধ্যয়ন কববার অনুমতি দিতেন। 
ইনি পালবংশীয় রাজা চণকের সময় 
(শ্রী: ৯৫৫-৮৩) বর্তমান ছিলেন। 
প্রজ্ঞাকরমতি অভিসময়ালঙ্কারবৃত্তি 
পিগুার্থ ও বোধিচর্যাবতার পর্িক। 
নামে ছুখানি গ্রন্থ রচণা করেন। 
মহাপপ্তিত স্থ্মতীকীত্তি এই ছুই 
গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অঙ্গবাদ 
করেছিলেন। 

প্রজ্ঞাবর্া--বোধি বর্মনের শিশ্ত, 


৩৬৭ 


এবং বাংলার কাপট্যবিহারের একজন 
আচার্য । অবস্থান কাল পাল 
রাজাদের রাজত্বকালেদশম শতাবীতে। 
বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ 
ছাঁড়া, ইনি প্উদ্বানবগগের উপর 
ধর্মত্রাতের অসম্পূর্ণ টাকাটি সমাধ 
করেছিলেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষস্তব 
টাকা, ও “দেবাতিশয়ন্তোত্রটীক? নামক 
দুটি টীকা রচন। করেছিলেন। 

গ্র তাপ ধ্ব জ--কামতাপুরের 
রাজা ছুর্লভন।রাঁয়ণের পিতা । এর 
অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী । 
প্রতাপধ্বজ প্রথম জীবনে সিংহধ্বজ 
বাজার মন্ত্রী ছিলেন। পরে ইনি 
প্রভকে হত্যা করে স্বয়ং রাজ! হন। 

প্রতাপরুদ্রেদেব- উড়িষ্যার 
গঙজ্গবংশীফ শেষ পতি । এর রাজত্ব- 
কাল ১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ, মতান্তরে 
১৫০৪-৩২ খ্রীষ্টাব্দ । এর এক বিস্তৃত 
বাজ্য ছিল। বাংলাদেশের হুগলী 
জেলার মান্বারণ ছুর্গ পর্যন্ত প্র এাপক্র 
রাজ্য বিস্তার করেছিলেন । প্রতাপরুদ্র 
ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা। 
এব ন্বাজ্যে গুণী ব্যক্তির বিশেষ সমাদর 
ছিল। বাহ্থদেব সার্বভৌমকে ইনি 
বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। 
রামানন্দ রায়ও এর দ্বারা বিশেষভাবে 
অনুগৃহীত হয়েছিলেন। বাংলার 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভৃ যখন উড়িস্তার সমুত্র- 
বেলায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন 
প্রভাপরুদ্র তাকে সাদরে বরণ করে 


নেন এবং তার চরণে আত্মসমর্পণ . 


প্রতাখরুত দেব 


করেন । ইনি পুরীতে কাশী মিশ্রের গৃহে 
মহাপ্রভুর নির্জনবাসের সমূহ সুবন্দো বন্য 
করে দিয়েছিলে ন। মহাপ্রতুর 
বুন্দাবন যাত্রার সময় প্রতাপরুত্র 
তার নিহিত্ব-গমনের সমুদয় ব্যবস্থা 
স্থসম্পন্ন করে দেন। মহাগ্রভৃকে 
সাদরে গ্রহণ করবার জন্য ইনি গ্রামে 
গ্রামে নূতন আবাস নির্মাণের আদেশ 
দিয়েছিলেন এবং সযত্ব ও সতর্কভাবে 
তার সেবার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রেরণ 
করেন। মহাপ্রভুর গৌড় এবং 
বুন্দাবন থেকে ফিরবার পর প্রতাপকুদ্ 
প্রতি বছর নীলাচলে এসে রখযান্রা 
অনুষ্ঠান স্থসম্পন্ন করতেন। গৌড়ীয় 
ভক্তবৃন্দের প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
ঠচতনাভক্রবৃন্দের মধ্যে শ্রী অ দ্বৈ ত- 
গ্রতৃকে প্রতাপরুদ্র অশেষ ভক্তি প্রদর্শন 
করতেন। রাজ সিংহাসনে অধিষ্টিত 
থাকলেও প্র তা পরুত্র তার দেহমন 
মহাপ্রভুর পাদপন্মে সমর্পণ কবেছিলেন। 
মহাপ্রভুর জন্য ইনি এর বাজ্য, 
এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন। বুন্দাবন দাস বলেছেন 
যে মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের অন্যতম 
প্রধান ছিলেন পরমভক্ত বাজ! 
প্রতাপরুদ্রদেব। কবিকর্ণপুর 
প্রশ্ষাপরুত্বকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন । 
তিনি বলেছেন যে রাজ] যেন ছিলেন 
ভগবস্ভাবস্বভাবঃ স্বয়মাবিভূত শাস্তি 
রসাবগাহনিধূতরজস্তমঃ” ৷ ম্হাপ্রতুর 
জীবিতাবস্থায় প্রতাপক্ত্র পুত্রের উপর 
রাজ্যভার অর্পণ করে বাসদের 


প্রতাপনিংহ দত 


সা্ভৌম ও রায় রামানন্দের সঙ্গে 
চৈতন্যচরিত্র-কীর্তন ও কৃষ্ণ গুণগান 
ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকৃত ভক্তের 
মতে! দিন যাপন করতেন। কিন্ত 
মহাপ্রতৃর তিরোধানের (১৫৩০ শ্ীঃ) 
পর ্রীক্ষেত্র শ্রীহীন হলে প্রতাপরুত্র 
অন্যত্র অবস্থান করেন। কেবল রথ- 
যাত্রার সময় একবার করে নীলাচলে 
আসতেন । গ্রতাপরুদ্রের নির্দেশেই 
কবি কর্ণপূর মহাপ্রতুর জীবন-সব্বন্কীয় 
নাটক রচনা করেছিলেন। চৈতন্যভক্ত 
গ্রতাপরুদ্র সম্ভবতঃ ১৫৪ খরীষ্টাব্বে 
দেহত্যাগ করেন। 

প্রতাপসিংহ দত্ত-_-একজন 
বাঙালী বীরপুকষ। ইনি বাংলার 
স্বাধীন হিন্দু রাজ প্রতাপাদিত্যের 
প্রধান সেনাপতিগণের অন্যতম 
ছিলেন। 

প্রতাপাদিতা, মহা রাজা 
বাংলার রার-তৃঞ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি। 
এর পিতার নাম রাজ! বিক্রমাদিত্য। 
পিতামহ ভবানন্দ এবং প্রপিতামহ 
রামচন্দ্র গুহ। রাজ! বসন্ত রায় ছিলেন 
এর খুল্পতাত। রাজা বিক্রমাদিত্যের 
দুই বিবাহ। প্রতাপ ছিলেন তাঁর 
প্রথম পক্ষের সন্তান। এর বৈমাত্র 
ভ্রাতার নাম মুকুটমণি। আহ্ুমানিক 
১৫৬৮ খ্রীষ্টাে গৌড়ে প্রতাপের জন্ম 
হয়।' কথিত আছে, প্রতাপ জন্গ্রহণ 
করেই নাকি এমন বিকট শবে নিনাদ 
করে উঠেন, যাতে রাজপরিবারের 
নকলে ভীত হয়ে পড়েন। জ্যোতিবিদ্রা 


৩৩৮৮ 


প্রতাপাদিত্া, মহারাজা! 


কোর্ঠী গণনা করে বলেছিলেন যে 
প্রতাপ পিতৃঘাতী হবেন। তখন 
বিক্রমাধিত্য নবজাত পুত্রকে পরিত্যাগ 
করতে উদ্যত হন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা; 
বসন্ত রায় ও তৎপত্বীর কাতরতায় 
অভিভূত হয়ে এই কর্ম থেকে বিরত 
হন। 

প্রতাপ বালো অসাধারণ মেধ।বা 
ছিলেন; সংস্কত, বাংলা, আরবী, 
প|রসী প্রভৃতি ভাষায় ইনি বিশেষ 
পারদণিতা লাভ করেন। আবার 
অন্তদিকে ছিলেন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও 
চঞ্চল। যুদ্ধ বিদ্যায়ও ইনি বিশেষ কৃতী 
হলেন। প্রতাপ আবাল্য স্বাধীনতার 
কথ! চিন্তা করতেন। মোগলের 
অধীনতা পাশ থেকে দেশকে মুক্ত 
করাই ছিল ভার একমাত্র উদ্দেস্টু। 
এনিয়ে পিতার সঙ্গে তার মতভেদ 
হত। প্রতাপের ছুরস্তপণায় পিত। ও 
পিতৃব্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন । 
শেষে তীর! স্থির করলেন প্রতাপকে 
দিল্লীতে মোগল রাজ-দরবারে পাঠিয়ে 
মোগলের শৌধ ও এশ্বধ দর্শনে তার 
স্বাধীনতার স্বপ্ন দূর হবে। কিন্তু ফল 
হল বিপরীত। প্রতাপ মোগল 
দরবারে থেকে তীব্র দৃষ্টিতে মোগলের 
কূটনীতি, হালচাল এবং শাসন 
পরিচালনার দুর্বলত৷ ইত্যাদি লক্ষা 
করলেন। 

প্রতাপাদিত্য দিল্লী থেকে দেশে 
ফিরে আনার কিছুদিন পরেই রাজ। 
বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর 


প্লতাপাদিতা, মহারাজ! 


পূর্বে বাজ। পুত্র প্রতাপকে দশ আনা 
ও ভ্রাতা বসস্ত রায়কে ছ' আন! 
জমিদারী ভাগ করে দেন। গুথমে 
খুল্তাতের সঙ্গে প্রতাপের বিশেষ 
সন্ভাব ছিল। বসন্ত রায়ের অভিমতে 
প্রতাপই রাজোপাধি গ্রহণ করেন। 
রাজা হয়েই রাজ্যে অশান্তি হ্ঙিকারী 
আরাকানের মগ ও পতুগীজ 
( ফিরিজী) দস্থ্যদের দমন করলেন। 
তারপর শ্বাধীনত! প্রতিষ্ঠার জন্য 
গোপনে প্রস্তুত হতে লাগলেন । এই 
সময় বাহ্যত মোগলের বস্তা শ্বীকার 
করার ভাব দেখালেন। কিন্তু ইত্যবশরে 
দুরগাদি গডলেন। উপযুক্ত জাহাজ, 
বজরা, পানসী প্রভৃতি প্রস্তুত 
করালেন। হাজার হাজার কামান, 
বন্ধুক, গোলা, গুলি, বারুদ সংগ্রহ 
করলেন। সৈন্তও অসংখ্য সংগ্রহ 
করলেন। প্রথমে তিনি হিজলী 
আক্রমণ করে দখল কবেন। প্রুত্ত'পেব 
ক্ষমতা বুদ্ধিতে শন্কিত হয়ে মোগল 
সঙ্জ/ট প্রতাপেব বিরুদ্ধে বিরাট সৈম্তদল 
পাঠলেন সেনাপতি ইব্রাহিম খাব 
অধীনে । প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধে মোগল 
সেনাপতি, ছু'ছবার পরাজিত হয়ে 
পলায়ন করেন। এবার মোগল 
সেনাপতি হযে এলেন আজিম খা। 
তিনিও প্রতাপাদিত্যের সৈম্তবাহিনীর 
কাছে পরাঁজিত হয়ে পলায়ন করলেন । 
এই সময় খুললতাত রাজ! বসন্ত রায়ের 
সঙ্গে সম্পতির মালিকানা নিয়ে 
অনোমালিন্ত দেখা দিল। এ 


৪3 


প্রতাঁপাদিতা, মহারাজ 


মনোমালিগ্য ক্রমে ধৃমায়িত হয়ে গৃহ- 
বিবাদে পরিণত হল। একদিন বসন্ত 
রায় তার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ 
উপলক্ষে ভ্রাতৃপ্ুত্র প্রতাপাদিত্যকেও 
নিমন্ত্রর করেছিলেন। প্রতাপ নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করতে এলেন। প্রতাপ শ্াদ্ধের 
জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন, এমন সময় 
রাজ] বসন্ত রায় তার কোশার গঞ্জাজল 
ফুরিয়ে যাওযায় তার ছেলেকে ডেকে 
বললেন”_“গর্গাজল আন্‌ শীগগির”। 
কথাটা আব কিছুই নয়--শ্রাদ্ধের জন্য 
কিছুটা গঙ্গার জল। কিন্তু প্রতাপ 
অন্যরকম বুঝলেন । “গঞ্গাজল” ছিল 
রাজ। বসন্ত রাষের তরবাবিরও নাষ। 
প্রতাপ ভুল ভাবলেন যে তাব কাক! 
তাঁকে কাটবার জন্য তববার্রি আনতে 
বলছেন। প্রতাপ তথন ক্রোধে 
কাগুজ্ঞান বিবজিত হয়ে নিজের 
তরবারির আঘাতে প্রিয় পিতৃব্যকে 
হত্যা করলেন। বাজা বসস্ত বাষেব 
একজন ছাডা মকল পুত্র নিহত হল। 
ও" তাপের গৃহশক্রর সংখ্যা দিন দিন 
বৃদ্ধি হল। এদিকে প্রতাপের 
প্রতাপ খর্ব করার ভন্য মোগল সম্রাট 
অন্বরবাজ স্থ-চতুর মানসিংহকে 
বষদেশে পাঠালেন । মানসিংহ বাংলায় 
এসে ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি 
প্রতাপাদিত্যেব প্রভাবশালী শত্রুদের , 
হাত করলেন। ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করে 
মাননিংহ প্রতাপের কাছে দ্ৃত 
পাঠালেন। দূতের এক হাতে ছিল 
অনি আর হাতে শৃহ্ধল। গ্রতাপাছ্ত্য 


প্রতাপাদিত্য, মহারাজা 


মৃতকে বললেন, “তুমি দূত, তোমাকে 
আর কি বলব বল, সেই দেশপ্রোহী 
ও হ্বজাতিদ্রোহী মানসিংহ যদি আজ 
এখানে আসতেন তাহলে এখানেই 
তার এ অসির পরীক্ষা হত। আমি 
তোমার প্রতৃর মস্তক ছেদনের জন্য এ 
অনিই নিলুম, এ শৃঙ্খল নিয়ে গিয়ে 
ভুমি তোমার প্রস্থুর পায় পরিয়ে 
দিও ।” যুদ্ধ বেধে উঠল। প্রতাপের 
সৈন্যগণ বার বিক্রমে যুদ্ধ করল। কিন্ত 
ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি গৃহ শত্রুদের 
বিশ্বাপঘাতকতায প্রতাপাদিত্য শেষে 
পরাজিত ও বন্দী হলেন। মানসিংহ 
মহাবীর প্র তাঁপাদ্িত্যকে লোহার 
খাঁচায় ভরে দিলী নিয়ে চললেন। 
পথে কাশীতে উপস্থিত হলে মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য চতুঃষষ্টি যোগিনীর 
বাড়ীতে তারই প্রতিহত ভগ্রকালীর 
মৃন্তি দর্শন করতে চান। অন্মতি 
পেয়ে দেবী দর্শন করতে করতেই তিনি 
মৃছিত হয়ে মার। যান। এই সময ছিল 
১৬০৬ শ্রীষ্টাব। রাজা! প্রতাপাদিত্য 
অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি মাঝে 
মাঝে “কল্পতরু' হয়ে যে যা চাইত 
তাই দান করতেন। বহু গুণী, জ্ঞানী 
ও সিদ্ধ পুরুষ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তার নিকট 
রাজবৃত্তি পেয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে 
এলে যশোহরে বাস করেন। শঙ্কর 
চক্রবর্তাঁ, হুর্ধকাস্ত গুহ, পত়ুগীজ রডা 
প্রভৃতি তার বিখ্যাত সেনাপতি 
ছিলেন। প্রতাপাদিতা যশোরেশ্বরী 
দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 


০১৩ 


প্রায় সেন 


প্রবাদ আছে যে যুদ্ধের সময় দেবী 
নাকি প্রতাপের হয়ে যুদ্ধ কয়তেন। 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিখ্যাত তান্ত্রিক 
শ্ীরুষ্ণ পঞ্চাননের নিকট দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। আর তার পুরোহিত 
ছিলেন তর্কপঞ্জানন মহাশয়ের ভাই 
চণ্তীবর ঠাকুর । অনেক এঁতিহাসিক 
প্রতাপের সন্বষ্ধে ভিন্নমত পোষণ 
করবেন । 

প্রতাপাদদিত্য (রাজ! )--কলিঙ্ক 
যুদ্ধের সময় অশোক কর্তৃক ইনি বন্দী 
হন। ইনি ছিলেন পুণ্ডের বা গৌড়ের 
রাজা । কয়েকজন বৃদ্ধ মন্ত্রীসহ ইনি 
কাশ্মীরে নির্বাসিত হন। সেখানে 
অশোক একে কাশ্মীরের সীমান্তরক্ষী 
সামন্তরূপে প্রতিষ্টিত করেন। পরে 
প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হয়ে কাশ্মীরে 
শিব ও বিষ মন্দির নির্মাণ করেন । 
তার মধ্যে অশোকেশ্বর শিবের মন্দির 
প্রধান। 

প্রত ন্স মি শর শ্রশ্ীচৈ তন্য 
মহাপ্রভুর থুল্পতাত পুত্র এবং “কষ 
চৈতন্ত উদয়াবলী” প্রণেতা । ণচতন্ত 
চবিতামত' গ্রন্থে আর এক প্রদান 
মিশ্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি 
ছিলেন উড়িস্তার অধিবাসী এবং পুরীর 
জগল্মাথের মহাক্ছপকার, প্রধান পাক- 
কর্তা । প্রহ্যাক্ মিশ্র মহাপ্রভুর নির্দেশে 
রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ 
করে ধন্ত হতেন । এদের অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাবী। 

প্রচ্যন্জ সেন--বাংলার অন্ততষ 


স্বাধীন ক্ষপ্রিয় সেনবংশীয় রাজা শুকদেব- 
দেনের পুক্প । ইনি আদিশৃরের দৌহিত্র 
ছিলেন। 
প্রবুদ্ধ ঘোষ-উত্তর রাটীয 
কামস্থ সমাজে শাগ্ডিন্য গোত্র ঘোষ 
বংশে প্রবুদ্ধ ঘোষ নামে এক বীর পুরুষ 
বা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এর 
বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেল।র দক্ষিণ 
ংশে, এর বৌদ্ধাচারসম্পন্প ছিলেন 
বলে সমাজে সমূচিত সম্মমন পেতেন না। 
প্রবোধানন্দ সরজ্বতী-এব 
সঠিক পরিচয় বিতর্কের বিষয়। “হরি- 
ভক্তিবিল[সে'র প্রারভ্তে গোপাল ভট্ট 
প্রবোধানন্দের শিষ্ত বলে উল্লিখিত 
হযেছে । আবার নিত্যানন্দ, মনোহর 
দাস ও নরহরির গ্রস্থে গোপাল ভট্টকে 
বল! হয়েছে প্রবোধানন্দের ভ্রাতুন্পুত্র ৷ 
প্রবোধানন্দ-বচিত “চৈতন্য চন্দ্রামুতে'র 
টীকাকার আনন্দী প্রবোধানন্দকে 
পরিব্রাজকাচাষ প্রবোধানন্দ সরশ্বতী 
নামে বিশেষিত করেছেন। পরমহংস 
পরিব্রাজকাচাষ প্রবোধ জরম্বত" 
“গোপা লতাপনী” উপনিষদের একখাশি 
সংস্কৃত টীকা বচন। করেছিলেন। 
প্রবোধানন্দ সরম্বতী নামাক্কিত 
বিবেকশতক' নামক একখানি গ্রন্থ 
পাওয়া ষায়। এইসব গ্রন্থ একট 
প্রবোধানন্দের রচিত কিনা সঠিক বল। 
যায় না। কেউ কেউ বলেন প্রকাশানন্দ 
নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ৫চতন্াদেব্র 
কাশীধামে আক্ষাৎকার হয়। চৈতন্য 
তাকে বৈফবধর্মে দীক্ষিত করে তার 


৩১১ 


প্রভাকর বায়, বাঁজা 


নৃতন নামকরণ করেন 'প্রযোধানন্দ”। 
এইসব কাহিনী কতখানি নির্ভরযোগ্য 
তা বলা যায় না। সম্ভবতঃ এর 
জীবনকাল ষোড়শ শতাব্দী । 

প্রবোধ।নন্দের রচিত গ্রন্থ “চতত্ত- 
চন্দ্রানৃত' । ইহা বাংল! বৈষ্ণব স্তোত্র- 
সাহিত্যে প্রাচীনতম এবং অন্ততঃ 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এতে 
১৪৩টি শ্লোক ১২টি বিভাগে বিস্ত্ত 
আছে; শ্লোক গুলি বিভিন্ন ছনে' রচিত। 
চৈতন্তদেবের স্ততি গ্লোকগুলির 
বিষয্বস্ত। রাধাকুষ্ণের বুন্দাবনলীল। 
বিত প্রবোধানন্দের 'সঙ্গীতমাধব, 
নামক একটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় । 
ইহা ১৫ সর্গে রচিত। গীতিকবিতাগুলি 
জযদেবের “ীতগোবিন্দের আদর্শে 
রচিত। ববুন্দাবনমহিমামৃত” নামক 
একটি বিশাল গ্রন্থ গ্রবোধানন্দের নামের 
সঙ্গে যুক্ত দেখ! যায়। 

প্রভাকর গুগ্ত- প্রভাকর গুঞক 
বাংলাদেশের সনক রাজার সমগ্র 
(৯৮৩ খ্রীঃ ) বিঞুমশীল! বৌদ্ধবিহার ও 
বিশ্ববিদ্ালিয়ের পূর্বদ্বারের দ্বারপপ্তিত 
ছিলেন। ন্যায় সম্বদ্ধে এর বছ গ্রন্থ 
আছে, তন্মধ্যে প্রমাণবাধ্তিকালম্কার* 
ও “মহাঁবলননিশ্চয়” প্রসিদ্ধ । 

প্রভাকর রাষ, রাজ1-্রীটীয 
চতুর্দশশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান 
ভায়মগুহারবার অঞ্চলে ইনি বাজত্ব 
করতেন । এপ পুত্রের নাম দক্ষিণ রায় । 
প্রভাকর সধ[শিবের উপাসক ছিলেন। 
ইনি বিশ্বাস করতেন দক্ষিণ রায়কে ইনি 


প্রভাকরোপাধ্যায় 


লদাশিবের 
করেছেন। 

প্রভাকরোপাধ্যাস্্-_মিখিলা- 
নিবাসী বাঙালী ন্থায়াচার্য। ইনি 
কিরণাবলীর টীক। রচনা করেছিলেন । 
ইনি ন্তা়নিবন্ধেরও একখানি টাকা 
রচনা করেন। ইনি ছিলেন 
দিবাকরোপাধ্যায়ের সমসামধিক অর্থাৎ 
ত্রয়োদশ শতাবীর মধ্যভাগে বিদ্যমান 
ছিলেন। 

প্রভাবতী (রানী)__ইনি বাংলার 
দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার 
রায়ের অন্যতমা কন্া।। মুঘল সেনাপতি 
মানসিংহ প্রতাপাদিত্কে পরাজয় 
করে কেদার রায়কে আক্রমণ করলে 
কেদার রা নিজ কন্যা প্রভাবতীকে 
মানসিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তার সঙ্গে 
সন্ধি স্থাপন করেন । রাজ! মানসিংহের 
মৃত্যুর পরে প্রভাবতী সহমৃতা৷ হন। 

প্রভামিত্র" নালন্দাবিশ্ববিদ্যালয়ের 
একজন বাঙালী অধ্যাপক । ইনি 
চীনদেশে ধর্মচক্র ( বৌদ্ধধর্ম) প্রবর্তন 
করেন । 

প্রভুরাম পণ্ডিত-_অষ্টাদশ 
শতাব্দীর কবি। ইনি সুর্যপুত্র জীমৃত- 
বাহনের ব্রতকথা বা জিতাষ্টমীর 
পাঁচালী রচনা করেছিলেন। প্রতুরামের 
রচন। পাওয়া যায় না । তবে “জিতাষ্টমী 
পাচালী'র অন্ত কৰি শত্ভুরামের গ্রন্থে 
এর উল্লেখ আছে। 

প্রভুরাম মুখুজ্জে -_ধর্মমঙ্গল 
কাবোর রচয়িতা | কাব্যের রচনাকাল 


বরে পুত্রররপে লাভ 


৩১৭ 


প্রমাদ দা 


পাওয়া যায় নাই। তবে মহারাজ! 
গোপাল মিংহদেবের নামোক্পেখ থেকে 
বুঝ! যায় কাব্যটি অষ্টাদশ শতান্বীর' 
প্রথমার্ধে রচিত হয়েছিল। প্রভূ 
রামের পিতার নাম জানকীব্াম, 
পিতামহ গোবিন্দ এবং মাতা! অন্নপূর্ণা । 
নিবাস মল্পভূমে আলিগুতিন্। গ্রামে । 
সন্যাসীর ছুদ্নবেশে ধর্ঠাকুর তাকে 
দেখা দিয়ে তীকে ধির্মমঙ্জল” কাব্য 
রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দিগ.- 
বন্দনায় প্রভ্রাম স্থানীয় এবং উড়িস্তা 
প্রান্তের অনেক প্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুর ও 
অন্যান্য দেবতার উল্লেখ করেছেন। 

প্রসাদ দ্বাপ-- একজন কবি। 
এর নিবাস ছিল বিষুপুরে। ইনি 
শ্রনিবাসের শিষ্ক ছিলেন। এর পিতার 
নাম করুণ।ময দাস (মজুমদার )। 
কবির উপাধি ছিল “কবিপতি”। 
এর জ্যেষ্ঠ ভাতার নাম শ্রীজানকীরাম 
দাস। এবা শ্রানিষ আচাষের 
বাড়ীতে থেকে তার সমস্ত লিপিকায 
সম্পাদন করতেন। এজন্য এদের 
বিশ্বাস বলা হত। তৎপূর্বে এদেব 
কুলগত উপাধি ছিল “মজুমদার । 
প্রসাদ দাসের “কবিপতি' উপাধি 
শ্রনিবাস আচার্ধেরই দেওয়া। 
'পদকল্পতরূ'তে এর ছ'টি পণ উদ্ধৃত 
হয়েছে। ব্রজবুলিতে নিত্য-লীলার্‌ 
গোষ্ট-বিহারের “সব মিলিত যমুনা- 
তীর" ইত্যাদি পদটি ব্যতীত প্রসাদ 
দাসের বাকি পাচটি পদই শ্রীগৌরাঙ্গ 
ও শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক । 


প্রাগকর 


প্রাণক র--বাংলার পাঠান 
শাসনকালে ইনি মেদিনীপুর জেলার 
একজন ন্বাধীন হিন্দু রাজ! ছিলেন। 
এরই খ্যতিমান পুত্র বিখ্যাত গ্রন্থ 
“মেদ্রিনীকোষ-গ্রণেতা মেদদিনীকর। 
সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাণকর 
বিদ্ধম[ন ছিলেন । 

প্রাণকৃষ্ণ, “দ্বিজ*-_জয়দেবের 
পদ্দাবলীর বঙ্বানুবাদক | তার অনুবাদ 
কাব্যের নাম ছিল “জয়দেব 
প্রসাদাবলী” । কবির পিতার নাম 
যুগলকিশোর। পদবী ব্রহ্মচারী । 
কবির নিবাস ছিল মুশিদাবাদের 
কাছে তেলিয়া গ্রামে । অবস্থিতি- 
কাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

প্রাণকৃষচা নিংহু- দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পুত্র। ১৭৫৫ 
গ্ীষ্টাব্ষে এর জন্ম হয়। দেওয়ান 
গঙ্জাগোবিন্দের মৃত্যুর পর প্রাণরুষ 
অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হন। 
ইনিও পিতার সঙ্গে হেষ্িংসের 
অধীনে রাজস্ব বিভাগে উচ্চ কর্মে 
নিযুক্ত ছিলেন । এরও দানশীলতার 
পরিচয় পাওয়! যায় । ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
এর মৃত্যু হয়। প্রাণকষেের পুত্রই 
সুধী ও ধাখ্সিকপ্রবর ভারত বিখ্যাত 
লালাবাবু (রুষচন্দ্র সিংহ )। 

প্রাণ চজ্--একজন কবি। 
বর্থমানরাজ তেজেশচন্দ্রের আদেশে 
“হরিহরমঞ্জল নামক একখানি কাব্য 
রচনা করেছিলেন। কাবাখানির 
বুচনাকাল অষ্টাদশ শতাবী। দেব- 


৩১৩ 


প্রাণনারায়ণ 


মাহাত্ম্য রচনাই কাব্যখানির উদ্দেশ 
নয়, রাজপুত্র জয়সেন ও রাজকুমারী 
জয়ন্তীর প্রণয়কাহিনী বর্ণনাই এর মুখ্য 
উদ্দেন্ত। এটি একটি সচিত্র মুন্রিত 
গ্রন্থ | 

প্রাগনাথ--একজন প্রখ্যাত 
নাথপন্থী ঘোগী। ইনি সকলের সঙ্জে 
প্রেমে ও গ্রীতিতে মিলতে উপদেশ 
দিতেন। 

প্রাগনাথ পগ্ত- একজন 
বিখ্যাত জ্যোতিষী । এর রচিত গ্রন্থ 
“ৈবজ্ঞভূষণ । ইনি অপ্তদশ শতাব্দীতে 
বর্তমান ছিলেন। 

প্রাণনাথ বিস্ঞাভরণ-_-একজন 
জ্যোতিষী পণ্তিত। ইনি কৃষ্ণনগরের 
মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সময়ে ব|জ- 
সভার জ্যোতিবিদ পণ্ডিত ছিলেন। 
১৭৮৮ সালে এর মৃত্যু হয। 

প্রাণঙগারাযণ কোচবিহারের 
কামতাপুরের রাজা বীর নারায়ণের 
পুত্র। খীষ্টাকে মহারাজা 
বীরনারাধণ পরলোক গমন করলে 
গ্াণনারায়ণ পিতৃসিংহাষনে আরোহণ 
করেন। ইনি নিজনামে মুদ্রা প্রচলন 
করেছিলেন। ইনি তৎকালীন মোগল 
সমাটের বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
কোছিলেন । মোগলসৈন্য বহুবাব 
এর কাছে পরাজিত হয়। মহারাজ 
প্রাণনারায়ণ সবিশেষ শক্তিশালী 
নরপতি ছিলেন। প্রাণনাবায়ণ 
বিষ্যোৎসাহী ছিলেন। এর একটি পঞ্চ 
রত্ব পণ্ডিত সভা ছিল। এর ব্রাছস্ভ। 
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'গ্রাখবল্পভ ঘোষ 


পপ্তিতমণ্ডলীর দ্বার! সর্বদা পরিশে।ভিত 
ছিল। রাজ! প্রাণনারায়ণ সংস্কৃত 
ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যে স্থপর্ডিত 
ছিজেন। ম্তবতিশাস্ত্রেও এর বিশেষ 
বুৎপত্তি ছিল। কবিতারচনায় এবং 
গীতবাছেও এর বিশেষ পারদশ্িতা 
ছিল। 

মহারাজ প্রাণনারায়ণ প্রজাদের 
মঙ্গলের জন্য নান! উন্নধনমূলক কাজ 
করেছিলেন। এব রাজত্বকালে রাজ্যে 
শিল্পকার্ধের অনেক উন্নতি হয়েছিল। 
১৬৬৫ শ্রীষ্টাব্দে মহারাজ প্রাথনারায়ণ 
পরলোক গমন কবেন। 

প্রাণবল্পভ ঘোষ- অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। বচিত 
কাব্য 'জাহ্ৃবীমঙ্গল' | বর্ধমানের রাজা 
কীন্তিচন্দ্রের মাতার আদেশে ইহা 
রচিত হয়েছিল। গ্রাণবল্পভের নিবাম 
ছিল অশ্বিকানগর গঙ্গাতীরে (স্থানীয় 
নাম অন্থিকাঁকালনা )। 

প্রাণরাম চক্রবর্তাঁ এর 
উপাধি ছিল “কবিবল্পভ।” এর রচিত 
গ্রস্থেব নাম কালিকামঙ্গল' | এই 
কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৬-১৭ খ্ীষ্টাবব। 
বিভ্যাস্ন্দর কাহিনীই কালিকা মঙ্গলের 
বিষয়-বস্ত | 

প্রিন্সেপ, জেমস--ক্রবিখ্যাত 
ভারতবিষ্ঠাবিদি ইংরেজ। ১৭৯৯ 
খ্রীষ্ট/ব্ের ২* অগষ্ঠ জেমন্‌ প্রিন্সেপের 
জন্ম হয়। এর পিতা ভন প্রিন্সেপ 
পার্লামেন্টের সভ্য এবং  লগ্ুনের 
অন্ডারম্যান ছিলেন। বালাকাল 
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প্রিয়াদাসজি 


থেকেই স্থাপত্য শিল্পের প্রতি জেমস্‌ 
প্রিক্সেপের বিশেষ অনুরাগ ছিল। 
১৮১৯ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রিন্সেপ 
কলকাতায় আসেন ও এখানকার 
মিশ্টের «এসে মাষ্টার হন। প্রখ্যাত 
প্রাচ্যতত্ববিদি হোরেস হেমান 
উইলসনের প্রভাবে প্রিন্সেপ প্রাচ্য 
বিষ্যাুরাগী হয়ে উঠেন। এশিয়াটিক 
গোসাইটিৰ কাজের সঙ্গে ইনি 
ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু এর 
প্রধান কাজ্স ছিল অতীত ভারতের 
প্রাচীন লিপি উদ্ধার ৷ পাহাডে-পর্বতে, 
মন্দির গাত্রে, মুক্রায় অতীত ভাবতেব 
যে ইতিহাস আম্বগোপন করেছিল 
তিনি তা উদ্ধার কবলেন। এজন্য 
ইনি ভারত তথা বিশ্বের নিকট 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। এব লিপি 
পাঠ থেকে প্রিয়দর্শা অশোকের নান। 
ইতিহাস পাওয়া গেছে। অত্যধিক 
পরিশ্রমে শরীর ভেঙ্গে পড়লে ১৮৩৮ 
্রীষ্টান্দে ইনি বিলেত যান। 
খীষ্টাব্ের ২২ এপ্রিল এর মৃত্যু 
ভয়। 

প্রিক্ন্বা-_করিদপুর নিবাসী 
রঘুননাথেব পত়্ী।* এর পিতার নাম 
শিবরাম। প্রিয়ম্বদারচিত কাব্যের 
নাম শ্যামারহস্' | ইনি খ্্ীতীয় সপ্তদশ 
শতকে জীবিতা ছিলেন । 

প্রিষ্বাদাসজি--কবিরাজ 
মনোহর দাসের শি্ক ও ভক্তমালের 
'ক্তিরসবোধিনী' নামে টীকাকার। 
এর অন্তান্ত গ্রন্থ--অনন্তষো দিনী, 
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প্রেমদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ 


“চাহবেলী” “রসিকমোহিনী' ভক্ত- 
স্থমিরণী গ্রভৃতি। 

প্রেমদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ-_এর 
আসল নাম পুরুযোত্ম মিশ্র | জাতিতে 
ব্রাহ্মণ । গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। 
এর ছুই বড় ভাই ছিলেন গোবিন্দরাম 
ও বাধাচরণ। পিতা গঙ্গাদাস, 
পিতামহ মুকুন্দানন্দ, প্রপিতামহ 
জগন্াথ মিশ্র। এরা কাশ্ঠপ গোত্রীয়। 
নিবাস বর্ধমান জেলায় মানকরের 
কাছে কুলনগরে । ষোল বছর বয়সে 
কবি বুন্দাঝনে পালিয়ে গিয়ে গোবিন্দ- 
মন্দিরের পাচক হন। কিছুকাল 
পরে জ্োষ্টভ্াতা তাকে ফিরিয়ে 
আনেন। কবি স্বপ্নে শ্রীচৈতন্যের ও 
নিত্যানন্দ-অদৈতের অনুগ্রহ লাভ 


করেছিলেন । ইনি 'কবিকর্ণপূরের 
চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকের কাব্যান্ুবাদ 
করেন ১৭১২ শ্রীষ্টাব্দে। রচন! 


ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ-_ 
বাংলার মোনারগাঁও অঞ্চলের শালন- 
কর্তা বহরাম খান ১৩৩৮ খ্রীষ্টান 
পরলোক গমন করলে তার তরবারি- 
বাহক ফকরুদ্দিন দিল্লীর সুলতানের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনারগাঁও 
অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম 
নিয়ে নিজেকে স্বাধীন স্থলতান বলে 
ঘোষণা করেন। এই সময় দিল্লীর 
সুলতান ছিলেন মুহম্মদ তুছলক | 


৩১৫ 


ফকরুদ্দীন মুবারক শান 


মূলান্ছগত ও হুললিত। এই কাব্োর 
প্রদত্ত নাম “চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌসুদী” | 
প্রেমদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ “বংশী শিক্ষা” 


রচনাকাল ১৭১৬ গ্রীষ্টাফ। এটি 
আসলে বৈষ্ণব-তান্তিক “রূসরাজ” 
সাধনাবিষয়ক গ্রন্থ। বইটি চারি 


উল্লাসে সমাপ্ত। তার মধ্যে সাড়ে 
তিন উল্লাসে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক 
বংশী-ব্দনকে শিক্ষাদান উপলক্ষে 
তত্বকথ| বল! হয়েছে । চতুর্থ উল্লাসের 
শেষভাগে শ্রীচৈতন্তের গৃহত্যাগ 
কাহিনী এবং বংশীবদন ও তাক 
পুত্র প্রপ্রৌত্রাদির বিষয়ে অনেক কথা 
আছে। 

প্রেমানন্দ দাদ- একজন 
কবি। এর রচিত গ্রন্থের নাষ 
চন্দ্রচিন্তামণি' 

প্রৌড়নাথ-_নাথপন্থী চুরাশি 


জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম | 


চৈ 


ফকরুদ্দীন একে একে লখনৌতি এবং 
সাতগাও নামক বাংলার অন্য ছুটি 
অঞ্চলও দখল করেছিলেন । জানা যায় 
তিনি চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে প্রথম 
মুদলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 
ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৪৯-৫০ 
খষ্টাকৰ পর্যস্ত রাজত্ব করেছিলেন। 
অনেকের মতে শামনুদ্দীন ইলিয়াস 
শাহ নাকি ১৩৫৪ খ্রষ্টান্ষে সোনারগাও 
আক্রমণ করে ককরুদ্দীনকে নিহত করেন 
এবং তার রাজ্য অর্ধিকার করে লেন। 


ফকির টাদ 

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ইবন বতুতার 
বিবরণ থেকে জানী যায় যে এ সময় 
বাংলাদেশ ধন-ধান্তে ভরা ছিল এবং 
জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যন্ত সম্তা । 
হিন্দুদের সঙ্গে তিনি খুব একট! উদার 
ব্যবহার করেননি । তাদের কাছ 
থেকে তিনি একাধিক কর আদায় 
করতেন । এ পধন্ত বাংলার স্থলতানদের 
বত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে 
ফককুদ্দীন মুবারক শাহের নিশ্সিত 
মুত্রাগুলি খুব স্থন্দর ছিল । ফকরুদ্দীনের 
নামাঙ্কিত সমস্ত মুদ্রাই সোনারগাঁও 
টাকশালে তৈরী হত। 

ফকির াদ- একজন কবি। 
চট্টগ্রামের অধিবাসী । এর রচিত 
গ্রন্থের নাম “সত্যগীরের পীচালী”। 
১৭৩৪ খ্রীষ্ঠাবধে রচিত হয়। 

ফকির মোহাম্মদ ব৷ 
ফকিরুদ্দীন--অ ট্টাদশ শতাব্দীর 
মুসলমান কবি। রচিত কাব্য 
“সোনাভান কেচ্ছ। বা “সোনাভানের 
পুথি এবং ইমাম চুরির পুথি । 

ফকিররাম কবিভুষণ বা 
“কবিরাজ*--প্রাীনতম “অজদ- 
রায়বার” রচয়িতাদের অন্যতম | ইনি 
একটি সত্যনারায়ণপাঁচালী কাব্য 
লিখেছিলেন ১৭০১-২ খ্রীষ্টাব্ষে। এতে 
কবিত্বের বিশেষ কিছু পরিচয় নেই। 
কবির মায়ের নাম দেবকী । ভণিতায় 
রামভক্তির পরিচয় আছে--প্রামপদ- 
পহছজে ফকিররাম কয়।” গ্রন্থ শেষে 
কবি ব্রাক্ষণ মল্পরাজ! ও রাজনভাসদ্‌- 


৩২৬ 


ফজিলত, কাজট 


বর্গের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করেছেন। 

ফকিরা মাছকাটা--রাজা 
সীতারাম রায়ের ঢালি সৈম্যের কর্তা । 
জাতিতে নমঃশৃত্র, মাছ কেটে বিক্রয় 
করাই ছিল এর পূর্বপুরুষের ব্যবসায়। 
শুন! যায়, ফকিরার বাড়ী পরগণ। 
নলদীর বর্তম্মান সময়ে তরক কালিয়ার 
অন্তর্গত কোন গ্রামে ছিল। এর 
বাহুবল দেখে সীতারাম একে অস্ত্র 
শিক্ষা দিয়ে সনিক করে তুলেন। 
অবস্থিতি কাল সগ্তদশ শতাব্দী । 

ফজল গাজি--বাংলার বার- 
ভুঞাদের অন্ততম। ভাওয়ালের 
গাজি বংশজাত ফজলগা জি 
ভাওয়ালেরই শাসনকর্তা ছিলেন। 
এর পিতার নাম ছিল মাতাব গাঁজি। 
চাদ প্রতাপের চাদ গাজির ন্ায় ইনি 
স্বাধীনতালিগ্স, ও বীর ছিলেন। 
স্বাধীনত।র জন্য ইনি আজীবন সংগ্রাম 
করেছিলেন। ভূঞাদের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য চাদ গাজির ন্যায় ইনিও 
খিজিরপুরের ঈশা! খ। ও বিক্রমপুরের 
কেদার বায়ের সঙ্গে মোগলের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী । 

ফজিলৎ, কাজী- দিল্লীর 
সম্রাট হবার পর শেরশাহ বাংলাদেশে 
শাসনব্যবস্থা ভাল করার জন্য 
মমোধোগী হন। তিন্নি বাংলাকে 
কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে এক 
একজন শাসনকর্তার অধীনে রাখেন 


ফ্ষুতে খা 


এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ম ও বিহ্ক্ষণ প্রসিদ্ধ 
কাজী ফজিলংকে সকলের পরিদর্শক 
নিযুক্ত করেন। কাজী সাহেব বিভিন্ন 
শাসনকর্তাদের কাজের মধ্যে এক্য 
রক্ষ। করে তাদের কাযকুশলতা৷ সম্বন্ধে 
শেরশাহকে জ্/পন করতেন। এই 
স্থব্যবস্থার ফলে শেরশাহের মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্তি বিদ্যমান 
ছিল। 

ফতে খা ইনি বালান শেষ 
পাঠান সথলতান দায়ুদ খাঁর (১৫৭৩- 
৭৬ খ্রীঃ ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন । 
সম্রাট আকবর বাংলাদেশ অধিকার 
করার জন্য সেনাপতি খা আলমকে 
হাজীপুর দুর্গের অধ্যক্ষ ফতে খাঁর 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । এই যুদ্ধে ফতে 
খা বহু পাঠান সৈম্তসহ নিহত হন। 

ফতেগ্াজী শা হু- একজন 
বিখ্যাত দরবেশ। ইনি শ্রাহট্ের 
প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল 
এমনির অন্যতম শিষ্য ছিলেন। 
শ্রৃহট্রের তরফ পরগণার ফতেপুর 
নামক স্থানে বাস করতেন । 

ফতে চাদ “জগৎ শেঠ” 
বাংলা তখ ভারতের বিখ্যাত 
ধনকুবের । এব কথা বাংলার ঘরে 
ঘরে প্রবাদ বাক্যের মতা! প্রচলিত । 
ইনি ছিলেন বিখ্যাত যাণিকটাদের 
ভাগিনেয়। মাণিক চাদের কোন 
পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তিনি 
ভাগিনেয় ফতে চাঁদকে দত্তক পুন্্রর্ূপে 
গ্রহণ করেন। মাণিকটাদের অগাধ 


৩১৭ 


ফতে চাদ “জগৎ শেঠ” 


এশ্র্ধের ইনি উত্তরাধিকারী হুন। 
তাছাড়া, কতেটাদ ভারতের বহুস্থানে 
হুণ্ীর কারকাবু চালিয়ে সর্বন্রই 
যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী 
হন। সে সময় এর ন্তায় অর্থ- 
নীতিকুশল ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন 
না। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ 
সাহের সক্ষে দিল্লীতে ফতেটাদের 
সাক্ষাং হলে সম্রাট একে “জগৎশেঠ” 
অর্থাৎ জগতের শ্রেষ্ঠ বণিক এই 
উপাধি প্রদ্দান করেন। এক সময় 
দিজীশ্বর মহম্মদ সাহ বাংল/র নবাব 
মৃশিদকুলী খার উপর কোন কারণে 
অসন্তষ্ক হয়ে ফতেষ্টান্রকে নবাবা দিতে 
উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু উন্নতমনা 
ফতেটাদ মুখিদকুলীর নিকট কতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধথাকায় তা গ্রহণ করেননি । 
বরং মুশিদকুলী যাতে যাবজ্জীবন 
মুশিদাবাদে থাকতে পারেন সেজন্ 
সম্বাটের নিকট ইনি আবেদন করেন। 
সম্রাট এই ব্যাপাবে জগংশেঠের উপর 
বিশেষ খুসী হয়ে একে জগৎশেঠ 
'মা।ক্কত একটি মরকতমণি খেলাং 
প্রান করেন। 

মুশিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব 
হজাউদ্দিনের শাসনকালে, কতেচাদ 
জগগংশেঠ উক্ত নবাবের চার জন 
স্স্তের অন্যতম প্রধান সনন্যরূপে 
পরিগণিত হতেন । তৎকালে বাংলার 
রাজকোষ ফতেচাদ জগৎশেঠের হাতেই 
ছিল। নবাব শ্ুজাউদ্দিন, জগৎ 


,শেঠের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ 


ফতেশাহ 


করতেন না। স্থজাউদ্দিনের মৃত্যুর 
পর লরফরাজ মুখিদাবাদের নবাব হলে 
তার সঙ্গে ফভোদের মানোমালিন্ত 
হয়। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য সরফ-" 
রাজের দেশ-বিদেশে ছুর্ণাম হয়েছিল। 
ফতেটাদের পুত্রবধূর অসামান্য রূপ- 
লাবণ্যের সংবাদ পেয়ে সরফরাজ 
তাকে একবার দেখবার প্রয়াসী হন। 
অবশেষে জগৎশেঠের বাড়ী থেকে 
বলপুর্বক আনিযে দর্শনান্তে ফেরৎ 
পাঠিয়ে দেন। এই ব্যাপারে জগৎশেঠ 
নিজ সমাজে বিশেষ অপমানিত হন। 
পরে উভয়ের মধ্যে শত্রতার স্থটটি হয়। 
সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত কববার 
জন্য ফতেঠাদও অন্যতম ষড়যন্ত্রকারারূপে 
আলীবদাীঁর সঙ্গে মিলিত হন। ১৭৪২ 
খ্রীষ্টাব্দে বার হাঙ্গামার সময় 
জগৎশেঠের ধনাগ]র থেকে মহারাদ্রীয়র! 
ছু'কোটি টাকা লুঠন করেছিল । ১৭৪৪ 
্রীষ্ঠান্বে কতেটাদ পরলোক গমন করেন । 
ফ তে শাহ--বাংলার নবাব 
ইউছ্ুপ শাহের (১৪৭৪-৮২ খ্রীঃ) 
মৃত্যুর পরে তার জ্যেষ্ট পুত্র সেকেন্দর 
সাহ বাংলার মিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি উন্মাদ রোগগ্রন্ত 
ছিলেন বলে রাজ্যের প্রধান প্রধান 
'অমাত্যবর্গ অবিলঘ্বে তাকে পদচ্যুত 
করে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কতেশাহকে 
রাজপদ গ্রদান করেন। এর পূর্ণনাম 
জালালউদ্দিনি আবুল মুজাকর 
ফতেশাহ। কতেশাহ বিবেচক ও 
বুদ্ধিমান শাদন-কর্তা ছিলেন ।, 


ফয়ষ্টার, হেনরি পিটস্‌ 


ফ তে সিং হ-যোড়শ 
শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর আকবরের সময 
বাংলার মুগিদাবাদ জেলায় এক হাড়ি 
রাজ! বাস করতেন। তার নাম 
ছিল ফতে মিংহ। তারই নামানুসারে 
এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল ফতেসিংহ 


পরগণ। । কান্দির দক্ষিণ-পশ্চিমে 
ফতেপুর গ্রাম ছিল হাড়ি রাজার 
রাজধানী । হাঁড়ি রাজা ফতেসিংহ 


মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। 
যোগল সেনাপতি মানসিংহ বাংলার 
বিজ্রোহ দমনের জন্য (১৫৮৯ খ্রীঃ) 
যখন এই পথে যান, তখন হাঁড়ি 
রাজাকে দমন করেন। মানসিংহের 
সেনাধ্যক্ষ বা বকৃশী সবিতা রায় হাড়ি 
রাজাকে পরাস্ত করেন। 

ফতেহ মাহমুদ, দেওয়ান__ 
একজন বিখ্যাত গীর। ইনি শ্রীহট্টের 
প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালা 
এমনির অন্যতম শিস্ত ছিলেন। 

ফয়জউল্লা, শেখ- গোরক্ষ বিজয 
নামক কাব্য এর রচিত। এব কাব্যের 
ভাষা বিশ্তুদ্ধ বাংল] । 

ফরষ্টার, হেনরি পিটস্-_- 
একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ মিভিলিয়ান । 
ইনি টাকশালের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। এর বাংল। ও সংস্কৃত জান 
ছিল অসাধারণ এবং প্রধানতঃ এরই 
চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে 

ংল। ভাষা কিঞিৎ মধাদ।া অর্জন 
করেছিল । নি. ই.বাক্ল্যাণ্ড এর নত্বন্কে 
বলেছেন, "প্রধানত; এরই চেষ্টায় বাংল! 


ফরহাদ খা বাহাছর, নবাব 


সরকারী ও সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত 
হয়েছিল।” এর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম 
কর্ণওয়ালিশ কোডের অনুবাদ । ইনি 
বাংলাভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান 
তৈরী করেছিলেন। 

ফরহাদ খঁ! বাহাদুর, নবাব-_ 
১৬৬৭ গ্রীষ্টাৰে ইনি শ্রীহট্ের শাসনকর্তা! 
ছিলেন। এঁ বছর ইনি শ্রীহট্ের 
পূর্বদিকস্থ গোয়ালিছড়ার সেতু নির্মাণ 
করিয়ে দেন। এ ছাড়া, ইনি অনেক 
মসজিদ, ইমারত ও সেতু নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। শাহ জালালের দরগার 
মধ্যস্থিত বড় মপজিদ ইনি ১৬৭০ 
গ্া্টাব্ে নির্মাণ করান । ইনি অনেককে 
বহু ভূমিও দান করেছিলেন । 

ফার্ণাগেেজ বা ফন্সেকা__ 
একজন পতুগীজ মিসনারী ৷ বাংলাদেশে 
খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ইনি ১৫৯৯ 
খরষ্টান্জে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। 
চট্টগ্রাম থেকে ইনি যশোরে এলে 
যশোররাজ বাজ প্রতাপাদিত্য একে 
বিশেষ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন। 
প্রতাপের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে ফন্সেকা 
লিখেছিলেন, “এই হিন্দুরজা যেরূপ 
সদাশয়তার সঙ্গে আমার প্রতি ব্যবহার 
করেছেন, এরূপ স্ধ্যবহার আমি খ্রীষ্টান 
রাজার নিকট থেকে পেতাম কিনা 
সন্দেহ ।” ফন্সেকার প্রার্থনা মতো 
প্রতাপাদিত্য তার রাজধানীতে একটি 
ক্ষ্টান গীর্জা নিনাণের অনুমতি 
দিয়েছিলেন । ইহাই বঙ্গদেশের সর্য 
প্রথম গীর্জা। কিন্ত পরে একে 


৩১৪ 


ফিক্‌, শ্যামুয়েল 
রাজরোষে পড়তে হয়। ১৬০২ ত্রীষ্টাবে 
ইনি কারারুদ্ধ হন। এবং সেই 
কারাগারেই এর মৃত্ত্য হয়। বাজাদেশে 
এর একটি চস্ষু অন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল। 

ফাঁ-হিয্ান-_চীনদেশীয় বৌদ্ধ 
পণ্ডিত ও পযটক। পঞ্চম শতাব্দীতে 
ইনি ভারত পধটনে এসেছিলেন । এ 
সময় ইনি বাংলাদেশে বন্থ দিন অবস্থান 
করেন এবং বাংলার তৎকালীন অবস্থার 
এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান। 
ভারত ভ্রমণের শেষ ছু' বছর ( ৪১১- 
৪১২ শ্রী: ) ইনি তা রলিপ্রিতে অবস্থান 
করে বহু বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের প্রতিলিপি 
এবং দেবমুত্তির চিত্র গ্রহণ করেন। 
ফা-হিয়ান তাত্রলিপ্তের অবিবাসিগণকে 
পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী ওসমৃদ্ধিশালী 
বলে বর্ণন। করেছেন । 

ফিকৃ,টউমাস্-_জাতিতে ইংরেজ। 
ইনি ছিলেন স্যামুয়েল ফিকের পুত্র । 
১৭৪২ খ্রীগ্ৰান্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি 
নোষাখালর প্রধান বিচারপতি হন 
এবং ১৭৪৫ খ্রীষ্টাবে ঢাকার প্রধান কর্ম- 
কর্তারূপে নিযুক্ত হন। 

কিকৃ, স্যামুষ্েল- জাতিতে 
ইংরেজ । ১৭০০ শ্রীষ্টান্বের ২৬ মে 
বায় আদেন। রবার্ট হেজেসের 
মৃত্যুর পর ১৭১৮ শ্রী্াব্বের ১৭ 
জানুয়ারি ইনি কোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর 
ও সভাপতি হন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাবের 
১৭ জানুয়ারি জন্‌ ভিকেন্কে কার্ধভার 
প্রদান করে ফিক ইউরোপে ফিরে যান। 


'ফে, এল্জা 


খ্ীষ্টাৰে ইনি কোর্ট অব. 
ডিরেক্টরের পদ প্রাঞ্চ হনঃ এবং ১৭৫১ 
্ীা্ৰ পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত থাকেন। 
তিনি তিন বার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
ডেপুটী চেয়ারম্যান ও ছুইবার 
চেয়ারম্যান হন। 

ফে, এ লি জা মিসেস কে 
এলিজা ছিলেন একজন ব্যারিষ্টারের 
পত্বী। খ্রীষ্টাব্দে ইনি 
কলকাতায় আসেন। এখানে 
অবস্থানকালে ইনি বিলাতে এর 
আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট 
ধারাবাহিকরূপে বছসংখ্যক পত্র 
লিথেছিলেন। এ লব পত্রে এদেশ 
সম্ঘদ্ধে বু কথা আছে যাথেকে সে 
যুগের নান। বিষয় জানতে পারা যায়। 
হেষ্টিংসের পত্বী এর একজন বিশেষ 
পৃষ্ঠপোষিকা ছিলেন । 

ফেদ্দাই খাঁ নবাব মোকরম 
খ! জলমগ্ন হয়ে মারা গেলে দিল্লীশ্বর 
জাহাঙ্গীর ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফেদাই 
.খাকে বাংলার শাসনভার অর্পণ 
করেছিলেন। ১৬৩১ খ্রীষ্টাবে 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে শাজাহান 
দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন 
এবং ফেদাই খাকে পরিবর্তন করে 
কাসেম খাকে বাংলার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন।, 

ফেবরিয়াইন্ুজাঁএ ক জন 
পতুরগীজ পর্যটক ও এতিহাসিক। 
বাংলার নবাব বারবক শাহের 
(১৪৬০-১৪৭৪ গ্রঃ) ঝাঞ্জত্বকালে 


১৭৩৩ 


১৭৮০ 


৩২৬ 


ফৈজী বা কযজানি 


ইনি বাংলায় এসেছিলেন। এর 
বিবরণ থেকে জানা যায় যে বারবক 
শাহের আমলে বাংলার অবস্থ। 
খুব ভাল ছিল। প্রজার। স্থথে শান্তিতে 
বাস করত । রাজা ধামিক ওন্যায়- 
পরায়ণ ছিলেন। 

ফেলুওস্তাথার- চব্বিশ পরগণার 
অধিবাসী । ১৮** খ্রীষ্টান্ষে ইনি 
“আজায়ের চার ইয়ার' নামে একখানা 
গ্রস্থ লিখেছিলেন । 

ফৈজী বা ফয়জান- বাংলার 
শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার 
প্রধান মন্ত্রী মোহনলালের ভগ্নী। 
ইনি নাকি দিল্লীতে নর্তকীর ব্যবসা 
করতেন। এর ন্যায় অসামান্ত 
রূপলাবণ্যবতী রমণী তৎকালীন 
ভারতে নাকি আর ছিল না। 
মৃতাক্ষরীণে লিখিত আছে এর ওজন 
ছিল মাত্র বাইশ সের এবং ইনি এত 
সুন্দরী ছিলেন যে যখন ইনি পান 
খেতেন, তখন পানের ল।লরঙড গল। 
দিয়ে যাবার সময় এর কঠমধ্যে দেখা 
যেত। ফৈজীর রূপের কথা শুনে 
সিরাজউদ্দৌলা একে এক লক্ষ টাকা 
দিয়ে মুশিদাবাদে নিয়ে আসেন। 
কিন্তু ফৈজী দিরাজের ভথ্ীপতি সৈয়দ 
মহম্মদ খাঁর সঙ্গে প্রেষে পড়ায় সিরাজ 
একে বারাঙ্গনা বলে তিরস্কার করেন। 
তখন ফেজী সিরাজকে বলেছিলেন, 
“এইরূপ তিরস্কার আপনার মাকে 
করিলে শোভা পাইভ।” সিরাজের 
ম! আমিনা বেগম ও মাসিমা ঘলেটি 


কৈহুর। 


বেগমের সঙ্গে হোপেন কুলী খার 
অবৈধ প্রণয়ের কথা প্রচলিত থাকায় 
ইনি এইরূপ উত্তর করেন। ফৈজীর 
কথায় সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একে 
একটি ঘরে বন্ধ করে ঘরের দরজ! 
ইট দিয়ে গেথে দেন। তিন মাস পরে 
ঘরের দরজা খোলা হলে কৈজীর 
কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। 

ফৈডুল্লা__অই্টাদশ  শতাবীর 
মুসলমান কবি। রচিত কাব্য সত্যপীর 
পচালী। শিবাস পশ্চিমবঙ্গের পাচনা 
গ্রাম। 

জ্রান্িস, গ্র্যাডউইন--একজন 
ইংরেজ পণ্ডিত। ইনি ভারতীয় ভাষা 
ও সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর গবেষণা 
করেন। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এর 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। এর রচিত 
শব্দধকোষ ১৭৮০ সালে মালদহ থেকে 
প্রকাশিত হয। ১৭৮৪ সালে ইনি 
“দি ক্যালকাটা গেজেট" প্রেস স্থাপন 
করেন । গভর্নমেণ্টের যাবতীয় ছাপার 
কাজ এই ছাপাখানায় হত। 


শীদাস- _বংশীদাসের কাব্য 
প্রধানত গীতিমূলক, বর্ণনাত্মক নয়। 
পুথির আরম্তে আছে, “অথ 
শ্রীভাগবতানুসারেণ গীত লিখ্যন্তে।” 
প্রথমে ব্বাস, তারপর ছিজপত্বী 
উপাখ্যান, রাধাকষ্ের বিবাহ, 
ধপ্তিতা, বিপরীত খণ্ডিতা, নৌকা- 


বিলাস ইত্যাদি । নৌকাবিলাম অংশে 


১ 


4 ৩২৬ 


শীদাস 


ফ্রান্সিস, ন্যার ফিজিপ-- 
গভর্নর হেষ্টিংসের সময় ইনি কাউন্সিলের 
একজন সন্ত ছিলেন। ১৭৭৪ শ্রীষ্টাব্দের 
১৯ অক্টোবর ইনি কলকাতায় 
আসেন। কথিত আছে এর আসার 
সময় ফোর্ট উইলিয়ম দূর্গ থেকে 
হেক্টিংসের আদেশে সতেরটি ভোপধ্বনি 
করা হয়। কিন্তু ইনি একুশট 
তোপধ্বনির আশা করেছিলেন। 
এই নিয়ে প্রথম থেকেই হেষ্টিংসের 
সঙ্গে এর মনোমালিন্ত ঘটে এবং 
বিলেতে প্রত্যাবর্তনের পরও তা 
অটুট থাকে । ইনি ছিলেন হেষ্টিংসের 
প্রধান শক্ত । এব প্রতিপদে তার 
কাজে বাখা দ্িতেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস 
মহারাজা নন্দকুম|র দ্বারা হেষ্টিংসের 
বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ 
উত্থাপন করেছিলেন । ১৭০০ খ্রীষ্টাব্ধে 
হেষ্টিংসের সঙ্গে এর দ্বৈরথ যুদ্ধ ঘটে 
এবং ইনি তাতে আহত হন। এই 
বছরই ইনি পদত্যাগ করে ইংলগ্ 
প্রত্যাবর্তন করেন। 


খত 


শেষ পদ্দে গোবিন্দ দাসের ভণিত।। 
তারপর ছয়পদে “অথ শ্রীচৈতন্ত-জন্স 
রহস্য” শেষ করে কুষ্ণলীল৷ পুনরারুত 
হয়েছে। কবি ষোড়শ শতাব্দীতে 
অবস্থান করছিলেন বলে অন্ছমিত হয় । 
পুথির প্রথম পদ্দের কিয়দংশ এইব্প, 
“শারদ শশধর রঞ্জিত রাতি 
কিসলয় মল্লিকা ফুলে অলি মাতি॥ 


বংশীদাস (বা বংশীবদন ) চক্রবর্তী 


সুখময় নেহারই কান 

মোহন বেশ বনে করল পরান ।” 

বংশীদাস (বা বংশীবদন ) 
চক্রবর্তী--“মনসামঙ্গল” কাব্যের 
রচযিতা হিসাবে বংশীদাসের নাম 
পূর্ববংগে স্থপরিচিত। মযমনসিংহ 
জেলায় কিশোবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত 
পাটবড়ী (বা পাটওয়ারী, পাতূষারী ) 
গ্রামে বংশীদাম জন্মগ্রহণ করেন। 
কবির পিতামহ হাদবানন্দ, পিতা 
যাদবানন্দ, মাতা অপ্রনা, স্ত্রী স্থলোচনা। 
এরা ছিলেন রাটীয় ব্রগ্ধণ, বন্দ্যঘটা 
গাই। কবির এক পূর্ব পুরুষ রাঢচদেশ 
থেকে গিয়ে ব্রর্গপুত্রের তারে বাস 
করেন। বংশীদাস দরিদ্র ছিলেন । 
তার বৃত্তি ছিল মনসার “ভাসান” গীত 
গাওয়া। তিনি ষোড়শ শতকেব 
কবি ছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীগাব্দে তার 
মনসামঙ্গল কাব্য বিরচিত হয় বলে 
অন্তমিত হয়। ইনি দ্বিজ বংশীদাস 
নামেও পরিচিত। 

প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যাষ 
বংশীদাস অপূর্ব সুন্দর গন গাইতে 
পাবতেন। তিনি সংকীর্তনের দল 
বেঁধে সর্বত্র স্বরচিত ভাসান গান গেষে 
বেডাতেন। একবার ভাসান-গান 
গাইতে যাওয়ার পথে জালিয়র 
হাঁওর'-এ কবি কুখ্যাত নরহস্তা-দ নয 
কেনারমের হাতে ধরা পড়েন। 
কেনারাম কবিকে বধ করতে উদ্যত 
হলে, কবি শেষবারের মতো৷ একবার 
“ভাসান-গান' গেয়ে নিতে চাইলেন। 


৩২৭ 


বংশীধর ভট্ট 


মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে প্রাণের 
অফুরন্ত আবেগে বংশদাস বেহুলার 
বেদনাসংগীত গানে অল্ময় হয়ে 
গেলেন । তা শুনে নরহ্ন্তা দন 
কেনরামের পাষাণ দ্বদয় অভিভূত 
হয়ে পড়ল। মে তৎক্ষণাৎ কবির 
চরণে লুটিয়ে পড়ে তাব শিশ্তত্ব গ্রহণ 
কবে। একনারাম নাকি বাকী জীবন 
কবির সহচররূপে ভাসান গান গেয়ে 
বেড়।ত। এই বংশীদাসের কন্যাই 
চন্দ্রাবতী যিনি “প্রাচান বঙ্গ সাহিত্যের 
মধ্যমণি স্বকপ? এবং যিনি মনসাদেবীর 
গান, বামাধণ গান, মলুযা, 
কেনাবাথ প্রভৃতি কবিতা বচন। 
কবে পূর্ববঙ্গে স্পরিচিত। হয়ে 
আছেন । বংশীদাস, বুন্দাবনদাস 5 
লে।চনদাস প্রভৃতিব সমসামযিক 
কবি। দ্র« চন্দ্রাবতা । 

বংশীধর দ ত্ব- বাংলার 
সেনবংশীষ বাজ লক্ষণসেনের সাঙ্ধি- 
বিগ্রহিক নারাধণ দর্তেখ বংশধর 
ভাহ্ুদত্তেব পভ বংশীবর দতত। ইনি 
বাংলার নবব সবকারের সেনাপতির 
কাজ কবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে 
নবাব একে কর্ণ খ। উপাধি দান 
করেন। ঢ|কার স|ভারের অন্তর্গত 
ধলেশ্বরীর উত্তর তীরে এখনে। কর্ণ খাঁর 
দুর্গের ধ্বংসবশেষ আছে । 

বংশীধর ভ্ট-বৈদ্ভক বিদ্তা- 
পতির পিতা । এর আবির্ভাবকাল 
সপুদশ শতাব্ধী। ইনি ওষধপ্রকার, 
বৈদ্ধকুতুহল, বৈষ্তকৌস্তভ এবং বৈস্ভমন- 


বংশীবদন চট্ট (দাস ঠাকুর 


উৎসব নামক বৈস্চক গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন 
করেন। 

বংশীবদন চট্ট (দাস ঠাকুর )-- 
নবদ্বীপেব নিকটবতী কুলিয়াপাহাড- 
গ্রামনিবাপী। এর পিতার নাম 
ছিল ছকডি চট্ট এবং মাত। চন্দ্রকল!। 
১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চেজ্রমাসে বাসন্তী 
পূণিমা দিবসে বংশীব জন্ম হয। 
মহা গ্রভুব সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাহারই 
আদেশে বংশীবদন কিছুকাল ধরে 
শচী-বিষুপ্রিধার  অভিভাবকরূপে 
নবদ্ধীপে থাকতেন। ইনি একজন 
বিখ্যাচ পদকর্ত। ছিলেন। এব 
অনেক বচন শ্রীনিবান আচাযেব 
শিষ্য পদ্কর্ত। বংশীদাসেব রচনার জঙ্গে 
মিশে গেছে। ইনি বিন্বগ্রামে শ্রোগৌরাক্গ 
মৃতি এব" নবদীপে 'প্রাণবল্পভ' নামে 
এক বিগ্রহ প্রতিঠিত করেছিলেন । 
পদাবলী ব্যতীত বংশীবদন “দ্বীপান্থিতা' 
নামক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন 
করেন। প্রেমদাস বলেছেন বংশী- 
বদনের একটি পদ মহাপ্রহ্ুব সমক্ষে 
নীলাচলে গীত হয়েছিল। এব রচিত 
অপর এক গ্রন্থের নাম “দাপকোজ্জল” 
এর ছুই পুত্র চৈতন্য ও নিতাই । 
এব কবিত। অতি মধুব-- 
“হেন রূপ কভু নাহি দেখি। 
যে অঙ্গে নয়ন খুই, সেই অঙ্গ হতে মুই 
ফিরাইর! আনিতে নারি আখি।” 

বকৃম আজঙী-একজন কবি। 
জন্মস্থান চট্টগ্রামের আনোয়ারার 
কভ্তপাতি ভিক্নরোল গ্রাম। ইদি 


৩২৩ 


বক্রেশ্বর পণ্ডিত 


কবি হারিপণ্ডিতের পুত্র। ইনি 
কষ্ণলীল! বিষয়ক অনেক পদ রচন! 
করেছেন। 

বকুজ ক র- নিশ্চল করের 
পিতৃজ্যেষ্ঠ এবং “সারোচ্চয় নামক 
বৈদ্যকগ্রনস্থ প্রণেতা ।  রত্রপ্রভায় 
নিশচলকব একে বিশেষ সম্মান 
দেখিয়েছেন। ইনি সম্ভবতঃ একাদশ্‌- 
দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। 

বকুলের পেন- চরকের 
টাকাকার এব” একাদশ-দ্বাদশ 
শতাব্দীব লোক | বিজয় রক্ষিত 
রচিত মধুকোষে এব নাম পাওযা 
যায়। 

বক্রেশ্বরপ্ডি ত-_গৌরাঙ্গ 
মহাগ্রঙব লীলাসঙ্দী । শ্রাবাস-চন্ত্র- 
শেখরেব গৃহ থেকে গৌরাঙ্গলীলার 
প্রায় সমস্ত উল্লেযে।গা ঘটনায় ইনি 
অণ্শ গ্রহণ কবেছিজেন। ইনি 
গোৌবাঙ্গ পার্ধদদেব বিশেষতঃ গৌরাক্ষে 
নৃত্য-সঙ্গী । নবদ্বীপ-লীঞ্কার সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বিষয এর এই সনৃত্য 
সংকীর্তন। মুকুন্দ দণ্ড যেমন দিনরাি 
নামকীর্তন কবে মহা প্রতুকে আনন্দ দান 
কবতেন, বক্রেশ্বরও তেমনি এএকওা!বে 
চব্বিশ প্রহর নৃতা করে তাকে 
পরিতৃপ্ধ করতেন। এই নৃত্যের জন্য 
ইনি গৌরাঙ্গদেবের অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত 
হয়ে উঠেছিলেন এরং এর নামও 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাপ্রভু 
নীলাচল চলে গেলে বক্রেশ্বর একবার 
দেবানন্দ পগ্ডিতের আশ্রমে অবস্থান 


বক্রেশ্বর পণ্ডিত 


করেন। দেবানন্দ প্রথমে চৈতন্ত 
বিরোধী ছিলেন । কিন্তু বক্রেশ্বরের 
নৃত্য দ্শনে তিনি ঠেতন্তানছরাগী হয়ে 
উঠেন। সংগীতবিশারদ মুকুন্দ দত্তের 
ম্যায় নৃত্যনিপুণ বক্রেশ্বর পণ্তিত 
মহাপ্রভুর জীবনে একান্ত অপরিহার্য 
হয়ে উঠেছিলেন। তাই নীলাচলে 
অবস্থানকালে মহাপ্রভু একে তাঁর 
কাছে রেধে দেন। জগন্নাথমন্দিরে 
বেড়াকীর্তন, রথযাত্রা উপলক্ষে বিগ্রহ 
সম্মুখে সম্প্রদীয় বিভাগে কীর্তন ও 
মহাপ্রভুর উদ্ান-নৃত্য ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানে বক্রেশ্বর বিশেষভাবে যুক্ত 
হতেন। মহাপ্রভু গৌড়ে গমন করলে 
বক্রেশ্বর তার সঙ্গে গিয়ে রামকেলিতে 
“্প-সনাতনের সঙ্দে মিলিত হন এবং 
চৈতন্যের সঙ্গে পুনরায় নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর থেকেই 
ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে 
অবস্থান করেন। নীলাচলে অবস্থান- 
কালে মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে বঞ্রেশ্বর- 
গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করতেন। হরিদাস 
ঠাকুরের তিরোভাব দিবসে একে তার 
কর্তব্যকর্মে বিশেষ সক্রিয় দেখ 
গিয়েছিল। মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের 
পরও বক্রেশ্বর কিছুকাল নীলাচলে 
অবস্থান করছিলেন । বক্রেশ্বরের এক 
শিশ্য ছিলেন গোপালগুরু | বক্রেশ্বরের 
অবস্থানকাল যোড়শ শতাব্দী: 

এব নিবাস ছিল ভ্রিবেণীর নিকট 
গপ্তিপাড়া গ্রামে। কোন ব্রাহ্মণ 
কুলেই এর জন্ম হয়েছিল। অতি 
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বঙ্গবিনোষ্ধ 


অল্প বয়সেই বক্রেশ্বর বহুশান্ত্রে বিশারদ 
হন। ইনি অবিতীয় পর্ডিত হয়ে উঠায় 
ইনি পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হন। 
যৌবনে সংসার-বিরাগী হয়ে বক্রেশ্বর 
শাস্তিপুর গিয়ে অদ্বৈত আচার্ষের নিকট 
যোগ শিক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন । এবং 
যোগসিদ্ধি লাভের পর মহাপ্রভুর 
শ্রীচরণে আশায় লাভ করেন। 

বখতাবর খা--১৬৭* থীষ্টাবে 
ইনি “মিরাৎ্ই-আলম” নাম একখানি 
ইতিহাস রচনা করেন। তাতে 
মহানাদের রাজবংশকে অতি স্থপ্রাচীন 
রাজবংশ বলে উল্লেখ করেছেন । 

বখতিস্সার খিল্জী-_ইখতিয়ার- 
উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী 
দ্র । 

বথতিস্বার লৈন্ুর--যে বারজন 
আওলিয়া বাংলার দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে 
মুসলমান ধর্মপ্রচারের জন্ত আগমন 
করেছিলেন, বখতিয়ার মৈসুর তাদের 
অন্ততম। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
সন্দীপে বাস করতেন। সন্দীপের 
রোহিণী নামক স্থানে এই ফকিরের 
আম্তান। আছে। 

বজদেব চান্দেক্প- জেজাক 
তুক্তির (বর্তমান বুন্দেলধণ্ড) চান্দে্প- 
বংশীয় যশোবর্মার পুত্র বঙ্গদেব শরীটরীয় 
একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অঙ্গ 
( বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব বিহার প্রদেশ ) ও 
রাঢ়দেশ (পশ্চিম বাংলা) জয় 
করেছিলেন । 

বজবিনোদ--ইনি ছিলেন সম্রাট 


বসেন 


আকবর কর্তৃক নিষুক্ত বাংলার 
কান্মনগো ভগবান রায়ের ভ্রাতা। 
ভগবানের মৃত্যুর পর বক্গবিনোদ এ 
কান্ধনগোর পদ প্রা হন। ইনি 
বিশেষ যোগ্যতাব জঙ্গে উক্ত কার্য 
সম্পাদন করতেন। এর নামাহুসারে 
মালদহে প্বিনোদ নগর” ও ঢাকায় 
“রায়বাজার” প্রতিষ্ঠিত হয়। এর 
কাষকালে ঢাকা ছিল বাংলার 
রাজধানী । সায়েস্তা খাব শাসনকালে 
১৬৭৯ শ্বীষ্টাব্ে বঙ্গবিনোদ পরলোক 
গমন করেন। 

বঙ্গসেন-_গদাধব সেনের পুন্ত 
এৰং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে 
বিস্ঞমান ছিলেন । ইনি কাঞ্ধিকানগবে 
বাস কবতেন। এব রচিত ণচকিৎসা- 
সারসংগ্রহ এবং “বঙ্গষেন নামক 
বৈগ্যক গ্রন্থদয় স্প্রসিদ্ধ । নিশ্চলকরের 
রত্বপ্রঙায় বঙ্গসেন-সংগ্রহের উল্লেখ 
আছে। শুনা যায ইনি “আখাত- 
ব্যাকরণ নামে একখানি ব্যাকৰণ 
রচনা কবেছিলেন। ইহা শিক্ষার্থীদের 
আপরিহায গ্রন্থ । এর নিবাস ছিল 
কাণ্জিকা গ্রামে। কারুর কাকুব 
ষতে এই গ্রামই রাচের কার্রিবিল্লী 
প্রাম। 

বজাল--বাংলার নবাব নাসিরুদ্দিন 
হমাযুনেব সেনাপতি । ১৫৩২ সালে 
নাসিরুদ্দিন আসাম আক্রমণ করলে 
বাল এই যুদ্ধে নিহত হুণ। 

বন্জরগর্ভা ভৈরবী- বর্ধমানের 
পাত্য! রেল ষ্টেশনের অদ্দুরে যে 
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বজ্তব্ম! 


গেঁড়োর মন্দির আছে এখানে এক 
সময় পাঙুভূষি বিহার ছিল। সেই 
বিহাবে বহু বিদ্বান ও বিদূষী বৌদ্ধ 
বান করতেন । বজ্ত্রগর্তা ভৈরবী তাদের 
অন্যতমা। এর উপাধি ছিল বোধিসত্ব 
দশ ভূমীশ্বরী। 

বজদত্ত- মহাভারতের যুগে প্রাগং 
জ্যোতিষপুরের রাজা । এব পিতার 
নাম ভগদত্ত এবং পিতামহ নরক। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এর ছুজনে দুর্যোধনেব 
পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। পাগুবদের 
অশ্থমেধ যজ্জের অশ্ব বজদত কর্তৃক ধৃত 
হওয়ায় প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে । ভাতে বজ্দত্ত 
পরাজিতহয়ে পাশুবদেব সামন্ত শ্রেণীভুক্ত 
হয়েছিলেন। 

বঞ্জপাঁণি বৈষ্ক--বাংলার পাল- 
ংশীয় নরপতি নবপালদেবের অন্যতম 
অমাত্য ছিলেন। এই বস্্রপাণি বৈস্যাই 
গদাধর মন্দিবের প্রশস্তি রচনা করে- 
ছিলেন। 

বজ্জবর্মা-পালবা জবংশেব 
ভাঙ্গনের সময় ইনি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব 
করতেন। এর রাজত্বকাল একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রথম দিক। 
ইনি অঙ্দেশে প্রবল পবাক্রান্ত রা্তা 
হয়ে উঠেছিলেন। এব রাজবংশ 
ইতিহাসে বর্ম রাজবংশ নামে খ্যাত। 
এর] উড়িস্তার সিংহপুর অথবা দক্ষিণ- 
রাটস্থ সিংহপুর বা বর্তমান হুগলী 
জেলার সিংহপুর বা! সিঙ্কুরের আদি 
অধিবাসী । বজ্পবর্মী একাধারে বীর, 
কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। এর পুত্র 


বট্‌দাস 


জাতবর্মা বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে জার্ধ- 
ভৌমত্ব লাভ করেছিলেন । 

বটুদা্--বাংলার স্বাধীন রাজা 
লক্ষমণসেনের অন্যতম সেনাপতি 
ছিলেন। এরই পুত্র বিখ্যাত “সদুক্তি- 
কণামৃত' প্রণেতা শ্রীধর দাস। 

বটু মিত্র-বাংলার সেন রাজ- 
বংশেব বাজা বল্লালমেনের শ্বশুর। এ রই 
কন্তা লক্ষ্ণাকে বল্লালসেন বিবাহ 
কবেছিলেন। 

বটেশ্বর স্বামীশর্স।-চম্পাহট- 
বাসী কৌৎস গোত্রজ পণ্ডিত ভট্টরের 
পুত্র । প্রখাত বাঙালী পণ্ডিত। 
অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী । 

বড় খা! গাজী- মুসলমান ধর্ম 
প্রচারক পীর জাফর খা গাজীর পুত্র। 
ইনিও মুসলমান ধর্ম প্রচার করতেন। 
ডাযমগুহাববাব অঞ্চলে আঠার-ভাটির 
রাজ! দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় খা 
গাজীর প্রথমে বিবাদ ও পরে সপ্ভাব 
স্বাপিত হয। বড় খাঁ গাজীর ছুই 
পুত্র--রহিম খা গাজী ও করিম খা 
গাজী। ১৩১৩ খ্রীষ্টান্ধে বড় খ। গাজীর 
মৃত্যু হয়। 

বগুসাচার্য--এক সন্ন্যাসী এবং 
পুটিয। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত! ৷ বাগচি 
উপাধিধারী এবং বাঁতেন্ত ব্রাহ্মণ-বংশীয় 
কুলীন। টোডরমল্প লন্বরপুর পরগণ। 
বৎলাচাধের পুত্র পীতান্বরের মজে 
বন্দোবন্ত করেছিলেন । বৎসাচার্ধের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। নালাম্বরই প্রথম “রাজা' 
উপাধি পান। 
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বদিওজষান খা 


বদর গীর- পূর্বের চট্টগ্রাঙ্ 
অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা! ইলম 
ধর্ম প্রচারক । এর পুরা নাম বদর 
উদ্দীন আল্লামা । চতুর্দশ শতাব্দীতে 
ইনি বিদ্তমান ছিলেন। চট্টগ্রামের 
এক পাহাড়ের উপর ইনি চাটি জালিয়ে 
বাস করতেন। বর্তমানে উহ “বদর 
চাটি' নামে পরিচিত। এই বদর- 
পীরের চাটি থেকেই নাকি “চাটিগ্রাম' 
বা! চাটগাও নাম হয়েছে। পীর বদরের 
স্থানীয ভক্তগণ একে চট্টগ্রাম শহরের 
“অভিভাবক দরবেশ' বলে থাকে । 
পৃবন্গের হিন্দু-মুসলমান মাঝি-মাল্ল। বা 
নদীপথ পারাবারের সময় বদরপীবের 
উদ্দেস্টে প্রণিপত ক্তানায়। “পৃববঙ্গ 
গীতিকা'য় এর নামোলেখ আছে । 
বদরশা হছ--এএকজন প্রসিদ্ধ 
দ্রবেশ। শ্রাহট্রের অন্তর্গত তরফের 
প্রথম মুসলমান শামনকর্তা 
নাসিরুঙ্গিনের সঙ্গে ইণি এসেছিলেন । 
বদিউদ্দিন- বাংলার বৈষ্ব 
ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম । 
ইনি চট্টগ্রাম জেলার “পটিয়া' থানার 
অন্তর্গত বাছুলী গ্রথমের অধিবাসী 
ছিলেন। ইশি খোন্দকার ও কাজী' 
ংশে জন্মগ্রহণ করেন। এর রচিত 
কিতেমার ছুরৎনামাঃ ও ণচিত্তইমান, 
নামক গ্রন্থদ্য় পাওয়া যায়। এর 
পুত্রের নমে আমান লাহ কাজী। 
বদিওজমান খ' বীরভূমের 
অধিপতি । ১৭১৮ সালে এব পিতা 


'আসাছুজা খার ম্বত্যুর পর ইনি 


বর্ধমান বা মহাবীর 


বীরভূমের রাজ! হন। ইনি মুপিদকুলী 
থার নিকট হতে “রাজ? উপাধি ও 
একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 
ইনি হিম্দু-মুলমান সকল প্রজ।কেই 
সমভাবে দেখতেন। ইনি অত্যন্ত 
ধর্ষপরায়ণ ছিলেন । ১৭৫১ শ্রীষ্টাবে 
পরলোক গমন করেন। 

বর্ধমান বা মহাবীর-_টজন 
ধর্মমতে টজনধর্ম প্রবর্তক বর্ধমান বা 
ম্হাবীবের জন্মস্থান বর্ধমান। ইনি 
বীদ্ধদেবেব সমসাময়িক । বুদ্ধদেবের 
হ[ধ ইনিও অহিংস! মন্ত্রের প্রচাবক 
ছিলেশ। এবই নামানুসারে এব 
জন্মস্থাগেব পাম হয়েছে বর্ধমান। 
বর্তমানে বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের একটি 
জেলার নাম। 

বর্ধম।নোপাধ্যায্--মিথিলার 
বিখ্যাত ন্যাষাঁচাষ গঙ্গেশ উপাব্যাষের 
পুত্র ও ছাত্র। এব টাকাসমূহের নাম 
প্রকাশ' হলেও নৈয়রিক সমাজে 
“উপায়' নামে পবিচিত। সেজন্য ইনি 
'উপায়কারক" পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 
ইনি সম্ভবতঃ অপুত্রক ছিলেন। এব 
কন্তার বহু কন্তাসন্তান ছিল। এর 
অন্থযদয়কাল ১৩৫০-৭৫ খ্রীষ্টাব্ষ। এব 
রচিত গ্রন্থ £ “অন্বাক্ষানযততববোধ” 
গৌতমহ্থত্রের টাকা”, গ্ঘায়নিবন্ধ- 
প্রকাশ”, ন্যাষপরিশিষ্ট-প্রকাশ” “কুহ্থ- 
মাঞ্জলি প্রকাশ” “লীলাবতী প্রকাশ? 
“তর্কপ্রকাশ', “মবিপ্রকাশ" । তাছাড়া, 
বর্ধমান 'ম্থৃতিপবিভাষা”, "শরাদ্প্রদীপ', 
'আচা ₹প্রদীপ' প্রভৃতি শ্বতিশান্ত্রেক 
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বণমাল 


বহু গ্রন্থ রচনা করে মিথিলার একজন 
পরম প্রামাণিক ন্মার্ি গ্রন্থকার মধ্যে 
পরিগণিত হয়েছিলেন । নব্যন্তায়ে ইনি 
ছিলেন অতুলনীয়। 
বনরুর্লভ বা! বজতুর্লভ--একজন 
বাঙালী কবি। এব নিবাস সম্ভবত: 
চট্টগ্রাম । এর রচিত গ্রস্থ “ছুর্গ রিজয | 
এই পুন্তকে ইনি স্থষ্টির পৰ গৌবীর 
জন্ম হতে গণেশেব জন্ম পর্যন্ত ছুর্গী 
চবিত্র বর্ণনা কবেছেন। অষ্টাদশ 
শতাব্ধীব মধ্যভাগে ইনি বর্তমান 
ছিলেন । 
বনপাল--বাংলার পালবংশের 
একজন বাজা। "্সভবত* ৮৩৭-০৭ 
্রীষ্টাব্ পযন্ত ইনি রাজত্ব করেছিলেন । 
বন মা ল-অণহ্গমানিক নবম 
শতান্ষীব মখ্যভাগে হনি প্রাণ 
জ্যোতিষপুবে (বর্তমান আসাম) রাজস্ব 
করেন। ইনি ছিলেন মহারাজ হর্জর 
বর্মাব পুত্র। এর অন্রশাসন থেকে 
জানা যায় এরা নরক ও ভগদত্তের 
ংশীয় বলে দাবা কবতেন। অন্শাসনে 
লিখিত আহে--ক্রোব বা হাস্তে 
তাহাব মুখ-বিকৃতি কেউ দেখেন নাই, 
কোন নীচ বা অভদ্র কথা তিনি 
উচ্চারণ কবেন নাই, সর্বদা হিতবাক্য 
আাহার মুখে শোনা যাইত। তাঠার 
বিশাল ও অতুল্য প্রাসাদশ্রেণী নান 
চিত্তর সমন্বিত এবং প্রকো্ঠ বিশিষ্ট 
ছিল।” সেই প্রাচীন আদর্শে এখনে! 
আসামে রাজপ্রামাদ নিগ্সিত হযে 
থাকে। 


বনমালী আচাধ 


বনমাঙজী আ'চার্ষ- প্রাচীন 
€ৈষবচরিত গ্রন্থগুলিতে ঘটক বনমালী 
আচার্ধ ছাড় আরও ছ'জন বনমালীর 
নাম পাওয়া যায়। একজমের বিষয়ে 
লোচন, দাশ বলেছেন যে তার 
“বিপ্রকুলে জন্ম” এবং নিবাস ছিল 
*ূর্বদেশ বঙ্গে । তিনি “দারিদ্র্য জালায় 
দগ্ধ হয়ে ত্বীয় পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে 
ভিক্ষুক বেশে এদেশে চলে আসেন। 
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অসামান্য বূপমাধুরী 
প্রত্যক্ষ করে তিনি তাকে স্বয়ং ভগবান 
জ্ঞানে মৃছিত হলে গৌরাঙ্গ নৃত্য 
সংবরণ করে সেই বিপ্রকে কোলে 
তুলে নেন। লোচন দাস আর এক 
বনমালীর কথা বলেছেন। তিনিও 
ব্রাহ্ষণ ছিলেন এবং তিনিও একদিন 
ংগীত-নৃত্যরত গৌরহরিকে “হলায়ুধ 
বেশে' প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই 
বন্মালীর পণ্ডিত উপাধিও ছিল। 
আবার দেবকীনন্দন একে “ভিক্ষুক 
ৰনমালী” এবং কবি কর্ণপুর 'ত্রাহ্মণ 
বনমালী' বলে উল্লেখ করেছেন। 
“চতন্তভাগবত, থেকে জান! যে 
বনমালী পণ্তিতই নীলাচলে গিয়ে 
মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করতেন । 

গৌ রাজজ-বিবাহের ঘটক 
বনমালীকে সকল গ্রস্থকারই বনমালী 
ঘটক ব। বনমালী আচার্ধ বলেছেন। 
কেউই তাকে বনমালী, পণ্ডিত 
বলেন নি। কবি কর্ণপুরও তার 
“গৌরগণোন্দেশদীপিকাতে উপরোক্ত 
তিনজন বনযালীরই পৃথক অস্তিত্ব 
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বনমালী সরকার 


্বীকার করেছেন। তিনি একজন 
চতুর্থ বনমালীরও উল্লেখ করেছেন। 
তার নাম বনমালী কবিরাজ । 

বনমালী ওবঝী-_বাংল! রামায়ণ 
রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝার পিতার নাম্‌ 
বনমালী ওঝা ও মাতার নাম 
মালিনী। 

বনমালী কর-_-শ্রহট্ের অন্তর্গত 
ভাটেয়া নামক স্থানের প্রাচীনকালের, 
চন্দ্রবংশীয় রাজ। ঈশানদেবের ইনি মন্ত্রী 
ছিলেন। 

বলমালী ঠাকুর-_ ত্রিপুরার 
বাজা উদ্দয় মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র 
বনমালী ঠাকুরকে লক্ষ্পণমাণিক্য উপাধি 
প্রদানপূর্বক সমসের গাজী উদয়পুরের 
নিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে ছিলে ন। 
লক্ষণমাণিক্য দ্র“ | 

বনমালী মিশ্র_শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রথম] পত্বী লক্ষমীপ্রিয়াদেবীর বিবাহের 
ঘটক। এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাববী। 

বনমালী সরক1র- ইষ্ট ইত্ডিয! 
কোম্পানীর সময়ে একজন প্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী। এর আদি নিবাস হুগলী 
জেলার ভদ্রেশ্বরে। এর পিতা 
আত্মারাম সরকার ভদ্রেখর থেকে 
কলকাতার কুমারটুলিতে এসে 
বসবাম করেন। বনমালী পাটনার 
কমাপিয়াল রেমিডেন্টের দেওয়ান এবং 
কিছুকাল ইষ্ট ইতিয়া কোম্পানীর 
কলকাতার ডেপুটি মেয়র ছিলেন। 
ব্যবসায় ইনি গ্রদ্ভৃত অর্থ উপার্জন করে- 


বণিজ মোহাম্মদ 
ছিলেন। এর কুমারটুলির মন্দির ও 


বাড়ী সেকালে কলকাতার একটি 
দর্শনীয় বস্ত ছিল। ১৭৫৬ সালে উহ! 
তৈরী হয়েছিল। 


বণিজ মোহাম্মদ-_গ্র/চীন বাঙালী 
মুসলমান কবি। এর বচিত গ্রন্থের 
নাম "ইমাম সাগর” । 

বন্দী মিশ্র- একজন আধূর্বেদ 
শান্্রবেত। পণ্ডিত । এর পিতার নাম 
জগদীশ মিশ্র । এব রচিত গ্রন্থের 
নাম--যোগন্থবানিধি ১ এব গ্রন্থের 
মাত্র পশুচিকিৎসা প্রকরণটি পাওয়া 
গেছে। 

বপ্যট--পালরাজবংশের প্রথম 
রাজা গেোপালদেবের পিতা এবং 
দয়িত বিষুর পুত্র । বপ্যটের কীত্তিমাল! 
সাঠব পযন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি বহু 
শত্রু দমন করেছিলেন । 

বষ্পোজিদ ন্থলতান-_চট্টগ্রামের 
একজন মুসলমান সাধক। যে সকল 
মুসলমান সাধক ধর্ম প্রচাবেব জন্য 
এদেশে এসেছিলেন ইনি তাদের 
অন্যতম । কথিত আছে ইনি 
খোবাসানের অন্তর্গত বোস্তাম নামক 
স্থানের রাজার পুত্র ছিলেন। বাজপদ 
তাগ করে সন্গ্যামী হন এবং ক্রমে 
চট্টগ্রামে আষেন। ইনি একটি মূখ 
পাত্রে প্রদীপ জেলে অনেক দূর পযন্ত 
আলোকিত করে রাখতেন । চট্টগ্রামে 
মৃৎপান্রকে চাট বলে। কথিত আছে 
এই চাট শব্ধ থেকেই চট্টগ্রাম নামের 
উৎপত্তি হয়েছে। 
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বলদেব বিস্যাতূষণ 
বরদরাজ ব৷ বরদাচার্য-_ 


, একাদশ শতাবীর শেষভাগে আবিভূতি 


হয়েছিলেন । এব পিত।র নাম বামদের 
মিশ্। এর রচিত গ্রন্থের নাম-- 
ন্যায়দীপিক।, তাকিকরক্ষা ন্যায- 
কুক্থমাঞ্লীর 'বোধিনী' নামক টীকা, 
বসস্ততিলক । 

বরেজ্দ্র শুর- বারেন্দ্র কুলাচার্ধ- 


গণের মতে বরেন্দ্র শুর নবম শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। ইনি আদিশরের 
অধস্তন পঞ্চম বংশখর। এরই 


নামানুসাবেই নাকি পুণ্্‌ বর্ধন বা উত্তর 
বের নাম হয় বরেনছ। 

বরেজ্ঞ সেন* বাংলার অন্যতম 
স্বাধীন ক্ষত্রিয় সেনবংশয় রাজ! 
শুকদেব সেনের পুত্র প্রদ্ধ/ষ্ন সেন ও 
ববেন্দ্র সেন। এবা ছিলেন আদিশৃরেব 
দৌহিত্র । এই বরেন্দ্র সেনের নম 
অনুসাবেই ববেন্দ্রভূমির নাম হয়েছে । 

বলদেব দাস- একজন পদকত1। 
এব রচিত একটি যাত্র পদ 
পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হযেছে। ইনি 
সম্ভবতঃ সপ্তদশ অগ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন । 

ঝলদেব বিস্ভাভূষণ-_-খ্ীষ্টীয় 
অষ্টাদশ শতকে উড়িত্যায় বলদেব 
খিগ্যাভূষণেৰ জন্ম হয় । “বেদাস্তশ্যম ন্বক' 
প্রণেতা বাধাদামোদব ছিলেন 
বলদেবেব গুরু এবং উদ্ধবদাস ছিলেন 
তার শিঙ্। 

বলদেব রচিত গ্রস্থসমূহ--গোবিন্দ- 
ভাস্ত, প্রমেয়রত্বাবলী ও সিদ্ধান্তরত্ব ব 


বলবর্ম! 


ভাঙ্কপীঠক । তাছাড়া, বলদেব 
“ভগব্দগীতা"র ও দশোপনিষদের টীকা 
বচনা করেছিলেন। ককাব্যকুস্ত' 
নামক একখানি অলঙ্কার গ্রন্থেব নাম 
বিদ্ভাভূষণের নামের সঙ্গে দেখ। বাষ। 
মন্মটের “কাব্যপ্রকাশে'ব উপর তিনি 
“সাহিতাকৌমুদী” নামে একথানি টাকা 
এবং এই টাকার উপর “কৃষ্ণানন্দিনী 
নামক একটি টিপ্নী তিনি রচনা 
করেছিলেন । 

ইনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন, 


পরবর্তীকালে বৈষ্ঞববর্ষের গ্রতি 
অনুর হন। প্রমেয়রত্বাবলা গ্রন্থের 
কাস্তিমালা নামক টীকায় লিখিত 


আছে যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্)ামানন্দ 
গোস্বামীর শিষ্য মুরারিব অধন্তন 
চতুর্থ পুরুষ । কেউ কেউ বলেন এর 
প্রতিষ্ঠিত গল্তার গাদী” নামে একটি 
সম্প্রদায় জয়পুরে আছে। 

বল বর্মা_প্রাগজ্যোতিষপুরের্‌ 
প্রসিদ্ধ রাজা বনমালের পৌত্র এবং 
এবং জয়মালের পুত্র ।॥ দশম শতান্বীর 
গ্রথমভাগে ইনি প্রাশজ্যে।তিষপুরে 
(বর্তমান আসাম ) রাজত্ব করতেন । 

বলভদ্র দাস (মাপা ত্র )- 
ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি মেদিনীপুর 
জেলার রন্থুলপুর নদী তীরব্তী 
হিজলী অঞ্চলের ভূম্ব। মী, মালাজেটিয়। 
দস্তপাটের অধিপতি গোগীন।থ 
পট্টনাধেকের বংশধর । টৰষ্বাচার্য 
খযানন্দ দেবের প্রধান শিষ্ক রসিকানন্দ 
দেবের সঙ্গে বলভত্র-ছুহিতা! ইচ্ছাদেবীর 
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বলছত্র মিশ্র 
বিবাহ হয়েছিল। বলভদ্র দাসকে 
মেদিনীপুরে অবস্থিত বাঁদসাহের 


কর্মচারীর নিকট হিজলীর রাজন্ব 
দাখিল করতে হত। এফ সময় 
এব নিকট লক্ষাধিক টাকা বাকা 
পড়ায় একে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল । 
তখন রপিকানন্দের পিতা রাজা 
অচ্যুতানন্দ বলভদ্রের টাকার জামিন 
হয়ে বলভদ্রকে মুক্ত করেন। এরই 
বংশে তেজ খাঁ মসনদ-ই-আলাব 
প্রধান সচিব ভীমসেন মহাপাত্র জন্ম 
গ্রহণ কবেন। 

বলভদ্রে ভ্রীচার্ষ-_মহা প্রভুর 
বন্দাবন যাত্রার সঙ্গী। গৌরাঙ্গদেব 
যখন কানাইব-নাটশালা হতে 
নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 
বলভদ্রাচাধ তার সঙ্গে ছিলেন। 
কিছুদিন গৌরাঙ্গ প্রভূ মথুরা-যাত্রা 
করলে বলতদ্র তার সঙ্গে যান। বলভদ্র 
নিজে রান্না করে মহাপ্রভুকে 
থওঘাতেন। মহাপ্রভু বলভছগের 
সেবা ও পরিচযায় সন্তোষ লাভ কবে 
পঞ্চমুখে তাব প্রশংসা করতেন এবং 
বারবার কৃতজ্ঞতা জানাতেন । বলভদ্র 
ছায়ার মত চৈতন্তপ্রভৃকে অন্ুসবণ 
করতেন। ইনি পঞ্চদশ ষোড়শ 
শতাব্দীতে বিদ্তমান ছিলেন । 

বলভদ্রে মিশ্র-- মোগল সম্রাট 
আকবরের অঙিষেক কালে ষে ৩২ জন 
হিন্দু মহাপগ্ডতিতের নাষযশ প্রচারিত 
হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ১৫ জন তাকিক- 
তাদের ষষ্ঠ লাম হল বলভদ্ন মিশ্র । 


বলভত্র শুরু 


যোড়শ শতার্ধীর প্রথমার্ধে বলভদ্র 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পন্মনাথ 
'পময়ালোকে'র পুম্পিকায়ত্ার বিশেষণ- 
পদ দিয়েছেন 'পরম প্রতিষ্ঠিত এবং 
“কিরণাবলী ভাস্কর", “থগ্ডণদর্পণ, প্রভৃতি 
গ্রন্থে তাকে 'জগদ্গুক্ পদে ভূষিত কর! 
হয়েছে । বলভদ্রের অধ্যাপনার বিষয় 
ছিল তর্কশান্্। সাহিত্য লাংখ্য, 
বৈশেষিক, বেদান্ত, মহাভাস্ত এবং কর্ণ- 
কাণ্ড অর্থাৎ মমীংসা ও ধর্মশাস্্ । তার 
জন্মকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। 
তার পিতার নাম বিষ্ঞদাস, মাতার 
নাম মাধবী, পত্বীর নাম “বিজবশ্রী' | 
তার তিন কৃতী পুত্রের নাম বিশ্বনাথ, 
পন্মনাভ ও গ্রোবর্ধন। 

বলভন্্র বন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, 
যেমন-সন্দর্ভ (শিবাদ্দিত্য-রচিত 
মগ্তপদাগীঁর টাক। ), কৈভাষ। প্রকাশিকা, 
তাক্িিকরক্ষটাকা, প্রম।ণমঞ্জরা টাকা, 
দ্রব্যপ্রকাশবিমল, বৌদ্ধাধিকার প্রকাশ 
ব্যাখ্য। প্রভৃতি । 

বলভদ্র শুরু-হুগলী জেলার 
মহানাদ-নিবাসী। ইনি কুগুতত্ব প্রদীপ 
রচনা করেন। ইনি ১৬২৪ খ্রষ্টাব্ে 
এই গ্রন্থ জয়সিংহ দীক্ষিতের নামে 
উৎসর্গ করেন। এর পিতার নাম 
স্থবির । 

বলভদ্র সৌম- _গৌড়ের রাজার 
ও হুগলী-চু চুড়ার প্রাচীন জমিদার 
ংশের পূর্ব পুরুষ। গড়ের ঘোরী 
বংশীয় রাজ-পরিবারের প্রধান কর্মচারী 
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বলরাম ঘোষ 


ইনি বিবাহ করেছিলেন। বলভঙ্ 
যশোহর জঙ্গলের পুরাতন রাস্তাটি 
নির্মাণ করিয়েছিলেন। 

বলরাম-কলকতার প্রসিদ্ধ 
ঠাকুর বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ । ইনি 
প্রয়োগরহ্রমালা; মুক্তিচি্তমণি প্রভৃতি 
গস্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম 
বিদ্বাবাগীশের পুত্র । বলরাম প্রবে|ধ- 
প্রকাশ নামক একখানা গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন । 

বলরাম কবিকক্কণ-_চগণ্ডামঙ্গল 
কাবোর রচয়িতা । ইনি সম্ভবতঃ 
চণ্তীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তীর পূর্ববর্তী । মুকুন্দরামের 
ন্যায় এর৭ উপাধি ছিল “কবিকস্কণ” । 
মুকুন্দরম চক্রবর্তী তাঁর পুথির বন্দনা- 
পত্রে লিখেছেন, “গীতের গুরু বন্দিলাম 
শ্রকবিকগ্কণ ৮1 স্তর বলরাম 
হয়ত মুকুন্দরামের শিক্ষার ছিলেন । 
আবাব “্গীতের গুরু” কখাটিতে 
বলরাঘকে চত্রীমক্লের আদি কবিও 
বাঝাতে পারে । এব রচিত চণ্তী- 
শঙ্গল “মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত 
ছিল। 

বলরাম তোধ--কলকাতার 
উত্তর অঞ্চলের কাঁটাপুকুরের বিখ্যাত 
ণ্ৰ পরিবারের রামসন্তোষ ঘোষের 
পুত্র। ইনি পরে করাসী-চন্দন নগবে 
বাস করেন এবং বাণিজোর দ্বার। 
প্রচুর সম্পত্তির আধকারী হন। কখিভ 
আছে, ফরাসী গভর্নর ভুপ্নে শাসন- 


গোপীচন্ত্র বন্থুর (পুরন্দর খী1) কন্ঠাকে * সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে এর পরামর্শ 


বলরাম চক্রবর্তা (কবিশেখখর ) 


গ্রহণ করতেন। বলরাম 
শ্রীষ্টারে ৯৫ বছর বয়সে পরলোক 
গমন করেন। এর রামহরি, শ্রীহরি, 
নরহরি ও শিবহরি নামে চারি পুত্রের 
মধ্যে দ্বিতীয় শ্রাহরিই স্বনামধ্যাত হরি 
খোষ। 

বলরাম চক্রবত1 কেবিশেখর) 
_ অষ্টাদশ খতাবদীর “বিষ্ঠা ও সুন্দরের 
কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্যর 
অন্যতম প্রণেত। ৷ রচিত কাব্যের নাম 
“কালিক। মঙ্গল'। কবি সম্ভবতঃ 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ রাটঢের 
লোক । কবির পিতার নাম দেবীদাস 
আচার্য । পিতামহ ঠেতন্য, মাতা 
কাঞ্চণী। তিনি ছিলেন বিষণ দাসের 
বংশধর রাজ। লক্ষমীনারায়ণের সভাসদ্‌। 

বলরামের কাব্যে গ্রাম্যতা দোষ 
নেই। তার রচনা সহজ, সরল ও 
পাণ্তিত্যবজিত। «কবিশেখর ছিল 
বলরামের উপাধি । ভণিতায় অনেক- 
স্থলেই তিনি নামের পরিবর্তে এই 
উপাধি ব্যবহার করেছেন । 

বলরাম দাস-_ চৈতন্তোত্বর যুগের 
বিখ্যাত পদকর্তাদের মধ্যে বলরাম দাস 
অন্ততম। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে 
বর্ধমান জেলার উত্তর পূর্বাংশে 
দোগাছিয়। গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
বলরাম দাস নামে একাধিক বৈষ্ণব 
কবির উল্লেখ দেখা যায়। আলোচ্য 
বলরাম দান ছিলেন জাতিতে ব্রাঙ্গণ 
এবং নিত্যানন্দ-শিল্ত | দেবকীনন্দনের 
বৈষণববন্মনায় ইনি “সংগীত কারক' 


১৭৫৬ 


৩৩২ 


বলরাম দাণ। 


বলরাম দাস নামে উল্লিখিত হয়েছেন । 
ইনি বাংল! ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই 
পর্দ রচনা করেছেন । তান মধ্যে বাংল। 
পদগুলিই উতকৃষ্টতর। পদকর্তাদের 
মধ্যে বলরাম দাস উচ্চ এবং স্বতন্ত্র 
স্থানের অধিকারী । বাৎসল্য বসের 
কবি হিসেবেই বলরাম স্থপরিচিত। 
এ বিষয়ে ইনি রামানন্দ বন্থকে 
অনুসরণ করেছিলেন। 

বলরাম দাস-এ ক জ ন 
্রস্থকার। এব রচিত গ্রন্থ “বৈষ্ণব 
বিধান? । 

বলরামদা স- একজন 
গ্রস্থকার। এর রচিত গ্রন্থ 
“সারাবলী,। 

বলরামদাস- একজন 


পদ্রকর্তা। দীনবলরাম নামেও ইনি 
পরিচিত ছিলেন! এর রচিত 
কয়েকটি পদ পাওয়া! যায় । 


বলরা মদা স--একজন 
পদকর্তা | ইনি শ্রীহট জেলার অধিবাসী 
ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রন্থর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ কবাব পর ইনি পূর্ববঙ্ষ 
পরিত্যাগ করে নদীয়া জেলার 
কুষ্ণনগরের দেগাছিয়। গ্রামে বসবাস 
করেন। এর পিতার নাম সত্যভাঙ্ 
উপাধ্যায়। ইনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রবণ 
ছিলেন এবং দিবারাব্রি গৌরগুণগানে 
মত্ত থাকতেন। নিত্যানন্দপ্রভূ এর 
প্রতি সন্তষ্ট হয়ে স্বীয় শিরোভ্ষণ 
পুরস্কারস্বূপ একে প্রদান করেন। 
এর বংশধররা এখনো এই উপাধি 


'বলরাম দাস 


ধারণ করেন। পূর্বলীলায় বলরাম 
'স্থমন্দিরা সখী দাজতেন। 

বলরাম দাস--“প্রেমবিলাস- 
'রচয়িতা' নিত্যানন্দ দাসের পূর্বনাম 
ছিল বলরাম দাস। নিত্যানন্দ দাস দ্র । 


বলরাম পঞ্চানন- সম্ভবত 
বাঙালী। কিন্তু এর সম্বন্ধে কিছুই 
জানা ষায়না। এব রচিত একখানি 


'ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম প্রবোধপ্রকাশ' | 
ইহ! একটি শৈব ব্যাকরণ । এতে 
স্বরবর্ণের নাম “শিব ও ব্যঞ্চন বর্ণ 
গুলিকে অভিহিত করা হয়েছে “শক্তি' 
নামষে। 

ধ।তুপ্রকাশ' নামে একটি ধাতুপাঠ 
' ও বলরামের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখ। 
যাঁয়। 

বলরাম দাস মাধবী-_রাণা- 
'াটের ছু'ক্রোশ পূর্বে কাম্যঘট্পুরের 
ভূম্যধিকারী শ্রীদাম তরফদারের ওরসে 
ও কৃপ|ময়ীর গর্ভে এর জন্ম হয় পঞ্চদশ 
শকাব্ধীর গ্রারন্তে। পারমসিক ভাষায় 
এর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। ইনি 
'বাংলার নবাব হোসেন শাহের 
সেনাপতি ছিলেন । চট্টগ্রামের উপর 
মগের আক্রমণকালে ইনি চতুর্থ 
সেনাপতি হয়ে অপূর্ব রণকৌশল 
দেখিয়ে পরাগল খানের প্রীতি 
উৎপাদনপূর্বক হুসেন শাহের কাছ 
থেকে থান উপাধি ও একটি গ্রাম 
পান। পরে ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর 
শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। এব রচিত গ্রন্থ 
এপ্রীপতিতপাবনাবতার” । 


৩৩৩ 


বলাই দাস 


বলরামরা য়-ভুলুয়ার 
(বর্তমান নোয়াখালী ) রাজা লক্ষণ 
মাণিক্যের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর 
ইনি রাজা জন। এর রাজত্বকাল 
ষোড়শ শতাবীর শেষ দ্িক। 

বলরাম সিংহ-_ব্যাস সিংহের 
পুত্র এবং কান্দী রাজবংশের পূর্বপুরুষ । 
ইনিই সর্বপ্রথম কান্দীর অরণ্যষয় 
অংশকে জনপদে পরিণত করে গৃহা্দি 
নির্মাণ পূর্বক বাস করতে থাকেন। 
এর অবস্থিতিকাল অয়োদশ শতাব্দা । 

বলরাম হাড়ী--“বলরাম ভজা' 
নামে একটি ধর্মসন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । 
১৭৮৫ সালে বলরাম নদীয়৷ জেলার 
মেহেরপুর গ্রামের যালোপাড়ায় এক 
হাড়ীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
সালে এর মৃত্যু হয়। 

বলাই দ্াস--একজন কবি ও 
পদকর্তা। “বলাই দাস' ভণিতায় একটি 
মাত্র পদ “পদকল্পতরু' তে উদ্ধৃত হয়েছে। 
“কোন্‌ বনে গিয়াছিল। ওরে রাম কানু” 
ইত্যাদি 'উন্তরগোষ্ঠবিষয়ক' এই পদটির 
অব্যবহিত পরেই বলরাম দাসের ছু'টি 
পদ এবং উহার আগেও কম্পেকটি পদ 
আছে। এ জন্য বলাই দাস' দ্বতম্ত্র 
কোন পদবর্তা না হয়ে “বলরাম দাস, 
নামেই প্রচলিত অপভ্রংশ রূপ বলে 
কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু এ 
বিষয়ে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি না থাকায় 
বলাই দাস ত্বৃতত্ত্র বাক্তি বলে অন্থমিত 
হন। এর অবস্থিতি সম্ভবতঃ সপ্তদশ 
“শতান্বী 


১৮৫৩ 


বলাই বৈষ্ণব 


বজাহি বৈষ্ণব--একজন প্রসিদ্ধ 
কবিওয়ালা। হুগলীজেলাব অন্তর্গত 
পিয়াসপাড়া গ্রামে সদেগাপ বংশে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। এর পিতাৰ নাম 
রামকমল । তখনকার স্থপ্রসিদ্ধ কবি- 
ওয়ালা বংশীবদন ছিলেন এর 
প্রপিতামহ । এই প্রপিতামহ সর্বত্র 
মান, মাথুব, গোষ্ঠ প্রভৃতি রাবারের 
লীলা গেয়ে বেডাতেন । এজন্য ইনি 
বৈরাগী বা বৈষ্ুব আখ্যায় অভিহিত 
হতেন। সেই থেকে বশেব এই টবঞ্জৰ 
উপাধি । বলাই বৈষ্ণব ভোলা ময়রা 
প্রভৃতি কবিওযাঁলাদের সমসাময়িক | 

বলিশুদ্র!চার্থ-_-একজন আমূর্বেদ 
শান্স্রবিদি পণ্ডিত। ইনি মাধবকব 
বচিত নিদান গ্রন্থের এক টীক। বচন! 
কবেছিলেন। 

বলি রাজা ভরিবংশেব বিববণ 
থেকে জান। যার বঙ্গ, বাট ও পুগু.বর্ধন 
বা ববেন্দ্রের সমগ্র ভূভাগেব উপব ইনি 
বাজা ছিলেন। তখন এই ভূভাগেৰ 
নাম বঙ্গদেশ হয়নি । ভারত যুদ্ধেব 
প্রাঘ পাচ শ' বছর আগে অর্থাৎ এখন 
থেকে প্রা চার হাজার বছর আগে 
ইনি বাজত্ব করতেন। আরও জান। 
ষায় বাজ। বলি ত্রহ্ষচর্য অবলম্বন কবে 
উব্ববেতা হোলে বংণরক্ষার সমস্য 
দেখা দেয়। একদিন গঞ্গা্সানের সময় 
র।জধি বলি অন্ধ মুনি দীর্ঘতমাকে নদার 
শোতে ভেষে যেতে দেখলেন । অনেক 
অনুনয় করে তিনি লেই মুনিকে 
প্রাসাদে নিয়ে আসেন। মুনির গরসে 


*১৩ এ 


বল্পত 


রাজমহিষী স্থদেষ্ণাব গর্ভে অঙ্গ, বধ, 
গুক্ধক, কলিঙ্গ ও পুগক নামে পাচ পুত্ত 
জন্মগ্রহণ কবে। কুমারগণ যৌবনে 
পদ্দার্পণ করলে মহাবাঁজ বলি নিজ রাজ্য 
তাদের মধ্যে ভাগ কবে দিয়ে বাণপ্রস্থ 
অবলম্বন করেন। বিভক্ত রাজ্য পাঁচটি 
রাজকুমারদের নামান্থসারে অভিহিত 
হতে থাকে । 

বঞ্পভ- সনাতন-বপের কনিষ্ঠ 
প্রাতা। ইনি শ্রচৈতগ্তদেবের দর্শন ও 
কূপ লাভ কবেন। কিন্তু পূর্ণ কপ।লাভ 
করব অল্পদিন পরেই এব মৃত্যু হয়। 
বিখ্যাত জীব গোস্বামী এর পুত্র। 
চৈতন্য চরিতামূতে এর সম্বন্ধে লেখ! 
আছে, “অনুপম মলিক তার নাম 
শ্রীবল্পভ”। ক্মতবাং এর প্রকৃত নাম 
বল্পভ এবং “অন্পপম মলিক” উপাধি । 
বপ ও সনাতনেব মতো বল৬ও হোসেন 
শাহেব (১৪৯৩-১৫১৯ শ্রীঃ) সবকাবে 
কাজ করতেন। ইনি রূপ ও সনাতনেব 
সঙ্গে গৌড়েই বাম করতেন। ইনি 
ছিলেন রামভক্ত । ইনি কপ গোম্বামীব 
সঙ্গে প্রয়াগে গিয়ে মহাপ্রভুর দশন 
লাভ করেন। কোন কোন আধুনিক 
গ্রন্থে বল্লভ বা অন্থপম মল্লিক “অন্গপ 
নাষে উল্লিখিত হয়েছেন। তিনি সম্ভবতঃ 
গৌড়ের ট।াকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

বল্প ব্যোমকেশ মুস্তকীর 
অনুমান অনুযায়ী কবি বল্পভ ছিলেন 
ভারতচন্দরের পূর্ববতীকালের । সম্ভবতঃ 
ইনি অষ্টাদশ শতাব্ধীতে ' বর্তমান 
ছিলেন। কবির কাব্যের নাম 'শীতলা- 


বল্পভ ঠাকুর 
মঙ্গল । এর প্রদত্ত আম্ম পরিচয় 
থেকে জানা যায় এর পিতার নাম 
গোপাল, পিতামহ শ্যাম, প্রপিতামহ 
চৈতন্য, বৃদ্ধ প্রপিতামহ পুরুযোত্তম | 
কবি সম্ভবতঃ বসম্ত-চিকিৎসক গ্রহবিপ্র 
ছিলেন। ইনি এর কাব্যে চৌষটি 
প্রকার বসন্ত রোগের বর্ণনা দিয়েছেন । 
বল্পভ ঠাকুর--শ্রীচৈতগ্রদেবের 
প্রথম। পত্রী লঙ্ষীপ্রিয়া দেবীর পিত| ৷ 
বল্পভ দাস বা বন্তুভীকান্ত দাস, 
'ভক্তিমূতি' ও 'ভক্তি-অধিকাঁরী' 
_-শ্রীনিবাস আচার্ষের প্রিয়শিত্য | বৈদ্য 
জাতি ও কবিরাজ উপাধিধারী 
চিকিৎসক | ঘনশ্ঠ।ম চক্রবর্তী বলেন যে, 
বলভ দাসের এতই ভক্তিবল ছিল যে, 
একে দেখলে পামগুগণ ভয়ে কম্পান্িত 
কলেবর হত। বল্লভ দাস কুলীন 
গ্রামবাসী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। 
চৈতন্য চরিতামৃতে আছে £ 
“বল্পভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত । 
শিবানন্দ সম্বন্ধে 'প্রভৃর একান্ত ভক্ত ॥” 
আবির্ভাবকাল যোড়শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ঘ। ইনি কতকগুল পদ রচন। 
করেছিলেন। একটি পদে এই বলে খেদ 
করেছেন যে, ইনি শ্ানিৰাস-নরোত্তম- 
রামচন্দ্রগোবিন্দদাসের তিরোধানের 
পরও জীবিত ছিলেন। 
বল্পভ দাঁজ বা শ্রীবল্লভ- ইনি 
ছিলেন বিখ্যাত বংশীবদন দাসের 
প্রপৌত্র, চৈতন্দাসের পৌত্র এবং 
শচীনন্দনের পুত্র। ইনিও একজন 
পদকর্তা ছিপেন। এই বল্পভদাল 
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বল্পভ ভট্ট ব! ব্্জভাচার্ধ 


“বংশীলীলা”" গ্রন্থে স্বীয় গ্রপিতামহের 
চরিত্র বর্ণনা করেছেন। ইনি ঠাকুর 
নরোত্তমের সমলাময়িক এবং তীর 
প্রতি এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। একটি 
পদে লিখেছেন £ 
“নরোত্বম দাস চরণে বছ আশ 
শ্রীবল্পভ মন ভোর 1” 

অন্য একটি পদ ইনি ঠাকুর মশায়ের 
রূপ বর্ণনা করেছেন। এইজন্য কারুর 
কাঞ্চর মতে নরোম ঠাকুরের শিষ্য 
রাধা বল্লভই “বল্পভ' ভণিতার এই পদ- 
রচনা করেন। এর পরসকদন্ব” নামে 
একখানি গ্রন্থ আছে । 

বল্পভ ভট্ট খা বল্লভাচার্য_ 
ত্রেলঙ্গ দেশয় লক্ষণ ভট্ের পুত্র 
ইনি পঞ্চদশ-ষোড়শ এতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। এর অগাধ 
পগ্ডিত্য ছিল। ইনি দাক্ষিণাত্যের 
বিজয়ানগরাধিপ কৃষ্ণদেবের সভাষদ্‌ 
স্ার্ত-ত্রান্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত 
করেছিলেন। গোরুল, উজ্ঞরিণী 
প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট স্থানগুলিতে 
ইনি মাঝে যাঝে বাস করতেন! 
মহাপ্রহ্থর বৃন্দাবন গমনকালে বলভ ভট্ট 
প্রয়াগের নিকটস্থ আউলি-গ্রামে 
বাম করছিলেন। মহাপ্রভু বুন্দাবন 
থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রয়াগে এলে 
বল্লভ-ভষ্ট তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
মহাপ্রভূকে নিমন্ত্রণ করে নিজ গৃহে 
নিয়ে যান। এবং সবংশে তার 
পাদোদক গ্রহণ করেন। মহাপ্রতুকে 
“ইনি নৃতন কৌপীন-বহির্বাস পরিয়ে 


বলভা 


যথেই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। 
পরে ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে 
মিলিত হন। এবং মহাপ্রভুর প্রভাবে 
ইনি কিশোর কৃষ্ণের উপাসক হয়ে 
উঠেন। এই বল্লভ-ভষ্ট বা বল্পভাচাষই 
বল্পভাচারী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । ইনি 
"সথবোধিনী” নামে ভাগবতের যে টাকা 
রচনা করেন, তাহাই বল্লভাচারী 
সম্প্রদায়ের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ। 
বল্লভাচার্ধের পুত্রের নাম রিত্ুলনাথ। 
সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট বল্পভাচার্য 
শ্রগোসীইজী নামে সমধিক পরিচিত 
ছিলেন। 

বল্পভা--লক্মণসেনের কনিষ্ঠ 
মহিষী। ইনি ছিলেন অত্যন্ত অন্ুদাব । 
ধর্মকর্ম অপেক্ষা রাষ্ট্র পরিচ(লনার প্রতি 
তার অধিক আগ্রহ ছিল। নৃরজাহানের 
মতে। ইনিও প্রাসাদের অভ্যান্তর থেকে 
গৌড়ের শাসন ব্যাপারে দিবারাত্রি 
হত্যক্ষেপ করতেন। স্থযোগ পেলে 
স্বামী লক্ষ্ণসেনের নামে নিজ হুকুম- 
নামাও জারী করতেন। এইভাবে 
রাজকাজে হস্তক্ষেপে করার জন্য 
সভাসদ্‌রা বিরক্ত হতেন । কিন্তু এই 
চতুর1 রমণী তাদের মধ্যে বিভেদের 
বীজ বপন করে নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ন 
বাখতেন। এর প্রধান পরামর্শদাত। 
ছিলেন চরিত্রহীন ভাত! কুমারমিজ্র। 
ভ্রাতা ও ভগ্নীর নীচ ব্যবহারে রাজ্যমধ্যে 
যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সপত্বী 
পুত্র বিশ্বপ্নপ সেনকে বল্পতা বিষদৃষ্টিতে 
দেখতেন। কুচক্রী বল্লভা রাজ্যমধ্যে 
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ব্লালি লেন 


যে বিশৃঙ্খলা স্টি করেছিলেন অদূর 
ভবিষ্যতে দেশে তুকাঁ আক্রমণের পথ 
প্রশস্ত করেছিল । 

বল্পভাচা ্--বল্পভভটর ৰা 
বজভাচার্য ভ্রু । 

বল্লভানন্দ শ্রেষ্টী-_ন্বর্ণবপিক 
শ্রেণীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী। বাংলার 
সেন বাজধংশের রাজা বল[লসেনের 
সমসাময়িক | 

বল্পভীকাম্ত দাজ-_বল্পভ দাস 
বা বল্পভীকান্ত দাস দ্র*। 

বল্লালসেন- আনম মানি ক 
১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়সেনের মৃত্যু 
হলে বল্লালসেন পিতৃ সি"হাসনে 
আরোহণ করেন। বল্লাল-চবিত 
নামক দুথানি গ্রন্থ থেকে বল্লালসেনের 
কাহিনী জানা যায়। তিনি গৌভরাজ 
গোবিন্দ পালকে পরাজিত করে মগধ 
জয় করেন। পিতা বিজয়সেনের 
জীবদ্দশায় ইনি মিথিলা জয় করে- 
ছিলেন। বল্লালসেন স্বীয় রাজ্য 
বাট, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিখিলা 
এই পাচ ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি 
পিতৃরাজ্য অক্কু্ন রেখেছিলেন । তিনি 
চালুকারাজকন্যা রামদ্েবীকে বিবাহ 
করেন। পিতার অনুকরণে তিনি 
সম্রাটস্চক ম্মন্তান্ত পদবীর সঙ্গে 
“অবিরাজ-নিঃশক্ক-শঙ্কর এই নাম 
প্রহণ করেছিলেন। বল্পালসেন যে 
কেবল রাঁজন্তবর্গের পরম মাননীগ্ষ 
ছিলেন তা নয়, তিনি বিদ্বানমণ্তলীরও 
পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কারণ, 


নসন্ত পাল 


তিনি নিজে ছিলেন পরম পণ্ডিত ও 
জানী পুরুষ। গুরু অনিরুদ্ধের নিকট 
তিনি বেদ-শ্বতি-পুরাণ প্রভৃতি বহু শান্ত 
অধ্যয়ন করেছিলেন । তিনি ধাগ- 
যক্জাঁদি ধর্মাহুষ্ঠানেরত প্রবীণ শাস্ত্রবিৎ 
পণ্ডিত ছিলেন । বল্লাল সেনই বাংলাষ 
কৌলিম্য প্রথার প্রবর্তক। বন্ীয় 
কুলজী গ্রন্থে কৌলীন্তপ্রথার উৎপত্তিব 
সঙ্গে বলালসেনের নাম অচ্ছেছ্যভাবে 
জড়িত। খুব সম্ভব বল্লালসেনের 
একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। ছুই 
তন শত বৎসর পবেও ইহ। বর্তমান 
ছিল। সমাজ সংস্কররের নই তিনি 
বাঙালীর নিকট আজও বিশেষভাবে 
পরিচিত। লারজীবন বাজাশ!সন 
৪ জ্/নচচাষ অতিবাহিত করে বল্লাল 
দ্ধ বযনে পুত্র লক্্মণসেনেব হস্সে বাজ্য- 
তার অর্পণ করে শেষ জীবন সম্্বীক 
ঠিবেণীব নিকট গঞ্জাতীবে বানপ্রস্থ 
অবলম্বনপূনক অতিবাহিত করেন। 
বল্লালসেন “ব্রত-সাগব',*আ।চার-সাগর', 
“প্রতিষ্ঠাসাগবণ, দবান-সাগর'ঃ 9 অদ্ভুত 
সাগর' নামক পাচখানি গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। তার মধো শেষের 
দুখানিই মাত্র পাওযা যাষ। প্রাচীন 
বনু ধর্মশ।স্থ থেকে মত ও উক্তি উদ্ধৃত 
করে বল্পমলমেন এই সকল গ্রন্থে হিন্দুর 
নান। আচার, প্রতিষ্ঠান, দাঁন-কর্মারি 
ও শুভশুভদি নানা নৈমিত্তিক লক্ষণ 
প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন৷ 
বসম্ভপাজ-_বাংলার পাল 
রাজবংশের রাজ! প্রথম মহীপালের 
২২ 
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ব্ষস্থ বায় 


তৃতীয় পুত্র। বসন্তপাল ও তার অগ্রজ 


'স্থিরপাল বারাণসীতে ধর্মরাজিকা ও 


সান্গ ধর্মচক্রের জীর্ণ সংস্কার এবং অঃ 
যহাস্থান শেল বিনিমিত গন্ধকুটা নতুন 
করে নির্মাণ করিষেছিলেন । 

বসম্ত রাষ্ব কবি ও পদক | 
জন্ম ঃ ১৪৩৩ স্রীষ্টাবে ভূরস্থট পরশণার় 
স্বনামধন্য ভবানন্দ মন্তুমদ(ব ' রায়) 
এর পিতা । এবসন্তকুমার' কাব্যগ্স্থ 
এর বরচিত। এছাড়া, এর রচিত 
অনেক পদ আছে। ১৪৮১ শ্রীছান্দে 
ইনি পরলোক গমন করেন । 

বসন্ত রায়-_একজন উচ্চ শ্রেণীর 
কবি ও পদকর্তা । শ্যতদর 
কবীন্্র ববান্দ্রনাথই “সাধন” ”*জক 
প্রথমে বসন্ত রায় সম্বন্ধে ছু-তিনটি ক্ষ 
প্রবন্ধ লিখে এর বচন।র অপুব বাঞ্চন| 
প্র্নশিত করে বসন্ত রায়কে এবগ্াপতি 
প্রতি কবিদিগের তুলনায় এক স্বতন্ত্র 
শোর কবি বলে নির্দেশ কবেন। 
ভক্তিরত্বাকর মতে বসন রান 
"রোভম ঠাকুরের শিষ্য ছিতলন এবং 
গনি শেষ বসে বৃন্দাবনব স হষে- 
ছিলেন । গোবিন্দদাসের নয়ুলিখিত 
পদটি থেকে বসন্ত বাধ ফে ক্রাহ্ধণ 
ছিলেন তা জান। যায়,_- 
“গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত 
'ভুলল ধাহে দ্বিজ রায় বসন্ত ॥” 

বসন্ত রায়ের শ্রীকৃষ্ণের বপ' “নিত্য 
রাস? 'ও রাসলীলান্তে শউ্রীরাধা ও 
শরীফের পরস্পরের প্রতি উক্ভি- 


শ যায় 


কাঘ 


চি 


' প্রত্যুক্তি আত্ম-নিবেদনের পদগুলি 


বসন্ত রায় ৩৩৮ বন্থদেবী 
বিখ্যাত । বেষ্বমাজে ইনি অতিশয় করেন। প্রভাপাদিত্যশ নিমন্ত্রিত 
সম্মানাহ্‌ ব্যক্তি ছিলেন। হয়েছিলেন। প্রতাপ উপস্থিভ 


বসভ্ত রাক়---রাজ। লক্্মণসেনের 
গুরু অনন্তরাম ওঝা! সিহ্গুরী ও শাখিনী 
গ্রাম গুরুদক্ষিণা পেয়েছিলেন । এরই 
বংশধর বসস্ত রায় আট পরগণার 
অধিকাৰী ছিদ্গেন। এর পুত্র রাজীব 
রায় অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন । 

বলত রাষ্স রাজ] )- ষোড়শ 
শতাব্দীতে বাংলার বিখ্যাত বার- 
ভূঞ্ার অন্যতম মহারাজ প্রতাপা- 
দিত্যের খুল্পতাত। ইনি ছিলেন 
বিক্রমাদিত্যের খুলতাত ভাতা । এব 
'পতার নম গুণানন্দ এখং পিতামহ 
রামচন্দ্র গুহ । এর বাল্য নাম ছিল 
জানকীবলভ। বসন্ত রায় বাংলার 
তৎকালীন নবাব স্থলেমানের পুত্র 
দ|সূদের সহপাঠী ছিলেন। পারন্ত ভাষায় 
এর বিশেষ অধিকার ছিল। দাযুদ 
সিংহাসনে আরোহণ করে একে বসন্ত 
বায উপাধি দিয়ে অমাত্যপদে বরণ 
করেন। বিক্রমাদ্ত্যের রাজ্য বিস্তার 
ও রাজ্যশাসনে বসন্ত রায় তার প্রধান 
সহযোগী ছিলেন। প্রত।পাদিত্যকে 
ইনি পিতার অধিক স্সেহে করতেন। 
এর গাঙ্গাজল' ছিল একখানি সুবুহৎ 
খড়গ। ইনিই ছিলেন প্রতাপাদিত্যের 
রণগুরু। ইনি অত্যন্ত বুঝ্ষিমান ও 
বিচক্ষণ ছিলেন। পরবর্তীকালে 
প্রভাপা্দিত্যের সঙ্গে এর মনোমালিন্ত 
ঘটে। একবার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বসন্ত 
রায় বছ গণ্যমান্ত লোককে নিমস্ত্র 


হয়েছেন এমন সময় শ্রাদ্ধকার্ষে উপবিষ্ট 
বসন্ত রায় গঙ্গজল ফুরিয়ে যাওয়ায় 
ভূত্যকে গঙ্জগাজল আনতে আদেশ 
করলেন। প্রতাঁপ ভুলবুঝে মনে করলেন 
তাকে হত্যা করার জন্যই বোধহয় 
খুল্পতাত বধন্ত রায় তার “গঙ্গাজল” খড়গ 
আনতে আদেশ করছেন । জ্ঞানহার। 
হয়ে প্রতাপাদিত্য শ্বায় তরবারি 
কোষ-মুক্ত করে বসন্ত রায়কে হত্য। 
করলেন ( ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্ব )। 

বন্থদেব নারায়ণ--চন্দ্রদ্বীপের 
রাজ। রামচন্দ্র পায়ের দ্বিতীঘ পুত্র ও 
রাজা প্রতাপাদিত্যের অন্যতম 
দৌহিত্র। রাজা বামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
কীব্তিনারাষণ মুসলমান হলে তার 
অনুজ সহোদর বহুদেবন।রায়ণ ব!জ। 
হয়েছিলেন । ইনি জ্যোষ্টের ন্যায় বীব 
ও বিচ্যোত্সাহী ছচিলেন। এর 
রাজধানীতে নানা শান্ত্র শিক্ষা দিবার 


ব্যবস্থা ছিল। 
বন্থদেবী-বঙ্গর।জ লক্ষণসেনের 
জ্যেষ্ঠা মহিষী। ইনি ছিলেন অনন্ত- 


সাধারণ বিছুষী ও গুণবতী রমণী। 
সংস্কত সাহিত্যে তার প্রগাঢ় পাগ্ডত্য 
ছিল। লক্্ণমেনের রাজসভায় যেসব 
নাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হত, তাতে 
জন্নদেব, উমাপতিধর প্রভৃতির সঙ্গে 
বস্থদেবীও অংশ গ্রহণ করতেন। 
দানে ছিলেন মুক্তহত্ত। র|জকোষ, 
থেকে যে বিপুল অর্থ এর জন্ত বন্বান্দ 


বহ্ধাদেবী 
ছিল তা প্রায় সম্পূর্ণই ইনি সাধু সঙ্জন 
ও দীনদু:বীদের মধ্যে বিতরণ করতেন । 
এজন্য প্রজার! একে অত্যন্ত শ্রদ্ধাকরত, 
ভালবাসত। ইনিই শেষ গৌড়েশ্বরী | 
বৈষ্ণব ধর্ষে অন্থরাগিণী হলেও বস্থদেবী 
সকল সম্প্রদায়ের ধর্নেতাদের সঙ্গে 
শান্্ালোচন। করতেন এবং তাদের 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে মুক্তহন্তে সাহায্য 
করতেন । 

ব স্ুধা দেবী- শালিগ্রামবাসী 
স্র্যধাসের জ্যোষ্ঠ। কন্যা এবং প্রত 
নিত্যানন্দের জ্যোেষ্। পত্বী। নিত্যানন্দের 
দ্বিতীযা পত্বী জাহ্বাদেবী ছিলেন এর 
কনিষ্ঠ ভগিনী । বহ্থধার একমাত্র 
পুত্রের নাম বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র ও 
কন্তার নাম গঙ্গাদেবী। ইনি খড়দহেই 
বসবাস করতেন। এর জীবিতকাল 
ষোড়শ শতাব্দী । 

বহরম খাঁ! (নবাব বাহার) 
১৭৪৪ গরষ্টান্দে ইনি শ্রহটের ফৌভদার 
ছিলেন । 

বহুলধবজ-_মহাভারতীয় যুগে 
প্রাচীন তাত্লিপ্তরাজ মমুরধ্বজ ও 
তৎপুত্র তাঅধ্বজের সেনাপতি । 
তাসত্রলিঞ্চরাজারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
কৌরব পক্ষে যোগদান করলে বনুল- 
ধ্বজ তাদের হয়ে অস্ত্র ধারণ করে- 
ছিলেন। পাগুবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের 
যজ্জীয় জশ্ব ধারণে ইনি রাজ! তাত্র- 
ধ্বজকে সহায়তা করেছিলেন। এর 
অবস্থিতি কাল সম্ভবতঃ গ্রীষটপূর্ব পঞ্চদশ 
শ্ভাবী। 


৩৩৯ 


বাকুড়া রায় 


বাঁকৃপতি-একজন কবি। 
যশোধর্ষ কর্তৃক লক্্ণাবতী বিজয়ের 
সময় ইনি তৎ কর্তৃক বন্দী হন । বন্দী- 
শালায় বাক্পতি গৌড়বধ কাব্য 
রচনা করেন। অবস্থিতিকাল দ্বাদশ 
শতাব্দী । 

ঝাকৃপাজ-বঙ্গরাজ ধর্মপালের 
(৭৭০-৮২০ খ্রীঃ) কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
সমগ্র উত্তর ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য 
বিস্তারের সময় বহুযুদ্ধে বাকৃপাল ধর্ম- 
পালের সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে 
এর বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের বিশদ 


বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মপালের 
আধাবর্ত জয়ে বাঙ্িপাল বিশেষ সহায়ক 
ছিলেন। 


বাকর খাঁ, মির্জা--পারশ্তের | 
রাজবংশ সন্তৃত। ইনি বাংলার নবাব 
মুশিদকুলি খাঁর কন্যাকে বিবাহ করে 
তার সেনাপতিরূপে কাজ করেছিলেন। 

বাকজি-_ একজন চর্যাপদ 
রচয়িত। | 

বাকিংহাম, জন সিল্ক 
কলকাতায় অবস্থিত ইংবেজ 
সাংবাদিক । ক্যালকাট। জানার্লের? 
সম্পাদক ছিলেন। ইনি স্বাধীনভাবে 
শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করায় 
কর্তৃপক্ষ একে এদেশ থেকে বিতাড়িত 
করেন। জীবিতকাল অগ্ঠটাদশ-উনবিংশ। 
শতাব্দী । 

বাকুড়া রাক্স-যোড়শ 
শতাব্দীতে ইনি মেদিনীপুর জেলার 
অন্তর্গত ঘাটাল ম্ছকুমার' আরড়ী। 


বাগত্ীজ গোস্বামী 


ব্রাহ্মণভূমির রাজা! ছিলেন। এর 
পিতার নাষ বীরমাধব বায়। ইনি 
সদাশয় ও দনশীল বাজা ছিলেন। 
এর রাজত্বকালের সর্বপ্রধান ঘটনা 
দামুন্যা গ্রামনিবাপী কবিকম্কণ 
মুকুন্দরাম চক্রবতী এব আশয় লাভ 
কবে অমর চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। 
মুকুন্দরামকে বাজ! বাকুডা বায় তাব 
পুত্র বঘুনাথের শ্রিক্ষক নিযুক্ত কবেন। 
স"কুড। বাষ মুকুন্দবামকে ভূসম্পত্তি 
প্রদান কবে তাৰ বসবাসের ব্যবস্থা 
কবে দিযেছিলেন। 

বাগ্থাজ গোস্বামী একজন 
সাধু পুরুষ । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে মেবিনীপুব জেলাব পাথববেডা 
গ্রামে ব্ঘুনাথাজউ নামক বিগ্রহ ইনি 
স্যাপন করেছিলেন। 

বাগদ্দার আলি শাহু-_একজন 
প্রসিদ্ধ দরবেশ । ইনি শ্রীহট্ের 
প্রসিদ্ধ দববেশ শাহ জালাল এমনির 
'অন্গত অগ্ততম শিষ্ক ছিলেন। 

বাগ.ভট-্বীর নামান্গসাবে 
আধর্বেদীধ গ্রন্থ বচন! করেন। 

বাগরাঁজ--মেদিনীপুর জেলার 
কেশিযাডী গগনেশ্বর প্রভৃতি পরগণ। 
প্রাচীন কাগজপত্রে 'বাগভূম" নামে 
পরিচিত। প্রবাদ আছে এই স্থানে 
প্রাচীনকালে বাগরাজ নামে জনৈক 


'অনাধ বাজা র।জত্ব করতেন। 
বাচস্পতি ঘটক- প্রাচীন কুল- 
পঞ্চিকাকার। এর রচিত গ্রন্থের 


লাম “কুলপর্ধিকা' 


৩৪৩ 


বাচম্পতি মিশ্র 


বাচস্পতি বৈভ--এফজন 
প্রাচীন আমুরেদশান্্কার । রগ" 
বিনিশ্চয় গ্রন্থেবর আতম্বদর্শন নানক 
টাক] ইনি প্রণয়ন করেছেন। 

বাচস্পতি মিশ্র শ্রীষ্ী অষ্টম 
ও নবম শতাব্ীর একজন শ্রেষ্ঠ অঙ্দৈতত- 
বাদী, স্বপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পি ও 
ষডদরশনের টীক্ষাকাব। এব অবস্থিত 
কাল অষ্টঘনবম শতাবী। হনি 
ছিলেন গৌডরাজ ধর্মপালের সম- 
সাময়িক । ধর্পাল একে প্রচুর 
আধিক সাহাষ্য দিতেন। এব কলে 
ইনি নিশ্চিন্তমনে ষডদর্শনের টীক। 
প্রণয়ন করতে সমর্থ হযেছিলেন। এব 
স্বীব নাম ভামতাঁ । এই ভামতব নামে 
ইনি যে ভামতা বেদান্ত-পর্শন ব্চন। 
করেছিলেন তা অমব হয়ে আছে। 
ইনি অদ্বৈতবাদী আচাধগণেৰে মধ্যে 
অন্ততম প্রধান আচাঘ। ইনি একাধাবে 
সাধক 9 বিদ্বান ছিলেন। এর বচিত 
অন্যান্য গ্রন্থ '্রন্মতন্ব সমাক্ষ , সাণব্য- 
কাবিকাব টাক! “তন্বকৌমুদ*। পারল 
দশনেবটীক|“তববৈশারদী'ন্য হদশনেব 
টাকা ন্ায়বাতিক কাংপয 
ঘ্যায়হ্থচী-নিবন্ধ'ত পবমীয়া"সাদর্শনে 
ভাউমতে “তত্ববিদ্দু' ও মগুণমিশ্রের 
বিধি-বিবেকের টাকা ন্যায় কণিকা ।' 

বাচ্পতি মিশ্র িখিলার 
সর্বশ্রেষ্ঠ ম্মার্ত গ্রন্থকার । স্তারশাস্ে 
ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিজ্নে। এন 
রচিত গ্রন্থসমূহ ; (১) ্যায়তত্বালোক, 
(২) ন্যায়হক্োদ্ধার। (৩) ম্বাধরত্- 


ঝাঁচম্পতি মিশ্র 


প্রকাশ, 19) প্রত্যক্ষনির্ণয়, ৫) অনুমান- 
নির্ণয়, (৬) শবনির্ণয়। (৭) খগ্ডণোদ্ধাব, 
€৮) চিন্তামণিপ্রকাশ, (৯) লীলাবততী 
চীকা। ব।চম্পতি বাহ্ম্-গোত্র 
“পলিবাড ব'শেব “সমৌলি' শাখায় 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আন্তমানিক 
১৪০০ শ্রীষ্টান্বে এব জন্ম হয়। ১৪২৫ 
ব্ীষ্টাব্দ থেকে হান গ্রন্থ বচন। আরম্ভ 
করেন এবং ১৪৭৫ খ্রীষ্টান্জে পিতৃভত্ভি- 
তরন্দিণী বচন] কবেন। 

বাচষ্পতি ঘিশরা- একজন 
প্রাচীন কুলপঞ্জিকাকাব। এব রচিত 
গ্রন্থের নাম-“কুলবাম | 

বাঞ্ছানাথ-_একজন জ্যে।তিষী 
পণ্ডিত । ইনি “ভাবদর্পণ' নামে 
একখানি জ্যোতিষগ্রম্থ বচণা করে- 
ছিলেন । 

বাণকুমারী- বৌদ্ধ যুগের শেষে 
এই মহিল' মন্ধ ও যাছ্বিগ্ভায় সিদ্ধ। 
ছিলেন এবং ভৈববী নামে প্রসিদ্ধি 
লাঁভ কবেছিলেন। 

বাণপাল-_বাণ"লাব পাল বাজ- 
ংশেব সম্ভবতঃ ইনি 
সপ্তগ্রামে রাজত্ব করঙেন। জান। 
যয য বাজ। অহীপ|লের পুত্র বিভাও 
বাপরাজের মন্ত্রী ছিলেন। 

বাণসেন--বাংলাব সেনরাজ- 
ংশেব এক বাজপুরুষ বাহুসেন ১২৯ 
আষ্টান্ে পঞ্জাবের কুলুতে এক 
উপনিবেশ স্বাপন করেছিগ্নে। ভার 
ঘশম বণশধন কবচসেন কুলুরাজ 
কতৃক নিহত হলে তার স্ত্রী. শিব" 


এক ব।াজ1। 
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বাণিনাখ 


কোটে পলায়ন করেন। এবং এখানে 
বাণসেন নামে এক পুত্র প্রসব 
করেন। বয়োপ্রাপ্ত হযে বাণসেন 
শিবকোটের রাজ। হয়েছিলেন। এর 
ংশধর তিন শতাব্দী পরে মণ্ডি রাজ্য 

স্থাপন করেন। 

বাণীক্খ- একজন প্রাচীন 
বালী গ্রস্থকাব। ইনি “মোহমোচন' 
নামে একখানি কাব্য বচন! কবেন। 

বাণীক, দ্বিজ--এব বচিত 
কাব্যের নাম 'শ্রীকষ্চরিত' । কাব্যে 
আদিরলেব বেশ আমেজ আছে। 
ও1গবতেব মতে। কাব্যটির কাহিনী ও 
"কহিছেন শুকদেরু শুনে পরাক্ষিত।” 
বাই কাব্যের একটি প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ কবেছে। কিছু পদ৭ ইনি বূচন। 
করেছিলেন। গেষ্টলীল"ব একটি 
পদাংশেব নিদর্শন, 
“যাব না গে।ঠে মা যাব ন' গোঠে 
রাখিতে নাবিব বেন্চ বলাই দাদার হঠে। 
সব দিগে যাএ মাগে। লভাকা'র খেত 
আমাবে বলেন দ|দা আন গিএ কান ।” 

কাব্যে « পদাবল'তে কবিক 
অক্ষমতাবই পবিচয় বর্তমান । স্থকুমাব 
সেনের মতে কবি অষ্টাদশ শতাবীর 
পূর্বেকার লোক নহেন। 

বাণীকরু ঙ্গা স-_কষদাস, 
বাণী ব্রণ । 

বাণীন্াথ-_মাণব দঘশ্রের জ্যেষ্ট 
পুত্র ও গৌরাঙ্গলীলাসহচব গদাধর 
পগ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদব । এর জক্ 
হয়েছিল চট্টগ্রামে। ইনি ভ্তগন্নাথ 


বাণীনাথ পট্টনাঁয়ক 


নামেও অভিহিত ছিলেন। পরে ইনি 
পিতার সঙ্গে নবহীপবাসী হন। এর 
পুত্র নয়নানন্দ বা নয়ন মিশ্র গদাধর 
কর্তৃক দীক্ষিত হন। “চতন্তচরিতাম্বত' 
থেকে জানা যায় যে বাণীনাথ মিশ্র 
নীলাচলে থাকতেন। সম্ভবত গদাধরের 
তিরোভাবের পৃবেই বাণীনাথ দেহরক্ষ| 
করেছিলেন। 

বাণীনাথ পট্নাস্বক-_রায় 
রামানন্দের ভ্রাতা ও ভবানন্দের পুত্র। 
এরা পাচ ভাই। পিতাপুত্র সকলেই 
উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুত্র- 
দেবের অধীনে কার্য করতেন । মহাপ্রতৃ 
নীলাচলব|সী হলে ভবানন্দ বাণীনাথকে 
তাব ষেবা-কাধে নিযুক্ত করেছিলেন । 
এব অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী । 

বাণীনাথ বিপ্র-_নদীয়ার 
চম্পাহষ্ট বা টাপাহাটানিবাসী। ইনি 
মহাপ্রভূব পরম ভক্ত । নরোতম ঠাকুর 
খেতরীতে যে মহোৎসব করেছিলেন 
তাতে বিপ্র বাণীনাথ উপস্থিত ছিলেন 
বলে প্রকাশ। ইনি ষোড়শ শতার্ধীতে 
বিদ্যমান ছিলেন । 

বাণীরাম ঠাকুর- একজন 
পাচালীকার। “নিয়তমঙ্গলচণ্তীর 
পাঁচালী এর রচিত। 

বাণেশর,“দ্বিজ”- পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসী! এঁর রচিত কাব্যের নাম 
মনসাষক্গল । কাবোর রচনাকাল 
১৭১৯ ্ষ্টাক। 
*“মনসামঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে 

শকাব্ধা ষোলশ একচল্লিশে 


৬ 
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বাণেশবর বিদ্কালকার 


ভাবিয়! ভবানী-হর ভে ছ্বিজ বাধেশ্বর 
মনসার মঙ্গল প্রকাশে )” 
বাণেশ্বর পণ্ডিত প্রা পাঁচ 
শতাধিক বছর পূর্বে বাণেশ্বর প্ডিত 
ত্রিপুরার “রাজমালা” নামক ইতিহাস 
রচনা করেছিলেন । এর জন্মস্থান শ্রীহট 
জেলার ঢাক] দক্ষিণ পরগণার অন্তর্গত 
ঠাকুরবাড়ী গ্রাম। ইনি ত্রিপুরার 
তদানীস্তন রাজ! ধর্মমাণিকযর 
(১৪৩১-৬২ শ্রীঃ) সভ্।পণ্ডিত ছিলেন । 
বাণেশ্বর বিভালক্কার-_বাণেশ্বর 
বিদ্তালঙ্কার হুগলী জেলাব অন্তর্গত 
গুপ্তপল্লী ব। গুপ্চিপাড়ার বিখ্যাত 
শোভাকরের বংশধর | স্ককবি বিষু- 
সিদ্ধান্ত ভট্টাচাঘ ছিলেন বাণেশ্ববের 
পিতামহ ॥ তার পিত। ছিলেন বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক রামদেব তর্কবাগীশ। 
বাণেশ্বর বাল্যকালে অপূর্ব স্বৃতিশক্তির 
পরিচয় দিয়েছিলেন। পিতার নিকট 
অধ্যষন করে তিনি অল্প সময়েব মধ্যেই 
নানা শাস্ত্রে ব্যুংপতি লাভ করেছিলেন । 
নদীষারাজ কুষ্চচন্দ্রের সভায় বাণেশ্বর 
সভাপগ্ডিত নিযুক্ত হন। সেখানে 
ভারতচন্দেব সর্ষে কলহের কলে 
বাণেশ্বর এ স্থান পরিত্যাগ করে 
মুশিদাবাদে নবাব আলীবদঁ খার 
শরণাপন্ন হন। কিছুদিন পরেই তিনি 
স্থান থেকে বর্ধমানে চলে যান। 
বর্মানের মহারাজা চিত্রসেন তার 
পাগ্ডিভ্যে মুঞ্ধ হন। বাণেশ্বর বর্ধমান 
রাজসভায় ১৭৪৪ শ্রীষ্টাৰ অবধি 
ছিলেন। চিত্রসেনের মৃত্যুর পর 


বাণেশখর রায় 


"বাণেশ্বর পুনরায় কৃষ্ণচন্ত্রের সভাশ্রিত 
হন। কিছুদিন পরে বাণেশ্বর 
কলকাতায় শোভাবাজারের রাজ 
নবক্চ দেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
সম্ভবতঃ ১৬৬৫ গ্রীষ্টাব্দে বা তার 
কাছাকাছি কোন সময়ে বাণেশ্বর জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন। বাণেশ্বরের 
রচনাবলী £ (১) চিত্রচম্পূঃ ( বর্ধমান- 
বাজ চিত্রসেনের পরিচয়) (২) বিবাদর্ণব- 
সেতু (ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর অনুরোধে 
হিন্দুদের বিবাদ মীমাংসার গ্রন্থ) 
(৩) রহশ্যাম্বত, (9) খণ্ডকাব্য, (৫) 
চক্দ্র/ভিষেক-নাটক, (৬) কাশীশতক | 

বাণেখর রাষ্স- ১৬৪১ শকাব 
বা ১৭১৯ খ্রীষ্টাবকে কৰি ব[ণেশ্বর রায় 
মনসা-মঙ্জল কাব্য বচন1 করেছিলেন । 
কবির আন্মপরিচব-প্রসঙ্গে তার কাব্য- 
মধ্যে তার উধ্ব তন চার পুরুষের উল্লেখ 
কবাহযেছে--স'র।মের পুত্র আল্মাবাম, 
আত্মার|মেব পুত্র বংশী রাষ, বংশী 
রায়ের পুত্রত্রয়-- প্রতাপ, হরিনারাযণ 
ও রদ্ুনাথ? হরিনারায়ণের ছুই পুত্র-_ 
জ্যষ্ঠ সদদাশিব ও কনিষ্ঠ বাণেশ্বর | 
কবির বাপস্থানের বর্ণনা -প্রসঙ্গে 
বলেছেন-_“নিবাস চম্পকপুরী গন 
রাইপুরে । বাণেশ্বরের ভাষ! সুন্দর ও 
রচনা স্ুসংবদ্ধ। তার স্য্ বেস্ল! 
চরিত্রে নৃতনত্বের আভাষ পাওয়া যায়। 

বাতাস্নন নাথ--নাথপন্থী এক 
সি্ধপুরুষ । 

বাদরল ইসঙ্পাশন শেখ--শেখ 


ম্ইনউদ্দিন অ।ববাসের পুত্র । বাংলার , 


৩৪৩ 


বায়াজি?্‌ খা 
স্বাধীন রাজ! রাজা গণেশকে (১৪*৫- 
১৪ খ্রীঃ) রাজসভায় উপস্থিত হ্তয় 
অভিবাদন না করার জন্য নিহত 
হয়েছিলেন । 

বাবু রাষ্ব-_বধমান রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা আবু রায়ের পুত্র। আবু 
রায়ের মৃত্যুর পর ইনি তার বিস্তৃত 
বাবসায়ের উত্তরাধিকারী হন। ইনিই 
বর্ধমানের জমিদারী ক্রব করে প্রককৃত- 
পক্ষে বংশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও 
প্রতিপত্তির বীজ বপন করেন। 
অবস্থিতিকাল সপ্তদশ 
গ্রিতীয়ার্ঘ। 

বামদ্েব ভষ্ট-নমহারাজ আদিশুর 
কর্তৃক কান্তকুজ থেকে আনীত ব্রাহ্মণ 
ভট্টনারায়ণের স্তন ত্রয়োদশ পুরুষ 
মৌনভটু বল্লমলসেন কর্তৃক শ্রোত্রিয় 
গণ্য হন। মৌনভট্রের অবস্তন পঞ্চদশ 
পুরুষ বামদেব ভটু (১৪২৭ খ্রীঃ) 
তাহিরপুর রাজবংশের স্থাপয়িতা। 
ইনি অন্ত্রবি্তায বিশেষ পাবদশী 
ছিলেন এবং নিজ নেতৃত্বে একটি 
ইসন্তাদল গঠন করেছিলেন। 

বামাদা সী_একজন মহিলা 
'ঝুমুর সঙ্গীত রচবিত্রী । এর সঙ্গীত- 
গুলি অশ্লীলতা বঞ্জিত। 

বাষা দে বাঁ-বিখ্যাত কৰি 
জয়দেবের জননী । 

বাম্মীজিদ্‌ খা _বঙ্গবিহার- 
শাসনকর্ত| সোলেমান কররানীর জ্যেষ্ঠ 
পুত্র। ১৫৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার 
মৃত্যুর পর বায়াজিদ গৌড় পিংহাসন 


এক 


শতাববীর 


বাফ়াজিদ রাজা 


লাঙ করেন। কিন্ত মাত্র ঘেড় বছর 
পরে ইনি এর পিতৃব্য পুত্র ও 
ভগিনীপতি হান্থ কর্তৃক নিহত হন। 

বায়াজিদ বাজা--শ্রুহট্রের 
অন্তর্গত প্রতাপগড়ের মুসলমান রাজা । 
ইনি ছিলেন ত্রিপুরাধিপতি প্রতাপ 
মাণিক্যের সামন্ত রাজা । একবার 
কোনে! যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য 
পুবস্কা ব স্বরূপ প্রতাপ স্থায় কন্যা 
বত্রাবতীর সহিত বায়।জিদের বিবাহ 
দেন। বায়াজিদ ১৪৯১ সালে সিংহাসনে 
আবোহণ করেন। 

বায়ুমল্ল-_ ষোড়শ শতাব্দীতে 
বাকুডবিষুপুরের মল্পর[জা। ইনি 
৪৮ বংসর রাজত্ব করেছিলেন। এর 
রাজত্বকালে পাঠান সেনাপতি কতলু 
খব সেনাগণ রাজ! মানসিংহের পুত্র 
জগৎসিংহকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক 
রাপ্রে জাহানাবাদ থেকে বিষ্ুপুরে ধরে 
নিষে হায়। বামূমললই তার উদ্ধার 
সান করে জাহানাবাদে পাঠিয়ে দেন। 

বারওযষ্চেল, রিচার্ড _-১৭৪১ 
সলেব ৮ অক্টোবর কলকাতায় এর 
জন্ম এর পিতা! উইলিয়াম 
বারওযেল সে সময় বাংলাদেশের 
গভর্নব ছিলেন। ১৭৫৮ সালে ইনি 
একজন কেরানীরপে ইষ্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত হন। ১৭৭৩ 
সালে রেগুলেটিং আইন অনুসারে 
ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম ভারতবর্ষের 
গবর্নব জেনারেল হন এবং বারওয়েল 
প্রভৃতি তায় মন্ত্রণা সভার সদস্যপদ 


হ্ব। 


৩৪৪ 


বালক 


লাভ করেন। গবর্নর জেনারেলের 
সমর্থক প্রতিঘন্দী অন্যতম সদস্য 
ক্লেবারিং-এর সঙ্গে ১৭৭৫ সালে এর 
দন্যুদ্ধ হয়েছিল। ১৭৮১ সালে ইনি 
অবসর গ্রহণ করেন । ১৮০৪ সালে 
এর মৃত্যু হয়। 

বারবক শাহ--নবাব নাসির- 
উদ্দিন আবুল্ধ মুজাঞফর মামুদ শাহের 
(১৪৪২-১০ থ্বীঃ) পুত্র। পিতার 
মৃত্যুর পর ইনি বাংলার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। এর সম্পূর্ণ নাম ও 
উপাধি ক্কন্উদ্দিন আবুল মুজাহিদ 
বারবক শাই। পিতার জীবিতকালে 
ইনি সপ্তগ্রমের শাসনকর্তা ছিলেন। 
ইনি ন্যায়পরায়ণ ও ধামিক রাজা 
ছিলেন। এর রাজত্বকালে প্রক্ত]|র! 
স্তথে ছিল এবং গৌড়নশব উন্নতির 
শিখরে আরোহণ করেছিল । ১৪৭৪ 
সালে এর মৃত্যু হয। 

বারা খা দক্ষিণ র।ঢের অন্তর্গত 


বর্ধমানের সেলিমাবাদ পরকারেব 
শাসনকর্তা] ছিলেন। ইনি ১৬৪, 


খরষ্টাব্দ পযস্ত জীবিত ছিলেন। ইনি 
মুকুনদরামের পুত্র শিবরামকে বিশ 
বিঘা মৌরসী জমি দান করেছিলেন । 
বারা খা এখন হিন্দু-মুসলমানের নিকট 
গীররূপে শ্রদ্ধালাভ করে আসছেন। 
ইনি অত্যন্ত স্বশাসক ছিলেন। 
বালক-_৬বদেবের প্প্রায়শ্চিত- 
প্রকরণ জীমৃতবাহনের 'ব্যবহান্ন- 
মাতৃকা' ও 'ায়ভাগ শূলপাণির 
ছুর্গোথ্সববিবেক' এবং বঘুনন্দনের 


বালকঞ্ রায় 


ব্রততত্ব' গ্রভৃতি বাঙালী রচিত স্ববৃতি 
গ্রন্থে ম্মার্ত বালকের উল্লেখ আছে। 
এঁ সব গ্রন্থে বালকের বচনেরও উদ্ধৃতি 
দেখ! বায়। কিন্তু কোন গ্রন্থ আজ 
পযন্থ পাওয়া যায় নি। বাংলাদেশ 
ছাড়া ভারতের অন্য কোন অঞ্চলের 
স্বতিনিবন্ধে বালকের উল্লেখ নেই। 
হ্তাবতঃই বালককে বাঙালী বলে 
অন্মান করা অসমীচীন নয়। পাল- 
রাজত্বক1লে সম্ভবতঃ দশম খতাব্দীতে 
বালক জীবিত ছিলেন । 

বালক রাক্স-ইনি বাংলাব 
নবাব সুশিদকুলী খাঁর রাঁজসভাষ 
একজন খুব বিশ্বাসী, ক্ষমতাশালা € 
সম্মানিত কর্মচারী ছিলেন। এরই 
বশেষ সহায়তায় মুশিদকুলী খাব 
মৃত্তীৰ পরে তার জামাত স্থজাউদ্দিন 
বং ব নবাব হতে পেরেছিলেন । 

বাজ পুত্র দেব-_স্থবর্ণদ্বীপ ব 
যবদ্বীপের বাজ।। ইনি নালন্দা বৌদ্ধ- 
বিভারেব খ্যাতির কথ শুনে সেথনে 
বেদ্ধবিহার তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন । 
নালন্দা বাংল।ব পালব"্শীয় রাজা 
দেবপালের বাজ্যহুক্ত থাকায় ইনি পত্র 
পাঠিযে দেবপালদেবকে পাচখ।নি গ্রাম 
বৌদ্ধাবহারে দান করতে অনুরোধ 
কবেছিলেন এবং সেজন্য মূল্য ও প্রধান 
ববেন। 

বাল্লক সর্দার-_র।জা সীতারামের 

নম$দ্র জাতীয় অন্যতম সেনাপতি । 
প্রসিদ্ধ সেনাপতি মেনাধনার ইনি 
ভগ্নিপতি ছিলেন। শীতারামের 
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বাস্থদেব ঘোষ 


পতনের পরও ইনি তিন বছর তার 
রাজ্য রক্ষ/ করেছিলেন। অবশেষে 
নাটোরের বামজীবন রায় এব বীরত্ে 
মুগ্ধ হয়ে একে তার সেনাপতি হতে 
অন্থরোধ করেন। উভয়ে গঙ্গাজল 
স্পর্শ করে পরম্পবের মিত্র হন। বালক 
সর্দ(র রামজীবনের সেনাপতি হযে 
যথেইঈট বীরষের পরিচয় দিয়েছিলেন। 
একবাব এক টাকিয়ার র|জা রূপেন্দ্র 
নারাষণ নাটোর আক্রমণ করেছিলেন। 
বালক সর্দাবের বীরত্বেই সেবার 
বামজীবনের রাজধ।নী নাটোর বৃক্ষ 
পেয়েছিল । 

বানু দে বস্পপৌগু,রাজ অর্থাৎ 
উত্তর বঙ্গের পু গু জাতির রাা। 
কথিত আছে ইনি মহাারতীয যুগে 
দ্রৌপরীর ম্বযংবর সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। 

বান্ছদেব- লক্ণসেনের রাজত্বের 
শ্ষেদিকে পূর্ববঙ্গে মেঘন। নদীর পৃ 
তাবে মধুমথনদেব একটি স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মধুমথন 
দেবের প্ুত্রই বাক্দেখ | মধুষথন- 
দেবের মৃত্যুর পর ঝাস্থদেব এ রাজ্যের 
বাজ হযেছিলেন। এর সম্বন্ধে আর 
কিছুই জানা যায না। এব পুত্রের 
ন'ম ছিল দামোদরদেব। 
অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাবী। 

বান্থুদেব ঘোষ- এরা ছিলেন 
তিন ভাই। অপর ছুই ভাই 
গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ । “পাট 


এর 


* পর্যটনে" এদের সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে, . 


বাসুদেব ঘোষ 


"অগ্রন্ধীপে তিন ঘোষ লভিলা জনম 1” 
কেউ কেউ বলেন শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রামে 
মাতুলালয়ে বাস ঘোষ জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। এদের পূর্বনিবাস ছিল 
কুমারহট্ে । পরে এরা নবদ্বীপে এসে 
বসবাস করেন। তিন ভাইই মহ: প্রভুর 
অনুরত্ত অন্চর ছিলেন। এরা 
কীর্তনীয়া হিসাবে বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। মহাপ্রভুর “মুখা 
কীর্তনীয়া' বা! প্রধান গায়নরূপে তার 
লীলামঙ্গী হতে পেরে ছিলে ন। 
'াধিকাজনম চরিতা"দি গেয়ে এব! 
গোন্বাজপ্রতুকে আনন্দ দান করতেন। 
গৌড়ীয ভক্তবুন্দের নীলাচল-গমনকালে 
বাস্থদেব প্রভৃতি তাদের সঙ্গে গিষে 
মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন 
এবং সম্প্রদায়-কীর্তনাদিতে যোগদান 
করেছিলেন। মহাপ্রহ বাস্থদেবকে 
নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ে প্রেরণ 
করেছিলেন। তমলুকে বাসুদেব 
ঘোষেব পাঠ প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। 
তিন ভাই সকলেই পদ রচন। 
করতেন । এদেব মধ্যে পদকর্ত। হিসাবে 
বাস্থ ঘোষই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । এরু 
প্রচলিত পদগুলির সংখ্যা আশির 
বেশী। মহাপ্রভুর অন্ত কোন অনুচর 
এত পদ লেখেননি। খেতরির 
উৎসবানুষ্ঠানগুলিতে প্রথমেই বাস্থ 
ঘোষের গৌরলীলা গান দিয়ে আরস্ত 
করা হত। বাস্থ ঘোষ গৌরাঙজের 
বাল্যনীল! বা গোষ্টলীল।-বিষয়ক পদ্দে 
নিত্যানন্মমহ রামাই, হুন্দরানন্দ, 
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বাসুদেব তালুকদার 
গৌরধাসাদির যে লীলা বর্ণনা করেছেন 
1 থেকেই “দ্বাদশ গোপালে'র ধারণার 
উদ্ভব হয়ে থাকবে । বাস্থঘোষের সব 
পদই গৌরাঙ্গ-বিষযয়ক। ইনি ছিলেন 
জাতিতে কায়স্থ এবং দিনাজপুরের 
রাজবংশ গোবিন্দানন্দ ঘোষের বংশ৭র 
বলে কথিত। কিন্তু কেউ কেউত্তীকে 
সদেগাপ জাতীয় বলে মনে করেন। 
বাস ঘোষের রচিত অসংখ্য পদের 
মধ্যে কয়েকটি ব্রজবুলি পদও আছে । 
এর আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ-যোডশ 
শতাব্ধী। 

বান্ধদেব জ্যোতিযব্রাজ্গণ-__ 
ইনি ভারত পাচ।লীক1র। এর নাষে 
স্ব্গারোহণ পর্বের যে পুথি প'ওয়া যায 
তা উত্তর বঙ্গের। মথিল ত্রাদ্ধণ 
রামঠাকৃর ছিলেন বাস্তরদেবের গুরু। 
কবি লিখেছেন, “র[মঠকুরের এক 
উপাসক ব্রাহ্মণ, ত্বর্গসআরোহ. পদ 
করিল রচন। নাম তার বান্বদেন 
গোবিন্দের দাস, বাসুদেব নপতির 
রাজ্যত নিবাস ।” 

রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব"। 

বান্ুদেব তর্কালঙ্কার__ প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিহিদ পণ্ডিত। ইনি “কী 
দীপিকা” নাষক একখানি জাতক গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন। 

বান্দেব তালুকদার-_পাবনা 
জেলার তারাশের প্রসিদ্ধ জমিদার 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা । পিতার নাষ 
শ্রীরাষদেব। বাস্থদেব তালুকদার 
নারায়ণ দেবচৌধুরী নামেও পরিচিত 


“বহিদেব দত্ত 


ছিলেন। ইনি ঢাকার নবাব সরকারে 
কাজ করতেন। এর কাজে সন্তষ্ট হয়ে 
নবাব ইসলাম খা “চৌধুরাই তারাশ' 
নামক সম্পত্বি একে জায়গীরশ্বরপ 
প্রদান করেন। 

বাশ্ছদেব দত্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 
আবিঙাবের বহু পূর্বেই বাস্থদেব দত্ত 
চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
ছিলেন বিখ্যাত ঠচতন্ত-ভক্ত মুকুন্দ 
দত্তের জ্যোষ্ট ভ্রাতা । মুকুন্দের পরেই 
খস্থদেব চৈতন্ত-সঙ্গ লাভ করেছিলেন। 
অশ্বষ্টকুলজাত এই বাহ্দেব দত্ত নব্ীপে 
এসে অদ্বৈতাচাধের শিশ্ধত্ব গ্রহণ করেন 
এবং নবদ্বীপে বমবাস করতে আরন্ত 
করেন। তবে মাঝে মাঝে চট্টগ্রামে 
ধাতায়াত করত্তেন। ইনি ছিলেন 

ংসারী ও গৃহস্থ । “চৈতন্তভাগবত” ও 
“চৈতন্তচরিতামবতে' স্পষ্ট উল্লেখ আছে 
যে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক 
পর বাসুদেব দত তার সঙ্গে মিলিত 
হয়েছিলেন । “চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের 
বঙ্গানুবাদ “চৈতন্তচন্দ্রোদয় কৌমুদী? 
গ্রন্থে চন্দ্রশেখর-গৃহে নাট্যাভিনয়ের 
বর্ণনায় বাহদেবকে বেশকারী বলা 
হয়েছে । সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহা প্রভু 
শাস্তিপুরে উপস্থিত হলে বাস্দেব 
ভক্তবুন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত 
মিলিত হন এবং মহাপ্রভু নীলাচলে 
গেলৈ ইনি বছরে একবার সেখানে গিয়ে 
চার মাস করে কাটিয়ে আমতেন। 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের মতো বাস্থদেব 
চতন্যের সংকীর্তন-সঙ্গী ছিলেন এবং 
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বাস্থদেব সার্বভৌম 


তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে 
বিখ্যাত :ও মহাপ্রত্ুর অত্যন্ত প্রিয় হয়ে 
উঠেছিলেন । মহাপ্রভু বাস্থদেবের 
প্রেমে তন্সয় হন। তিনি এর জন্য 
দাক্ষিণাত্য থেকে '্রহ্মনংহিতা ও 
কষ্ণকর্ণামৃত' নামক ছুটি অযুজ্য গ্রশ্থ 
গ্রহ করে আনেন । বাহ্থদেব সম্ভবত 
মহাপ্রভৃ-প্রবর্তিত সম্প্রদায় কীর্তনে 
যোগদান করতেন এবং রথযাত্রা 
উপলক্ষে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট-চিতে তার 
অন্তরঙ্গ সুহদরূপে একমাত্র এই 
বাস্থদেবকে সঙ্গে নিয়েই বৃক্ষতলে নেচে- 
গেয়ে বেড়াতেন। সম্ভবত মহাপ্রভুর 
নির্দেশ[নুসারে বাসুদেব কুমারহটে 
শিবানন্দ সেনের বাড়ীর ক[ছে বাস 
স্থাপন করেন । মহাপ্রভুর বাংলাদেশে 
আগমনকালে একদিন তিনি এই 
বাস্থদেবের গৃহে উঠেছিলেন । লোচন 
দাসের 'চৈতন্তমঙ্গল' থেকে জান। যাস 
যে মহাপ্রভুর তিরোভাবকালে বাস্থদেব 
নীলাচলে উপস্থিত ছিলেন। বাস্থদেব 
রচিত একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। 
এর অবস্থানকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ 
শতাব্দী । 
বাস্থদেব সার্বভৌ ম-_ 
নব্যন্তায়চর্চটার ইতিহাসে বাস্তদেব 
সার্ভৌমের নাম সর্বপ্রথম আমাদের 
মনে উদয় হয়। এর যশ ছিল 
সার্বভৌম । শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশক থেকে ষোড়শ শতাব্দীর 
চতুর্থ দশকের মধ্যে বান্থদেব জীবিত 


, ছিলেন বলে অনুমিত হয়। তার 


বাক্ষদেব সার্বভৌম 


পিতাব নাম ছিল নরহরি বিশারদ 
এবং মাতা ছিলেন ভাগীরথী । নবদ্বীপে 
তিনি পিতার নিকট নব্যন্তায় অধায়ন 
করেছিলেন এবং  ঠৈতগ্যদদেবের 
আবিভাব সমঘে নবদ্বীপে বাজভষের 
ভগ্য তিনি পুরী গমন কবেন। পুরীতে 
চৈতন্থদেবের সঙ্গে তাব বেদান্ত- 
ধক্রান্ত বিচাব হয় এবং তিনি ৫চতত্ত- 
মত ম্বীকার করেন। 
বাস্দ্দেব সার্বভৌম দীর্ঘকাল 
উতৎকলবাজ পুরুষোত্তম দেব ( ১৪৬৫- 
৯১ খ্রীঃ) ও প্রতাপরুদ্র দেবের (১৪৯৬- 
১৫৩৯ খ্রীঃ) সভাপপগ্তিত ছিলেন । ১৫৩২ 
শ্রীষ্টাকে বানুদেব পুরী থেকে কাশী 
যন এবং শেষজীবন এ স্থানেই 
অতিবাহিত করেন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ 
নৈয়াফিক . রঘুনাথ শিরোমণি 
সার্বভে দের ছাত্র ছিলেন । বস্থদেব 
গঙ্ষে*ব “তত্বচিন্তামণি'র উপৰ 
“অন্ুমান-মণিপরাক্ষা নামক টাঁক। 
প্রণধন কবেন। লক্মীধব-কৃত প্রসিদ্ধ 
বেদান্তগ্রন্থের উপর পার্বভৌমেল 
“অদ্বৈতমকরন্দ' নামক টাকার গ্রন্থ 
পাঁওযা যায়। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
মহাশয অন্যান করেন যে কাশীর 
সবস্বতী ভবনে “শব্মমণি-পরীক্ষ? 
নামক যে গ্রন্থের পুথি সংবক্ষিত তাও 
বস্থদেব রচিত । তাছাড়া, বাস্ধদেবের 
ন|মে চৈডগ্তদেবের অন্বদ্ধেও কতক গুলি 
স্তোত্র পাওয়! যায়। 
নবদ্ধীপের নেয়ায়িক রঘুনাথ 
শিরোমণি, স্মার্ত রদুনন্দন ভট্টাচার্য, 
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বাহাছুর খা 


তাঙ্কিক কুষ্কানন্দ আগমবাগীশ এবং 
চৈতন্যদেব এই চারিজন বিখ্যাত 
ব্যক্তিব সঙ্গে বাস্দেবের নাম 
বিজড়িত। এর! নাকি বাস্থদেবের 
টোলে অধ্যযন কবেছিলেন। বাসুদেব 
মিথিল|য় শিক্ষালাভ করতে গিয়ে 
পক্ষধর মিশরের নব্যন্তায় গ্রন্থ চিস্তামণি' 
এবং উদযাচাষের ন্যায়কুস্মাঙুলি'র 
ক্লোকাংশ গম্পূণরূপে মুখত্য করে 
বাংলাদেশে নিযে এসেছিলেন এবং 
টোল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান 
কবেন। সম্ভবতঃ ইনি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে 
দেহত্যাগ করেন । 

বাস্সদেব সার্বভৌম ( দ্বিতীয় ) 
-__নবদ্বীপবাসী। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ 
শতাব্ীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথমে বিছ্যম।ন ছিলেন। ইনি ছিলেন 
গাঙ্গ্যবংশীয়। ন্যায়শাস্ত্রে এর বিশেষ 
পারদগিতা ছিল। এই দ্বিতীয় বাস্থদেব 
লক্প্ীধব-বিরচিত “অদ্বৈত মকরন্দ' 
নামক বেদান্ত গ্রন্থের একখানি টাক 
১৬২৯ খ্রীষ্টব্বে রচন! করেছিলেন । 

বাসুদেব সেন--একজন প্রাচীন 
বাঙালী কবি। সহৃক্তিকর্ণামৃতে এর 
কবিতা উদধৃত হয়েছে । 

বাহাদুর খা (গ্রথম)-মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত হিজলীর প্রথম 
মুসলমান শাসনকর্ত। সলিম খান পুত্র । 
ইনিই প্রথম হিজলীর জমিদারী লাভ 
করেন। বাংলার স্বেদাব ইব্রাহিম 
থার (১৬১৮২২ শ্বীঃ) বিকদ্ধে 
দণ্ডায়মান হলে। ইব্রাহিম খার কর্মচারী 


বাহাছুয়্ খা! ( বিভীয় ) 


কর্তৃক ইনি বন্দী হন। পরে ইত্রাহিম 
খাকে ক্ষতিপুরণশ্বরূপ তিন লক্ষ টাকা! 
প্রদান করে ইনি পুনরায় জমিদারী 
লাভ করেন। 

বাহাছুর খাঁ (ছিতীয়)__ 
মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা 
অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ 
মননদ-ই আলার পুত্র। পিতার মৃত্যুর 
পরে ১৬৫১ খ্রীষ্টাবে ইনি হিজলীর নবাব 
হয়েছিলেন। 

বাহ্ছাতুর সাহ--মহম্মদ সাহ 
স্থরের মৃত্যুর পর তার পুত্র খিজির খা 
'বাহাছুর সাহ' উপাধি গ্রহণ করে 
১৫৫৫ গ্রীষ্টাব্দে বন্ধেব অধিপতি হন। 
কিন্ত ইনি দিলীর সম্রাট টসম্তেব সঙ্গে 
প্রবাসে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ণ থাকার সমর 
মাহ বক্স নামক এক ব্যক্তি বাংলার 
মন্দ দখল করেন। বাহাদুর স'হ 
তাকে নিহুত করে অচিরে সম্রাট মহম্মদ 
আদিলের সঙ্গে যুদ্ধ(ভিযান করেন। 
মুঙ্গেরের নিকট ঘোরতব যুদ্ধে সম্রাট 
নিহত হন এবং বাহাছুব বঙ্গদেশ ছাড়া 
জোয়ানপূরও নিজের অধিকারতুক্ত 
করে নেন। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাছুর 
সাহ মার যান। 

বান্ছমেন--বাংলার সেনবংশীয় 
রাজাদের বংশধর । মুসলমান আক্রমণের 
সময় বাংলার সেনবংশীয় রাজাদের 
কোন এক রাজ! পঞ্জাবে শিমলা 
পর্বতের উত্তরে রাজ্য স্থাপন করেন। 
১২০৯ স্ত্রষ্টান্ে রাজভ্রাতা বাহুমেন 
কুলুতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। 


৩৪৯ 


বিজ্রকে শরী 


ব্যাস চক্রবরী-ব্যাসাচাষ দ্রঃ । 

ব্যাস সিংহ-_কান্দী বা পাইক- 
পাড়। বুজবংশের পূর্বপুরুষ । ইনি 
নাকি বঙ্গের বিখ্যাত হিন্দু রাজ] বল্পল 
সেনের প্রধান সচিব। নীচ কুলোখ- 
পন্ন। কন্যার পণিগ্রহণ অপবাদে ব্যাস 
বল্লাল-গৃহে ভোজন না কবায় বাছা 
বল্লালের আজ্ঞান্ছসারে ব্যাসের দেহ 
করাত দ্বারা ছেদন কর। হুথ। সেই 
থেকে ইনি “করাতিয়া ব্যাস সিংহ" 
নামে সমধিক পরিচিত। ব্যাছসর 
পিতার নাম ছিল লক্ষমীবর | 

ব্যাসাচার্ষ বা ব্যাসচক্রবত্রী-_ 
বনবিষুপুরেব বাজ বীব-হাস্ব'বেব 
ব(জসগার পাঠক | এব পূব ন'ম ছল 
ব্যাস চক্রবতী। স্ত্রীর নাম ইন্দুমুখী 
পুজেব নাম শ্ামদস কন্তাব নাম 
কণকপ্রিপনা। বীর-হাম্বীরেব সঙ্গে ইনিও 
সপরিবারে শ্রনিবাসের নিকট দাক্ষ। 
গ্রহণ করেছিলেন । দীক্ষান্তে শ্রীনিবাস 
ব্যাস চক্রবতীকে ব্যাসআচাষ নাম 
প্রদ[ন করেন । টৈষব হিসাবে ইন যেই 
গ.1তষ্ঠ। অজন করেহিলেন। শ্রনিবাসের 
সঙ্গী হয়ে ইনি বহু স্থান পকিভ্রমণ 
করেন। খেতুরির মহামহোথ্সবে 
ইনি বিশেষ অংশ গ্রহণ ককেছিলেন। 
এব অবস্থিতিকাল ষোডশ-সপদশ 
শতান্দী। 

বিকু খা, (নবাব বাহাঁছুর)__ 
১৭৭৩ সালে ইনি শ্রীহট্রের কৌজবার 
ছিজেন। 

বিক্রমাকে শক্বী--মে দি নী পুত্র 


বিক্রমসেন 


জেলার দগুত্ৃক্তির (বর্তমান ধ্লাতন ) 
রাজ]। দগুতুক্কির অন্তর্গত অমরাবতী 
পুরীতে বিক্রমকেশরী রাজধানী স্থাপন 
কবেছিলেন। বিক্রমকেশরীর কন্তা 
সমীসেনা বা শশিসেন1! ও জামাত। 
অহিমাণিক সম্বন্ধে নান! প্রণয়মূলক 
কিংবাস্তী প্রচলিত আছে । এই প্রণয়- 
কাহিনী অবলম্বন করে সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বর্ধমানের কবি ফকিররাম 
“সখীসেনা' নামক কাবা রচন। 
করেছিলেন । বাজা বিক্রমকেশরী 
সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বিছ্যমান 
ছিলেন। 

বিক্রমসেন- বাংলা র সেন- 
বাজবংশধর | এই বিভ্রমসেন পুর্ব 
বঙ্গের অন্তর্গত ঢাক|র বিক্রমপুর 
নগবের স্থাপরিতা ও তায় নামেই 
স্বানটির নামকরণ হয়েছিল। ইহা 
সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্বীর ঘটন] । 

বিক্রমাদিত্য (রাজ!) 
বাংলার বার ভৃঞ্যার অন্যতম মহারাজ 
'প্রতাপার্দিত্যের পিতা। বিক্রম।দিত্যের 
শিতার নাম ছিল ভবানন্দ গুহ এবং 
পিতামহের নাম রামচন্দ্র । এর ছুই 
থুল্লতাতের নাম ছিল গুণানন্দ ৪ 
শিবানন্দ । বিক্রমাদিত্যের বাল্য নাম 
ছিল শ্রীহরি। ইনি বাংলার তৎকালীন 
নবাব সুলেমানের পুত্র'বাযুদের সহপাঠী 
ছিলেন। পারশ্য ভাষায় এক্স বিশেষ 
অধিকার ছিল। স্থলেমামের ম্ৃতুযুর 
পর দাযুদ পিতৃসিংহাপনে আরোহণ 
করে বাল্যবন্ধু শ্রীহরিকে প্রধান 


৫ 


বিক্রমাদিত্য, (রাজা ) 


অমাত্যপদে বরণ করে তাকে বাজ 
বিক্রমাদিত্য উপাধি প্রদান করেন । 
মোগল আক্রমণে দাযুদ খা! উড়িস্যায় 
পল|য়ন করলে রাজা কিক্রমাদিত্য 
ছদ্মবেশে নানাস্থানে অবস্থান করেন। 
পরে মোগল গুতিনিধি তোড়রযল্লের 
সঙ্গে সহযোগিতা করায়, তোড়রমন্জ 
সন্তষ্ট হয়ে 'একে রাজকার্ষে নিযুক্ত করেন 
এবং কয়েকখান! পরগণার আধিপত্য 
প্রদান করেন। দায়ুদ খা উড়িস্ত। 
পলায়নের সময় বহু মূল্যবান সম্পত্তি 
অমাত্য বিক্রমাদিত্যের হস্তে ন্তস্ত করে 
যান। সেই সব পেয়ে ইনি বে* 
প্রতাপশালী হয়ে উঠলেন। গৌড় ব" 
তার নিকটবতী কোন স্থানে অবস্থান 
করা নিরাপদ নয় বুঝে ইনি দক্ষিণবঙ্গে 
এক বিরাট অরণ্যময় স্থান পরিষ্কাব 
করে তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। 
উহাই পরে যশোহর নামে খ্যাত হয়, 
হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম থেকে সাগর- 
দ্বীপ অবধি সার। দক্ষিণ বঙ্গ ও 
যশোহর ও খুলনার অর্ধাংশ ছিল এর 
রাজ্যভুক্ত । কলকাতার কালীঘাটও 
এর রাজ্যতৃক্ত ছিল। রাজ্যবিস্তার, 
রাজারক্ষা ও রাজ্যশাসন ব্যাপাবে 
বিক্রমাদিত্যের প্রধান সহযোগী ছিলেন 
থুল্পতাত ভ্রাতা রাজা বসন্ত রায়। রাজ! 
বিক্রমাদিত্যের ছুই বিবাহ ছিল। 
প্রথম পক্ষের পুত্র মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য এবং দ্বিতীয় পক্ষের 
মুকুটমণি। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে 
বিস্ধমান ছিলেন । 


বিপ্রহপাল (প্রথম) 


বিগ্রহ্পাজ (প্রথম )-_কাকুর 
কারুর মতে বিগ্রহপাল ধর্মপালের পৌত্র 
দেব পালের পুত্র । কিন্ত অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মতে বিগ্রহপাল ধর্ম পালের 
ভ্রাত। বাক্‌ পালের পৌন্র ও জয় পালের 
পুত্র । বিগ্রহপাল শুরপাল নামেও 
পরিচিত ছিলেন। যাইহোক, দেব 
পালের মৃত্যুর পর ইনি ৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি 
হৈ-হৈ রাজবংশসন্তুতা লজ্জা নামী 
কন্তার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। এর 
সময় গুর্জরাধিপতি ভোজর[|জ অত্যন্ত 
প্রবল হয়ে উঠেন। তিনি যুদ্ধে বিগ্রহ 
পালকে পরাজিত করেছিলেন । বিগ্রহ 
পাল শান্তিপ্রিয় ও সংসারবিরাগী মানুষ 
চিলেন। অল্লকাল (৮৫৮-৬০ শীঃ ) 
রাজত্ব করে তিনি পুত্র নারায়ণ প|লের 
হাতে রাজ্াভার প্রদান করে বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করেন। 

বিগ্রহ পাল (দ্বিতীক্ষ )__দ্বিতীদ্ 
গোপালদেবের পুঞ্জ দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। 
এর রাজত্বকাল আনুমানিক ৯৬০- 
৮৮ ্রীষ্টাব্ব। তার সময়ে গৌড়, বঙ্গ 
ও বরেন্জে বিদেশীয়গণের বড়ই উৎপাত 
চলছিল । একমাত্র কলাবিষ্ভর তার 
পারদশিতা৷ ছিল, রাষ্্রশাসনে তার 
কিছুমাত্র যোগ্যতা ছিল না। এই 
দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই 
পালগণের ঠপতৃক রাজ্যের বিলোপ 
ঘটেছিল। 

বিগ্রহ পাল ( তৃতীয় )--১০৫৫ 
শ্রী্টাকে নয়পালের পু বিগ্রহপাল 


৩৫১ 


বিজয়চন্জ 


(তৃতীয়) বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এবং ১০৭০ শ্রীান্খ অবধি 
রাজত্ব করেন। তিনি কলচুরিরাজ 
কর্ণকে পরাজিত করেছিলেন । এবং 
কর্ণের কন্ত! যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ 
করেন। বিগ্রহপাল রৌপ্য মুদ্রার 
প্রচলন করেছিলেন । 

বিজয় গুপ্ত-_-মনসামঙ্গল কাব্যের 
কবি। এরই মনসামঙ্গলকাব্য সন- 
তারিখযুক্ত প্রাচীনতম পুথি। এই 
গ্রন্থের রচনাকাল কবিরই স্বরচিত ছুটি 
পঙক্তি থেকে পাওয়া যায় ঃ 
“ঝতু শশী বেদ শশী পরিমিত এক 
নুলত!ন হোসেন শাহু। বৃুপতিতিলক |” 

সংখ্য! বিচারে ১৪১৬ শক বা 
১৯৪ খ্রীষ্টাব্ব পাওয়। যাষ--ইহাই গ্রন্থ 
রচনার কাঁল। কবি বাংলার স্থলতান 
হাসেন শাহের সমসাময়িক | 

বতমান বাংলাদেশের বাখরগ& 
জেলার গৈলা-ফুলশ্র/ গ্রাম কবির 
জন্মস্থান বলে অভিহিত। এই গ্রামে 
বিজষ গরপ্রের পূজিত বলে কথিত 
মনসাদ্বোর মৃতি আজও বিদ্ভমান। 
কবির পিতার নাম সনাতন, মাত 
রুঝকিণী-__ এর বৈচ্যবংশ-সপ্ভুঁত। বিজয় 
গুপ্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত 
ছিং্নে বলে জানা যায়। বিজয় গুপ্তের 
অপর গ্রন্থ পদন্মপুরাণ বঙ্গদেশের 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম 
তথ্যের খনি। 

বিজ চক্র রোহটাস্গড়ের 
'ভৃষ্বামী ক্বর্চন্তেরে পৌঅ, এবং 


বিজয়দাম আখরিয়া বা বিজয়নন্দ 


ব্রেলোক্যচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র। 
ট্রেলোকাচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাজোর ইনি 
ছিলেন রাজ।। এর অবস্থিত্িকাল 
দশম শতাব্দী । দক্ষিণ থেকে সম্রাট 
রাজেন্দ্র চোল রাঢ জয করে বঙ্গে 
উপস্থিত হন। চোল বাহিনীর কাছে 
বিজয়চন্দ্র পরাজিত হলেও বাজ্যচ্যুত 
হননি । 

বিশ্য্ব্ধাস আঁথরিস্তা ব 
বিজয়ানন্দ__ গৌরাঙ্গ মহ! গ্রভুব ভক্ত 
এবং নব্দীপবাসী । এর হস্তক্ষব ছিল 
অতি স্ুন্দর। গৌরাঙ্গকে ইনি স্ণ্য 
রত্রাক্ষর দিয়ে পুথি নকল করে দিতেন 
বলে গৌরাঙ্গ একে 'বত্রবা” আখ্য 
দিয়েছিলেন । এবং এই কাৰণে 
সাধারণ লেকে৪ একে “আখবিব' 
বিজয় বলতেন। একদিন শাঁধিত 
অবস্থায় গৌর।ঙ্গ বিজয় দাসের অঙ্গে 
হচ্ত স্পর্শ করায় এব ভাথান্তর উপস্থিত 
হয়। এর অবশ্থিতি কাল পঞ্চ*- 
ষোড়শ শতাব্ধী। ইনি জন্ভবতঃ 
পদও রচনা করতেন। “খিজযাঁনন্ 
ভণিতায় “পদকল্পতরু'তে একটি দান 
পদ উদ্ধৃত হয়েছে । পদটি গৌর ক্- 
বিষয়ক । 

বিজয্ব পণ্ডিত-_অষ্টাদ* 
শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। এ 
সময় তিনি একখানি মহ[ভাবত বচন। 
করেছিলেন। 

বিজজ্বপুরী- পুনাম মহানন্দ 
পুরোহিত । অহ্ৈত প্রভুর মাতৃল। 
ইনি “ছুর্বাঘা' নামে অভিহিত ছিলেন। 
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বিজয়" মাঁণিক্য 
মাধবেন্্র পুরীর গুরুদেব -লক্ষমীদ্বৌর 
নিকট ইনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
"অছৈতমঙ্গল' গ্রন্থ-প্রণেতা হরিচরণ 
দাস এর নিকট অহ্ৈত প্রভুর জীবনী 
শ্রবণ করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
নিবাস শ্রীহট্র নবগ্রম। অবস্থিতি- 
কল পঞ্চদশ শতাব্দী । 
বিজস্ মাণিক্য- তিপুরার 
রাজা । ১৫২৯-৭০ খ্রীগ্াৰ পযন্ত 
ইনি ত্রিপুরার সিংহাসনে আর 
ছিলেন। বাজ! হয়ে ইনি কয়েকটি 
যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন এবং একাধিক 
অঞ্চল অধিকার করেন। ইনি টৈলা- 
গড়ে নদীর মত একটি স্ুবৃহৎ খাল 
কাটিযে তার নাম দিয়েছিলেন “বিজয়- 
ন্শ্দিনী'। শাহট্র পণন্ত প্রশস্ত পথ 
নিঞ্জাণ করে তার নাম দেন প্ত্রপুবার 
জাঙ্গাল' | জিন[রপুবে আর একটি খাল 
কাটিয়েছিলেন। তর নম হয় “ত্রিপুব/ব 
খ'ল' | বাজার পঞ্চাশ হাজার নৌকার 
এক নৌ-ব্হর ছিল । হি ব্রাহ্মণদিগকে 
পু ভূমি ও ম্ব্ণ দান করেছিতলন। 
»ম্তবতঃ সমগ্র পৃধবঙ্গ এর দখলে হল । 
আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফল্ল 
£বজয মাণিকে)র নাম উল্লেখ করেছেন । 
বিজস্ম মা ণিক্য- শ্রুহটের 
অন্তর্গত লাউড় এক সময়ে একটি 
ত্বাধীন রাজ্য ছিল। শ্রীষ্টীয় দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে বিজয়মাণিক্য 
গৌড়ের বরাজ। ছিলেন। 
শকের (১১৯১ খ্রীঃ) এক নামের 
একটি মুত্র! পাওয়া যায়। ইনি ব্রাহ্মণ 
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স্বিজয়রন্দিত 


ছিলেন। এর লক্ষী ওলী নাষে ছুই 
স্ত্রী ছিল। 

* বিজয় ক্ষিত-_বঙ্গাধিপতি লক্্রণ- 
সেনের পুত্র কেশবসেনের দৌহিত্র! 
এব অবস্থিতিকাল ছাদশ-ত্রয়োদশ 
শতার্খী। ইনি মাধবনিদানের 


অশ্মরীপ্রকরণ পর্যন্ত মধুকোষ বা. 


ব্যাখ্যামধুকোষ টীকা লিখে দেহত্যাগ 


করেন। শ্রীকণ্দত্ত ও নিশ্চলকর 
এর শিষ্য ছিলেন। ইনি ছিলেন 
একটি আরোগাশালা অর্থাৎ 


হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আমুর্বেদ 
চিকিৎসক । এব উপাধি দেখা যায় 
“অ/রোগ্যশালীয়' । বিজয় রক্ষিত 
মাধবনিদানের টীকা এবং “অঠাঙ্গহদয়ে'র 
উপর টীকা রচন! করেছিলেন । 

বিজ স্ব লক্ক র--তাহিরপুর 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ব।মদ্দেব ভট্ট্রের 
পুত্র। ইনিও পিতার ন্যায় স্থবিখ্যাত 
যোদ্ধা ছিলেন। বাংলায় বিদ্রোহ- 
দমন ব্যাপারে ইনি দিল্লীশ্বরেব সবিশেষ 
সহায়তা করেছিলেন | সম্রাট বিজয়ের 
বীরত্বে সন্তোষ লাভ করে একে 
“লস্কর” ( সেনানায়ক ) 
ভূষিত করেন এবং একটি পরগণা 
জায়গীরত্বক্ূপ প্রদান করেন। এব 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী । 
, বিজস্বদিংঞ- প্রাচীন বঙ্গাধিপ 
সিংহবাহুর জ্গ্ঠপুত্র। কথিত আছে 
বিজয় নিংহ ঝকুঁসঙ্গীদের সঙ্গে মিশে 
রাজো নানারূপ অত্যাচার করতেন । 
পিতা নিংহবাছ তার চঝিতর 
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উপাধিতে . 


বিজয় সিংহ 


সংশোধনের চেষ্টা কষেন। কিন্ত 
কোন ফল না হওয়ায় লিংহবাহু 
অবশেষে বিজয়কে তার সাত শত 
সঙ্গীসহ এক জাহাজে চড়িয়ে নির্বাসিত 
করেন। সপঙ্গী বিজয় লক্কান্বীপে 
গিয়ে পৌছান। এবং সেখানে 
যক্ষগণকে পরাস্ত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
করেন। পিতার নামেই বিজয়সিংহ 
লঙ্কাধীপের নামকরণ করেন 
সিংহল। তদবধি সেই নামই চলে 
আসছে। খ্রীঃ পৃঃ ৪৮৩ অবে 
বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ হয়। এরই 
কাছাকাছি কোন সময়ে বিজ্য়মিংহ 
লঙ্কা্থীপা জয় করেছিলেন বলে 
অন্মিত হয়। +* বিজয়সিংহ কর্তৃক 
সিংহল-বিজয় বাঙালীর ইতিহাসের 
একটি শ্রেষ্ঠ ও স্মর্ণীয ঘটনা । সমস্ত 
প্রাচীন পালি পুস্তকে বাংলার লিংহ- 
বাছ-তনয় বিজয়মিংহের বিজধগাথ। 
কীতিত আছে। বিজয়ের মৃত্যুর, পর 
তার ভ্রাতুষ্পুত্র পাওুবাহ্নদেব সিংহলের 
রাজা হন। পাওুবাক্থদেবের পর 
তংপুত্র অভয এবং অভয়ের মৃত্যুর পর 
তার ভাগিনেয পাওুকাভয় ৭০ বছর 
নিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্তিত 
ছিলেন। পাতুকাভয়ের পুত্র মৃতাশিব 
৬* বছর রাজত্ব করেন। মৃতাশিবের 
মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয্প পুত্র তিয় 
দিংহলের রাজা হন। তারই রাজত্ব- 
কালে শ্রী: পৃং ৩০৯ অবে অশোকের 
পুত্র মহেন্্র এবং তার কন্া সম্থমিযা। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারার৫ধে সিংহলে বান । 


বিজয়নিংহ 


বিজসসগিংহ-_শ্রীহট্রের একজন 
প্রনিন্ধ ব্রহ্ষণ রাজ।। ইনি শ্রীহটের 
সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জগন্নাথ 
পুরে এর রাজধানী ছিল। 

বিজয়জিংহছ--বাংলার নবাব 
সরফরাজ থার একজন প্রবল পরাক্রম- 
শালী সেনাপতি। ইনি নবাব 
আলীবর্া খার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ 
বীরত্বেরে পরিচয় দিয়েছিলেন। 
পরিশেষে নিহত হন। 

বিজকসসেন-_বা ংলার সেন 
বংশের প্রথম রাজ হেমন্ত সেনের 
পুত্র। হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পরেই 
বিজয় দেন সিংহাসনে আরোহণ 
কবেন (আছ্মাণিক ১১২৫ খ্রীঃ)। 
রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যে 
অবনতি দেখা দিলে বিজয় সেন স্বীয় 
শক্তি বুদ্ধির স্থযোগ পান। তিনি 
শ্রবংশীয় রাজকন্তা বিলাসদেবীকে 
বিবাহ করে প্রায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ 
্বাধিকারে আনয়ন করেশ। তিনি 
পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাস্ত করে 
বহু স্থান দখল করেন। তিনি কাম- 
রূপরাজ ইন্দ্র পালকে পরাস্ত করেন 
এবং মিথিলার নান্যদেবকে পরাভূত 
করেন। তাছাড়া, বীর, রাঘব ও 
বর্ধন প্রভৃতি রাজার! এর নিকট 
পরাজয় ত্বীকার করেছিলেন। ইনি 
কলিঙগরাজকে পরাজিত করেন। 
বরেন্্রভৃমির কিছু অংশও তিনি 
অধিকার করেন। পশ্চিম প্রদেশগুলি 
অয় করার পন্ত তিনি বিরাট নৌ- 
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বিজয়রাম বিষ্যাবি। 


বিতান প্রেরণ করেছিলেন । আর্ধা- 
বর্তের পশ্চিমাংশেও বিজয়র্ষেন কিছু 
স্থান অধিকার করেন। বিজয়লেনের 
রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে একটি 
বিশষ স্মরথীয় ঘটনা। তিনি বাংলা 
এক্যবদ্ধ একটি সার্বভৌম রাজ্য প্রসতিষ্ঠ। 
করেছিলেন। তার স্থশসনে বাংল! 
দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। তার 
রাজত্বে বাংলায় নবযুগের স্ুত্রপাত 
হয়েছিল। বিজয়সেন পরমেশ্বর, 
পরম্ভট্ারক ও মহারাজা বিরাজ উপাবি 
গ্রহণ করেছিলেন । এবং “অরিরাজ- 
বুষভশহ্কর' এই গৌরবস্থচক নামেও 
পরিচিত ছিলেন। বিজয়সেনের 
উদ্গেস্ত্েই প্রসিদ্ধ কবি শ্রীহর্-রচিত 
বিজয়-প্রশত্তি ও গৌডোবাঁশ-কুল- 
প্রশস্তি লিখিত হয়েছিল । আনুমানিক 
১১৫৮ শরীষ্ঠাব্বে বিজযসেনের মৃত্যু হয়। 

বিজয়রাম-বা ংলার পাল 
রাজবংশের রাজ। বামপালের একজন 
সামন্ত নরপতি। ইনি নিদ্রাবলী 
নামক স্থানে রাজত্ব করতেন। এই 
নিদ্রাবলী ব! নিজ্রাল রাজসাহী জেলাব 
বোয়ালিয়। নগরের নধ মাইল দূরে 
ছিল। বর্তমানে উহা পন্মাগর্ভে। এর 
রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্থে। 

বিজয়রাম বিজ্ঞার্ণব--নদীয়া 
জেলার গৌতম গোত্র-সম্ভূত গণিতা- 
চার্ষের বংশ পাঙিত্যের জন্য বিখ্যাত 
ছিল। এই বংশেই বিজয়রাম 
বিষ্তার্ণব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি 


বিজয়রাম ভঞ্চচৌধুরী 


ব্যাকরণ, ম্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি বছ 
শাস্ত্রে কৃতী ছিলেন। 

বিজক্বরাম ভঞ্জচৌধুরী-_ 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একজন 
সেনাপতি । পিতার নাম যাদবেক্দ্। 
বিরাট বপু এবং অদ্ভূত দৈহিক বলের 
পরীক্ষা দিয়ে প্রতাপের শরীররক্ষী 
পৈন্দলের সর্দার হয়েছিলেন। ইনি 
দশ সহম্্র পৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন 
বলে শুনা যায়। বিজয়রাম শেষ যুদ্ধ 
পর্যস্ত প্রতাপ সৈন্যের অগ্রণী হয়ে যুদ্ধ 
করেছিলেন। প্রতাপের পতনেব পর 
বিজয়রাম চতুঃপার্খপ্ধব বাজিতপুর 
পরগণা দখল করে বসেন এবং পরে 
নবাব সরকার হতে উহার জমিদারী 
সনন্দ এবং বংশাহ্ুক্রমিক চৌধুরী 
খেতাব লাভ করেন! 

বিজক্বরাম তেন বিশারদ-_ 
একজন কবি,জাতিতে বৈষ্যও চিকিৎসা 
ব্যবসায়ী। তার উপাধি ছিল বিশারদ। 
তার নিবাস ছিল নদীয়! জেলার অন্তর্গত 
ভাজনঘাট বর্তমান মাজদিয়ায় (ৰাংল! 
দেশ )। বিজয়রাম অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। তিনি “তীর্ঘ-মঙ্গল' 
নামে একখানি কাব্য রচনা 
করেছিলেন। এতে নান! তীর্থের 
ভ্রমণকাহিনী বধিত হয়েছে । পলাশী 
যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালে কবি 
থিদিরপুরের (ভূকৈলাশ) কৃষচন্্ 
ঘোষালের সঙ্গে নানা তীর্থ ভ্রমণ 
করেছিলেন। ভ্রমণশেষে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করে বিজয়রাম এই কাব্য 


৩২৫ 


,একে অত্যন্ত ম্বেহ করতেন। 


বিট্ঠলনাখ ভট্ট 
রচনা! করেন। মহারাজ কষন্চন্্ 
কবিকে পুরস্কৃত করেছিলেন। 

বিজয্মা নন্দ__বিজয়দাস 
আখরিয়া বা বিজযানন্দ ত্রৎ | 

বিজ্ঞানবতী--রানী বিজ্ঞনিবতী 
প্রাগজ্যোতিষপুরেব পুষ্যবর্মাবংশীয় 
রাজা মহাভৃত বর্মীর পত্বী ছিলেন। 
ইনি ছিলেন গুণবতী বিদুষী মহিলা । 

বিজ্ঞানভিক্ষু-এর রচিত 
“সাংখ্য প্রবচনভাস্' উল্লেখযোগ্য । 
“সাৎ্যসার' নামক একখানি নিবন্ধা- 
গ্ন্থও বিজ্ঞানভিক্ষ বচনা করেছিলেন । 
ইনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাবীর লেখক। 
বেদান্ত দর্শনে ইন্টি ছিলেন কীত্তিমান 
পুরুষ । ব্রক্ষত্ত্রেব বিজ্ঞানভিক্ষুর 
রচিত ব্যাখ্যার নাম “বিজ্ঞানামৃত ভাস্তয ৷ 
এতে তিনি বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্য 
মতবাদের সমন্বযসাধণের চেষ্টা 
করেছেন। এর মতে প্রেম-ভক্তি 
চরম গতির সহায়ক । 

যোগদর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু 'ঘোগ- ॥ 
বাতিক" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করে- 
ছিলেন। 

বিট্ঠলনাথ ভ্র-বল্ভাচারী 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বল্লভভট্ট ব! 
বল্পাভাচাষের পুত্র। ইনি ছিলেন 
প$ম টবব। এবং মহাপ্রভুর লীলা 
রণ ও আলোচন1 করে দিন যাপন 
করতেন । ইনি রঘুনাথ দাস গোশ্বামীর 
নিকট বাস করতে থাকেন। তার 
প্রতি এর প্রগাঢ় শন্ধা ছিল। রঘুনাথও 
কপ 


বিতুপাল 


গোদ্বামী ও শ্রীনিবাস আচার্ধ প্রভৃতি 
বিট্‌ঠলনাথের বাড়ীতে যেতেন এবং 
একে ন্সেহ করতেন। বিট্ঠলনাথের 
সাত পুত্র ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাম্দী। 

বিস্তপাল- বাংলার পালরাজ 
বংশের রাজা রামপালের ইনি একজন 
উচ্চ রাজকর্শচারী ছিলেন । কৈবর্তরাঁজ 
ভীষকে পরান্ত করে রামপাল বন্দী 
করেন এবং এই বিত্ত পালের তত্ব 
বধানে রক্ষা করেছিলেন। 

বিভ্ভাকর--সংস্কত ভাষায় 
'স্থভাষিত বত্বকোশ" নামক সংকলন 
গ্রন্থ প্রণয়ন করে বিদ্ভাকর গৌরব 
অর্জন করেছেন। উপলভ্যমান 
কোশকাব্যসমূহের মধ্যে “হ্ভাষিত 
রত্বকোশই প্রাচীনতম! পাল 
রাজত্বের শেষভাগের দিকে তিনি 
অবস্থান করছিলেন বলে অহ্থমিত হয়। 
তার কোশকাব্যের সংকলনকল 
দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ বলে অর্নেকে 
মনে করেন। বিদ্ভাকর ছিলেন খুব 
সম্ভব বৌদ্ধ। পণ্তিতগণের মতে 
স্ুভাষিত রত্বকোশ হয়ত বাংলাদেশের 
তদনীস্তন জগদ্দল বিহারে নংকলিত 
হয়েছিল। বিগ্ভাকরের সংকলিত 
গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 
প্রচুর আলোফিপাত করেছে। 

বিস্তাধর- মেদিনীপুর জেলার 
নারায়ণগড় রাজ্যের অয়োদশ নরপতি 
রাজা শ্যামবন্পভের অন্ততম মন্ত্রী 
ছিলেন। 
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বিভাধর চক্রবর্ভা বা ভষ্টাচাধ 


বিভাধর চক্রবরীব! ভ্টাচার্ধ-_ 
জয়পুরবাসী একজন প্রবাসী বাঙলী । 
এব পিতার নাম সন্তোষরাম চক্রৰতী ॥ 
সন্ভতোষরাম ১৭০০ খ্রিষ্টাবে মহারাজ! 
জয়সিংহের কাছ থেকে ৫১ বিছা 
জমি প্রাপ্ত হন। ১৭১৫ খ্রীষ্টান 
সন্তোষরাম পরলোক গমন করলে 
পুত্র বিস্ভাধর এ জমির উত্তরাধিকারা 
হন। একদিম বালক বিছ্যাধর তান 
মাতুল মহারাজ জয়সিংহের দেওয়ান 
কিষাণরামের সঙ্গে ছিজেন। জয়নিংহ 
কিষাণরামের সঙ্গে মতিমহল নামক 
একটি নৃতন প্রাসাদের নির্মাণকাধ- 
পরিদর্শনকালে ছার্ধে উঠবার পথ না 
পেয়ে মিন্ত্রীদের একটি দিঁড়ি তৈরী 
করতে আদেশ দেন। কিন্ত তারা 
সকলেই একবাক্যে বলে যে সিড়ি 
তৈরীর কোন উপায় নেই। মিস্ত্রীদের 
এই কথা শুনে বালক বিদ্যাধর তাঁর 
মাতৃলকে বললেন যে পাচ সের মোম 
পেলে তিনি বলে দিতে পরবেন ষে 
এ প্রাসাদে সিড়ি তৈরী করা সম্ভব 
কিনা । কৌতুহল পরবশ হয়ে রাজা 
বানককে পাচ সের মোম দেবার 
আদেশ দিলেন। বি্ভাধর সেই 
মোমষে "মোতি মহলের অনুরূপ 
বাড়ী তৈরী করে তার নিযনতল 
থেকে দ্বিতল ভেদ করে ছাদ পৰপ্ত 
একটি পেঁচওয়া লিড়ি সংযোজিত 
করে রাজাকে দেখালেন । গুণগ্রাহী 
রাজা এই বালকের অপূর্ব শিপ্ন- 
কৌপল, ভীক্ষুবুদ্ধি এবং প্রতিভান্ 


বিস্যানিবাস 


পরিচয় পেয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির 
পথ প্রশত্ত করে দেন। তিনি জব 
কাল মধ্যেই গণিত, জ্যোতিষ, পূর্ত- 
বিদ্যা, বন্ত্রবিদ্তাঃ রাজনীতি প্রভতিতে 
পারদর্শী হয়ে উঠেন। বিস্াা ও বুদ্ধি 
বলে তিনি রাজপুতবাসীর প্রীতি ও 
শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন । অন্বর[ি- 
পতি জয়সিংহ তাকে প্রধান মন্ত্রী 
পদ দিষেছিলেন। কর্নেল টড তার 
রাজস্থানের ইতিবৃত্তেবাঙালী বিদ্যাধরের 
বিবিধ গুণপনার উল্লেখ করেছেন । 
রাজস্থানের ইতিবৃত্ত থেকে জান! যায়। 
"ক্রাহ্মণকুলপুক্বব পণ্ডিতবর বিছ্যাধর 
বঙ্ষদেশে জন্মিয়াছিলেন । কি জ্যোতি- 
স্তত্ব, কি ভূতত্ব, কি ধর্মশান্ত্র, কি 
শ্মৃতিশান্ত্রকি পুরাণতত্ব, সকল বিষয়েই 
বি্/াধর পারদর্শী ছিজেন। যে জয়পুর 
নগব আজি শোভা৷ সৌন্দর্যে ভারতের 
একটি শ্রেষ্ট মনোহর নগর বলিয়। 
প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহান্থভব 
বিদ্যাধরই ঝাকিয়। দিয়াছিলেন।” 

“বস্তানিবাস--বাহদেব সার্ব- 
ভৌমের ভ্রাতুষ্পুত্র। মোগলসম্রাট 
আকবরের সংস্কত পণ্ডিতসভার 
অগ্ঠ তম সত্য । 

বিভ্ভাপত্তি ঠাকুর-_মিবিলার 
ব্লাজস্ভার সভাপগ্তিত ও অভাকবি। 
মিখিলার কবি হলেও মধ্যযুগের 
বাংলার বেঞ্চব সাহিত্যের উপর 
বিস্তাপতির প্রভাব ছিল অসামান্ত। 
ষেজন্য তিনি বাংলার অতি আপনজন। 
'্মনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় 


৫৭ 


ব্ঘাপতি ঠীক্কুর 


বাজাদিগের লময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিল! | 
অভিম্ন রাজ্য ছিল এবং সম্ভবতঃ উভয় 
দেশের ভাষাও অনেকাংশে ছিল এক | 

যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে বিস্তাপতির 

আসন শাশ্বত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত | মিথিলা- 

বাষী হলেও বাঙালীর নিকট তিনি 
বাডালী। খুব সম্ভব চতুর্দশ *তাব্বার 
মধ্যভাগে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন এবং পরলোকগমন করেন 
পঞ্চদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে । কবি 
জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুকরণে 
বচিত রাধাকষ্ণের লীলা-বিষয়ক 
সংগীতেব প্রভাবই বাংল! সাহিত্যে 
সমধিক । শ্রঠৈচ্ন্যদেব এর এইসব 
সঙ্গীত পাঠ করে বিমুগ্ধ হতেন। 
বি্ভাপতির প্রতিভা ছিল বিচিত্র 
শক্তির আধার। ইনি একাধাবে 
স্মার্ত পণ্ডিত, এতিহাসিক ভৌগোলিক 
এবং কবি ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই ইনি একাধিক বিষয়বস্ত নিষে 
গ্রন্থ রচনা কবেছেন। কিন্তু বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি কবি-- 
কেবলমাত্র বৈষ্ণব-কবি-চুড়ামণি- 
রূপেই বিথ্যাত। বিষ্যাপতির রচিত 
গ্রন্থ £ কী্তিলতা, ভূপরিক্রমা, কীন্তি- 
পতাকা, পুরুষপরীক্ষা? গঙ্গাবাক্যারলী, 
শৈবসর্বন্বহার, বিভাগসার, দানবাক্যা 

বলী, দুর্গাপূজাতর্ষিপী, গঙ্কাভক্তি- 
তরঙ্গিণ/। লিখনাবলী, বর্যক্রিয়া 
প্রভৃতি । কখিত আছে প্রীুষ্ণবীর্তন, 
কাব্য রচয়িতা বড়ু চণ্তীদাসেব ষক্ষে 
বিষ্ভাপতির সাক্ষাৎ হুয়েছিল। 


বিষ্ভাপতি ঠাকুর 


বিভাপতি মিথিলার ত্রাক্ষ 
রাজবংশের একাধিক শাসনকর্তা, 
এমনকি তাদের পত্বীদেরও অনুগ্রহ 
লাভ করেছিলেন। এঁর প্রথম গ্রন্থ 
“কীত্িলতা” কীতিসিংহের রাজত্ব- 
কালেই রচিত হয়েছিল। এর 
ভুপরিক্রমা গ্রন্থ রচিত হয় দেব- 
সিংহের রাজসভায়। বিগ্ভাপতির 
অধিকাংশ পদ[বলী শিবসিংহের রাজ- 
ভায় রচিত হয়। রাজা শিবমিংহ 
কবি বিদ্ভাপতিকে বিসপী গ্রাম দান 
করেছিলেন। শিবসিংহের মৃত্যুর পর 
কবি শিবসিংহ-পত্বী রাজতী বিশ্বাস 
দেবীর আশ্রয়পুই হয়েই গঙ্গাবাক্যাবলী 
শৈবসর্বস্বহার রচনা! করেছিলেন । 
পরে রাজা নরসিংহদেব ও রানী 
ধীমতি-দেবীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
করেন। 

কৰি একার্ধিক দেবদেবীর প্রতি 
নিষ্টাসম্প্ধ ছিলেন। সাধারণভাবে 
ইনি ছিলেন শৈব ধর্মে বিশ্বাসী । 
জ্ঞানদাস, গোবিন্দদান কবিরাজ প্রভৃতি 
পরবর্তী যুগের ক বি-শ্রেষ্টগণ বিদ্যাপতির 
ভাব-ভাষা অবলম্বন করে পদাবলী 
রচনা করেছিলেন। বিশেষভাবে 
বিস্তাপতির অনুসরণে পদ রচনা করার 
জন্য গোবিন্দপাঁস কবিরাজ দ্বিতীয় 
বিগ্কাপতি' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন | 
শ্ঙ্ষারর্সের বর্ণনায় বিষ্যাপতি প্রধানত 
জয়দেব গোমশ্বামীর পদাস্ক অনুসরণ 
করেছিলেন। জয়দেবের মতো 
বিদ্তাপতিও “বিল/সকলাকুতৃহল' কবি, 


৩৫৮ 


বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্থচাবী 


--তাই তিনি “অভিনব-জয়দেব' | কবি 
বিস্তাপতির কয়েকটি অনুপম রচনাংশ £ 
(১) “নখি, কি পুছসি অন্নভব মোয়। 
সেহো পিরিত অস্গরাগ বখানি এ 
তিলে তিলে নৃতন হোয় ॥ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারল 
নযন ন তিরপিত ভেল। 
সে হে। মধুবো অবণহি সুনল 
শ্রুতিপথ পরস ন ভেল ॥ 
কত মধু জামিনি রভস গমাওল 
ন বুঝল কৈসন কেল। 
লাখ 'লাখ জুগ হিয় হিয় রাখল 
তই হিষ জুড়ন না গেল ॥ 
কত বিদগধ জন রস আমোদঈ 
অন্গুভব কাহু না পেখ। 
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ-ছুড়াএত 
লাখে ন! মিলিল এক ॥” 
[২) “অব মথুরাপুর মাধব গেল । 
গোকুল মাণিক কো হরি লেল॥ 
গোকুলে উছলল করুণাক রোল । 
নয়নক জলে দেখ বহ এ হিলোল ॥ 
স্থন ভেল মন্দির সুন,.ভেল নগরী । 
স্থন ভেল দসদ্দিস স্থুন ভেল লগরী |” 
বিভাপতি (বৈস্তক )-__বৈদ্যক 
বংশীধর ভট্টের পুত্র । ১৬৯৮ শ্রীষ্টা্ে 
ইনি “টবস্যকুতৃহলসংবলিত বস্যরহত্য 
পদ্ধতি' এবং “চিকিৎসাঞ্জন, নামক 
গ্রন্থঘ্য় গ্রণয়ন করেন। 
বিভাবাগীশ ভ্রজ্মচারী-_ 
শ্রীস্তগবতগীত গ্রন্থের পদ্ভানুবাদক । 
গ্রন্থগেষে ইনি নিজেকে যুকুটি বংশজ ও 
গৌঁড়দেশবাসী বলে উদ্বেখ করেছেল। 


“বিস্তাবাচম্পতি 


বিভা বাচস্প তি__বাহ্থদেব 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধের ভাই । গঙ্গার 
পশ্চিম তীরে কুলিয়ার কাছে ইনি বাস 
করতেন। সনাতনের ইনি অন্যতম 
শিক্ষাগ্ুরু ছিলেন । চৈতন্যদেব যখন 
নীলাচল থেকে বাংলায় এসেছিলেন, 
তখন এর বাড়ীতে উঠেছিলেন। 
ভক্তিরত্বাকবে'র মতে ইনি মাঝে 
মাঝে রামকেলি গ্রামে থাকতেন । 
'্রীদনাতনের গুরু বিগ্যাবাচস্পতি | 
মধ্যে মধ্যে বামকেলি 
গ্রামে তার স্থিতি ॥৮ 
হোসেন শাহ ( ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) 
বিদ্যাবাচম্পতিকে খুব সম্মান 
করতেন। 
বিত্যম্মালা 6 বী- 
কমলাকর পিপলাইবর কন্তা। 
ঞ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিশারে' জানা 
যায়, পিপলাই মহাশয়েব কন্যাব সঙ্গে 
মাহেশনিবাসী স্থধাময় চট্টোপাধ্যায়ের 
বিবাহ হয়। কন্তা-জামাতা পুরীধামে 
কিছুকাল অবস্থান কবেন। সেই 
সময় এর যে সন্তান হয়, তার 
নাম নারায়ণী দেবী । নারায়ণীর লক্ষে 
নিত্যানন্ম প্রভুর পুত্র বীরভপ্রের বিবাহ 
হয় । 
বিধি ঠাদ--শিখ গুরু হরগোবিন্দ 
সিংহের শিল্ত । ইনি গুরুর আদেশে 
ংলাদেশে এসেছিলেন | এঁর আশ্চর্য 
জ্ঞান ও ভক্তিতে বুলোক আকষ্ট 
হয়েছিল। কথিত আছে হুন্দর শাহ 


নামে এক ফকির এর সঙ্গে বিচার' 
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বিগ্রদান ঘোষ 


করতে এসে,পরাজিত হয়ে এর শিশ্বত্থ 
গ্রহণ করেন। বিধিটাদ দেবনগর 
নামক স্থানে কিছুকাল বাদ করে 
দেশে ফিরে যান। 

বিনায়ক সেন- চতুর্দশ 
শতাব্দীর বিখ্যাত বঙ্গচিকিৎসক শ্রীহয 
সেনের পুত্র। ইনিও স্বপ্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ছিলেন। ন্বীয় স্থচিকিংসা 
গুণে ইনি গৌড়ের মুসলমান রাজাদের 
কাছ থেকে সময়ে সময়ে গজ কনকহত্র 
ও ধনরত্ব লাভ করতেন। 

বিনীতদেব--একজন বিখ্যাত 
দার্শনিক পণ্ডিত। বাজ! গোবিন্দচন্দ্রের 
পুত্র ললিতচন্দ্রের * লমযে গ্রীন্ীয় সপ্তম 
শতকে ইনি নালন্দা বিশ্ববি্ঞালয়ে 
ছিলেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। ন্যায়বিন্দু টীকা, হেতু- 
বিন্দু টীকা, বাদান্তায় ব্যাখ্যা, সম্বন্ধ- 
পরীক্ষা টাকা, আলম্বনপরীক্ষা টীকা, 
সন্তানান্তরসিদ্ধি টীকা প্রভৃতি । এব 
সমস্ত গ্রন্থই নানা পণ্তিত কর্তৃক 
তীব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদ করা 
হয়েছিল। 

বি প্রদাঁস- একজন কবি ও 
পদকর্তা। পদকল্পতরু"তে এর একটি 
মাত্র পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এর 
অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদ* 
শতাব্দী। 

বিপ্রদাস ঘোষ--বানীহাটি 
(রেনেটি ) পদ্ধতির কীর্তনগানের 
প্রচলন-কর্তা বলে খ্যাত। অবস্থিতিকাল 
সপ্তদশ শতাববী। এর লেখ৷ বাৎসল্যস 


বিপ্রদাস পিপিলাই 


ঘটিত পর্দ দু-একটি পা&য়া যায়। 
যেমণশ £ 

"এ খীর নবনী দণ্ডে দণ্ডে খাও 

তিলে তিলে লাগে ভোক-ছানি 

খাইয়া মায়ের মাথা এত 

বেলা ছিলে কোথা 
অ' মোর কুলের যাছুমণি ॥” 

বিপ্রদাস পিপিলাই-_বাংলা 
সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের মনসা- 
মঙ্গলের কবি হিসাবে বিপ্রদাস 
পিপিলাই-এর নামের উল্লেখ দেখা যায়। 
এর রচিত গ্রন্থের নাম “মনসাবিজয় | 
বিপ্রদ্াসের কাব্যের দুখানি খণ্ডিত 
পুথি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির 
গ্রভর্নমেপ্ট সংগ্রহে আছে। কাব্যের 
প্রথমেই কবির আত্মপরিচয় আছে, 
তা থেকে জানা যায় তার পিতার নাম 
ছিল মুকুম্দ পশ্তিত। কবি সামবেছীয় 
ব্রাহ্মণ, এদের গোত্র বাতস্ত, কৌথম 
শাখা, পঞ্চপ্রবর, পিপিলাই গাই । বহু 
দিন যাবৎ কবির পূর্বপুরুষগণ ছিলেন 
বাছুড়্যা বটগ্রাম নিবাসী । খুব সম্ভব 
ইহা চব্বিশ পরগণার উত্তর-পূর্বাংশে 
( বসিরহাট অঞ্চলে )। 

বি ভা গু-_বান রাজার মন্ত্রী। 
এর পিতার নাম অহিপাল। এর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশীধ্বজ সপ্ত গ্রামের 
রাজা ছিলেন। 

বিভৃতিচঞ্জ- বঙ্গবাজ' রামপাল 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উত্তরবঙ্গের জগ্দল 
বিহারের অন্ততষ প্রধার্ন পণ্তিত। 
এব বংশ পরিচয় কিছু জানা ধায় না। 


৩১৩৬ 


তবে ইনি নাকি ছিলেন কোন 


রাজপুত্র । এী্টীয় একাদশ শতকের, 
কোন সময়ে বিভৃতিচন্দ্র জীবিত 


ছিলেন । ইনি শাস্তিদেব-রচিত 
বোধিচর্ধাবতাযের একখানি টীকা লিখে- 
ছিলেন। হুরপ্রসাদ শান্ত্ীর মতে 


বিভূতিচন্্র নাকি 'অম্বৃতকর্ণিকা' নামে 
নামসঙ্গীতি্ছ একখানি টাকা রচনা 
করেছিলেন। 
বিমজচজ্-_নালন্দার রাজ! 
এর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ও পৌঁন্র 
ললিতচন্দ্র। এ'া স্্ী্টীয় সপ্তম শতকে 
বর্তমান ছিলেন। 
বিমল' দাস-_গ্রাচীন বাংলার 
একজন উল্লেখযোগ্য ভাস্বর্য-শিল্পী । 
এর অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী । 
বিমল ম তি- বিখ্যাত বৈয়া- 
করণিক। দশম শতাবীতে পাল 
রাজাদের রাজত্বকালে ইনি অবস্থান 
করছিলেন। শ্রাতিদত্ের কান্ত 
পরিশিষ্টে দেখা যায় ভাগবৃত্তিকারের 
নাম বিমলমতি | স্ৃতরাং বিমলমতির 
রচিত ব্যাকরণ গ্রস্থই 'ভাগবৃত্তি' | 
বিষলমতি জৈন ছিলেন। 
বিমলাদে বী-মুক্তাগাছার 
জমিদার রঘুনন্দন আচার্ধের দত্তক পুত্র 
গৌরীকাস্তের সহধমিণী । গৌন্ীকান্ত 
অকালে সৃত্যুমুখে পতিত হলে বিমল! 
ঘেবী খ্হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ /করে- 
ছিলেন। ইনি অত্যপ্ত দয়াবতী ও 
ধর্মপরায়ণা বম্ণী ছিলেন এক 


সুশাষনে প্রজার সুখে শান্তিতে বা: 


বিয়াৰানী, শেখ রাজা 


করত। নিজ পতি গোৌরীকান্তের 
নামে ইনি কাশিতে গৌরীকান্তেশ্বর 
শিব ছ্ছাপন করে বিরাট অন্নসত্র 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর অন্নদান 
দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে কাশীর মানুষ একে 
রানী বিমল দেব্যা অকপূর্ণা বলে 
অভিহিত করত। বিমলা দেবী 
কালীঘাটের কালীমৃত্তির গলায় সুবর্ণ 
নিমিত মুণ্মালা প্রদান করে অক্ষয় 
কীত্তি স্থাপন করে গেছেন। শেষ 
বয়সে ইনি কাশীকান্তকে দত্তক পুত্ররূপে 
গ্রহণ করেন। শ্বশুর রঘুনন্দনের নামে 
রঘুনন্দনেশ্বর শিব ও নিজ নামে 
বিমলেশ্বর শিব মুক্তাগাছা স্থাপন 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
অগ্াদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। 

বিস্বাবানী, শেখ রাজা 
বাংলার নবাব হাজি ইলিয়াস শাহের 
রাজত্বকালে (১৩৩৯-১৩৫৯ শ্রাঃ) 
শেখ রাজা বিয়াবানী নামে এক ফকির 
বাস করতেন। বিয়াবন শবের অর্থ 
জঙ্গল, বোধ হয় ইনি জঙ্গলে বাস 
করতেন বলে এর নাম বিয়াবানী হয়ে 
থাকবে । এর অন্ত নাম ছিল খেরকা। 
পোষ। নবাব ইলিয়াস শাহ একে 
খুব শ্রদ্ধা করতেন । ১৩৫৩ গ্রীষ্টাবে 
ফকিবের মৃত্যু হয়। 

বি রু আ--একজন সিদ্ধাচার্য। 
এ রূ চর্যাপদ" বা কীর্ভনের গান পাওয়। 
গেছে। 

বিরুবাপাদ- একজন সিদ্ধাচার্য। 
ইনি কাহ্ছপার গুরু। 


৩৩৬১ 


প্রাচীন ব্' 


বিশ্বমাথ 
ভাষায় ইনি কয়েকটি চর্যাপদ রচন! 
করেছিলেন। চচর্ধাচর্যবিনিশ্চরে? 


এর রচিত একটি চর্যাপদ পাওয়া 
যায়। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে ইনি 
বিস্তমান ছিলেন। 

বিলা সবজ্া-একজন বৌদ্ধ 
ভিক্ষণী। ইনি এবং আরও অনেক 
বিছুষী রমণী পাল্রাজগণের অধিকার- 
কালে গৌড়মণ্ডল উজ্জল করেছিলেন। 

বিলোলা__বক্করাজ বিজয়- 
ঘেনের মহিষী বিলোল! দেবী (অন্ত 
নাম মালতী) মল্লবর্মা ও শামলবর্ম! 
নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। 

বিশাখদগ্ড--পন্তবত বাঙালী» 
নাট্যকার । গ্র্থ "মুদ্রারাক্মন' নাটক। 
আহুমানিক অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ইনি 
বিদ্যমান ছিলেন। 

বিশারদ-_মহাভারতের অনুবাদক 
এর পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশারদ 
নাম না|! উপাধি তা জানবার কোন 
উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা উপাধ। 
রজ্সপুর জেলা থেকে হরগোপাল দাসকুও 
যে পুথিখানি আবিষ্কার করেছেন, 
সেটি কবির শ্বহস্ত লিখিত বলেই মনে 
হয়। পুথিখানির তারিখ ১৬১২ 
্ীষ্টাব্ৰ। কবির বিশেষত্ব ইনি মৃল 
সংস্কত অনুযায়ী অন্বাদের চেষ্টা 
করেছেন। ইনি “বিরাটপব” অনবাদ 
করলেও সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ 
করেছিলেন কি ন! জান! যায় না। 

বিশ্বনদাথ--সত্যনারায়ণের 
পাচালী রচয়িতা । নিবাস- শ্রীহষ্ট। 


বিশ্বনাথ ৩৬২ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
অষ্টাদশ শতাঁকীর শেষার্ধে বর্তমান সৈদাবাদ গ্রামে আগমনপূর্বক লেখানে 
ছিলেন। ভক্তিশান্্র অধ্যয়ন করেন এবং বসবান 


বিশ্বনাথ-_পপশ্রপুরাণ বা 'পন্মার 
পাচালী' নামক গ্রন্থের অন্যতম 
রচয়িতা । নিবাস--সম্ভবতঃ ময়মন- 
সিংহ। 
বিশ্বনাথ-নদীয়া কৃষ্ণনগরের 
রাজবংশের স্থাপনকর্তী। এর পিতার 
নাম কামদেব। ইনি ্রীষ্টীয় চতুর্দশ 
শতকে দিল্লীতে গিয়ে তোগলক. বংশীয় 
রাজাদের নিকট থেকে রাজোপাধি ও 
পৈতৃক অধিকার ব্যতীত নিদিষ্ট কর- 
দানে সম্মত হযে অনেকগুলি গ্রাম 
পান। 
বিশ্বনাথ কবিরাজ-_ প্রাচীন 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সাহিত্য দর্পণ, 
স্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থের রচযিতা। 
পঞ্চদশ শতাববীতে ইনি বর্তযার্ন 
ছিলেন। 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-_মহামহো- 
পাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তা ছিলেন 
অলৌকিক প্রতিভাশালী, দেশমান্ত 
পণ্ডিত, পদকর্ত। ও শ্রীমস্ভাগব তাদি 
বন্থ দুর়হ বৈষ্ণব গ্রন্থের টাকাকার ও 
গ্রন্থ রচয়িতা । ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্ষে ইনি 
নদীয়। জেলার দেবগ্রামে রাটীয় ত্রাঙ্মণ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এব! তিন 
সহোদর । জ্যেষ্ঠ বামভর্র, মধ্যম 
রঘুনাথ। বিশ্বনাথ ছিলেন কনিষ্ঠ। 
বাল্যে ইনি অধ্যাপক অধ্যুসিত দেব- 
গ্রামেই ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদির 
পাঠ শেষ করে মুশিদাবাদ জেলার 


করতে থাকেন। অতি অল্ল বয়সেই 
এক রূপবতী রমণীর সঙ্গে এর বিবাহ 
হয়। কিন্তু যৌবনে ইনি সংসারের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রহ্ষচর্য অবলম্বন 
করেন। এবং সৈদাবাদের কৃষ্ণচরণ 
চক্রবতাঁর নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্বক 
গুরুগৃছহে অবস্থান করে ভক্ভিশাস্ত্রের 
প্রচার ও টাঁকাদি প্রণয়ন বিষয়ে 
মনোনিবেশ করেন এবং অবিলম্বে 
বুদ্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবনে 
অবস্থানকালেও বিশ্বনাথ পৈদাবাদ- 
নিবাসী রামকৃষ্ণ আচাযের নিকট ভক্তি 
ও রসশান্ত্র অধ্যয়ন করতেন। 
ব্রজধামে বসবাসকালে বিশ্বনাথ গৌরব- 
ময় বৈষ্ণবধর্মের অধোশতি দেবে ব্যথিত 
হন। এবং বলদেব বিষ্যাভূষণের 
সহায়তা বৈষ্বধর্মকে পুনরাষ 
হ্বগৌববে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস 
পান। ইনি বুন্দাবনে পরকীয়া মতের 
প্রবর্তন করেন। প্র আশি বছর বয়সে 
ইনি বুন্দাবনধামে পরলোক গমন 
করেন। ইনি একাধারে প্রগাঢ় পণ্ডিত, 
দ্বার্শনিক, পরমভক্ত, রসবিদ, শ্রেষ্ঠ কবি 
ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এর জীবনীতে 
বহু অলৌকিক শক্তির বর্ণনা আছে। 
বিশ্বনাথ রচিত গ্রন্থসমূহ £ সারার্থ- 
দণিনী (শ্রীমন্ভাগবতের টীকা), 
সাবার্থবহিণী (ভাগবত গীতার টাকা), 
আনন্দচন্ত্রিকা (উজ্্্লা নীলমণির 
টাক! ) কব্রাজ গোখামীয় চৈতশ্ 


বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন 


চরিতামৃতের টাকা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার 
টীকা, বিদপ্ধমাধধের টাকা, গোপাল- 
তপনীর টীকা, হংসদূতটীকা ব্রহ্ম 
সংহিতার টীকা, অলঙ্কারকৌস্তভ 
টীকা, শ্রকুষ্ণভাবনাম্বত, চমৎকার- 
চন্দ্রিকা, গোপীপ্রেমামৃত, স্তবাধূত 
লহরী, প্রেমসম্পুট, গৌবাঙ্গলীলামৃত, 
স্বপ্নবিলাসমূত,  সাধ্যসাধনকৌ মুদী, 
মন্তরার্থদীপিক।, গৌরগণোন্দেশদী পিক, 
সঙ্থল্নকল্পদ্রম, এশ্চধকাদঘ্িনী, 
বৈষ্ণবভাগবতাম্তত,। বাধামাধবক্ধপ- 
চিন্তামণি স্বরণক্রমমালা, অনুরাগবলী, 
রূপচিন্তাঘণি, স্থরথকথামুত, মাধুর্ব- 
কাদম্িনী, ক্ষণদ্া গীতচিস্তামণি, 
ভক্তিরসাম্ুতপিন্ধুবিন্দু প্রভৃতি প্রভৃতি । 

হৰিবল্পভ বিশ্বনাথের নামান্তর | 
বিশ্বনাথের রচিত পদাবলীতে এর 
হরিবল্পভ নাম দেখতে পাওয়া যায় । - 

বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন-_ 
নবদ্বীপঝাসী বিশ্বনাথ অর্কপঞ্চানন 
সপ্তদশ শতাব্দীতে তার স্তুপ্রসিদ্ধ 
ন্যায়ের গ্রন্থ “ভাষা-পরিচ্ছদ”* প্রণয়ন 
করেছিলেন। 

বিশ্বনাথ হায়পধ্চানন-_ 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার । 
ইনি নবদ্ধীপের স্ুবিখ্যাত বাস্থদেব 
সার্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বত্বাকর 
বিদ্ভাবাচম্পতির পুত্র বিদ্যানিবাসের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র । ইনি জয়রাম তর্কালঙ্কারের 
শিল্ত ও গদাধর ভট্টাচাধের প্রশিষ্য 
ছিলেন। ইনি পরম বৈষ্ণব এবং 
জীবনের অধিকাংশ সময় বুন্দাবনে 


৩৬৩ 


বিশ্বনাথ সেন 


অতিবাহিত. করেন। বুন্দবাবদে 
অবস্থানকালে ইনি গৌতমস্থত্রের 
শিরোমণির মতানসারী এক গবেষণা" 
পূর্ণ টাকা প্রণয়ন করেন (১৬৫৪ শ্রী: )। 
তাছাড়া, ইনি 'ন্তায়তন্ত্রবো ধিনী”, গ্যায়- 
কুত্রবৃত্তি,, “পঘার্থতত্বাবলোক', “সিদ্ধান্ত 
মুক্ত/বলীর টীকা" এবং 'ভীষ! পরিচ্ছেদ? 
নামক ন্যায়শান্ত্ররে এক সংক্ষিপ্ত 
উৎকৃষ্ট টীক! প্রণয়ন করেন। 

বিশ্বনাথ ন্যায়ালক্কার-_ 
বিশ্বনাথ ছিলেন নবদ্বীপবাসী বিখ্যাত 
নৈয়ারিক ও পত্রিকাকার। নবদ্বীপ ও 
অন্যত্র "বিশ্বনাথ স্তায়ালঙ্কার” রচিত বনু 
ক্ষুদ ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়। ইনি 
“মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন। এর জীবিতকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 

বিশ্বনাথ মিশ্র বলভঙ্র মিশ্রের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পদ্মনাভ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা । এর আবির্ভাবকাল 'ষোড়শ 
শতাব্দী । ইনিও কতকগুলি গ্রন্থের 
শ্রণেতা । 

বিশ্বনাথ সিদ্ধাস্তপরঞ্চানন-__ 
ভ্রমরদূত' রচয়িতা কত্র ন্যায়- 
বাচম্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তার 
রচিত কোশকাব্যের নাম “হুক্তি- 
মুক্তাবলী'। এতে ১২২টি গ্লোক 
আছে। 

বিশ্বনাথ সেন--উৎকলরাজ 
গ্রতাপরুদ্রদেবের স্ভাপগ্ডিত ছিলেন । 
এর জীবিতকাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ 
'শতাবী। ইনি বৈদ্যকশান্ত্রে 'পথ্যাঁ 


বিশ্বাসিংহ 


পথ্যবিনিশ্চয়' এবং চক্রুদত্বীয় সর্বসার- 
গ্রহের “সারসংগ্রহ' নামক টীক। 
প্রণয়ন করেন। 
বিশ্বসিংহ--কো চবিহারের 
কামতাপুরের রাজ! । এর অবস্থিতি 
কল ১৪৫৫-১৫৩৩ শ্রীষ্ঠা । ব্রহ্মপুত্রের 
উত্তরকূলে অবস্থিত ভৌমিক রাজ্যগুলি 
একে একে মহারাজ বিশ্বসিংহ 
অধিকার করে নিয়েছিলেন। ১৪৮৩ 
্ীষ্টান্দে আহোমরাজের সঙ্গে সন্ধি 
স্থাপন করেন। খ্রীাবে 
বঙ্গের হোসেনশাহ কামতাপুর 
অধিকার করলে বিশ্বসিংহ আসাম 
রাজ্যে পলায়ন করেন। 
এ্টান্বে ইনি পুনরায় 'কামতেশ্বর' 
উপাধি ধারণপূর্বক রাজপদে অভিষিক্ত 
হন। ভৌমিকরা অনেকেই এর 
বশ্ত। শ্বীকার করেছিলেন। ভুটানের 
রাজ! এর নিকট পরাজিত হয়ে 
করদানের অঙ্গীকারে এর জঙ্গে সন্ধি 
স্থাপন করেছিলেন । গোৌড়েশ্বর নসরৎ 
শাহ এর নিকট পরাজিত (১৫৩৩ খ্রীঃ) 
হয়ে পলায়ন করেছিলেন। 
বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে শ্রীষ্টীয 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রারভ্ভে শিখধর্মের 
আর্দি ওরু বাবা নানক কামরূপে 
আগমন করেছিলেন। পূর্বোত্তর 
ভারতে ইনি একটি স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর 
দ্বাধীনত! ঘোবিত হবার সময় থেকে 
একটি অন্ধ প্রবর্তিত হয়েছিল। 
কোচবিহারে তা 'রাজশক' নামে 


১৪৪৯৩ 


১৪৯৬ 
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বিশ্ব? 


প্রচলিত। ১৫৩৩ শ্রীাব্ে মহারাজ 
বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করেন। 

বিশ্বভর দাপ-_ইনি উৎকলধণ্ড 
অবলম্বনে “জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করে” 
ছিলেন । এই কাব্য রচিত হয়েছিল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে। 
শ্রীনিধাপ আচার্ষের দৌহিত্র-বংশীয় 
ব্রজনাথ ছিলেন বিশ্বস্তরের গুরু । 
কবির নিবাস ছিল হুগলি জেলার 
খানাকুল কষ্চনগরের নিকট । গ্রস্থশেষে 
কবি ষে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা 
থেকে জান যায় £ 
“মাতা সতী শুদ্ধমতী রত্বমণি নাম 
তাহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণনাম। 
কানাই চরণ-দাস জনক আমার 
বৈষ্ণব সমাজে সদা প্রশংসা বাহার |” 

বিশ্বস্তর রায় (শুর)__শ্রবংশীয়, 
সম্ভবতঃ আদিশুরের বংশসম্ভৃত। 
১২০৩ শ্রীষ্টাবে চট্টগ্রামের লীতাকুণড 
দর্শনে যাওয়ার সময় পথঘ্রান্ত হয়ে 
মেঘনার চরে বাসস্থান মনোনীত 
করেন। এই ভ্রাস্তির জন্য এই চরের 
নাম রাখেন “ভুলুয়”। ইনি নিকটবতী 
স্থান অধিকার করে রাজ্য স্থাপন করে- 
ছিলেন। ইনিই নোয়াখালির ভূলুয়া 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । এই বংশে 
একাদশ পুরুষে বারভূঞ্া লক্ষণ 
মাণিক্যের জন্ম হয়। 

বি স্বর প--চৈতন্তযহা প্রভুর 
জঞষ্ঠ ভ্রাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র ও 
শচীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুন্র। বহু পুত্র 
মারা যাওয়ার পর বিশ্বরপের জঙ্জ 


বিশ্বক্ধপমেন 


হওয়ায় ইনি পিতামাতার অতি 
আদরের সন্তান ছিলেন। ইনি অত্যন্ত 
মেধাবী ভাত্র ছিলেন। ইনি অগ্থৈত 
আচার্ষের নিকট বিগ্যাভ্যা করেন 
এবং শাস্ত্রবিশারদ হয়ে উঠেন। এর 
ধর্মব্যাখ্য। শুনে সকলে বিস্মিত হত। 
শৈশবকাল থেকেই বিশ্বরূপ সংসারের 
প্রতি আসক্তিহীন ছিলেন। তাই 
পিতামাতার উদ্বেগের সীম! ছিল ন!। 
ষোল বছর বয়সে তার বিবাহের 
উদ্যোগ চললে বিশ্বরূপ তা জানতে 
পেরে একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করে 
সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন। বিশ্বরূপের 
সন্যাসাশ্রমের নাম হয় শংকরারণ্য। 
এর আবির্ভাব কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ঘ। 

বিশ্বরূপসেন- আনুমানিক 
১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্্ণসেনের মৃত্যুর 
পর তার জোট পুত্র বিশ্বরূপসেন পিতৃ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর 
তাআশসন থেকে জানা ধান ইনি 
“অরিরাজ বৃষভাস্বশঙ্কর গৌড়েশ্বর 
উপাধিতে ভূষিত হতেন। ইনি 
"সৌর' অর্থাৎ সুর্যের উপাপক ছিলেন । 
বিশ্ববূুপপেনের রাজ্য-কালের কোন 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু 
দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা যে এর রাজাতুক্ত 
ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। বিশ্বরূুপসেন £যবনান্ধ়-গ্রলয়- 
কলিরুত্র” বলে তান্্রশাসলে অভিহিত 
হয়েছেন। ইনি যবনরাজকে -যুদ্ধে 


পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ ব্গ, 


৩৩৫ 


বিশ্বন্ুজি পুরজয় 
্বীয় অধিকারে রাখতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। 
বি শ্বস্ফটি ক-_বাংলার মম্ুর 
ংশের রাজা ও ভারত-সম্রাট 
বিশ্বস্কানির পোত্র ও বিশ্বন্ৃঞ্জি 
পুরগরয়ের পুত্র । ইনি মগধের ভারত- 
সম্রাটরূপে রাজসিংহাসনে আসীন হয়ে 
প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সমগ্র 
দাক্ষিণাত্যে অনন্ত সামন্তচক্র গঠন 
করেছিলেন। অবস্থিতিকাল ্র্ 
পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দী । 
বিশ্ব স্ফানি-বাঁংলার মধূর 
ংশের রাজা ক্রী-পূর্ব পঞ্চম শতাবীতে 
বাংলার বহু সামস্তরাজের সহায়তায় 
সামস্তচক্র গঠন করে প্রায় সমগ্র ভারতে 
স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। এবং 
ভারত-সত্রাটরূপে পরিচিত হন। সমগ্র 
ভারতে তার প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১১৮টি 
সামন্ত রাজ্যে গৌড়দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ 
গৌড়-ত্রাঙ্ষণ প্রেরণ করে ভারতের 
বৌদ্ধধর্ম নিমূলি কবে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন । বর্তমানে ভারতে 
এমন কোন জেল! নাই যেখানে বাংলার 
এই বিশ্বক্ষানি প্রতিষ্ঠিত গৌড়-ব্রাহ্মণের 
বংশধর বাই । 
বিশ্বপ্ফুর্জি পুন্রঞজস্-_বাংলার 
ময়ূর বংশের রাজা ভারত-সম্রাট বিশ্ব 
শ্ষানির পুত্র । ইনিও ভারত-সম্রাট হয়ে 
ভারতের প্রতিরক্ষার শক্তি বৃদ্ধির জন্য 
দাক্ষিণাত্যে যদ্ুবংশীয় ক্ষতিয়গণ দ্বার! 
ব্ছ সামন্তক্র গঠন করেন। এব 
অবস্থিতিকাল গ্র্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাবী। 


বিশ্বেশ্বর শল্তু বা শিবাচার্য 


বিশ্বেশ্বর শু বা শিবাচার্য_ 
বাঙালী মহাপত্তিত ও গুরু । এর আদি 
নিবাস ছিল গৌড় রাচের অন্তর্গত 
পূর্যগ্বাম। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
অন্রদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন । 
সেখানকার কাকতীয়, মাধব, কলচুগী 
ও চৌল প্রভৃতি বংশীয় রাজার! তার 
মন্ত্রশিষ্ক ৷ বাজ। গণপতি ও তর কন্তা 
রুদ্রান্থা তার কাছে দীক্ষ। গ্রহণ করেন । 
শিবাচার্ধ তার স্বদেশ দক্ষিণ রাঢ় থেকে 
ত্রিশ জন সামবেদী ব্রাক্ষণকে দক্ষিণ 
দেশে নিয়ে গিয়ে বসতি করান। 
তাছাড়া, তিনি অনেক বজদেশীয় 
আচার্য ও অধ্যাপককে সেই দেশে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । শশিবাচার্ধ বাজার 
কাছ থেকে বহু গ্রাম দানম্বৰপ লাভ 
করে "বিশ্বের গোলকি” নামে 
অগ্রহার স্থাপন করেন। 

বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য গ্রামগুলির 
আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করে এক 
একটি ভাগ এক-এক প্রকার সৎকাজের 
জন্য দান করতেন। এক ভাগেব আয়ে 
দীন-ছুঃখীর জন্য অন্নসজ্পেরঃ এক ভাগের 
আয়ে আরোগ্যশালার ও আর এক 
ভাগের আয়ে প্রস্থতিশালার ব্যয় নির্বাহ 
করা হত। ধর্মের উদ্গেস্টে প্রতিষ্ঠিত 
মঠের আয় হতে হাসপাতাল ও প্রন্থতি- 
শাল] স্থাপন কবে তখনকার যুগে এই 
বাঙালী পণ্ডিত ও গুরু এর অপূর্ব 
কীতি রেখে গেছেন। 

বিঝুঃ দাস-_বিষু দাসের বংশধর 
রামরাম শর্মকত “মনোদূত' ' কাব্য 


৩৬৬ 


বিষুদা আচার্য 
থেকে জানা যায় যে, বিষুদাস 
শ্রীচৈতন্তদেবের মাতুল ছিলেন। ইহা! 
সত্য হলে বিষু দাসকে শ্রীহীয পর্চদশ 
শতকের লেখক বলে ধরা যায়। এর 
রচিত কাব্যের নাম “মনোদুত' | ইহা! 
“মেঘদূতে'র পরব্তী শ্ত্তরসাত্মক 
দৃতকাব্যসমূহের মধ্যে প্রধান। বসন্ত 
তিলক ছন্দের ১০১টি শ্লোকে কাব্যটি 
রচিত। আঁত্মকৃত পাপের কথা চিন্তা 
করে কৃষ্ণভক্ত কবি কর্তৃক স্বায মনকে 
কষণেব আশীর্বাদ প্রার্থনার্থে দূতরূপে 
প্রেরণ ইহাই ক।ব্যের উপজীবা বিষষ। 
প্রসঙ্গক্রমে কাব্যে যমুন। নদী ও 
বৃন্দাবনের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে । 
বিষণ, দাস__সপ্ত দশ শতাকাতে 
বঙ্গের বিখ্যাত জ্যোতিবিদ হাদবানন 
বিদ্যার্ণবের পুত্র । রাজা বঘুবামেব 
সময় ইনিও জ্যোতিবিদ ছিলেন। 
বিঝুদাঁস আচার্য-_“সীতাগুণ- 
কদস্ব' গ্রন্থ-প্রণেতা। এর পিতার নাম 
ছিল ম!ধবেন্্র আচ । ইনি ফুলিয়র 
নিকটবর্তা বিষ্টপুর নামক স্থানে বাস 
করতেন। অদ্বৈতপ্রভূ প্রথমে নবদ্বীপ 
এসে মাধবেন্দ্র গুহে আতিথ্য গ্রহণ করাব 
ফলে বিষুণ দাস তার সানিধ্য লাভ 
করেছিলেন। এবং তার কাছে দীক্ষ। 
লাভ করে তার নিকট ভাগবত শিক্ষ। 
করেছিলেন। ইনি নাকি পুনরায় 
অন্বৈতপত্বী সীতাদেবীর নিকট 
পুণর্দাক্ষিত হন। অদ্বৈতপ্রতুর 
তিরোঙাবের পর লীতাদেবীর আজায় 
বিষণ দাস আচার্য ফুলিন গ্রামে রামানন্দ 


বিষুন্দাপ বিগ্তাবাঁচম্পতি 


বন্ছর সঙ্গে একজ্র বসবাপ করতেন। 
“মল্লিক রণছোড়' ষছু চক্রবর্তী, গোকুল 
ও নন্দ ঘোষ প্রভৃতির ইনি ছিলেন 
দীক্ষাগ্ুর | এঁর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী। 

বিষুদাস আচার্য 'দীতাগুণকদস্ব' 
নাষে সীতাদেবীর একখানি জীবনী 
্রস্থ প্রণয়ন করেছিলেন। গ্রন্থখানির 
রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৪৪৩ শকাব্দ বা 
১৫২১-২২ গ্রাষটাঁব। 

বিধুদাস বিভ্ভাবাচস্পতি-_ 
সম্ভবতঃ বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা । 
ইনি হয়তো সনাতন গোস্বামীর 
অন্যতম গুরও ছিলেন। ইনিও 
তবচিন্তামণির উপর টাকা রচনা 
করেছিলেন। ইনি ছিলেন একজন 
বিখ্য।ত নেয়ায়িক। 

বিষুদাস হাজরা--নলভাঙা 
রাজবংশের প্রবর্তক । শুভরাজ খ|নের 
তৃতীয় পুত্র। সংসারের প্রতি 
উদাসীন হয়ে ইনি অন্্াসধর্ম গ্রহণ 
করেন এবং যশোরের এক জঙ্গলে 
তপশ্চবণ করতে থাকেন । ঘটনাক্রমে 
একদ্দিন রাজ। মানসিংহ নৌকাযোগে 
এই পথ দিয়ে যেতে যেতে তার লোক- 
জনের রসদ ফুরিয়ে যায়। সন্মাসী 
বিষু। হাজরা তা জানতে পেরে 
অলৌকিক যোগবলে সান্চর মান- 
সিংহকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন এবং 
তাদের সঙ্গে প্রচুর রসদ দিয়ে দেন। 
মাননসিংহ সঙ্গাসীর অসামান্থ শক্তি 
দেখে, বিস্মিত হন এবং সন্গ্যাসীর বিগ্রহ 


৩৬৭ 


বিজুগুরী 
জালিম গোপালের সেবার জন্ব স্গিহিত 
পাচখানি গ্রাম দান করেছিলেন। এ 
থেকেই নলডাঙা রাজগণের জখিদারীর 
পত্তন হয়। ইনি ষোড়শ শতাবীতে 
বিগ্কমান ছিলেন। এর একমাত্র পুত্রের 
নাম শ্রীমন্ত দেবরায়। 
বিষুজ পাঁল-_বিুঃ পালেব নামে 
মনসমক্গলের একটি মাত্র পুথি পাওয়। 
গেছে। পুথিটি বীরভূম বা উত্তর- 
পশ্চিম বর্ধমানের । এ অঞ্চলের ভাষাই 
কাব্যের মধ্যে স্ুষ্পঃ। রচনাকাল 
সধদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ 
শতাবীর প্রথমাংশ। 
কাব্যের প্রারস্তে ধর্মঠাকুরের পুরাণ 
অনুয|য়ী হুষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। 
এই হিসানে বিগ্রদাসের কাব্যের সঙ্গে 
বিষ্ণপালের কাব্যের যোগাযোগ 
ঘনিষ্ঠ। রচন[র বীতি অনেকট। মাণিক 
দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের মতো ৷ জনপ্রবাদ 
থেকে জানা যায কবি জাতিতে ছিলেন 
কুন্তকার। বীরভূম অঞ্চলে কবির 
কাব্যের বিশেষ প্রচার ছিল। 
বিঝুপুরী-বিষুপুরীর পূর্বা 
আমের নাম বিষু শর্মা। তার নিবাস 
ছিল মিথিলার ভ্রিছতে তবৌপিগ্রামে। 
“করমহ' বংশে তার জন্ম। তিনি 
বেদচ্ ও ক্রিয়াকাগুনিষ্ঠ ছিলেন। পত্বীর 
ছুধ্যবহারে তিণি গৃহত্যাগপূর্বক গ্রামস্থ 
শিবালয়ে আশ্রয় নিয়ে একান্তচিত্তে 
মহাদেবের ধ্যান করতে থাকেন। 
কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি দার্‌ 
পরিপগ্রহ করেন। এবং নপত্ধী পুরুযোত্তম- 


বিঞুপ্রিয়া দেবী 


কেত্রে যাত্রা করেন। সেধানে তিনি 
সমগ্র ভাগবত-সমুদ্র আলোড়ন করে 
ধত্বাবলী' রচনা! করেন। এর পর 
তিনি কাশীতে পিয়ে বসবা করেন। 
জগগ্নাথদেব একদিন রাজাকে ও পৃজারা- 
দিগকে বললেন যে বিষুপুরীর নিকট 
যে রত্বমালা আছে, তা তিনি*পরতে 
ইচ্ছা করেন। পত্র পেযে বিষুঃপুরী 
ভক্তিরত্বাবলী পাঠিয়ে দেন। কথিত 
আছে যে এ ভক্তিরত্লাবলীর এক 
একটি শ্লোক এক একটি গুলিকার 
মধ্যে আবদ্ধ করে পুজারিয়া সেই 
গুলিকামাল। শ্রীজগন্নাথকে পরাতেন। 
এর আবির্ভাব কাল চতুর্দশ শতাব্দী । 
ইনি আচার্য জয়ধর্মের, কারুর কারুর 
মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিশ্য | 
বিষ্ণুপ্রিস্সা! দেবী- শ্রচৈতন্ত- 
মহাপ্রভুর দ্বিতীযা পত্রী এবং নবদ্বীপের 
সনাতন পণ্ডিতের কন্তা | চৈতন্যদেব্র 
প্রথম। পত্বী লক্্মীপ্রিযাদেবীর সর্প দংশনে 
মৃত্যু হলে শচীদেবী পুনরাঘ পুত্রের 
বিবাহ দেওষা স্থির করেন। শচীদেবী 
একদিন গঙ্গাপ্ানে গিয়ে বিষুপ্রিয়াকে 
দেখেন এবং তার ধাঁর-নম্র স্বভাব ও 
রূপে মুগ্ধ হযে তাকেই চৈতন্যের যোগ্যা 
পাত্রীরূপে নির্ধারণ করেন। এবং 
কাশীনাথ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় চৈতন্ত- 
দেবের সঙ্গে বিঞুপ্রি্বার বিবাহকার্য 
স্থসম্পর্ন হয় । বিষুরপ্রিয়। অত্যন্ত শ্বশ্র 
ও পতিভক্তিপরায়ণা রমণী ছিলেন। 
কিন্তু শ্বামী-ন্খ তায় ভাগ্যে ছিল না। 
চৈতগ্ভদেষ দিন দিন সংসারের প্রতি 


৩৬৮ 


বিধান সিদ্ধান্ত 


আসক্তিহীন হয়ে উঠেন এবং একদিন 
নিশীথে বিষুপ্রিয়৷ যখন গভীর সিত্রাম় 
নিমগ্ন ছিলেন, তখন চৈততন্যদের 
গোপনে গৃহত্যাগ কক্ষে চলে যান। 
বৃন্দাবন যাত্রাকালে চৈতন্ত্দেব একবার 
বাংলায় আসেন এবং কুলিয়া হয়ে 
পিতৃগৃহ দর্শনে যান। বিষ্ুপ্রিয়া 
গৃহদ্ধারে চৈতন্তচরণে লুটিয়ে পড়েন। 
ঠতন্তর্দেব নিজ কাষ্টপপাদুক। 
বিষ্প্রিযাকে প্রদান করে সাস্বন। দেন। 
সেই থেকে বিষ্ুপ্রিয়া আমৃত্যু গ্রতিদিন 
গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠাসকারে এ 
পাছ্‌কা পূজা করতেন। ইনি অতি 
প্রত্যুষে নান-আহ্িক ও পূজা সম্পন্ন 
করে হরিনাম জপ করতেন। 
নিশাকালেও নাম জপ করতেন এবং 
গভীর নিশিথে ভূমিশয্যা গ্রহণ 
করতেন। মহাপ্রভুর পবিত্র স্বতিকে 
হৃদয়ে চিরজাগরুক রেখে ইনি আশি 
বছর বয়ন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 

বি ঝুঃ ভ দ্রু-প্রাচীন বাংলার 
একজন বিশেষ খ্যাতনামা ্রাস্বষ- 
শিল্পী। ইনি ছিলেন দশম শতাব্দীর 
লোক। 

বিষ,রাম লক্ী--কবিএবং কবি 
রামেশ্বর নন্দীর বংশধর । ময়মনসিংহ 
জেলার গচিহাটায় (পাড়া আতরতপা)) 
ছিল এর বাসস্থান । এর রচিত প্রচ 
“উদ্ধীবগীতা” ৷ অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দী । 

ৰিঞুও রা মসিগ্ধাপ্ত--মেদদষ 
পরগণায়, বর্তমান চব্বিশ পরগথা 


বীটপাল বা বীতথ্াল 


জেলার বারুইপুর চৌকির ভিতরে 
নবগ্রামনিবাপী বিষ্ণরাম দিদ্ধান্ত 
মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গা- 
সপ্তশতীর অন্বাদ করেছিলেন ১৭৭৩ 
খীষ্টাব্ধে। 

বীটপাল বা বীতপাল-_ 
বাংলার পালযুগের বিখ্যাত শিক্ী 
ধীমানের পুত্র। ইনি নবম শতাব্দীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। এর বাসভূমি 
ছিল বরেন্দ্র। লামা তারানাথ 
লিখেছেন যে ধীমান ও বাঁটপ।ল উভয়ে 
প্রস্তর ও ধাতু মৃত্তি গঠনে অত্যন্ত 
স্থদক্ষ ছিলেন। ইনি চিত্রশিল্পেও 
বিশেষ পারদ ছিলেন। বীটপালের 
শিল্কেরা মধ্য-সম্প্রদায় নামে অভিহিত 


হত । হেবজ্ঞ' হেরুক, প্রজ্ঞাপার মিতা, 
'পর্ণশবরী, আর্ধতারা, বজ্রতারা, 
হারীতি প্রভৃতি বোদ্বমৃত্তিগুলি 


বাটপাল ও তার গৌষীরই স্যষ্টি। 
হিমালয় উপত্যকা ও সমগ্র পূর্ব 
এশিয়ায় এদের শিল্প বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। বীটপাল পিতা 
ধীমানের সঙ্গে পালরাজ ধর্মপাল 
প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল! মহাবিহারের 
গঠন-পরিকল্পন! করেছিলেন । 
বীণাঁপাদ--একজন মিদ্ধাচার্য। 
সিদ্ধাচার্য ভদ্রপা ছিলেন এর গুরু। 
প্রাচীন বঙ্গ ভাষায় ইনি চর্যাপদ রচনা 
করেছিলেন। এব রচিত একটি 
চধ্যাপন *চধ্যাচরয্যবিনিশ্চয়ে ষেখুঢ়ত 
পাওয়া যায়। দশম শতার্জীর 
অধাভাগে ইনি বিস্তমান ছিজেন। 


২৪ 


৩৬৯ 


বীরচন্ত্র বা বাঁরহর গোস্বামী 


বী ত বাঁ গ- অট্টমশতান্দীর 
মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূর কর্তৃক 
কনোজরাজসভা থেকে আনীত পঞ্চ 
ব্রাহ্মণের অন্যতম | ইনি কাশ্পগোতীম্ব 
বহুশান্ত্রবিদ পণ্ডিত ছিলেন। দক্ষ, 
স্থেণ ভান্মিশ্র ও কপানিধি নামে 
এর চারি পুত্র ছিলেন.। 

বীরচন্দ্র ব৷ বার ভদ্র গোস্বামী 
_ নিত্যানন্দের পুত্র । "অছৈতপ্রকাশ' 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে “মহাপ্রস্থুর 
অপ্রকটে শ্রীবহ্তধামাতা'র গর্ভে 
বীরচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি অদ্বৈত- 
প্রভুর পত্রী জাহ্বাদেবীর নিকট 
দীক্ষিত হয়েছিলেনু | “চতত্তগণো্দেশ- 
দীপিকা গ্রন্থ মতে বীরচন্দ্রের পত্নীর 
নাম ঠান্দঠাকুরানী”, “মুরলিবিলাষ? 
মতে স্থভত্রা, এবং ধগৌরগণোদ্দেখ 
মতে নারায়ণী। বীরচন্দ্রের তিন পুত্র 
ও এক কন্তা ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
ছিলেন গোপীজনবল্পভ । *প্রেমবিলাস 
গ্রন্থে বঘিত আছে বীরভদ্র ধর্মপ্রচারের 
জন্য গীড়ের পাৎসাহের দ্বারে 
পৌছলে বাদশাহ, তীর ধর্ম ন্ট করার 
জন্য সচেষ্ট হন। তখন বীরভন্তরও 
জানালেন যে তিনি যবন গৃহেই 
ভোজন করবেন। বাবুচিরা পরপর 
তিনবার তার জন্ত খান? এনে দিলে 
দ্বেখা গেল উহ পুষ্পসস্তারে পরিণত 
হয়েছে । বীরচন্দ্রের মাহাত্য দেখে 
বাদ্‌্শাহ মুগ্ধ হল এবং তাকে নিজের 
বহুমূ্য একটি পাথর দান করেন। 


'সেই পাখরে বীরচন্তর শ্তামহন্দর যৃদ্তি 


বীরচন্ত্র গোঁশ্ামী 


নির্মাণ ও খড়দছের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। 

বীর হাম্বীরের গৃহে বীরচন্দ্ 
আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। খেতুরির 
মহোতসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। 
বীরচন্দ্র বোরাঁকুলি মহোতৎ্দবেও অংশ 
গ্রহণ করেন । “কীর্তনগীতরত্বাবলী'তে 
'বীরচন্দ্র' ভণিতার একটি বাংল! পদ 
পাওয়া যায়। বীরচন্দ্র ষোড়শ 
শতাব্দীতে বিষ্ধমান ছিলেন। 

বীরচজ্জ গোস্বামী-_নিত্যানন্দ 
ংশীয় মাড়োগ্রামবাসী বৈষ্ণব । ইনি 
গোপালচম্পু ও পদ্যাথলীব টাক! 
লেখেন। 

বীর দে ব-জালালাবাদ 
উপত্যকার নগবহার নামক স্থানের 
অধিবাসী ব্রাহ্মণকুলোগ্তব ইন্দ্রগুপ্ের 
পু্র। ইনি বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন 
সমাপ্ত করে বৌদ্ধতন্ত্রের অনুরাগী হয়ে 
পেশোয়ারে কণিষ্কবিহারে গমন 
করেন, এবং সর্জ্শাস্তি নামক 
আচাযেব নিকট থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা 
লাভ করে বোধগয়ার যশোবর্মপুব 
বিহারে এসে যখন দীর্ঘকাল অবস্থান 
করেন, সেই সময ইনি দ্রেবপালের 
নিকট পুজা প্রাপ্ত হুয়েছিলেন। শুধু 
তাই নয়, দেবপাল একে নালন্দা 
প্রতি পাল নকার্ধেওনিযুক্ত 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
নবম শতান্বী। 

বীরনারাস্মণ-কোচবিহারের 
কামতাপুরের রাজা লক্্বীনারায়ণের 


৩৭৩ 


বীরসিংহ 


পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৬২৭ খ্রীষ্টাবে 
ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ কয়েন । 
মহারাজ বীরনারায়ণ অতাস্ত বিগ্যোৎ 
সাহী ছিলেন এবং ইনি রাজ্োর স্থানে 
স্থানে বিষ্তালয় স্থাপন করেছিলেন । 
রাজার আদেশে কবিশেখর নামক 
ব্রা্ষণ পকিরাতপর্ব' গ্রন্থ রচনা করে 
ছিলেন। ইনি কোচবিহাবের সন্গিহিত 
ভেলা-ডাক্গব গ্রামে চতুভূ'জ বিগ্রহ স্থাপন 
করেছিলেন । এর ন্াজত্বকালে ১৬২৯ 
্রীষ্টাবে খ্রীষ্ধর্মপ্রচারক ট্িফেন ক্যাসি! 
কামতাপুবে এসেছিলেন। মহারাজ 
বীরনারাষণ কর্তৃক রাজধানী “আঠার 
কোটায়" স্থানান্তরিত হযেছিল। ১৬৩, 
খ্রীষ্টাব্ধে ইনি পবলোক গমন কবেন। 

বীরবল্পভ-_একজন কবি ও 
পদকর্ত।। এর রচিত একটি মাত্র পদ 
“পদকল্পতর'তে উদ্ধৃত হয়েছে । এই 
ব্রজবুলি পদটি শ্রীগৌরচন্ত্রের সায়ংকালীন 
“আরতি? বিষয়ক । এব অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী । 

বীরবাছ--একজন বৈষ্ণব পদ- 
কর্তা । 

বীরভদ্র গোস্বামী-_সযগ্রদ্বাদশ- 

স্বন্ধাত্ুক শ্রীমত্ভাগবতের মর্মাচুবাদক । 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

বীরপসিংহ--বীরভূম জেলার 
বীরভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত।। কথিত 
আছে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে 
ইনি স্থানীয় লোকদের পরাভূত করে 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহপুরে 
ইনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ॥ 


বীরলিংহ 


কাকুর কারুর মতে এই বীরসিংহের ' 


নামেই রাজ্যের নাম বীরভূম হয়েছে । 
বীরসিংহই বীরভূম রাজ্যের প্রথম হিন্দু 
নরপতি। ইনি অত্যন্ত দানশীল ও 
ধর্মপরারণ রাজা ছিলেন এবং গুণীর 
সমাদর করতেন। ইনি অত্যন্ত 
পরাক্রমশালী ছিলেন । এর অবস্থিতি- 
কাল অয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্থ। 

বীরসিংহ- ইনি ছিলেন 
মেদিনীপুরের অদূরে এক ক্ষত্রিয় রাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৷ চতুর্দশ শতাব্দীর 
গুথম পাদে বর্ধমানের দামোদর নদ্দেব 
তীরে হেমসিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় 
রাজ! বাস করতেন । তারই ভ্রাতা এই 
বীরষিংহ ম্ব'য় পরাক্রমবলে তাত্রলিপ্ত, 
কর্ণদুর্গ ও বরদাভূমি অধিকার 
করেছিলেন। মেদিনীপুর শহরের 
দক্ষিণে বিশমৎ্ পরগণার মধ্যে চাঙ্গুযাল 
গ্রামে বীরসিংহের রাজধানী ছিল। 
কাক্ধীপুবপতি গুণসিক্কুর পুত্র সুন্দর 
বীরসিংহের কন্তা বিদ্যাকে শাস্ত্রীয় 
বিচারে পরাজিত করে বিবাশ 
করেছিলেন। 

বীর হাত্বীর_-ব ন-বি ঞ পুরের 
রাঁজা। এর একটি দস্থ্যবাহিনী ছিল। 
তার] ধনসম্পদ লুঠ করে আনত । 
একবার বুন্দাবনের গোম্বামীরা বু 
বৈষ্ণবগ্রন্থ একটি পেটিকায় ভরে গৌড়ে 
পাঠিয়েছিলেন বৈষ্ণব ধর্ন প্রচারের 
জন্ত। তার সঙ্গে কফদাস কবিরাজ 
বিরচিত ্রশ্রচৈতগ্তচরিতামবত' 
গ্রন্থের মূল পাওুলিপিখানিও ছিল। 
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বীরের 


বন-বিষুপুরের পথে বীরহাত্বীর 
নিয়োজিত দস্থ্যরা এ পেটিকাগুলি 
লুষ্ঠন করে। বহু পরিশ্রমে লিখিত গ্রন্থ 
অপহরণের সংবাদ পেয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ 
কুষ্দাস হতাশ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। 
্রন্থগুলির সঙ্গে ছিলেন শ্রীনিবাস 
আচার্য । গ্রস্থগুলি অপহাত হওয়ায় 
তিনি একদিন শোকবিহ্বল হৃদয়ে বীর 
হাস্বীরের রাজসভায় উপস্থিত হন। 
শ্রীনিবাসের ব্যক্তিত্বে ও ভক্তি-ভাবে 
বীরহাম্বীর বিচলিত হন। সপারিষদ 
বীরহান্বীর শ্রানিবাসের নিকট বৈষ্ণব 
ধর্মে দীক্ষিত হন। এবং সমস্ত অপহৃত 
গ্রন্থ প্রত্যর্পণ করেন । 

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের পর বীব 
হাম্বীরের নামান্তর হয় *শ্রীজীব গোপাল 
দাস।” ইনি কয়েকটি পদ রচন! 


করেন। এর রচিত একটি পদ 
কর্ণানন্দে এবং ভক্তিরস্াকরে উদ্ধৃত 
হয়েছে । ভক্তিরত্বরাকরের মতে বীর- 


হাশ্বীর প্শ্রচৈতন্যদাস” ভণিতায় পধ' 
রচনা করেছিলেন। ইনি ষোড়শ 
শতাবীতে অবস্থনি করছিলেন। 
বীরহান্থীরের পুত্র ধাড়িহাত্বীরও 
শ্রনিধাসের কপালাভ করেছিলেন। 
ধাড়ীহান্বীর ভণিতায় শ্রীনিবাস 
আচাধের একটি বন্দন! পদ পাওয়া যায় । 
বীর হাশ্বীরের রাজত্বকাল 
আনুমানিক ১৫৮৭-১৬১৯ গ্রীষ্টান্দ। 
এর প্রাধানা মহিষীর নাম স্থুলক্ষণা । 
বীরেশ্বর-_একজন কবি। ইনি 
'সারদা-মগল' বা “দরদ্বতী-মঙ্গল” 


বীরেশবর স্তায়পঞ্কানন 


নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 

বীরেশ্ র ন্যাঞ্চপ্ণানন-_ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি নবন্বীপাধিপতি 
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাষদ ছিলেন। ইনি 
“দৈত্য বীরেশ্বর নামেও খ্যাত। 
কথিত আছে, একদিন বীরেশ্বর তার 
কোন ভূত্যের প্রতি অত্যন্ত ভ্ুন্ধ হয়ে 
তাকে একটি চড় মারেন। তার এক 
চড়েই ভূত্য প্রাণত্য।গ করে। মহার।জ 
কৃষচন্দ্র তাকে রেহাই দিলেন বটে; 
কিন্তু তিনি বললেন-- “পণ্ডিত ! 
আপনার কার্যটি ঠদত্োের হ্যায় 
হইয়াছে ।” সেই থেকে কীরেশ্বর দৈত্য 
বীরেশ্বর নামে খ্যাত । 

বীরেশ্বর পঞ্চানন-_-ওয়ারেন 
হেষ্টিংস্‌ কর্তৃক আহত হয়ে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে 
একাদশ জন পণ্ডিতের তত্বাবধানে 
হিন্দুদের সমগ্র স্থৃতিশান্ত্রসাগর মন্থন 
করে “বিবাদার্ণব সেতু” নামক হিন্দু 
ব্যবহার শান্তর মহাগ্রন্থ রচিত হয়, ইনি 
তাদের অন্ততম। পরে হালহেড কর্তৃক 
উহা! 0০906 ০ 02100 [89 
নামে ইংরেজীতে অনুদিত হয়। 

বুদ্ধ গুগ্- পঞ্চম শতকে বুদ্ধগুধ 
ছিলেন রক্তমৃত্তিকা বা কর্ধন্থবর্ণের 
(মুশিধাবাদ ) মহাবণিক। 

ুদধত্রী-ভ্ঞান-__হরিভগ্রের প্রধান 
শিশ্ত । ভিব্বতীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী 
ইনি ধর্মপালের. সময় বিক্রমধীল মহা 
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বুদ্ধিমন্ত খান্‌ 
বিহারের, অধাক্ষ ছিলেন। 'প্রজ্া- 
প্রদীপাবলী' নামে ইনি “অভিসময়া- 
লঙ্কারে'র (বিজ্ঞানবাদ) বৃত্তি 
লিখেছিলেন । এর অপর গ্রন্থের নাষ 
“মহাযানলদ্ষণসমুচ্চয় । ইনি ছিলেন 
উডভডিয়ান বিনির্গত। অবস্থিতিকাল 
নবম শতাব্বী। 

বুদ্ধসেন- অয়োদশ শতাব্দীতে 
পীঠী (বর্তমান গয়৷ জেলায় অবস্থিত ) 
রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। রাজ 
লক্্ণসেনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক 
ছিল কিন! জানা যায় না । 

বুদ্ধিমস্ত খান্‌-_-পাঠান রাজত্বের 
শেষ ভাগে খ্রীঙ্টীয পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষ ও ষোড়শ শতাবীর প্রথমে 
বুদ্ধিমস্ত খান্‌ নবদ্বীপের অধিপতি 
ছিলেন। টৈতন্তভাগবতের বহুস্থানে 
এর নামোল্েখ আছে। সম্ভব-ত: 
ইনি পাঠান নবাবের অধীনে নবদ্বাপেক 
শাসন কর্তৃুপদ্দে অধিষঠিত ছিলেন। 
ইনি অগাব ধনসম্পত্তির অধিকারা 
ছিলেন। মহাপ্রথ শ্রগৌরাঙ্গদেবের 
শ্বশুর সনাতন মিশ্র এর রাজসভ[র 
পণ্ডিত ছিলেন। এরই প্রযত্রে 
গৌরাঙ্গদেবের বিবাহ রাজকুমারোচিত 
সমারোহে সম্পন্গ হয়েছিল। এবং এই 
বিবাহের সমন্ত ব্যয়ভার বুদ্ধিমন্ত খানই 
বহন করেছিলেন । 

এই বুদ্ধিমস্ত খান্ই মহাপ্রভুর 
লক্মীবেশে নৃত্যের সম্পূর্ণ আয়োজন 
করেছিলেন। ইনি চৈতন্তদেবের 
অত্যন্ত ঘয়গত ছিরেন।' 


সুনো রামনাথ 


বুনো রামনাথ- -রামনাথ 
ঘর্কসিদ্ধান্ত দণ। 

বুরুহান্উল্লা-একজন মুসলমান 
কবি। এব রচিত 'কেয়ামত নামা' 
ইস্লামশাস্ত্ৰীয় গ্রস্থ । কবির পিতার 
নাম শেখ মসএদ, গুরু ছিলেন শেখ 
ধিদার মামুদ। পুথির লিপিকল 
১১৫৪ লাল। 

বুশিষ়ে, রিচার্ড প্রথমে 
কলকাতা কাউন্সিলের সদশ্য ছিলেন । 
পরে বোশ্বাইএর গভর্নর হন। 
কলকাতায় ফ্রি-স্বল নামক একটি 
বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে ইনি অগ্রণী 
ছিলেন। মেয়র-কোর্ট স্থাপিত হবার 
পর বর্তমান রাইটার্স বিজ্ডি-এর 
পুবদিকে সেণ্ট এগুরু গির্জার নিকট 
এর বাস ছিল। 

বৃন্দকুণ্ড বা বৃজ্দাবন- বৈদ্য- 
শাস্ত্রে ইনি বুন্দ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ, 
কিন্তু বঙ্গদেশীষ কুণ্ড বংশেন বীজিপুরুষ 
বৈদ্যকুল পঞ্জিকায় এর ববুন্দকুণ্ড নাম 
দেখা যায়। চন্দ্রগ্রভায় লিখিত আছে 
_বুগুবংশে বুন্দকুণ্ডে। বীজী বৈদ্থক- 
শান্ত্রকৎ। স ভরদ্বাজসন্ভৃতে বঙ্গভূমি 
কৃতাশ্রয়: 1” 

ইনি বুন্দমাধব বা বৃন্দ অর্থাৎ 
সিদ্ধযোগ, বুন্দসিন্ধু এবং পদবিনিশ্চয় 
এই তিনথানি বৈষ্যকগ্রন্থ এ্ণয়ন 
করেছিলেন। ইনি নবম-দশম 
শতাব্দীতে নিচ্চমান ছিলেন । 

ব্দাবতী দাসী উৎকলীয় 
বৈষব-মহিলা। ইনি ১৬২১ শকে 
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বৃন্দাবন দাস 


পূর্ণতমচক্ত্রোদয়' নামে এক গ্রন্থ রচনা 
করেন। 

বৃন্দাবন দাস- শ্বাস পণ্ডিতের 
অনুজ শ্রীরামের কন্যা নারায়ণীর পুন্ত 
বৃন্দাবন দাপ। বৃন্দাবন দাসের জন্ম 
তারিখ সম্বন্ধে পগ্ডিতদের মধ্যে 
মতভেদ দেখা যায়। ডঃ দীনেশচন্ছু 
সেনের মতে বৃন্দাবন ১৫৩৫ খ্রীষ্টাবের 
বৈশাখ মাসে নবন্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন । 
ডঃ স্থকুমার সেনের সিদ্ধান্ত অন্থযায়ী 
কবি “ষোড়শ শতাব্দীর দশের কিংবা 
বিশের কোঠায় 'জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ।” 
ভঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেন 
ব্দাবন দাস ১৫১৮ থ্রীষ্টাবের 
নিকটব্তাঁ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
বৃন্দাবনদাসই সর্বগথম বাংল! ভাষায় 
চৈতন্ত-চরিত কাব্য শশীপ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবত' রচনা! করেছিলেন । কথিত 
আছে বৃন্দাবন দাস গ্রস্থরচন! করে 
প্রথমে এর নাম দিয়েছিলেন চৈতন্ত- 
মঙ্গল। কিন্তু পরবর্তাকালে লোচন- 
দ্রাস এই একই নামে আর একখানি 
গ্রন্থ রচন। করায় বুন্দাবন-জননী পুত্রের 
রচিত গ্রস্থের নাম পরিবর্তন করে নাম 
দেন 'আচৈতন্য ভাগবত । আবার 
“প্রেমবিলাস' গ্রন্থের বর্ণনায় দেখ! যায় 
যে বুন্দাবনের গোত্বামীরাই ভাগবত 
আখ্যা দেন। কবি ছিলেন নিত্যানন্দ 
প্রভুর পরম ভক্ত-শিষ্ত। তারই 
প্রেরণ ও নির্দেশে কবি চৈতন্ত-চৰিত্র 
বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন। থুব সম্ভব ১৫৭৩ 
গ্ষ্টাে শ্রিশ্রীচৈতন্তভাগবত' রচিত 


বৃন্দাবন চক্রবর্তী 


হয়। চৈতন্তভাগবতের বৈশিষ্ট্য তার 
নানা তথ্যপূর্ণ এঁতিহাষিকতা। 
প্রঙ্গক্রমে তৎকালীন ংলার 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক 
ইতিহাসের নান! উপাদান এতে 
সন্গিবিষ্ট আছে। কষ্ধদা কবিরাজ 
বৃন্দাবন দাসকে “চৈতন্তলীলার ব্যাস' 
বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি 
“নিত্যানন্দবংশমালাঁ নামক আর 
একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। 
এছাড়া, তিনি বহুংখ্যক পদ রচনা 
করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি 
পুস্তকে পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ- 
গ্রন্থর তিরোধানের পর বুন্দাবন 
বর্ধমান জেলার দেনুড গ্রামে বসবাস 
করেন। এ গ্রামে তিনি একটি মন্দির 
ও বিগ্রহ স্থাপন করেন, উহা৷ “দেনুড় 
শ্ীপাঠ' নামে এখনো! পরিচিত । তিনি 
খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 
তার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে বীর-হা্বীর 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বীর- 
হাত্বীর ভ্রুণ । 

বন্দাবন চক্রবর্তী- শ্রীকৃ্চদেব 
সার্বভৌমের শিষ্য । ইনি শ্রীগৌবিন্দ- 
লীলামৃতের “সদানন্দবিধাকিনী নামে 
এক প্রাঙ্ল টাকা রচনা করেন। 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

বৃহস্পতি ভাগুড়ী (আচার্য) 
বিখ্যাত উদয়ন|চার্ধের পিতা। 
বৃহস্পতির পিতার নাম পুগুরীকাক্ষ 
এবং পিতামহের নাম যোগেশ্বর 
ভাছড়ী। বৃহস্পতি বেদজ ও ত্রদ্ষনিষ্ঠ 


৩৭৪ 


বৃহ্পতি বাসন 


ছিলেন বলে আচার্ধপদ লাভ করেন। 
এর সঙ্গে বৌস্ধাচার্ধ জিন্বণির বিচান্র 
হয়। সেই বিচারে বৃহস্পতি পরাস্ত ও 
অপমানিত হয়ে বনে গিয়ে প্রাণত্যাগ 
করেন। এর উপযুক্ত ধর্মসংস্থাপন 
ও বৌদ্ধবিধ্ংস-হেতুই শঙ্বরাচার্ধের 
ন্তায় উদয়নাচার্ধ নামে খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
চতুর্দশ শতাব্দী । 

বৃহস্পতি রাক্ম-খবীস্বীম দ্বাদশ 
শতকে রাঢ় দেশে মহিন্তা গ্রাম- 
নিবানী শ্রীনিবান অর্থাৎ বৃহস্পতি রায় 
“মুকুটশ্ুদ্ধিদীপিকা' নাষে ধর্মচারু৭ 
কাল-নির্ণয়ের গ্রন্থ লেখেন। হলামুখ 
এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। ১১৫৮ 
খীষ্টাবে শ্রীনিবাস 'গণিতঠড়ামণি' নামে 
একখান! বিশ্বদ্ধগণিতের গ্রন্থ রচন। 
করেন। হরপ্রলা্দ শাস্্ীর মতে 
শ্রানিবাম হয়ত রাজা গণেশের পুত্ 
যছুরও অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই 
বৃহম্পতিকে “আচাধ' ও “কবিচক্রবর্তী? 
উপাধি দেন। বুহম্পতি রচিত 
শ্বতিরতুহার গ্রন্থ এবং অমরকে যে 
টীকা পণদার্থচন্দ্রিকায় তার কিছু 
পরিচয় পাওয়া যায়। তার পিতার 
নাম গোবিন্দ, মাতা নীলমুখায়ী এবং 
স্ত্রী রমা । তার পুত্র বিশ্রাম ও রাম 
ছিলেন দাতা, মহাপগ্ডিত ও বহু 
গ্রন্থবুচয়িতা। গৌড়ের রাজা 
জালালউদ্গিন বৃহম্পতিকে ছয়টি উপাধি 
দেন--(১) আচার্ধ, (২) কবিচক্রবতা 
(৩) পণ্ডিত মার্তৌম, (৪) কবিপপ্তিভ 


প্বেচার, রিচার্ড 


চুড়ামণি, (৫) মহা! আচার্য, (৬) বাজ- 
পণ্তিত। সবশেষে তাকে রাজোচিত 
জাকজমকে রায়মুকুট উপাধি দেওয়া 
হয়। “নির্ণয়বৃহস্পতি' নামে তিনি 
শিশুপালবধের একখানি টীকা রচন। 
করেন। তাতে দেখ! যায় তিনি 
বিষ্ুর ভক্ত ছিলেন। তার রচিত 
স্বতিরত্ুহার গ্রন্থে বু উৎসবের স্থচী 
আছে। 'নামলিঙ্গন্থশাসন”ঁ বা 
“অমরকোষে'র উপর বৃহস্পতি 
“পদচন্দ্রিক1” নামে একটি টাকা রচনা 
করেন। এই বিস্তৃত গ্রন্থে তিনি বহু 
গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের উল্লেখ করেছেন। 
তার এই টীক1 ষোলখানি টাক দেখে 
লেখা । ২৭০ খানি পুথি থেকে তার 
প্রমাণ গৃহীত । এই থেকে বুঝা যায় 
গৌড় স্থলতানের আশ্রিত রায়মুকুটের 
গ্ন্থসংগ্রহ বিপুল ছিল। রাযমুকুট 
দু'চারট। বাংলা শব্দেরও উল্লেখ 
করেছেন। 

বেচার, ন্িচার্ভ_ একজন 
ইংরেজ । ইনি প্রথমে ঢ।কার কা 
শ্িলের প্রধান সদশ্ত ছিলেন। 
তারপর ক্লাইবের সময় কলকাতা 
কাউন্সিলের তৃতীয় সদস্য হন। ১৭৬৭ 
রী থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্ৰ পধস্ত 
কলকাতার জমিদার পদ প্রাপ্ত হন। 

বেতালভষ্ট বা বেতাল সিংহ 
- ভট্ট বা ভাট ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
বিষুপ্রিয়ার সহিত মখাপ্রতূর বিবাহের 
সময় ইনি ভ্তবগান করেছিলেন। 
'অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী । 


৭৫ 


বৈজয়ন্তী 


বেদব্যাস- বিশ্ববিখ্যাত 
মহাভারত মহাকাব্য-গ্রণেতা 
বেদব্যাস বাঙালী ছিলেন বলে বিশেষ- 
ভাবে অন্মিত হয়। বজ্হ্চী উপনিষদে 
বেদব্যাসের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত 
আছে_-'জ।ত ব্যাসম্ত কেবর্তাৎ । 
দ্বীপে জন্ম বলে তার নাম আবার 
দ্বৈপায়ন। ভারতে বঙ্গদেশ ভিন্ন আর 
কোথাও দ্বীপ ছিল না এবং কৈবর্তও 
ছিল না। এখনো কোথাও নেই। 
স্থতরাং বেদব্য/স নিঃসন্দেহে বাঙালী । 

বেণ্টো! ভি সেলভেঙ্সে_ 
ডিন্ুজ। দ্রৎ। 

বেলি, 'উইলিয্াম-_জাতিতে 
ইংরেজ। ইনি ছিলেন একভন চিত্র- 
কলাবিদ। ইনি প্রাচীন কলকাতার 
অনেক প্রসিন্ধ স্থান ও অট্টালিকাদির 
চিত্র অস্কিত করেছিলেন । ইনি ১৩নং 
চিৎপুর বোডে থাকতেন এবং ১৭৯৪ 
খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ফ্রী-স্কলের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। 

বৈজয়স্তী- পুববঙ্গের ফরিদপুর 
জেলার কোটালীপাডা গ্রামনিবাসী 
কষ্ণনাথ সাবভৌম ভট্টাচাষের বিদুষী 
পত্বীই বৈজধন্তী। ইনি সপ্তদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে জীবিত] ছিলেন। 
বৈজয়স্তীর পিতা ছিলেন ফরিদপুরের 
ধান্গুক৷ গ্রাষের মুরভট্ট । তিনি পিতার 
নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং 
মীমাংসাশান্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ 
করেন। স্বামীর সাহিত্যসাধনায় 
বৈজয়ন্তীর সাহাধ্য ছিল অপরিহার্য । 


বৈগ্যদের ৩৭৬ বৈষধব দাস 
ক্বামী কৃষ্ণনাথ তার “'আনন্দলতিকা' উত্তরে টেঞা-বৈগ্বপুর গ্রামে । ইনি 
কাব্য রচনায় তার পত্রী বৈজয়স্তীর প্রানিবাস আচার্ধের বংশধর রাধাষোহন 
খণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ঠাকুর নন, টেঞা-নিবামী “দ্বিজ" 
করেছেন। হরিদাসের বংশধর রাধামোহন 

বৈদ্যঙ্গেব--বাংলার পাল রাজ- ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বৈষ্বদাদ 
বংশের রাজা কুমার পালদেবের মন্ত্রী। গীতকল্পতরু' বা পদকল্পতরূ নামে 


এব পিতা ও পিত।যহের নাম ছিল 
যথাক্রমে বোধিদেব ও ষোগদেব। 
এরাও যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহপাল ও 
রামপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহা 
মন্ত্রী বৈগ্যদেব বিখ্যাত যোদ্ধা ও 
সেনাপতিও ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গে 
একটি নৌধুদ্ধে ইনি বিরাট সাফল্য লাভ 
করেছিলেন। কামরূপপতি তিম্গ্য- 
দেবেব বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হয়ে 
বৈছ্াদেব তাকে “নিজতুজ বিষর্দনে” যুছধে 
পরাজিত করেন। পরবর্তাকালে 
১১৩৩ খ্রীষ্টাবে "তিনি মহীপাল সামন্ত 
নরপালগণের আশ্রয়” স্বরূপ হয়ে 
কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করে- 
ছিলেন। কমৌলিতে প্রাপ্ত এর অস্থ- 
শলন রচনা করেছিলেন কবি 
মনোরথ। 

বৈশ্য গারো- খ্র্টীয় ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব ময়মনসিংহ 
জেলার উত্তরভাগ, স্থসঙ্গ “পাহাড় 
মুগ্লুকে” বৈশ্য গারো নামক এক গারো 
রাজত্ব করতেন। এর সম্বদ্ধষে আর 
কিছুই জান যায়না । 

বৈষ্ণব াস-এর আসল নাম 
গোকুলানন্দ সেন। জাতিতে বৈদ্য। 
নিবাস ছিল কাটোয়ার কয়েক কোশ 


বৈষ্ণব পদাবলীর এক বিরাট পদ- 
সংহিতা সঙ্কলন করেছিলেন। ইহ] 
বৈষ্বপদ/বলীর মহাভারত । সংগ্রহের 
নাম ছিল গীতকল্পতরু, পরে গায়কের 
মুখে মুখে নাম পরিবন্তিত হয়ে 'পদ- 
কল্পতরু' হয়ে গিয়েছে । এতে একশ 
ত্রিশ জনেরও বেশী কবির লেখা তিন 
হাজারেরও বেশী পদ সঙ্কলিত আছে। 
বৈষ্বদাসের এই সংগ্রহ ভারতের 
প্রাদেশিক সাহিত্যের একটি 
উল্লেখষে।গ্য সম্পদ । -'পদকল্পতরু'তে 
পদগুলি সাজাবার সময ঠবষ্ণবদ|স 
বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের মোটামুটি 
সকল কথাই সরল ক'বে বলেছেন। 
এই অংশটি ম্বতশ্্রভাবে বৈষ্ণবরস- 
শাস্তের একটি সুন্দর নিবন্ধ। এতে 
তার নিজেরও কতকগুলি পদ আছে। 
অষ্টাদশ শতান্ীর শেষভাগে ইনি 
জীবিত ছিলেন। এর রচিত কোন 
কোন পর্দ এতই হ্থন্দর যে, পাঠ 
করতে করতে মনে হয় যেন ঠাকুর 
নরোভ্তম দাসেরই রচনা । এর কোন 
কোন পদ পাঠে অতি পাষণ্ডেরও 
নয়নযুগল অশ্রভারাবনত হয়। এর 
বচিত পদগুলি থেকে জান! যায় বৈষব 
সাহিত্য ও ইতিহাসে এর অসাধারণ 


বোধিধর্ম আচার্ধ 


ব্ুৎপত্তি ছিল। ইনি একজন প্রসিদ্ধ 
কীর্তনীয়াও ছিলেন। ইনি যে স্বরে 
গান করতেন, তাকে এখন “টেঞার 
ছপ' বলে। বৈষ্ণবদাসের একমাজ 
পুত্রের নাম ছিল রাষগোঁবিন্দ সেন। 

বোধিথর্ধ আচার্ষ-_নানাশাস্ে 
বিশেষ পারদর্শী বৌদ্ধ পণ্তিত। চীন 
সম্রাট ত্বয়ং একে চীনদেশে যাবার 
জন্য বিশেষ অনুরোধ করে পাঠালে 
ইনি ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাত্রলিপ্ত থেকে 
সমুদ্রপথে চীনে রওনা হন এবং 
ক্যাপ্টনে এসে পৌহান। চীনবা সিগণ 
এর অপূর্ব ধর্মপ্রাণতা, চরিত্রমাহাস্ম্য 
ও পাণ্ডত্যের পরিচয় পেয়ে এর 
একান্ত গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। 
“প্রজ্ঞাপারমিত ন্ুত্্র ও উষ্ধীষবিজয়' 
নামে এর ছু'খানি গ্রন্থ জাপানের 
প্রসিদ্ধ হবিয়জি.মঠে রক্ষিত আছে । 

বোখি বর্মণ-_“কাপট্য নিবাসী । 
এবং প্রজ্ঞাবর্মণের গুরু। এর রচিত 
কয়েকখানি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অন্ুবাদিত হয়েছে। এর অবস্থিতি 
কাল দশম শতাব্দী । 

বোথখি ভদ্র শীলভদ্রের 


ভ্রাতুষ্পুত্র। বোধিভদ্র হৃত্রে ও শাস্ে 
বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনিও 
নাজন্দায় বাস করতেন। চীন 


পরিব্রাজক হয়েন সাং যখন প্রথম 
নালন্দায় যান, তখন এই বোধিভদ্রের 
আবাসেই তার বাসস্থান নিত হয়ে- 
ছিল এবং সাতঙ্গিন ধরে বোধিভন্গ এই 
বিদেশী আগন্তককে পরিচধা করে তৃপ্ত 
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ব্রজকিশোর রায় 
ও তুষ্ট করেছিলেন। তখন বোষি- 
ভদ্রের বয়শ ছিল সত্তরের কাছাকাছি ।, 
বোধিভদ্র ছিলেন সোমপুর বিহারের 


আচার্য। এর রচিত গ্রন্থের নাম 
জ্ঞানসারসমুচ্চয়।॥ ইহা একখানি 
মহাযান গ্রন্থ। এছাড়া, বোধিভ্র 


আরও কতকগুলি তস্তরগ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। বাংলার পালরাজাদের 
রাজত্বকালে ইনি জীবিত ছিলেন । 

বোপদেব গোস্বামী- 
স্প্রসিদ্ধ বোপদেব গোস্বামী ধার' 
মুদ্ধবোধ ব্যাকরণ সর্বজন সমাদৃত গ্রন্থ, 
তিনি বাঙালী ছিলেন। বগুড়া জেলার 
স্থপ্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাস্থানেই 
তার নিবাস ছিল। বোপদেবের 
পিতা চিকিৎনক ছিলেন। ইনি 
একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্বীতে বিদ্যমান 
ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থ লিখেছিলেন। 
তার “কাব্যকামধেন্থ” বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ । 

বোল্ট স,উ ইলিয় ম-_ইষ্ 
ই্টিয়। কোম্পানীর একজন খ্যাতনামা 
কমচারী ছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাবে 
ইনি “00510619010 00 [10191) 
£১0815” নামক একখানি বহু-জ্ঞাতব্য 
তথাপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । এতে 
ইনি তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের 
বিরদ্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ, 
করেছেন। 

ব্রজকিশোর রাস্স_ ব্ধমান 
রাজের দেওয়ান। চুপীগ্রাম নিবাসী । 
ইনি ও এর দুই পুত্র নন্দকুমার (নন্দ: 


ব্রজমোহন দাস 


কিশোর ) রায ও রঘুনাথ রায় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেকগুলি 
শাক্তপদ রচন। করেছিলেন। তন্মধ্যে 
রঘুনাথের কয়েকটি গান কাব্যগুণে 
শাক্ত-পদ সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ 
করেছে। 

ব্রজমোহুন ্বাস-_-“চতন্ততত্ব 
প্রদীপ নামক টতন্যচরিত গ্রন্থের 
রচয়িতা । এই গ্রন্থে চৈতগ্যদেবের 
জন্মের তারিখটি বার, মাস ও 
তিথিলমেত সঠিকভাবে পাওয়া! যাষ। 
অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, 
বৃন্দাবন দাস ও মুর।রির চরিত গ্রন্থ এর 
উপ।দান এবং গ্রন্থ মধ্যে এক স্থলে 
চৈতন্য চরিতামৃতের এবং শ্রীকৃষঃসন্দে 
শ্রীদীব গোস্বামীর” বচন উদ্ধত 
হয়েছে । সপ্তদশ শতাব্দীর ম/ঝ/মাঝি 
এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। 

ব্রজমোহন মঙ্ভুমদার__ধর্ন- 
সংক্কারকাষে যে সব বন্ধু ও শিল্ত 
রজ। রামমোহন রায়কে সাহায্য 
করেছিলেন, ব্রজমোহন মজুমদার 
তাদের একজন। তার জন্ম অষ্টাদশ 
তাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। একবার তার 
গৃহে রামমোহনেব “আত্মায় সভার" 
অধিবেশনও হয়েছিল। ব্রজমে।হন 
পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক 
প্রকাশ করেছিলেন; তার নাম ছিল 
_-ত্রাঙ্ধ পৌত্তলিক সম্থাদ'। এই 
গ্রন্থখানি & 775০6 48851050099 
70:5৮811175 9590210 01 1401205 
নামে ইংরেজীতেও প্রকাশিত হয়ে 
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্রদ্ধানন্দ সরম্বতী 


ছিল। ১৮২১ শ্রীষ্টাব্ষের ৬ এপ্রিল 
ব্রজমোহনের মৃত্যু হয়। 
ব্রজানন্ম--একজন কবি ও পদ- 
কর্তা । 'ব্রজানন্দ' ভণিতায় একটি মাত্র 
পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে । 
এর আর কোন পরিচয় পাওয়। যায় 


না। এর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ 
অই্ানশ শতাব্দী । 

ব্রজেজ্্রকষ দাস-_“গোপী 
উপাসনা” রচয়িতা । গ্রন্থের লিপি- 
কাল ১৭২৪ থ্রী । 


ব্রজ্মানন্দ গিরি- ময়মনসিংহ 
জেলার কাটেহালি গ্রামনিবাসী 
জগদানন্দ নামক এক ব্রান্ষণ বটুর 
(জন্ম ১৫৭১ শ্রীষ্টাব্য) গুরু | ব্রহ্ধানন্দ 
অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 
ইনি স্বীয় গুরু ত্রিপুরানন্দকে অবজ্ঞা 
করায় শাপগ্রস্ত হন এবং বু অঙ্ুনয় 
বিনয় দ্বার। গুরুর নিকটে শাপ হতে 
উদ্ধার লাভের উপায় অবগত হন। 
জগদানন্দকে কামাখ্য। পীঠের উত্তর- 
সবক হিসাবে সংগ্রহ ও প্রস্তত করেই 
ব্ন্মানন্দ শাপমুক্ত হন। এর 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্ী। এর 
রচিত দুখানি তন্ত্র গ্রস্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ_- 
(১ শাক্তানন্দতর ঙ্গিণী, (২) তারার্হন্য। 

ব্রজ্মানন্দম সর স্ব তী-_ 
মধুস্থদনের অদ্বৈতসিদ্ধির উপরে 
“অদ্বৈতচন্ত্রিকা নামে এক টীক। রচনা 
করেন। ইনি ছিলেন নারায়ণ তীর্থ 
এবং পরমানন্দ সরস্বতীর শিল্ভ। ইন্নি 
গৌড় ব্রদ্ধানন্দ বলেই খ্যাত। পরিমদ 


ভকতবাম দাস 

অনুসারে তার চন্দ্রিকার ছুটি সংগ্রহ 
আছে--একটি গুরুচন্দ্রিকা, অন্তটি 
লঘুচন্দ্রিকা। তার বচিত অদ্বৈত- 


সিদ্ধান্ত বিছ্োতন, বেদান্তস্থত্র 
মুক্তাবলী, সিদ্ধান্তবিদ্দু টীকা প্রসিদ্ধ? 
জৈমিনি স্থত্রের উপর তার মীমাংসা 
চন্দ্রিক! লিখিত। এর আবির্ভাব 
কাল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দী €) 


ভক্জরাম দ্াস--“গোকুলমক্গল' 
রূচয়িত।। এর নিবাম ছিল সম্ভবতঃ 
চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রাম। 
অবস্থিতিকাল অগ্নাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধ। 

ভক্তি দীস-এর রচিত 
কাব্যের নাম ণবঞ্ণবাম্বত' | রচন/কাল 
১৭১২ গ্রীষ্টা্ব। কাব)টি 'কৃষ্ণার্জুন- 
সংবাদ” অর্থাৎ কুষ্ণ ও অর্জনের মধ্যে 
আধ্যান্মিক আলোচনা, গীতার মতো।। 
কবির ভণিতায় পাওয়। যায়, 
“বৈষ্ঞবামুত গ্রন্থ পাচালী বত্বময়ে 
কৃষ্ণের চরণে দীন ভক্তিদাসে গায়ে ।” 
গ্রন্থ রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ। 

ভগণ্ম দত্ত প্রাগজ্যো তিষপুরের 
রাজা নরকের প্ুত্র। মহাভারতের 
শত্রীরু্ণ কর্তৃক নরক নিহত হলে ভগদত্ত 
প্রাগজ্যোতিষপুরের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ভগদ্ভ অতি 
স্থযোগ্য নরপতি ছিলেন। সমগ্র 
আসাম, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, 
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ভগবান আচার 


ব্রাউন, দি রেভারেগ্ড ডেভিড 
ব্রিটেন থেকে বাংলায় আগত 
আদি খ্রীধর্ম গ্রচারকদের অন্যতম । 
ইনি ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
আমলে কলকাতায় পুরোহিতের কাজ 
করতেন। অবস্থিতিকাল সপ্তদশ 
শতাব্দী । 


রঙ্গপুর প্রভৃতি সুবিস্তুত অঞ্চলের উপর 
ভগদত্ত আধিপত্য করতেন। অঙ্ুনের 
দিশ্বিজয়কালে ভগদত্ত নিজ কিরাত ও 
চীন সৈন্ত নিয়ে দুর্ষে্ধনের পক্ষে যুদ্ধ 
করেছিলেন। এবং অতুল পরাক্রম 
দেখিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 

প1গুবদের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব 
ভগদপ্ত পুত্র বজ্জদত্ত কতৃক ধৃত হয়ে 
ছিল। তাতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। 
পরিশেষে বজ্রদত্ত পরাক্তিত হয়ে 
পাগুবদের সামন্তশ্রেণীতুক্ত হয়ে- 
চিলেন। 

ভগদক্ত পাল- ইনি খ্রীষ্টাম় দশম- 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধুপুরে 
(ময়মনসিংহ জেলায়) রাজত্ব করতেন। 
কেউ কেউ একে কোচ বলে অন্থমান 
করেছেন। 

ভগবৎ কৃষ্ণটচতত্ত--.প্রেমাম্বত 
মহাস্তোন্্র রচয়িতা । এই পুখিরু ১১৩১ 
বঙ্গাব্দের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া 
গেছে। 

ভগবান আছচার্ষ-_-এর পিতার 


ভগবান রায় 


নাম শতানন্দ খান। শতানদ্দ ঘোর 
বিষয়ী ছিলেন। আর ভগবান ছিলেন 
ংসারবিরাগী। ইনি নিজে. স্থপণ্ডিত 
ছিলেন। ইনি সব কিছু পরিত্যাগ 
করে চৈততন্তচরণে শরণ নিয়েছিলেন। 
ইনি ছিলেন 'প্রভ্ুর অতি প্রিয় দাস । 
ইশি মাঝে মাঝে মহাপ্রভূকে দর্শন 
করার জন্ত নীলাচলে যেতেন। মহা- 
প্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর ভগবান 
আচাধ নালাচলে গিয়ে.-তাঁর নিকট 
বাস করতে থাকেন। মাঝে মাঝে 
ইনি মহাপ্রভুকে “ঘরভাতে নিমন্ত্রণ 
করে খাওয়াতেন । মহাপ্রভৃর হাদয়ে 
ভগবান আচার্ষের স্থান ছিল অতি 
উচ্চে। ভগবান আচার্য খণ্ ছিলেন। 
তবুও ইনি মহাপ্রভুর সেবা করে 
গিয়েছেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে 
বিছ্যমান ছিলেন। 
ভগবান রায়--উত্তর কর 
কায়স্থকু লোস্ভব, মিত্রোপাধিধারী, 
কাটোয়া মহকুমার খাজুটি গ্রামনিবাসী। 
রাজদ্বসংক্রান্ত কাজে এর বিশেষ 
অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে সম্রাট 
আকবর একে বাংলার প্রধান 
কাজনগোর পদে নিযুক্ত করেন। ইনি 


প্রথমে রায়মহাশয় ও পরে কার্ষদক্ষতার 


জন্য ভগবান রায় “বঙ্কাধিকাঁরী” উপাধি 
প্রাপ্ত হন। ভগবান রায় প্রথম বাংলার 
তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে 
কান্থনগোর কার্য করেন। ইনি মালদহে 
যে কালীবাড়ী ও অতিথিশাল! নির্মাণ 
করিয়েছিলেন তার ধ্বংস।বশেষ আজও 


৩৮৩ 


ভট্টনারায়ণ' 


বিভ্যমান। অবস্থিতিকালি যোড়শ 
শতাবী। 

ভগী রথ কবিরাঁজ- প্রসিদ্ধ. 
গ্রচৈতন্তচরিতাম্বত রচয়িত। কুষ্গদাস 
কবিরাজ গোম্বামীর পিতা। পত্রীর 
নাম সনন্দা। 

ভগীরথ ঠন্ুর (নামান্তর “মেঘ 
_মিঁথিলাবাসী নৈয়ায়িক। মাত্র বিশ 
বছর বয়নে পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ 
সমাপ্ত করে ইনি প্রমিদ্ধি লাভ করেন। 
ইনি বর্ধমান রচিত জ্রব্যপ্রকাশ, 
গুণপ্রকাশ,। কুহ্মাঞ্জলিপ্রকাশ ও. 
লীলাবতী প্রকাশের 'প্রকাশিকা” টীকা 
রচনা করেন, যা নৈয়ায়িক সমাজে 
“মেঘ' বা 'জলদ' নামে পরিচিত। ইনি 
বৌদ্ধাধিকারের উপর একখানি টীকা 
রচনা করেছিলেন । ভগীরথ ছিলেন 
দ্বারভাঙারাজ মহেশ ঠকুরের অগ্রজ 
মধ্যম ভ্রাতা । এর অবস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ শতাব্দী । 

ভগীরথ, দ্বিজ-_অষ্টাদশ শতাব্দীর 

কবি। রচিত কাব্য “শিবায়ন? | 

ভগগীরথ-বন্ধ-_এর রচিত গ্রন্থের 
নাম 'চৈতন্তসংহিতা” । আগমের ধরনে 
অর্থাৎ শিব-শক্তির সংলাপরূপে রচিত 
ছোট নিবন্ধ। ভগীর ছিলেন 
“শহ্ঘকার" অর্থাৎ শাখারি । চৈতত্ত- 
সংহিতার রচনাকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দী। 

ভ ট্রনারাক্কণ_ বন্দোপাধ্যায় 

ংশীয়দের আদি পুরুষ। তীর নিবাস: 

বর্ধমানের ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভূরট ) গ্রামে 1 


ভট্ট শ্ীধর 


তার রচিত বিখ্যাত “বেণীসংহার* গ্রন্থ 
ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদৃত । 

আদিশূর কনৌজ থেকে যে পাচ- 
জন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন ভট্টনারায়ণ 
নাকি তাদের অন্যতম । অবশ্ত এর 
কোন এতিহাসিক প্রমাণ নেই। : 

ভট্ট ভ্রীথর-_৯৯১-৯২ গ্রষ্টাবে 
গ্ঘায়কন্দলী নামে বৈশেষিক দর্শনের 
প্রশস্তপাদ ভাঙ্তের একটি অসাধারণ 
মূল্যবান টীকা রচন। করেছিলেন। 
শরীরের পিতা ছিলেন বলদৈব, মাত৷ 
অব্বোকা (বা অচ্ছেক1)। 

ভট্টার হরিশ্চন্্র--চরকের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার এবং ভট্টারসংহিতা।- 
কার। যষ্ঠ শতাবীতে আদ্রদেব এবং 
রথ্যাদেবী হতে উৎপন্ন হয়ে ইনি যথা- 
সময়ে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কদেবের 
সভাপতি এবং রাঁজবৈস্ভ হন। এর 
রচনা বাণভট্রেরও সুখ্যাতি লাভ 
করেছিল। হরিশ্ন্দ্র কর্ণন্থবর্ণে 
( মুপিদাবাদে ) থাকতেন । 

ভদ্রেপাদ- একজন সিদ্ধাচাষ। 
সিদ্ধাচাধ কাহ্ৃপাদ ছিলেন এব গুরু। 
প্রাচীন বঙ্গভাষায় ভদ্রপাদ চধাপদর 
রচনা করেন । গযাচধবিনিশ্চয়ে' এর 
বচিত একটি চধাপদ পাওয়া যায়। 
দশম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 

ভদ্রবানছ--গৌড়ের পুগু,বর্ধন 
বিষয়ের অন্তভূক্ত কোটিকপুরের 
অধিপতি পল্মরথের পুরোছিত সোম- 
শর্মার পুত্র। ভদ্রবাছ বাল্যে অতি 
'অন্প সম্য়ের মধ্যে সাহিত্য, ব্যাকরণ 


৩৮১ 


ভবদেব স্থায়ালঙ্কার ভষ্টাচাধ 


ও বিভিন্ন ধর্মশাস্থ্ে বিশেষ জ্ঞান লাভ 
করেন। শিক্ষা শেষ হলে তিনি জৈন 
সন্গ্যাপীর ব্রত নিয়ে সংসার ত্যাগ 
করেন। কালে তিনি শ্রতকেবলি 
-সকল জৈনের মহাগুরু হন। মহা- 
রাজ চন্দ্রপ্ুপ্ত এর নিকট জৈনধর্মে 
দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র 
ভারতে জৈনধর্ষের প্রভাব বিস্তারে 
ভদ্রবাুর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। এর 
প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল জন্মভূমি গৌড। 
এখানকার বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থান 
করে ইনি কল্পন্ুত্র, আবশ্যক নিযুক্তি, 
ভদ্রবান্ষংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি 
পুস্তক রচনা করেছিলেন। এর 
প্রধান শিল্ত গোদাম গুরুর নির্দেশে 
গৌড়ের চারপ্রান্তে চারটি শক্তিশালী 


জৈনকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। 
মহীশূরের জৈনতীর্ঘ শ্রাবণবেলগোলায় 


৩১২ শ্রীষটপূর্বাব্দে ভদ্রবাহুর মৃত্যু হয়। 
ভবচজ্জ-_রোহটাস্গড়ের ভূম্বামী 
স্থবর্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র এবং বিজয়চন্দ্রের 
পুত্র। দশম শতাব্দীতে পিতামহ 
ত্রেলাক্যচন্ত্র প্রতিষ্টিত বঙ্গের একটি 
শ্বাধীন বাজ্যের ইনি ছিলেন শেষ 
নৃপতি। ইনিই রূপকথার সেই বিখ্যাত 
হবুচন্দ্র রাজ! ৷ অপরূপ বৃদ্ধিবৃত্তির জন্য 
মন্ত্রী গবুচন্দ্র সহ আজও তিনি লোকের 


মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হবুচন্দ্ 
রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী জু । 
ভবদেব গ্যাস্নালস্কার ভট্টাচার্য 


- একজন ম্মার্ত। এর পিভার নাম 
হরিহুর তর্কালঙ্কার, পিতামহ শিব 


ভবদেবভট্ট 


ন্তায়পধ্ানন ও প্রপিতামহ গঙ্গাতীর- 
বাসী গঙ্গাদাস বিষ্ভাভূষণ ভট্টাচার্। 
লেখকের অবস্থিতিকাল সপ্তদশ 
শতকের শেষভাগ । এর রচিত গ্রন্থ- 
গুলিব নাম £ “শ্রাদ্ধকলাঃ শুদ্ধিকল। 
“ভীর্থকলাঃ | 

ভবদে বভট্র-_জীমৃতবাহনের 
সমসাময়িক রাঁঢের সিদ্ধল গ্রামের 
অধিবাপী। এর পিতামহ আদিদেব 
বঙজ্গাধীপের অবীনে উচ্চ রাজকার্ে 
নিযুক্ত থেকে বিশ্রাম-সচিব, সান্ধি- 
বিগ্রহীক ও মৃহামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত 
করেছিলেন। বাঢের শ্ররাজগণের 
অবীনে ভবদেব এক নিয়স্তরের কর্মচারী- 
রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। বঙ্গরাজ 
হরিবর্মদেব তার প্রতিভার পরিচয 
পেষে তাঁকে উচ্চ রাজকাজে নিযুক্ত 
করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি মন্ত্রী- 
সচিবের পদে উন্নীত হযেছিলেন। তন্ত্র 
সিদ্ধান্ত, গণিত, জ্যোতিষ ও আযৃবেদে 
ভবদেবের অসাধারণ জ্ঞানছিল। ভবদেৰ 
নিয়লিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করে- 
ছিলেন ; ব্যবহারতিলক, প্রায়শ্চিত্ত- 
গ্রকবণ, দশকর্মপদ্ধতি, ছন্দোগ্যপদ্ধতি, 
সন্বন্ধববিবেক, শবস্থৃতকাশৌচ প্রকরণ, 
সংক্কারপদ্ধতি ইত্যাদি। ইনি ছিলেন 
ুগন্ধর শান্্রজ্জ পণ্ডিত। “তৌতাতিত- 
মততিলক' নামে ভবদেবের একখানি 
মীমাংসা গ্রস্থও আছে। এর পিতার 
নাম গোবর্ধন, মাতার নাম সাঙ্গোকা। 
এর নামের সঙ্গে 'বালবলভীতভৃজঙগ' 
উপাধিটি যুক্ত দেখা যার । ইনি হোরা 
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তবাণন্দ, িজ 


শাস্ত্রে গ্রন্থ লিখে “দ্বিতীয় বরাহ' উপাধি 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
উড়িষ্যার রাজধানী ভূবনেশ্বরে 
অনন্ত মন্দিরগান্ত্রে ষে উৎকীর্ণ লিপি 
আছে, ত! এই ভবদেব ভট্টরেরই 
প্রশস্তি। সম্ভবতঃ ইনি একাদশ- 
দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 
ভবখক্করী-_রায়বাঘিনী দ্রৎ। 
ভবানন্দ, দ্বিজ-_ভবানন্দ সম্ভবতঃ 
প্রীহট্রের কবি। এর পিতার নাম 
শিবানন্দ। “হরিবংশ'ই ছিল কবির 
রচিত গ্রন্থ । এই হরিবংশের সঙ্গে মূল 
স্কৃত পৌরাণিক গ্রন্থ “হরিবংশ'-এর 
কোনই সংশ্রব নেই। যদিও কবি 
বার বার বলেছেন, 
“পরাশর-ক্থত মুনি নারাধণ-অংশ 
বিরচিত কৈল পুণ্যঙ্সোক হরিবংশ। 
সেই শ্লোক বাখান করিয়। পদবন্ধে 
লোক বুঝিবারে কহে দীন ভবানন্দে ৷ 
প্রধানত: দানলীলার্দি লৌকিক 
কাহিনী গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান 
অধিকার করে রয়েছে । কবি তার 
কাব্যে বিভিন্ন পুরাণকাহিনী 
বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। কাহিনীগুলি 
যেন কৃষ্ণ বলছেন রাধাকে | ভব।নণন্দের 
কাব্যের সবচেয়ে পুরানো পুখির 
লিপিকাল ১৬৮৯ গ্রীষ্টাব্ষ। কবির" 
জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাঁগ হওয়। সম্ভব । ভবানন্দের কাব্য 
সিলেট অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সপ্রদায়েরই বিশেষ সমাদর লাভ, 
করেছিল। 


ভবানন্দ, দীন 


তাছাড়া, ভবানন্দ 'কৃষের একপদী 
চৌতিশা' বেঞ্চব পদাবলীও রচনা 
করেছিলেন। 

ভবানজ্দ, দ্ীন--একজন প্রাচীন 
পদকর্তা। এর সুন্দর পদসমূহ বৈষবদের 
অত্যন্ত প্রিয় । 

ভবানন্দ মন্ভুমদার-_কষ্ণণগর- 
রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ॥। মহার[জ 
মানসিংহকে বাংলা বিজয়ে সাহায্য 
করায় পুরস্কারস্বপ ইনি সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ১৬০৬ 
খ্রীষ্টাব্দে এক ফরমান বলে চোদ্দটি 
পরগণার শাসনভার লাভ করেছিলেন। 
এরই বিশ্বা সঘা ত কতায় মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে দিল্লীশ্বরের 
প্রতিনিধি মনিসিংহের নিকট । এর 
পিতার নাম ছিল রমচন্দ্র বা রাম 
সমান্দার। ভবানন্দের পূর্ব নাম ছিল 
দুর্গাদাস। পরে মহারাজ ভবানন্দ 
মজুমদার নামে অতিহিত হন । 

ছুর্গাদাসের পিতামহ ছিলেন খ্বাজা 
কাশীনাথ। দুর্গাদাস বাল্যকাল থেকেই 
চতুর ছিলেন এবং নিজ বুদ্ধিকৌশলে 
হুগলীর ফৌজদারের সাহাষে; ঢাকার 
নববকে সন্তুষ্ট করে হুগলীর 
কাছনগোর পদ লাভ করেন। উত্তর- 
কালে ভবানন্দ বজের শেষ স্বাধীন 
বাঙালী ভূপতি প্রতাপের খুক্পতাত 
পুত্র কচু বায় ও চন্ত্রদ্বীপের রামচন্দ্র 
রায়ের সাহায্যে দিলীশ্বর জাহাঙ্গীরের 
সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়৷ সমৃত্র- 
গড়ে লসৈন্য পার হবার সহায়ত! করে 
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ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ, 


প্রতাপের এবং সমগ্র বাঙালী জাতির 
সর্বনাশ সাধন করেছিলেন। তত! 
প্রত্যেক বাঙালীর সবিদ্দিত। 
ভবান্ম্দ রাস্ব--প্রখ্যাত ভক্ত 
রামানন্দ রায়ের পিতা । এর! ছিলেন 
গোদাবরী তীরস্থ বিদ্ভানগরের 
অধিকারী, উতকলাধিশ্বর প্রতাপরুদ্র- 
দেবের প্রদ্দেশপাল। প্রতাপরুজ্রদেব 
একে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন । মহাপ্রভুর 
দাক্ষিণাতা ভ্রমণের পর ভ্বানন্দ রায় 
সপরিব।রে এসে নীলাচলে মহাপ্রস্ুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন মহাপ্রভু 
ভবানন্দকে 'পাওু” তার স্ত্রীকে 'কুস্তী? 
এবং তার পাচ পুত্রকে পঞ্চপাণ্ডৰ' 


আখ্য। গ্রদান করেছিলেন। এর 
অবস্থিতিকাল পঞ্চদখ-যেড়শ 
শতাব্দী । 


ভ বা নন্দ লিদ্ধান্তবাগীশ-__ 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বিদ্যমান 
ছিলেন । ষোড়শ শতকের সমসাময়িক 
মহানৈয়াধিকগণের মধ্যে ভবানন্দ 
ছিলেন অন্যতম । ইনি ছিলেন রাটী 
শ্রেণীর ব্রাঙ্ষণ। ইনি মথুরানাথ 
তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন। কষদ্দাস 
সার্বভৌম ছিলেন ভবানন্দের গুরু । 
ভবানন্দরচিত টীকাসমূহ “ভবানন্দী” 
টান্কা নামে প্রসিদ্ধ । ভবানন্দ রচিত 
টাকাসমূৃহ £  প্রত্যক্ষদীধিতিটীকা, 
অনুমানদীধিতিটীকা, আখ্যা তবাদ 
টাকা, নঞ্বাদ টীকা, গুণদীধিতি 
টাকা,  লীলাবতীশিরোমণিটাকা! 
গ্রন্থসমূহ এবং প্রত্যক্ষালোকস|রমঞ্জরী,. 


“ভবানন্দ সেন 


অন্ুযানালোকসারমঞ্চরী, শবালোক- 
সারমঞ্জরী, শবমণিসারমঞ্জরী প্রভৃতি 
গ্রন্থ গুলি পক্ষধর মিশ্র কৃত “আলোক' 
গ্রন্থের টাক! | ভবানন্দ প্রণীত পক্ষবর 
মিশ্র কৃত মন্যালোকের “সারমঞ্জরী” 
নামক টীকা এবং “ক1রকচক্র” প্রধান | 
এছাড়া, ভবানন্দ “লটার্থব|দ'ঃ 
“কাবণতাবাদ-বিচাব', “শব্দার্থসার- 
মঞ্চরী' এবং রঘুনাথ শিরোমণির 
দীধিতির 'ভান্ত' ও “মণিদী ধিতি-গৃঢার্থ- 
প্রকাশিকা প্রভৃতি বছ গ্রন্থ রচন! 
করে গিয়েছেন । 
ভবানন্দ সেন-_-কবি ভবানন্দ 
সেন ভাগবতের আংশিক অন্থবাদ 
করেন। তাব পুথির রচনাকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 
ভবানী দাস- ইনি ময়নামতী- 
গোবিন্দচন্দ্র কাহিনী রচস্সিতা। ইনি 
ছিলেন ত্রিপুরা অঞ্চলের অধিবাসী। 
এর কাব্য রচনাকাল অগ্রাদশ 
শতাব্দী। 
ভবানী দাস-ঘেোষ--ভবানীদাস- 
ঘেবের রচিত কাবোর নাম 
'াধাবিলাস' বা “রাধারুষ্ণ-বিলাস' | 
দানথণ্ড ও নৌকাখণ্ড এই কাব্যের 
অন্যতম প্রধান বিষয়। সর্বাপেক্ষা 
পুরানো পুথির লিপিকাল ১৬৫০ 
খীষ্টাব্ব । কবির পিতার নাম যাদবানন্, 
মাতার নাম যশোদা । নিবাস প।তগ্া 
পাঠাস্তরে পাস্তণ্ড, নবদ্ধীপের কাছে। 
কবির কৃষ্ণলীলা কাব্যের পুথি উত্তর 
এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গেও পাওয়া গেছে। 
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ভধানী পাঠক 
ইহা কবির প্রাচীনত্তবের ও লোক- 


প্রিয়তার পরিচাঙ্ক | 
অন্য এক শ্বতস্ত্ব ভবানী দামের 
নাম পাওয়া গেছে। এর নামে 


লক্ষণদিখিজয়, শত্রত্নদিথ্িজয়, রামের 
স্র্গারোহণ ইত্যাদি বিভিন্ন পালার 
একবধিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এক 
ভবানীদাসের রচিত ব্রহ্মপুরাণের পুথি 
শ্রীহটে পাওয়া গিয়েছে। 

ভবানীনাথ "দ্বিজ" “পণ্ডিত” 
(ভবানী দ।স ব। ভবানী রাম) 
এর" “রাম পাঁচালী” কাব্য অধ্যাত্ম 
রামায়ণ অবলম্বনে লেখা । কৰি ছিলেন 
ভুলুয়ার (নোয়াখলির প্রত্যন্ত ) রাজ! 
জয়চন্দ্র ব। জগত্মাণিক্যের “সদস্য” 
অর্থাৎ সভাসদ। রাজার নির্দেশেই 
কবি বামাষণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 
কাব্যরচনাকালে র|/জকেষ থেকে 
কবির জন্ত রোজ দশ মুদ্রা বরাদ্দ ছিল 
(“দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান” )। কবি 
সাধারণতঃ সধ্ধদশ শতাব্দীর শেষপাদে 
কাব্য রচনা! করেছিলেন বলে অনুমিত 
হয়। এর অবস্থিতিকাল অপ্তদ্বশ- 
অষ্টাদশ শতাবী। ইনি 'ব্রদ্ধাপুরাণ, 
নামে আর একখানি গ্রন্থও রচন। 
করেছিলেন । 

ভবানী পাঠ ক-_অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলার এক 
ডাকাত দলের বিখ্যাত ব্যক্তি। 
প্রথমে ছিলেন, বাংলার আর এক 
বিখ্যাত ডাকাত মজন্গন শাহের 
সহযোগী। ইনি ছিলেন আরা জেলার 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
“বিহারী ক্রাঙ্ষণ। দেবী চৌধুরানী 


নামে একজন স্ত্রীলোক ডাকাতের 
সন্দে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ 
ছিল। ১৭৮৭ শ্্রীষ্টাব্বে লেফটেনাণ্ট 
ব্রেনান একদল সশন্্ সৈন্ নিয়ে 
অতঙ্ষিতে ভবানী পাঠকের দলকে 
আক্রমণ করে । যুদ্ধে তিনজন অচ্চরমহ 
ভবানী পাঠক নিহত হুন। সাহিত্য- 
সম্রাট বঙ্িমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরানী, 
উপন্যাসে ভবানী পাঠকের চরিত্র 
অমরত্ব লাভ করেছে। 

ভবাশীচরণ বন্ছ্যোপাধ্যায্-_ 
চব্বিশ পরগণাজেলার উতড়ার অন্তর্গত 
নারায়ণপুর গ্রামে ১৭৮৭ খ্রীষ্ঠাবে 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ 
কবেন। তিনি তার পিতা রামজয় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুল্র । ভবানী- 
চরণ ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্ষণ। 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পশে নতুন ও 
পুরাতনের মধ্যে যখন দ্বন্দ দেখা দেয়, 
তখন ভানীচরণ পুরাতনের পক্ষ 
অবলম্বন করে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। 
এজন্য তাঁকে তৎকালীন ইংরেজী 
শিক্ষিত নব্য যুবকদের বিরাগভাজন 
হতে হয়েছিল। তিনি রামমোহনের 
সহমরণ-প্রথ। বিলোপ আন্দোলনেরও 
বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই উদ্দেশ্টে তিনি 
একটি প্ধর্ষমমভ1” সংস্থাপনও করে- 
ছিলেন । ১৮৪৮ খ্রীষ্টান্দের ২* ফেব্রুয়ারি 
তার মৃত্যু হয়। 

বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির 
পথে ভবানীচক়ণের উল্লেখষোগ্য 


১ 


৩৮৫ 


'ভবানীপ্রসাদ জন্সান্ধ ছিলেন। 


ভবানীপ্রসাদ রায় (অন্ধকবি) 


অবদান বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ- 
যোগ্য । তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা 
গচ্ধ ও পদ্য সাহিত্যের সংযোগে সরস 
ব্যক্ষ রচনার স্ত্রপাত করে ভাষায় 
লালিত্য ও রস সধার করেন। তিনি 
একজনখ্যাতনাম। সাংবাদ্কও ছিলেন। 
তার সম্পার্দিত “সম্বাদ কৌমুদী” 
“সমাচার চন্ট্রিকা" উনবিংশ শতকের 
বাংল। সাময়িক পত্রের উল্লেখযোগ্য 
অব্দান। 

তার রচিত গ্রস্থরাজি : /১) 
কলিকাতা কমলালক়, (২) হিতোপদেশ 
(৩) নববাবুবিলাস,» (3) দৃতীবিলান, 
(৫) নববিবিবিলাস,১৬) শ্রশ্রগয়া তীর্থ 
বিস্তার, (৭) আশ্চর্য উপাখ্যান, (৮) 
পুরুযোভম চন্দ্রিকা ৷ 

ভবানীচরণ সম্পাদিত গ্রন্থরাজি £ 
(১) হান্তার্ণব, (২) শ্রীষস্তাগবত, 
(৩) প্র বোদচন্দ্রোদ্য় নাটকং, 
(8) মনুসংহিতা, (৫) উনবিংশ সংহিতা 
(৬) ভগবদগীতা, (৭. রঘুনন্দন 
স্ট্রাচাষ কৃত অষ্টটবিংশতি তত্ব নব্য 
স্বৃতি। 

ভবানীপ্রসাদ বাক্স (অন্ধকবি), 
_-ময়মনমিংহ জেলার টাঙ্গাইল 
মহকুমার আ।টীয। পরগণার কাটালিয়। 
গ্রামে ভবানীপ্রসাদের জন্ম হয়। ইনি 
ছিলেন জাতিতে বৈষ্ঠ, উপাবি “কু” । 
কিন্তু “রায়” খ্যাতি দ্বারাই এই কর- 
বংশীয়ের পুকুয়াহুত্রমে দেশে পরিচিত। 
এব পিতার নাম নয়নকৃষ্। রায়। 
এর 


ভবানী বেনে 


জন্মকাল ১৭৩০ গ্রীক । শৈশবে 
ষাতৃপিতৃহীন কবি জ্ঞাতি বিরোধে 
আজীবন ছুঃখ পেয়েছিলেন । 

তার রচিত গ্রন্থ: ছূর্গামক্গল। 
তাছ।ড়া, ইনি মার্কগের চশ্তীর 
অন্নবাদক । 

ভবানী €বনে-খ্যাতনাম। 
কবিওয়াল!। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীব 
দ্বিতীয়ার্ধে। বর্ধম!ন জেলার অদ্বিকা- 
কালনার নিকট সাতগেছে গ্রামে জন্ম । 
জাতিতে গন্ধবণিক ৷ ইনি নিজে গান 
বচন! করতেন এবং গাইতেন। পরে 
তিনি রামবন্থর থেকে গান নিতেন। 
নিত্যানন্দ বৈরাগীর সঙ্গে তাব সঙ্গীত 
গ্রতিষে[গিতা হত। পরবর্তা নিবাস 
কলকাতা ধর [নগর । 

ভবানীশঙ্কর দাস-__“মঙ্গল চণ্ডী 
পাঞ্চালিক' নামক একথানি স্থবুহৎ 
কাব্য রচয়িতা । কাব্যটির রচনাকল 
১-৭মগ্রীষ্টাব। এই কব্যখানি 'জাগরণের 
পুথি ও চ্ণীমঙ্গল গীত' নামেও 
পবিচিত। কবির বর্ণিত আম্ম- 
পরিচয় থেকে জান। যাষ যে তিনি 
আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের বংশধর ও 
কুলীন কায়স্ব কুলোত্তব। কবির 
পূর্বপুরুষ নরদামের বংশধর কষ্ণানন্দ ও 
হৃঘয়ানন্দ চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমুদ্র- 
তীরম্থ দেবগ্রামের নিকটবর্তাঁ ব্টতলী 
গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। 
তারপর তার বংশধর মধুস্দূন বটতলী 
থেকে চতক্রশালার অন্তর্গত ছনহার! 
গ্রামে এসে বসবাস করতে থাকেন। 


৩৮৬ 


ভরত মল্িক 


এই  মধুহ্দনই কবির পিতামহ। 
কবির পিতার নাম শ্রীমন্ত। ছনহারা 
গ্রামেই ভবানীশঙ্করের জন্ম হয়। এর 
পুত্রের নাম কৃষ্ণকিক্কর। কবির 
ংশধরগণ চট গ্রামে ব বিভিন্ন স্থানে 

ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে 
কবির প্রগাঢ পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত 
পুরাঁণসমূহেক্ব বু কাহিনী তিনি নানা- 
ভাবে তার কাব্যে সম্যবহার করেছেন। 
বিষম সংস্কৃত পদের ব্যবহাব এবং তত্তব 
পদেব সঙ্গে তৎসম শব্ষেব সন্ধি ভবানী 
শঙ্করের রচনা বিকট করে তুলেছে। 
কাব্যের মধ্যে “ঘোষ!” নামে অনেক- 
গুলি কুষ্ণলীলাত্মক এবং অন্যবিষয়ক 
ভক্তিমুলক পদ সন্গিবিই আছে। এই 
পদগুলিতে কবির রচনা! শক্তির সত্য- 
কার পৰিচয় বয়েছে। 

ভবানীশস্কর বীড়,জ্জে_ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। সম্ভবত ইনি 
বামায়ণ কাব্যের বচয়িতা। এব 
বচিত কিক্িদ্ধযাকাণ্ডের এবং আরও 
কোন কোন পালার পু পাওয়া যাষ। 
এর! পাঁচ ভাই। পিতা রাম বা 
বিজয়রাষ, পিতামহ গোবিন্দ । 

ভব্যদত্ত দেব- লৌহশান্ত্রবিৎ 
পণ্ডিত। সম্ভবতঃ একাদশ শতাবীতে 
বি্যমান ছিলেন । এর রচিত গ্রন্থ 
“বৈদ্ভপগ্রদীপ?। 

ভরত মল্লিক--ভরতেব রচিত 
গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, তিনি, 
ছিলেন হরিছর খার বংশধর ও গৌরাজ 
মন্লিক বা গৌরাক্গ সেনের পুনে । ভরত 


অই্য়া ঘেবকীনব্ধন 


মন্নিক জাতিতে বৈত্ত এবং মালঞ্চবাশী । 
এব পিতাষহ ছিলেন বিনায়ক সেন 
এবং প্রপিতামহ হুরিহর। বর্ধমানের 
পাটলিপাড়ার কল্যাণ যল্পের পৃষ্ঠ" 
পোঁষকতায় ভরত তার গ্রস্থাবলী রচনা 
করেন। তার অবস্থিতিকাল সন্তদশ 
শতাব্দী বলে অনুমিত। 

ভরত মল্লিক রচিত অভিধান- 
সমূহের নামঃ এক বর্পার্থসং গ্রহ, 
ছিরূপধ্বনিসংগ্রহ, মুগ্ধবোধিনী ( অমর- 
কোষের টীক।), লিঙ্গাদিসংগ্রহ ৷ 

বৈদ্ককুলপগ্রিকা সন্বন্ষেভরত 
মলিক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন, যথা--চন্দ্রগ্রতা, বত্বপ্রভা, 
বৈদ্ককুলতব। ভরত মল্লিক ভরতসেন 
নামেও পরিচিত। 

ভরত মল্লিক রচিত অপর কয়েক- 
খানি গ্রন্থ £ উপসর্গবৃত্তি, গণপ|ঠ, 
ঘটকর্পর টাকা, ভ্রতবোধ ব্যাকরণ, 
ভট্টিকাব্য টাকা, স্থখলেখনম্‌, স্থবোধ। 
প্রভৃতি । 

ভাইস্বা দেবকীনম্ঘন-_গ্রথম 
জীবনে ছিলেন বামাচারী সাধক। 
এর স্ত্রীর সঙ্গগুণে এবং দেবীব ্বপ্া- 
দেশে ইনি শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করে পরম চৈতন্ত-ভক্তে 
পরিণত হয়েছিলেন । ইনি টাকীর 
নিকটবর্তী জালীলপুর নামক স্থানে 
অবস্থান করে “কিশোর নগর” নামক 
পল্লী স্থাপন করেন এবং স্রীশ্রীনন্দছুলাল 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এর অব- 
স্থিতিকাল সগ্তদশ-অষ্টাদশ শতাম্ষী ৷, 


৩৮৭ 


ভারতচজ রায়গুণাকর 


ভাগবত আচার্য চৈতত্ত- 
ভাগবতে' বর্িত আছে যে মহাপ্র 
গৌড়াঞ্চল থেকে দ্বিতীয়বার নীলাচল 
গমন-পথে বরাহনগবে “মহাভাগ্যবস্ত 
এক ব্রাহ্মণের ঘরে' গিয়ে উঠেছিলেন । 
তিনি ভাগবতপাঠে “অত্যন্ত 
স্থশিক্ষিত' ছিলেন এবং তাঁর ভাগব-্*- 
পাঠ শুনে মহাপ্রভু এমন মুগ্ধ হন যে 
তার পাঠকালে তিনি ভাবাবেশে “বাহ 
পাশরিয়া' নৃত্য আরম্ভ করেন এবং 
“প্রভু বোলে ভাগবত এমত পড়িতে । 
কতু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে ॥ 
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য । 
ইহা বই আর কোন না করিহ কার্ধ॥” 
কবিকর্ণপূর বলেছেন যে শ্রীমভাগবতা- 
চাষ কষপ্রেমতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন। ইনন পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 

ভানু _গৌড়াধিপ নয়পালের 
পাত্র নারায়ণের (১০৩৮ খ্রীঃ) ভ্রাতা । 
ভাঙ্ক বিচক্ষণ চিকিৎসকও ছিলেন। 


ভান্ুদত্ত--চ ক্র দতে র ভ্রাতা । 
রচিত বৈগ্যকগ্রন্থ “কুমার ভার্গবীয়'। 
এর জীবিতকাল একাদশ শতাবদী। 

ভান্দসীরাযষ়-শৌডেশ্বর 
রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজ্যের 
শীমান্তে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে একটি 
দুর্গের অধ্যক্ষ । এর অবস্থিতিকাল 
পধ্চ্দশ শতাব্দী । 

ভারতচজ্জ রাস্রগুপাকর-” 
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিস্তার 
কাব্যের শ্রেঠ কবিরুপে ভূপরিচিত ॥ 


ডারতচজ্ রায়গুণাকর 
এর “অন্রদামঙ্গল' বা “অন্নপূর্ণা মঙ্গল' 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই কাব্য 
তিনভাগে বিভক্ত । প্রথযভাগ শিবায়ন 
ও দ্েবীমঙ্গল, ঘিতীয়ভাগ কাঁলিকামঙ্গল 
অর্থাৎ বিদ্যাস্থন্দর উপাখ্যান, তৃতীয়ভাগ 
মানসিংহ-প্র ত্যা পাদিত্য-্ভবানন্দ 
উপাখ্যান। 

বর্ধমান জেলায় ভূরহুট পরগণার 
পেঁডো-বসম্তপুর গ্রামের ভরছ্বাজ 
গোত্রীয় ফুলিয়া-মেল-মুখুটি ব্রাহ্মণ 
পরিবারে আনুমানিক ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে 
ভাবতচন্দ্র বায়গুণাকর জন্মগ্রহণ করেন। 
কবির পিতা “রাজা” নরেন্দ্রনারায়ণ 
প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন । মাতা 
ভবানী। বৈষয়িক ব্যাপারে নরেক্- 
নারায়ণের সঙ্গে বর্ধমানের রাজার 
বিবাদ হয। তাতে নরেন্্নারায়ণ 
সর্বস্বান্ত হন। বানক ভারতচন্দ্র 
নাওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় 
লাভ করে তাজপুর টোলে কিহ্‌কাল 
সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে 
মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মঙ্গলঘাট 
পরগণাব দারদা গ্রামে “কেশরকুনি 
'আচার্ধদের বাডীর একটি বালিকাকে 
বিবাহ করে বাড়ী ফিরে আসেন। 
এজন্য পিতা মাত! ও অন্তান্ত অগ্রজগণ 
কর্তৃক ভখগিত হলে ভারতন্্র 
গৃহত্যাগ করে হুগলী দেবানন্দপুর 
গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয় লাভ 
করেন। সেখানে তিনি ফারসী শিক্ষা 
করেন। সেইখানেই তার কবি 
জীবনেরও হুত্রপাত হয়। মুক্দী 
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ভারতচন্র বারিগুপাকজ 


মহাশয়ের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের 
পূজোপলক্ষে পঞ্চদশ বায় ভারতচন্ 
স্বকৃত 'সত্যপীরের কথা, পাঠ করে 
উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। 
এই সময় তিনি ত্রিপদী ও চৌপদী 
ছন্দে ছুখানি সতানারায়ণের পাঁচালী 
রচনা কবেছিলেন। অবশেষে 
ফারসী ভাষায় বৃৎপন্ন লাভ করে কবি 
বাড়ী ফিরে আষেন এবং পাণ্ডিতোর 
জন্ত গৃহে সাদরে গৃহীত হুন। কিন্ত 
ভাবতচন্দ্রের ভাগ্যে স্থিতিলাভ ছিল 
না। বর্ধমান রাজসরকারের সঙ্গে 
টৈষয়িক ব্যাপার মীমাংসার জন্য 
বাজধানীতে গিয়ে ভাবতচন্দ্র রাজকশ্ন- 
চারাদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। কিন্ত 
প্রথব বুদ্ধিসম্পন্ন ভারতচন্দ্র কৌশলে 
মুক্তিলাভ করে পুরীতে পলায়ন কবেন। 
সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পব 
একদিন এক সন্নযাসীদলেব সঙ্গে সন্গ্যাসী- 
বেশে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। 
পথে খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্//লিকা- 
পতির সঙ্গে দেখ! হওয়ায তিনি ভারত 
চন্ত্রকে আটক করেন। কবি তখন 
বৃন্দাবন না গিষে শ্বশ্তব বাড়ী গিছ্ে 
সেখানে কিছুদিন বাস কবরলেন। 
তাবপর ফরাসডাঙাষ গিয়ে সেখানকার 
ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্জনারায়ণ 
চৌধুরীর সহায়তায় তিনি নবন্বীপের 
রাজা কষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন ও 
তার সভাকবি নিযুক্ত হন। তখন 
থেকেই কবির অন্নবস্ত্রের অভাব 
বিদুরিত হয়। লেইখানেই রাজ-পৃষট- 


গাস্কর পণ্ডিত 


পোষধকতায় কবি প্রথমে “রসষঞ্জরী, 
নাষক কাব্যগ্রন্থ রচন! করেন। রাজা 
রুফ্চন্ত্র রায়ের আদেশে ভারতচন্্র 
“অব্নদামন্ধল' কাব্য রচনা করেছিলেন 
১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে । তাছাড়া, কবি 
অসম্পূর্ণ “চণ্তীনাটক' এবং বনু সংখ্যক 
হিন্দী-বাংলা-সংস্কৃত খণ্ড কবিতা রচন। 
করেছিলেন। ৪৮ বছর বয়সে ১৭৬* 
প্রীাবে ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। 
ভারতচন্দ্রের কাব্য শব ও ছন্দের 
এশচর্ষে স্থসমৃদ্ধ। জনৈক সমালোচক 
তাই তার কাব্যগ্ুলিকে ভাষার 
তাজমহল আখ্যা দিয়েছিলেন। 
ভাঁরতচন্দ্রই প্রথম গ্রাম্যতা-দোষ-ুষ্ট 
সাহিত্যের উপর নাগরিক স্যতার 
প্রলেপ বুলিয়েছিলেন। এইজন্যই 
প্ডিতমহলে তাকে পুরাতন যুগের 
শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম 
কবি বল! হয়ে থাকে । সে-যুগে 
ভারতচন্দ্র অসামান্য প্রতিভালম্পন্ন কবি 
ছিলেন । কাব্যের আদর্শে প্রণয়- 
কাহিনীমূলক আখ্যান কাব্য উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত পৃরাদমে 
চলেছিল। শতাব্ীকালেরও উপর 
বাংলার প্রায় সব কৰি এবং মধ্যভাগের 
অনেক কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাৰ 
এড়াঁতে পারেন নি । এমনকি মাইকেল 
মধুহদন দত্তও নয়। 

ভাক্কর পণ্ডিত-_মারাঠা বীর-_ 
যারাগরাজ রঘুজী ভোসলার মন্ত্রী। 
ভাক্করের বাংলা আক্রমণ ও লুঠন 
ইতিহাসে “বগা হাামা* নামে প্রসি্ধ। 
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ভাক্করবর্ম 


ভান্কর পণ্ডিত ভাগীরতীর পশ্চিষে সমস্ত 
দেশ লুণ্ঠন করেছিলেন। একবার 
নবাব আলীবদাীকে পরাজিত করে 
জগৎশেঠের গৃহ লুন করে আড়াই 
কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। ১৭১২ গ্রীষ্টাবে 
ভাস্কর আক্রমণ করতে গিয়ে বাধা 
পান এবং বাজ! গোপাল সিংহের নিকট 
পরাজিত হন। এই দুর্ধর্ষ যারাঠ 
বীর আলীবদী কর্তৃক কৌশলে নিহত 
হয়েছিলেন । 
ভাক্করবনমা--ভগদতবংশীয় রাজ! 
কুমার ভাক্করবর্মীর নাম কামরূপের 
ইতিহাসে সমাধক বিখ্যাত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভাক্ক রবর্ার 
পিতা ন্ুস্থিতবর্মা গুপ্তবংশীয় রাজ! 
দামোদরগ্ুপ্টের পুত্র মহাসেনগুপ্তের 
হন্তে লৌহিত্যতীরে পরাজিত হয়ে- 
ছিলেন। ভাস্করবর্মার সময়ে পশ্চিম 
কামব্প, সমগ্র আসাম এবং বর্তমান 
ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ পধস্ত 
কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
সম্ভবতঃ তিনি সমসাময়িক কর্ণনথৰর্ণ 
রাজ্যও জয় করেছিলেন । ভাম্করবর্মার 
তাত্্রশাসনে তার বংশের উধ্বতন 
একাদশ রাজার নায় আছে, তাদের 
মধ্যে পুস্তবর্শার নাম সর্বপ্রথমে 
উল্লিখিত হয়েছে। চীনদেশীয় ভ্রযণকারী 
হিউয়েন সা ভাক্করবর্মার অনুরোধে 
৬৪৩ শ্র্ীর্ধে কামরূপে এসেছিলেন । 
সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্করবর্ম 
ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের (বর্তমান 
আসাম বা কাষক্ষপ ) প্রবল পরাক্রম- 


ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ 


শালী রাজা । নিধনপুরে ভাস্করবর্মর 
একটি তাত শা সনপাওয়! গিয়েছে । 
কনোজাধিপ হর্ষযের সঙ্গে গৌড়েম্বর 
শশাঙ্ষের যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি 
কনোজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে- 
ছিলেন। ইনি পশ্চিম থেকে বহু 
ব্রা্ষণ আনয়ন করে এব রাজ্যে হিন্দু 
ধর্মের বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিলেন। ইনি 
জ্বীয় বাহুবলে সমস্ত সামন্তচক্রের বল 
থর্ব করে সার্বভৌম নৃপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত 
+য়েছিলেন। 
তাত্রশাসনে লিখিত আছে, 
ভাস্বরবর্া কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত নরক 
রাজার বংশধর । ভাস্কর ছিলেন শ্যা মা- 
দেবীর গর্ভজাত। 
ভাক্করানন্দ্ম আগমবাগীশ-_ 
পলিতা-নহাটার টৈদ্দিক ভটাচার্ধগণের 
পূর্বপুরুষ । ইনি ছিলেন রাজ। সীতা- 
বামের সভাপপ্তিত ও কবি। এব 
স্বহত্ত লিখিত কবিতা! হতে জানা যায়, 
ইনি সীতারামকে ইন্ত্তুল্য রাজেন্দ্র 
বলে বর্ণন। করেছেন £ 
“ভাক্করে উদয় ভাস, উদয় নারায়ণ দাস, 
তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। 
'গুণেন্দ্র দেবেন তথি, ভূ-অধিপতি 
ভৃষণে-ভূষিত গুণগ্রাম ॥” 
ভাস্করানন্দের আঅবস্থিতিকাল অষ্টাদশ 
শতাবীর গ্রথমার্থ। 
ভ্যাজিটার্ট, হেনকী--জাতিতে 
ইংরেজ হেনরী ভ্যান্সিটার্ট হলওয়েলের 
পর জ্ ক্লাইবের সুপারিলে কলকাতার 
গভর্নর হন। ইনি প্রথমে কলকাতা 
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কাউন্সিলের একজন জুনিয়ার মেত্বর 
ছিলেন। ইনিই মীরজাফরকে গদিচ্যুত 
করে মীরকাশিমকে পিংহাসন প্রদান 
করেছিলেন! এবই পরিচালনায় 
কোম্পানীর লবণ-বিভাগের আয় পঞ্চাশ 
লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। এশিয়াটিক 
সোসাইটির ইনি একজন উজ্জল রত্ 
ছিলেন। ইনি পারসী থেকে জালমগীর 
বাদসার রাজত্বের প্রথম দশ বছরের 
ঘটনার এক ইংরেজী রচনা করে- 
ছিলেন। বিলাতে গিয়ে ইনি 
পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ইই 
ইগ্ডিয়! কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর 
হন। ১৭৮৬ শ্রীষ্টাকের ৭ অক্টেবর 
ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এদেশীয় 
ও ইংরেঞ্জ উভয় জম্প্রদায়ের নিকট 
ইনি বিশেষ সম্মানিত ও প্রিয়পাত্র 
ছিলেন । 

ভীম-কৈ বর্ত অধিনায়ক ও 
বরেন্দ্রভূমির র/জ। দিব্বেকের ভ্রাতুষ্পুত্র 
এবং রুদোকের পুত্র । পিতার মৃড্ার 
পর ভীম রাজা হন এবং প্রবল 
পরাক্রমে বরেন্ত্রভূমি শাসন করেন। 
এর রাজধানী ছিল ডমর-নগর । 
রামপাল বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের চেষ্টায় 
ব্রতী হলে ভীম রামপালের সামন্ত- 
চক্ষের গতিরোধ করার জন্ত বিশাল 
স্ত্প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন। উহা! 
"ভীমের জাজগাল” নামে প্রলিগ্ধ। উত্তর 
বঙ্গের বহু স্থানে এখনো এ মুৎ 
প্রাকারের অবশেষ দৃষ্ট হয়। রামপাল 
সমন্ত সামন্তয়াজকে একঝ্রিত কছে 


ভীম (হিজ) 


ভীমকে আক্রমণ কযেন। যুদ্ধে ভীম 
বিশেষ বিক্রম গ্রদর্শন করলেও অবশেষে 
পরাজিত ও নিহত হন । 

ভীম স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন এবং 
গুণী ও পণ্ডিত বাক্তির সম[দর করতেন। 
তিনি অতুল এই্বর্শশালী ছিলেন এবং 
মুক্তহন্তে দান করতেন। শত্রুপক্ষের 
কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর ভাষায়, “ভীম 
লঙ্মী ও জরম্বতী উভয়ের আবাস। 
তাহাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পৎ 


লাভ করিিয়াছিলেন। সঙ্জনগণ 
অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন” 
ইত্যাদি। 


ভীম (দ্বিজ্জ)--একজন কবি ও 
পদকর্ত1। দ্বিজ ভীম” ভণিতায় পপদ- 
কল্পতরু'তে একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত 
হয়েছে। এর আব কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় না। সম্তবতঃ অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন। 

ভূবন দাঁস--“গৌরপদতরজিণী'র 
সংকলক জগবন্ধু ভরের মতে কুবন দাস 
ছিলেন রাধামোহন ঠাকুরের ভ্রাতা । 
জগদানন্দ ছিলেন এর পিতা। 
ইনি নাকি পদকর্তাও ছিলেন। এর 
একটিমাত্র পদ 'পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত 
হয়েছে। এর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 

ভুবনেশ্বর চক্র বর্ভীঁ_ 
কলকাতার কালীঘাটের কালীর প্রথম 
সেবক। ষে।ড়শ শতাব্দীতে মহারাজ 
প্রতাপার্দিত্যের খুল্লতাত রাজা বসস্ত 
রায় তুবমেশ্বরকে কালীর প্রথম ইষ্টক 
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ভন্ড 
নিষ্বিত মন্দির প্রস্তুত করে দেন। 
কারণ, কালীঘাট তাদের রাজন 
অন্তর্গত ছিল। তারপর কালীর সেবার 
জন্য রাজা বসন্ত রায় কালীঘাট গ্রাম 
গুরু তুবনেশ্বরকে দান করেন। "কালীর 
বর্তমান হালদার মহাশযের তুবনেশ্বর 
চক্রবর্তীর দৌহিত্র বংশসম্ভৃত। 

ভুবনেশ্বর বাচম্পতি-_ 
কাছাড়ের একজন কবি। রাজা 
সুরদপের রাজত্বকালে ভুবনেশ্বর 
'উ্রনারদীয় কথামৃত” বাংলা পয়ার 
ছন্দে অনুবাদ করেন। সংস্কৃত 
সাহিত্যেও এর বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়! ষায়। এর গ্রন্থ রচনাকাল 
১৭৩০ থ্রীষ্টাব। 


ভুন্দুকু-_ভুহ্কু নামটি ছদ্মনাম । 
এব আসল নাম ছিল শাস্তি । কিছুকাল 
ইনি মগধে 'রাউতেব' (সেনাপতি ) 
বৃত্তি গ্রহণ করে শেষ জীবনে নালন্দায় 
বৌদ্ধ-ভিক্ষু হযে বাম করেন । ভোঙ্নে, 
শয়নে এবং কুটাতে শ্ান্তভাঁবে থাকতেন 
বলে ইনি 'তৃক্থকু" নামে অভিহিত হন, 
এবং এর পুবা নাম হয় “"রাউত 
ভুম্থকু'। এই শান্তিদেব ভূক্ক ছিলেন 
মহাযান সপ্প্রদায়তুক্ত । এর রচিত 
গ্রন্থ “শিক্ষাসমুচ্চয় ও 'বোধি- 
চর্যাবতার' । ইনি সপ্তম শতাবীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। চযা-রচয়িতা! ভূম্কৃকু 
ভিন্ন ব্যক্তি বলে অনেকে মনে করেন। 
বৌদ্ধতান্ত্রিক তুস্থকু “চতুরাভরণ' নামক 
একখানি বন্ত্রধান গ্রন্থ লিখেছিলেন। 
এই গ্রন্থটি লিপিকৃত হয় ১২৯৫ শ্রীষ্টান্দে। 


তুহুকুপাদ 


চর্ধার একটি পদ থেকে জানা যায় 
ভূম্থকু বাঙালী ঃ 

“আজি ভূম্থ বঙ্গালী ভইলী। 

নিঅ ঘরিথী চণ্ডালী জেলী ॥” 

ভুম্কুপাদ--একজন সিদ্ধাচার্য। 
ভৃন্বকুর ভণিতভায় “চর্ধাচর্ধবিনিশ্চয়'-এ 
"আটটি চর্যাপদ পাওয়া যায় । মনে হয 
এগুলি সবই একই লোকের লেখা নয়। 
এপস্ত ছু'জন তূস্থকুর সন্ধান পাওয়। 
গেছে । হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্থমান করেন 
ইনি ৬৪৮ থেকে ৮১৬ গ্রীষ্টান্ধের মধ্যে 
বর্তমান ছিলেন। পণ্ডিত রাহুল 

ংকৃত্যায়ন বলেন ইনি দেবপালের 

(৮*৯-_৮৪৯ শ্রী:) সমসাময়িক | এদিকে 
তারানাথ অতীশের পাচজন শিষ়ের 
মধ্যে এক ভূম্থকুর উল্লেখ করেছেন । 

ভূহ্ৃকুর নামাস্কিত পদের মধ্যে ছুই 
ভূহ্থকুর রচনাই মিশে আছে বলে মনে 
হয়। প্রথম তৃস্থকু নবম শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের এবং ছ্বিতীষ তূন্ুকু একাদশ 
শতাববীর মঝামাবঝি সমযের লোক 
বলে আপাততঃ সিদ্ধান্ত কর! যেতে 
পারে। 

ভূগর্ভ--গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য । 
সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌরাক্গদেব লোক- 
নাথ চক্রবর্তীকে বুন্দাবনে প্রেরণ করলে 
ভূগর্ভও গৌরাঙ্গ ও গদাধরের অঙন্কমতি 
নিয়ে লোকনাথের সঙ্গে বুন্দাবনে 
গিয়েছিলেন। ইনি সেখানে লোকনাথেব 
সঙ্গে নাধন-ভজন করেন এবং বুন্ধাবন- 
বাসীদিগের নিকট এরা পরম শ্রদ্ধার 
পাত হয়ে উঠেন। এইভাবে লোকনাথ 
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ভূষণ দিজ 
ও ভূগর্তের দ্বারা বৃন্দাধনের ভিত্তিপ্রস্তর" 
স্থাপিত হয়। পরবর্তাকালে বুন্দাবনের 
বৈষ্বসমাজে ভূগর্ত বিশেষ স্থান 
অধিকার করেছিলেন। ইনি বূপ- 
গোম্বামীর সঙ্গী এবং শ্রীজীবের প্রণম্য 
ছিলেন। শ্রীনিবা-নবোত্বম-শ্তামানন্দ 
ও রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বুন্বাবনে 
পৌছলে তৃগর্ভ এদের অভিনন্দন 
জানিয়েছিলেন। রামদাস নামক এক 
বৈষ্ণব এর শিশ্ত ছিলেন। এর অব- 
স্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাবধী। 

ভূপতি কণহার-_একজন 
পদকর্তা। কবি ভূপতি কহার কোন্‌ 
সময় কোন্‌ অঞ্চলে আবিভূর্তি হযে- 
ছিলেন কিছুই জান! যায না। এব 
একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত 
হযেছে । 

ভূম্ুর-_গৌড়েশ্বব বিখ্যাত আদি- 
শৃবের পুত্র । এব বাজত্বকাল ৭৪৩-- 
৮১৫ গ্রীষ্টাব্ব। এর সমযই পালরাজদের 
সঙ্গে শূরবাঁজগণের বৈরিতার হুত্রপাত 
হয। ইনি পিতৃরাজ্য সম্প্রসারণ করেন। 
পুগুবর্ধন বাজ জয়ন্তশূর মার! গেলে 
ভূশূর তার রাজ্য অধিকাব কবে ,নন। 
তারপর থেকে পুণ্ড,বর্ধন বরেন্দ্র নামে 
পরিচিত হয। পিতা আদিশুরের 
মতো ভূশূরের প্রতিভা ছিল না। 
পালর[জ গোপালের পুত্র ধর্মপাল তাঁকে 
বরেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করে রাজাটি 
অধিকার করে নেন। 

ভূষপ দ্বিজ--কোচবিহারের? 
কামতাপুরের মহারাঁজ৷ নরনারায়িশের" 


ভৃগু নন্দী 


রাঁজসভা কবি। এর অবন্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্ীর দ্বিতীয়ার্ঘ। 

স্ু্ড নন্দী--পাবনা জেলার 
পয়োদার জমিদার বংশের আদি 
পুরুষ । কান্তকুজ প্রদেশাস্তর্গত রামায়ণ- 
বণিত নন্দীগ্রাম-নিবাসী চিত্রপ্তবংশয় 
ছিলেন এই ভৃগু নন্দী। বাজ] বল্লাল 
সেনের রাজত্বকালে ইনি কর্ষোপলক্ষে 
বন্ধদেশে এসে উক্ত রাজার অন্ততম 
মন্ত্রী হন। পরে কোন কারণে এ কার্য 
ত্যাগ করে প্রথমতঃ শৈলকুপা, পরে 
পাবনা জেলার বল্লা বা পোতাজিয়ায় 
বাস করেন। 

ভূগুরামষ দাস, শুভন্কর-_ 
শুভক্করের আর্ধার সঙ্গে বাঙালীমাত্রেই 
স্থপরিচিত। এই আধা রচয়িতার নাম 
ভৃগুরাম দাস। “শুভঙ্কর এর নাম 
নয়--উপ|ধি। ইনি আপন বিজ্ঞতা- 
বলে বিষু্পুরের রাজনরকার হতে 
এই উপাধি লাভ করেছিলেন । সম্ভবত: 
ইনি বিষ্পুররাজ গোপালাঁসংহের 
সমসাময়িক ছিলেন । জাতিতে বৈদ্য। 
শুভন্ধর দ্রৎ। 

ভেরিলিষই্-হারি ভেরিলি্ 
১৭৪ শ্রীষ্টাব্ধে ভারতে আসেন। ইনি 
ছিলেন একজন সিভিল সার্ভে্ট । লর্ড 
ক্লাইবের পর ১৭৬৭ খ্রীষ্টাষে বাঙলার 
গভর্নর হন এবং ১৭৬৯ প্ষ্তাব পর্যন্ত 
এ পদে বহাল ছিলেন। 

ভৈরবচজ্জ দাস--এব রচিত 
“্উষারসার্ণব বৃহৎ কাব্য। কবির 


নিবাস যশোরে পলুয়া গ্রামে । ইনি, 


ত৪৩ 


ভোলা ময়রা 


ছিলেন জাতিতে উগ্রক্ষজ্িয়। পিতার 
নাম দেবীপ্রসাদ, পিতামহ বামসন্তোষ, 
অগ্রজ শড়ৃচন্দ্র ও কৃষণচন্ত্র। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষের দিকে ভৈরবচন্দ্র তার 
কাব্য রচনা! করেছিলেন । 

ভৈরবচজ্জ শা- প্রীহট্রবাসী। 
বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা । অষ্টা?শ 
শতাবীর প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন। 

ভোজ গোৌড়--জাতিতে কায়স্থ। 
ষ্টার প্রথম শতাবীতে ইনি পুণ্ড, 
অধিকার করে সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে 
প্রভাব বিস্তার করেন। নন্দভোজ পর্যস্ত 
এই বংশের নযজন রাজার নাম আবুল 
ফজল তার “আইন-ই-আঁকবরী'-তে 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 

ভো জবন্মা- পূর্ববঙ্গের বর্ম 
রাজবংশের শেষ রাজা। এব পিতার 
নাম সামল বর্ম । পিতার মৃত্যুর পর 
ইনি রাজত্ব করেন সম্ভবত দ্বাদশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে । বেলাব তাশ্র 
শাসনে ভে[জবর্মা পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর 
পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি 
একজন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা 
ছিলেন। 

তোল? ময়রা- বাংলার অন্যতম 
পরিধি কবিওয়ালা। এর পুরো নাম 
ভোলানাথ মোদকৃ। এর আদি ন্বাস 
হুগলির গুপ্তিপাড়া। এর পিতার 
নাষ রামগোপাল মোদক । কলকাতার 
বাগবাজারে ব্লামগোপালের একখানি, 
খাবারের দোকনি ছিল। সেইস্থানে. 


মংধদাল 


১৭৭৫ খ্রীষ্টাবে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত কবি- 
ওয়াল! হরু ঠাকুরের চেলা। মহার।জ 
নবকষের বিশেষ ম্বেহভাজন ছিলেন 
ভোলা ময়রা। ইনি মহারাজকে স্বীয় 
অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে এবং 
কবিত্বগুণে গ্রীত করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। কবিগান করার উদ্দেশ্টে 
ইনি বাংলার প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ 
করেছিলেন । বাগবাজারেব রস- 
গোল্পলার আবিষ্কারক নবীনচন্ত্র দাস 
ছিলেন ভোলা যয়রার নাংজামাই। 
বিদ্ভাসাগর মশাই বলেছিলেন_-“বাংল 


পক্ম 


অংখদাস- বাংলার একজন 
খ্যাতনাম! শিল্পী । পালরাজ নারায়ণ 
পালদেবের রাজত্বকালে ইনি অবস্থান 
করছিলেন। নারায়ণ পালদেব কর্তৃক 
প্রদত্ত একখানি তাত্রশামন মংখদ1স 
কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছিল। ইনি ছিলেন 
লমতটবাসী শুভদাসের পুত্র । 

মকদুম শাহ্জ্রালাল তাত্রেজী 
-পাওুয়ার বড় দরগার (বাইশ 
হাজারীর) পীর। ইনি চতুর্দশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বিহ্যমান ছিলেন। 
ইনি ছিলেন পাওয়ার পঞ্চগীরের 
অন্ততম। 

মুঘিসউদ্দিন তভুঘরিল থাঁন__ 
তুথরিল খান প্রথম জীবনে ছিলেন 
ক্রীতজাম। বহু প্রহর সেবা করে 
তিনি উলুঘ থান বলবনের প্রসাদ লাভ 


৩৯৪ 


মুঘিসউদ্দিন তুঘরিল খান 
দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্ত 
মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের স্তায় 
বক্তার, ছতোম-প্যাচার লেখকের হ্যায় 
রমিক লোকের এবং ভোল! ময়রার 
ন্তায় কবিওয়ালার প্রাছুর্তাব হওয়া 
নিতান্ত আবশ্তক |” 
ভোলা সা_বাংলার বৈষ্ণব 
ভাবাপন্ন ষুসলিম কবিদের অন্যতম । 
ইনি শ্রীহটর জেলার সদর মহকুমার 
বালাগঞ্জ থানার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। এর বূঁচিত খবর 
নিশান" নামক এক গান ও ধর্ম বিষরক 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়। গেছে। 


করেন। বলবন কর্তৃক তিনি প্রথমে 
বাংলার সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। কারণ তুঘরিল ছিলেন অত্যন্ত 
প্রভৃভক্ত, বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু 
তিনি আস্তে আন্তে বঙ্গদেশে নিজ 
শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এবং 
বন্ধের শাসনকর্তা আমীন খানকে 
পরাজিত করে নিজেই বঙ্গের শাসন- 
কর্তা হয়ে বেন । পরপর বঙ্গের নানা 
অঞ্চল অধিকার করে ত্রিপুর1 অভিযান 
করেন। দিল্লীর সুলতান বলবন 
গীড়িত এবং অন্ুস্থ ছিলেন। তিনি 
মার] গেছেন এই মিথ্যা সংবাদ শুনে 
তুঘরিল নিজেকে শ্বাধীন বলে ঘোষণা 
করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ ব্গবন তখন 
বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। প্রথমে 
কয়েকবার বলবনের পরাজয় হয়। 


মঙ্গল ওঝা 


পঞ্চমবারে তিনি তূঘরিলখানকে 
পরাজিত ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। 
ত্রিল ১২৬৮-১২৮* ্রীষ্টা পর্যস্ত 
বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। 

তুঘরিল স্ৃশাসক ছিলেন । রাজ্য 
শাসনে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন 


করেছিলেন। তিনি হিন্কু-মুসলমান 
সম্প্রদায়ের সমবেত সহায়তা লাভ 
করেছিলেন। তার স্থশাসনে দিলী 


অঞ্চলের বনু মুসলমান বঙ্গে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিলেন। তুথঘরিল তার 
দানশীলতার জন্য অত্ন্ত জনপ্রিয় 
ছিলেন। তুঘরিলের রাজনীতিজ্ছান 
ও দুরদশিতা৷ যথে্ট ছিল। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে তুঘরিল 
ত্রিপুরা অভিযান করে ত্রিপুরবাভকে 
পরাজিত করার পর সেইরাজ্য 
রাজভ্রাতা রতন ফাকে প্রদান করেন 
এবং তাকে "মাণিক্য” উপাধি প্রদান 
করে প্রচুর ধনরত্ব ও অনেক হাতী 
প্রাপ্ত হন। সেই থেকেই ত্রিপুরার 
রাজারা আজ অবধি মাণিক্য উপাধি 
ধারণ করে আসছেন। 

মঙ্গল ওঝা-_বিখ্যাত পণ্ডিত ও 
ান্রবিদি উদয়নাচার্ধের সমসাময়িক । 
ইনিও ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও 
শান্্রবিদ। মঙ্গল ওঝা ছিলেন শুদ্ধ 
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ । এর অবস্থিতিকাল 
চতুর্দশ শতাবদী। ' 

মঞজল ঠাকুর--এর নিবাস ছিল 
সুশিদাবাদ জেলার কীরিটকোনায়। 
ইনি ছিলেন বৈষ্ণব এবং বিখ্যাত 


৩৯৫ 


' কাব্য । 


মণিবাম, খি্জ 


পদকর্ত।জানদাসের সমসাময়িক | মল 
ঠাকুরের তিন পুত্র--বাঁধিকা প্রমাধ, 
গোপীরমণ এবং শ্টামকিশোর | 
সম্ভবত ইনি খেতুরির মহোৎসবে 
উপস্থিত ছিলেন। ইনি ষোড়শ 
শতাব্দীতে বিগ্যমান ছিলেন। 

মজন্ুন শাঞ্-_মদরি সম্প্রদায়ের 
ফকির এবং ডাকাত দলের সর্দার । 
বগুড়া জেলার ১২ মাইল দক্ষিণে 
গোয়াইল নামক স্থানের নিকট মদর- 
গঞ্জে এবং মহাস্থানে তার প্রধান আড্ডা 
ছিল। দিনাজপুর ও রংপুরের দক্ষিণে 
এবং বগুড়ার পশ্চিমে ইনি এর দল 
নিয়ে লুটতরাজ ক্রপতেন। ১৭৬ 
গ্রীষ্টাব্ধ পযন্ত এর উপদ্রব চলে । ১৭৮৭ 
্রীষ্টাবে এর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত ভবানী 
পাঠক ছিলেন মজন্ছনের একজন 
সহযেগী। মজন্রন আলোয়ার 
রাজ্যের লোক । 

মণিকগ মিশ্র-_মিথিল! নিবাসী 
ন্তায়াচার্য ও “তীবতৃত্তীয় রাজ 
পর্মাধিকারী' । এর রচিত গ্রন্থ,-- 
হ্যায়ত্ ও ননয়চিস্তাঘণি । এব 
অক্যুদ্য়কাল সম্ভবতঃ শ্রীষীয় ভ্রয়োদশ 
শতাব্দী । 

মণিরাম, দ্বিজ--একজন কবি। 
এব অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাবী। 
এর পিতার নাম ছিল দ্বিজ হরিহ্‌র | 
দ্বিজ মণিরাম সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট অঞ্চলের 
অধিবাপী। এর রচিত কাব্যের নাম 
“বৈভ্যনাথমঙ্গল' । ইহা শিব্ষঙ্গল 
ইনি এর কাব্য মধ্যে 


মন্টু স্যামুয়েল 


অধিকাংশস্থলে “হন্দর রায়» “হন্দর 
দ্বিজ' ও একবার “হন্দরাম' ভণিত৷ 
ব্যবহার করেছেন। সাঁওতাল পরগণার 
অন্তর্গত দেওঘরের বৈদ্ধনাথ শিবের 
কাহিনাই এর কাব্যের বর্ণনীয় 
বিষয় । 

মন্টেগ্ড, স্যামুয়েল--১৭৭৬ 
শ্বীষ্ঠান্ে কলকাতার শেরিক এবং 
১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মেয়র হয়েছিলেন । 

অৎন্তেজ্ঞনাথ- মতন্যেন্রনাথের 
নাম মচ্ছেন্দ্, মচ্ছেন্দ ও মচ্ছিন্দ্র প্রভৃতি 
নানাবপেই পাওয়া যায়। মৎস্টেন্দ্রনাথ 
সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয়ি দশম শতাব্দীর 
আদিভাগে পূর্ববঙ্গের নোযাখালীর 
অন্তর্গত চন্দ্রধীপে (আধুনিক সন্দীপ) 
বাস করতেন। প্রচলিত বিশ্বাম এই 
যে যতস্েন্্রনাথ কৌল সম্প্রদায় স্থাপন 
করেছিলেন। তিনি «কৌলজ্ঞান- 
নির্ণয় নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছিলেন। বৌদ্ধমতে মৎস্য 
অবলোকিতেশ্বরের অবতার । কেউ 
কেউ মীননাথকে মৎস্তোন্দ্রের পুত্র বলে 
মনে করেনঃ আবার কারও মতে 
মংশ্যেন্্র ও মীননাথ অভিন্ন। ইনি 
ছিলেন সম্ভবতঃ কৈবর্ত। 

স্বদপুরাণে মতন্তেন্দ্রের অশ্ুভলগ্্রে 
জন্ম ফলে পিতামাতা কর্তৃক সমৃদ্রে 
নিক্ষেপ কাহিনী, মৎস্টোদব থেকে 
শিবের যোগ ব্যাখ্যা শ্রবণ ও শিব 
কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্তির কাহিনী আছে। 
বিখ্যাত গোরক্নাথ ছিলেন মৎন্তেন্্- 
নাথের শিশ্ত। যতশ্কেন্দ্রনাথ 


৩৪৩ 


মতুর্জা ( লৈয়দ ), 


নেপালীদের রক্ষকশ্বরপ দেবত। ও 
রাজোর ভাগ্যবিধাতা। 

মতিলাল শীল-_কলফাতার 
স্বর্ণ বণিকজাত খ্যাতনামা দানশীল 
ধনী। বোতল ও কর্কের ( ছিপির ) 
ব্যবসা করে ধনী হন। ১৭৯১ সালে 
কলকাতার কলুটোলায় এর জন্ম হয়। 
ইনি কলকাতায় একটি অবৈতনিক" 
ইংরেজী বিদ্যালয় (সীল'স ফ্রি কলেজ) 
স্থাপন করেন। ইনি জীবনের অধিকাংশ 
সময় অনদান বন্ত্রদান ও অতিখিশালা' 
নির্যাণ প্রভৃতি সংকর্মে অতিবাহিত 
করতেন। এর পিত। ঠতন্তচরণ শীল 
ছিলেন সামান্য বন্ত্রব্যবসায়ী। ১৮৫৪ 
মালে মতিলাল দেহত্যাগ করেন। 

মতুজ] (সৈয়দ)-_-বা ংলার 
বৈষণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের 
অন্ততম । জনশ্ররতি আছে পৈয়দ 
মৃতু্জার পিত! হাসান কাদেরী সাহেব 
বেরেলী থেকে বাংল। দেশে এসে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। 
ইনি মুখিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের 
নিকটবর্তা বালিয়।ঘাটা নামক পল্লীতে 
জন্মগ্রহণ করেন । সম্ভবতঃ এ রই রচিত 
একটি পদ পদকয়তরুতে' উদ্ধৃত 
হয়েছে। «সৈয়দ মতুর্জা' ভণিতাযুক্ত 
এন্যাবৎ ২৮টি রাধাকৃষ্ লীলাবিষয়ক 
পদ পাওয়া গেছে। 

সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে আর এক 
সৈয়দ মতুজ। ছিলেন। চট্টগ্রা থেকে 
এর রচিত অনেকগুলি পদ পাওয়া 
গেছে। এর বিশেষ কোন পরিচয় 


মঘুরাদাস 

পাওয়! যায় না। খালি একস্থলে কবি 
নিজেকে "জনমের ফকির ও অন্থত্র 
গাজী” বলে অভিহিত করেছেন। 

ম থুরা দা স--একজন কবি ও 
পদকর্তা । “মথুরাদাস' ভণিতায় একটি- 
মাত্র পদ “পদকল্পতরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে। 
পদটি বাংল! পদ হলেও ওতে “ভতসম? 
অর্থাৎ সংস্কতসম শব্দের এতই প্রাচুর্য 
যে পদকর্তা সংস্কৃত ভাষাষ হ্ৃপণ্ডিত 
ছিলেন বলে অনুমিত হয়। এর সম্বন্ধে 
আর কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান 
ছিলেন । 

মথুরানাথ তর্কবাগীশ-_ 
নবদ্বীপবাসী মথুরানাঁথ ত্কবাগীশ নব্য- 
ম্তায়ে অসামান্য খ্যাতি অর্জন কবে" 
ছিলেন। খ্রীষ্টায় যোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ তার আবির্ভতাবকাল বলে 
অন্রমান করা হয়। “সিদ্ধান্ত রহস্য 
মথুবানাথের বিরাট মৌলিক গ্রন্থ। 
অগ্তান্ত সব টাকা গ্রস্থ। শিরোমণির 
কতকগুলি গ্রন্থের উপর মথুরানাথের 
লিখিত টাকা, যেমন, অন্ুমানদীধিতি- 
মাথুরী, গুণদাঁধিতিমাথূরী, লীলাবতী- 
দীধিতিমাথুবী ইত্যাদি । উদয়নাচাধের 
মূলগ্রন্থের উপর . মখুরানাথ লিখিত 
টাকাগ্রন্থ £ দ্রব্যকিরণাবলীটীকা, গুণ 
কিরণাবলীটীক। ইত্যাদি । এসব ছাড়া, 
তত্বচিন্তামণি রহম্তা, ত্রব্যপ্রকাশটীকা, 
লীলাবতীগ্রকাশটাকা,) গৌতমস্ত্র- 
মাখুরী ও স্থপশক্তিবাদ প্রভৃতি আরও 
“বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 


৩৭ 


মথুরেশ বিদ্যার 


মথুরানাথের পিতার নাম শ্ররাষ 
তর্কালঙ্কার। তার এক ভ্রাতার নাম 
গৌরীকান্ত চক্রবর্তী। মখুরানাথ 
“মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন । যে সকল মহাপপগ্ডিত 
গ্রন্থরচনা ঘার। নবদ্বীপ মহাবিষ্ালয়ের 
ভারত বিখ্যাত খ্যাতি বর্ধন করেছিলেন 
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ 
তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । তাঁর টীকা 
্ন্থ_মূল চিন্তামণির উপর “মাধুরী? 
-_ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করেছিল 
এবং ইহাই তাকে এ-যাবৎ চিরম্মরণীয় 
করে'বেখেছে। এই গ্রন্থে মথুরানাথের 
অপূর্ব প্রতিভার »উজ্জল নিদর্শন 
বিদ্যমান । এই গ্রন্থখানি রঘুনাথ 
শিরোমণি রচিত তত্বচিন্তামণি ও তত্ব- 
চিন্তামণিদীধিতির টীকা হলেও এতে 
মধুরানাথ ঘে বিচার ও তর্কশক্তির 
পরিচয় দিয়েছেন তা অধ্যয়ন করলে 
বিস্মিত হতে হয়। তাছাড়া, মথুরানাথ 
আরও বু নিবন্ধ রচনা করেছিলেন । 
মখ্রানাথ ছিলেন স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়ামিক 
রশুনাথ শিরোমণির শিহ্য এবং বাসদের 
সার্বভৌমের প্রশিল্ত | 

মধুরেশ বিস্তালস্কার__একজন 
খ্যাতনাম। পণ্ডিত। এর পিতার নাম 
শিধকাম চক্রবতাঁ ও মাতার নাম 
পার্বতী । মথুরেশকৃত “অমরকোষে'র 
টাকার নাম 'দারস্ন্দরী' (১৬৬৬)। 
এতে শব্সমূহের বুৎপত্তির ব্যাপারে 
মথুরেশ “হ্থপন্মব্যাকরণে'র অন্লরণ 
করেছেন। “শব্রত্বাবলী' নামক 


সদন 


একখানি অভিধানও তিনি রচন! 
করেছিলেন। তার অপর গ্রস্থদবয় £ 
'নানার্থশব ও *গ্ামাকল্পলতা' | 
মথুরেশের জীবনকাল দণ্চদশ শতাব্দী । 
মথুরেশের পিতামহ চতক্দ্রবন্দা, 
প্রপিতামহ মাধব এবং অতি বুদ্ধ 
প্রপিতামহ সর্বানন্দ । 
অনন--গোৌড়ের অধিবাসী । পরে 
মালবদেশে গিয়ে বাসস্থান স্থাপন 
করেন। অসামান্ত কবিপ্রতিভার 
পরিচয় দিয়ে ইনি মালবের পণ্ডিত 
সমাজে “বাল-সরদ্বতী” উপাধি লাভ 
করেন। মালবরাজ অর্জুন বর্ণ এব 
পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে একে গুরুপদে বরণ 
করেন । এর রচিত 'পারিজাত মঞ্জরী” 
“ব্জয়ঞ্ী' নামক নাটক গুণিমমাজে 
বিশেষভাবে আদৃত হযেছিল। 
গুজরাটের রাজ জয়নিংছের সঙ্গে যুদ্ধে 
অজুন বর্মার জয়লাভের স্মারক গ্রন্থরূপে 
ইহা! বচিত। এর অবস্থিতিকাল 
দ্বাদশ-জয়োদশ শতাব্দী । 
মদনগোপাজল রায়--বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত শ্রথগ্ড গ্রানিবাসী 
বৈদ্তকুল জাত। পিতার নাম শ্তাম 
রায় চৌধুরী, বৃদ্ধ প্রপিতামহ চত্রপাণি 
চৌধুরী । ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। 
মদনগোপাল গোবিন্বলীলামৃত গ্রন্থ 
বাংলা ভাষায় পন্ধে অন্বাদ করে 


ছিলেন। অবশ্থিতিকাল সপ্তদশ 
শ্তাব্বী। 

মফন দত্ব--চত্ীমক্গল কাব্যের 
রূচয্িতা। যাধিক হত ও ঘঘ্বিজ 


১০১ 


মদন হজ 


জনার্দনের পর একে চতীমঙ্গল 
কাব্যের তৃতীয় কৰি বল! যায়। এর 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্বীতে 
বিষ্ধমান ছিলেন । 

মদন দত্ত--ক ল কা তার হাট- 
খোলার দত্ত বংশীয়। রামছুলাল 
সরকার প্রথম জীবনে এর আশ্রিত 
ছিলেন ও এর বদান্ততায় সৌভাগ্যের 
তুঙ্গে আরোহণ করেন। জন্ম অষ্টাদশ 
শতকের মধ্যভাগে । রামছু'লাল 
সরকার দ্র,। 

মদন পাল-__রাম পালের কনিষ্ঠ 
পুত্র । তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর 
ইনি সিংহামনে অভিষিক্ত হন। ইনি 
আনুমানিক ১১৪*--১১৫৫ খ্রীষ্টাব্ধ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন । এই সময় 
আভ্যন্তরিক বিদ্রোছ ও বহিঃশক্রর 
আক্রমণে পাঁলর।জ্য দ্রুতবেগে ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর হচ্ছিল। মদন পাল 
চারিদিকে শক্রকর্তক আক্রান্ত হয়েও 
পালরাজ্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা! 
করেছিলেন । মদন পালের রাজত্বের 
বিশদ কোন বিবরণ পাওয়। যায় না। 
তবে তার মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পুর্ব ও 
পশ্চিম বঙ্গে তার কোন অধিকার ছিল 
না। উত্তর বঙ্গেরও সমগ্র বা কিয়দংশ 
তার হম্তচ্যুত হয়েছিল। ন্থতরাং 
পালরণজ্য এই সময় মগধের মধ্য ও 
পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। 

মনন নঞ্প--মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 

অন্ততম সেনাপতি । মোগলষে্নার সঙ্গে 


মধুক্ঠ, ছিজ 


যুদ্ধে ইনি গ্রতাপাদিত্যের পক্ষে যুদ্ধ 
করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এব 
অবস্থিতিকাল যোড়শ-সধীদশ শতাব্দী । 

মধুকন্ঠ, দ্িজ- খ্ীষ্টীয় যোড়শ 
শতাব্দীর শেষের দিকের অথবা সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলে 
অনুমিত হয় । কবি বিরচিত রামায়ণের 
কয়েকটি খণ্ডিত অংশমাত্র পাওয়। 
গেছে। - এই কবির রামায়ণে ব্রাহ্মণ- 
শাসিত সংস্কার যুগের চিত্র বেশ 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যোড়শ 
শতাবীর শেষভাগের কবি কবিকম্বণ 
মূকুন্দরাম চক্রব্তা রচিত কালকেতুর 
উপাখ্যানের ( চণ্তীমক্গল) ছায়। যেন 
ছ্বিজ মধুকঠের রামায়ণে পড়েছে । 

মধু পণ্ডিত-_বৃন্দাবনের গোম্বামী 
ও ভক্তবুন্দের মধ্যে পরম [নন্দ ভট্টাচাধের 
সঙ্গে মধু পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । বুন্দাবনে উল্লেথষে|গ্য বিগ্রহ 
গে।পীনাথের প্রতিষ্ঠায় ইনি ছিলেন 
পরমানন্দের প্রধান সহায়ক । বুন্দাবনে 
এর একট! বিশেষ স্থান ছিল। 
'সাধন-দীপিকা' ও 'ভক্তমাল" গ্রন্থে 
বণিত হয়েছে যে যমুনার উপকূলে 
ংশীবট-তটে মধু পণ্ডিত কর্তক 
গোপীনাথ প্রকটিত হন। এই প্রকটের 
পরেই মধু পণ্ডিত, গোপীনাথ বিগ্রহের 
সেবা-অধিকারী হয়ে বাস করছিলেন। 
মবু পরমানন্দ ভট্টাচার্ধের বিশেষ দ্বেহ- 
ভাজন ছিলেন। মধুর এক সতীর্থের 
নাম ভবানন্দ। মধু পণ্ডিত ষোড়শ 
শতাবীতে বিশ্তমান ছিলেন। 
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মধু লেন 


হজ ধু মল ছেব-_লক্ষণসেনের 
রাজত্বকণালের শেষদিকে পূর্ববঙ্গ ম্ঘেনা 
নদীর পৃর্বতীরে একটি স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মধুমথনদেৰ 
ছিলেন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । এর 
অবস্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী । এর 
সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। 
অধুরায় বা মুকুট বাক্স. 
ৰাংজার বারতুঞার অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভূঞা 
কেদ।র রায়ের সেনাপতি | মোগলদের 
সঙ্গে কেদার "রায়ের যে যুদ্ধ হয় তাতে 
মধুরায় অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে- 
ছিলেন । ফলে কেদার রায়ের সৈন্তা- 
বাহিনীব কাছে ফ্চেগলদের পরাজয় 
ঘটেছিল। মধু রায় স্বকীয় বীরত্বের 
জন্ত মুকুট রায় নামে অভিহিত হতেন। 
সেকালে এইরূপ মুকুটবায় উপাধি 
বিশেষ গৌরবব্যগ্তক ছিল। বিক্রমপুরে 
আজও মধুযুকুট রায়ের প্রাচীন স্বতি- 
চিহ্ন দেখতে পাওয়। ষায়। মুকুটবায় 
যেখানে বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন, 
তু! এখনে। মুকুটপুর নামে অভিহিত। 
এব অবস্থিতিকাঁল ষোড়শ শতাব্দী । 
মধু শীল- জাতিতে নরহুন্দর । 
কারুর কারুর মতে ইনি মহাপ্রভুর 
সন্ধ্যাসের সময় ক্ষৌরকাধ করেছিলেন। 
মধু দেন-_বাংলার কোন এক 
অঞ্চলের বৌদ্ধ রাজা । ইনি লক্ষ্মণসেনের 
ংশধর কিন। জানা বায না। ইনি 
ত্রয়োদশ শতান্ধীর শেষভাগে রাজত্ব 
করেন। তাঁর রাজ্যের অবস্থিতি ও 
ব্স্ৃতি সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় ন!। 


'অধুসথদন 
তিনি “গোড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করে- 
ছিলেন। তার রাজত্বকালে ১২৮৯ 
আষ্টাঝে “পঞ্চরক্ষা” নামক একখানি 
বৌদ্ধ গ্রন্থের পুথি লিখিত হয়েছিল। 

, অধু সূ দ ল-_-অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রুবি। এর রচিত গ্রন্থ জীমৃতবাহনের 
ব্রতকথা বা জিতাষ্মীর পাচালীর 
কবি বলেছেন যে বিস্তারিত ব্রতকথা 
রচনা করবার জন্য জীমূতবাহন একে 
স্বপ্লাদেশ দিয়েছিলেন । তবে প্রত্যক্ষ 
অনুরোধ করেছিলেন গোপাল মৈন্র। 
মধুহ্দন জাতিতে ছিলেন কায়স্থ, 
নিবাস বিষুপুর । শিক্ষার মনসারাম। 

মধুসুদন চতক্রবতী দক্ষিণ 
র/ঢ়ের অধিবাসী । অষ্টাদশ এতাব্দীতে 
ইনি বিদ্যানুন্দর-কালিক! মঙ্গল কাব্য 
রচনা করেছিলেন। কোন কোন 
পুখিতে মধুত্ুদন চক্রবর্তী, মধুস্থদন 


কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র ইত্যাদি ভণিতাও 
পাওয়া যায়। 
মধুসূদন চৌধুরী- পূর্ববঙ্গের 


চন্দ্দ্বীপের দন্ুজ রায়ের বংশধর । 
১৬৭৯ শ্রীষ্টাবে ইনি জমিদারী উপলক্ষে 
সন্দীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন । এই 
-মধৃস্ছদন চৌধুরীই সন্বীপের প্রথম উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দু ুঁপনিবেশিক। ইনিই 
পরে বহু কায়স্থ ও ব্রাক্ষণ আনিয়ে 
সন্দ্বীপে বসব।স করিয়েছিলেন । 
মধুস্দন ঠন্কুর- গোবিন্দ 
ঠকুরের সপ্তম পুজ্ধ এবং দেবনাথের 
সহোধর। এর রচিত “আলোক- 
কণ্টকোদ্ধার, প্রিদ্ধ গ্রন্থ; এর অপর 
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মধুহ্দেন সযন্বতী 
গ্রন্থ “মঙ্গলবাদ”। উল্লেখযোগ্য যে 
মিথিলায় মধুস্দনই প্রথম শিরোমপির 
বচন উদ্ধৃত করেছিলেন। ইনি 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে জীবিত 
ছিলেন । 

মধুসূদন দীক্ষিত-_এর পিতার 
নাম মহেশ্বর দীক্ষিত। ইনি ছিলেন 
ন্বৃতিরত্বারলী? গ্রন্থ-প্রণেত।। 

মধুসুদন নাপিত-_অগ্াদশ 
শতাব্দীর কৰি বলে অন্থমিত হয়। 
এব জন্ম হয় নরহ্ন্দরফ্ুলে। ইনি 
মহাভারতের অন্তর্গত “নলদময়স্তী" 
উপাখ্যান রচন। করেছিলেন। কৰি 
মধুহ্দেনের রচনা মাঁজিত, সরল এবং 
সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচায়ক । কাব্যে 
কবির আত্মপরিচয় এইৰপ £ 
“ব্রাঙ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উদ্ভব । 
যাহার কবিত্ব কীত্তি লোকেতে জন্ভব ॥ 
তাহার তনয় বাণীনাথ মহাশয় । 
পৃথিবী ভরিয়! যার কীতির বিজয় ॥ 
তাহার তনয় শিল্প শ্রীমধুন্দন। 
শুনিয়। প্রভুর কীত্তি উল্লসিত মন ॥' 

এই পরিচয় থেকে বুঝা যাষ কবির 
পিতা'মহও একজন কবি ছিলেন। 

মধুসূদন সরম্মতী- পূর্বের 
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালি- 
পাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামের 
অধিবাসী। তার পিতার নাম প্রমোদ 
পুরন্দর আচার্য। মধুস্থদন প্রথম 
থেকেই সংসারত্যাী সন্ন্যাসী । বিশ্বের 
মরন্বতী ছিলেন তার গুরু। “মধুস্থদন' 
তার সঙ্গ্যানাশ্রমে গুরুদর লাম। তার 


অন্সন্ 

পূর্ব নাম ছিল কমলজনয়ন। মধুসদন 
বরস্বতী নবন্ধীপে হবিরাম তর্কবাগীশের 
ছাত্র গদ|ধর চক্রবর্তীর সতীর্থ এবং 
পুরুযোত্ীম পরন্বতীর অধ্যাপক 
ছিলেন। 


মধুকদনের আবির্ভাবকাল শ্রীহীয় 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্থ বলে 
অনুমিত হয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
মধুকদন কাশীতে বসবাস করেন। 
এখানে "রামচরিতমানস' রচয়িতা 
তুলসীদাসের সঙ্গে তার সথ্য স্থাপিত 
হয। কথিত আছে, মধুস্্‌দন সম্রাট 
আকৃবরের সভায় বিশেষভাবে সম্মানিত 
হয়েছিলেন । মধুন্থদন ছিলেন প্রধানত; 
'দারশনিক। তার ছিল অগাধ পাগ্ডত্য 
ও প্রগাঢ ভক্তি । তিনি বনু গ্রন্থের 
রচয়িতা । গ্রন্গুলি অধিকাংশই দর্শন 
বিষয়ক ৷ তার দর্শন গ্রস্থসমূহের মধ্যে 
“অদ্বৈতসিদ্ধি' সবপ্রধান । বেদান্তকল্প- 
লতিক।, অদ্বৈতমর্ধরাঁ, অদ্বৈত ত্বরক্ষণ 
আনন্দমন্দাকিনী প্রভৃতি তার অন্ান্য 
দর্শন-গ্রন্থ। তিনি অনেকগুলি দর্শন- 
শাস্ত্রের টাক।ও রচনা! করেছিলেন। 
তাছাড়া, ভক্তিসামান্য-নিরুপণ, 
ভগবস্তক্তিরসায়ন, বে দস্তরতিটী কা, 
হরিলীলাব্যাখ্য। প্রভৃতি অন্যান্য গ্রস্থও 
রচনা! করেন। মধুহুদনের গীতাভাস্ত 
বাঙালীর গৌরবের বস্ত। মধুস্দনের 
গভীর দার্শনিক মতবাদ পরিশেষে 
ভক্তিবাদের নিকট নতিম্বীকার 
-করেছিল। 


মন্যজ্‌--কর্নেল জর্জ মন্সন্‌ ১৭৩, 
২৬ 
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মনোহর দাস 


খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণ 
ভারতে হখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে 
১৭৭৪ শ্রীষ্ঠান্ে সুপ্রীম কাউদ্িলের 
সদশ্য হন। ইনি ফ্রাব্সিস কিলিপ, ও 
ক্লেভারিং-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে 
অবিচলিতভাবে হেগ্টিংসের কাজের 
বিরোধিতা করতেন । ১৭৭৬ খ্রীষ্টান্ছে 


ইনি হুগলীতে মারা যান । 
মনোহর-_-অগ্টাদশ শত।কীর 
শেষার্ধের কবি। রচিত কাব্য 


“পঞ্চানন-মঙ্গল”। বা পঞ্চাননের 
ত্রতকথ/। নিবাস ছিল বর্ধমন 
শহরের পশ্চিম প্রান্তে গেদ। 
গ্রামে । স্বপ্ন।দেশ্ে ব্রতকথাটি লেখা 
হয়েছিল । 

মনোহর কর্মকার- হুগলী 
জেলার ত্রিবৌ-নিবমী কামার । জন্ম 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। পঞ্চানন 
কর্মকার যখন শ্রীরামপুর মিশনের 
ছাপাখানায (১৮০০ শ্রীষ্টাবৰ ) মুদ্রাক্ষর 
নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তখন 
যুবক মনোহর ছিলেন তাঁর সহকারী । 
পরে তিনি পঞ্চাননের জামাত হয়ে- 
ছিলেন। মনোহর দীর্ঘকাল জাঁবিত 
থেকে (১৮৫৩ আ্রীষ্টান্ঙ পর্যন্ত) 
ভারতবর্ষের প্রায় পনেরটি প্রাদেশিক 
ভাষার এবং চীনা ভাষার হরফ তরী 
করে যশম্বী হয়েছিলেন। তার 
পুত্র রুষ্ন্দ্রও এই কাজে খ্যাতিলাভ 
করেছিলেন। 

মলোহছর দাস- জনৈক প্রসিদ্ধ 


, বৈষুব কবি। পদকর্তা জ্ঞানদাস এর 


মনোহর দাস্‌ 


বন্ধু ছিলেন। মনোহর “নিত্যানন্দ 
পরিবার" তুক্ত প্রাচীন ভক্ত । 

মনোহর দাস--পনের হাজার 
পদবিশিষ্ট গীতামত সমুদ্র রচনা! করে- 
ছিলেন। ইনি দীর্ঘদিন জীবিত 
ছিলেন। এর আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ- 
ষে।ড়শ শতাব্দী । 

মনোহর দাস- শ্রীনিবাস 
আচার্ষের শিষ্য কৃষ্ণদস চট্টরাজের 
পুত্র এবং শ্রীনিবাপের অপর এক শিষ্য 
রামশযণ চক্রবর্তীর শিষ্ত। মনোহর 
দাস গুরুদ্ত্ত নাম। মনোহর কাটোয়ার 
নিকটবর্তা বেগুনকোল। গ্রামে 
থ[কতেন। পরে গুরুর আদেশে ব্রজব।স 
করেন । মনোহর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ 
অভিজ্ঞ ছিলেন । এর রচিত গ্রন্থের 
নাম অনুরাগবল্লী” | গ্রন্থটির বিষয়ও 
প্রেমবিলাস-প্রেমামৃত-ক ধাঁ নন্দের 
অনুরূপ । এটি ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে 
রচিত হয়। মনোহর কিছু কিছু পদও 
রচন। করেছিলেন । “অন্ুরাগবন্ী' 
বাংল! পয়ার ছন্দে রচিত। 

মলোহর দাস--শুটচৈতন্য মহা 
প্রছুর অন্চর রামানন্দ রায়ের অনুজ 
বাণীনাথ পষ্টনায়কের প্রপৌত্র। 
মনোহর দামের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
রচন1! “দিনমণিচন্দ্রে। দয় । কবির 
আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় 
বাণীনাথের পোত্র, কটকবাসী 
গোবিন্দানন্দ, নিত্যানন্দ ও মনোহর 
এই দুইপুত্র রেখে পরলোক গমন 
করলে তদের সম্পত্তি উড়িয়া রাজ! 


৪০২৭ 


মনোহর দাস (আউল) 


আত্মসাৎ করেন। তখন মনোহর 
বালক মাত্র। অগ্রজের সঙ্গে বধযানে 
চলে এসে বসবাঁম করেন । একদিন 
তিনি পথে গৌরহরি বাউলকে দেখে 
আকৃষ্ট হন। এবং তার সঙ্গে কেন্দুবিঘ 
হয়ে বৃন্দাবনে যান। পেখানে কয়েক 
বছর থেকে নবদ্বীপে এসে পুনর্বার 
গৌরহরি বাউলের সঙ্গে মিলিত হন। 
পরে তর অ।দেশে ঘরে ফিরে আসেন 
এবং গৃহর্দেবত| গোপীনাখের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন। ইনি সপ্তদশ 
শতাব্দীতে অবস্থান করছিলেন। 

মনোহর ভণিতাঁয় আরও কতক- 
গুল নিবন্ধ পাওয়া যায়। এগুলিও 
হয়ত এই মনোহর দাসের রচন!। 
যেমন, 'আ শ্রয়কল্পলতিকা।, 'ভদ্কিরসে।- 
জ্বল চুড়ামণি “মনোহরকারিকা", 
রপঞুনলতিক।? | 

মনোহর দাঁস (আউল)-_ভক্ত 
বৈষ্ণব | ১৬৫৭ একাব্দের ১৭ পৌষ 
ইনি বদনগঞ্জ থেকে শ্রীবন্দাবনে গমন 
করেছিলেন বলে জানা যায। এর 
তিরোভাবের জন্য বদনগঞ্জে মকব 
সংক্রান্তিতে মহোৎসব হয়ে থাকে। 
ইনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। 
হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার 
গোমট থান|র অন্তর্গত বদনগঞ্জ গ্রামে, 
বাকুড়। জেলার বিষুপুরের গে/কুলনগর 
গ্রামে এবং সোনামুধী গ্রামে বাবা 
মনোহর দাসের সমাধি আছে। এর 
ব্ছ শিষ্য ছিল। ইনি দেশের পাঠশালা- 
সমূহে গমন করে বালকদের ধর্ম শিক্ষা 


মনোহর দাস বাবাজী 


দিতেন। এর নিকট বহু বৈষব গ্রন্থ 
ছিল। ইনি দীর্ঘজীবি ছিলেন। 

মনোহছরদাস বাবাজী-_ 
প্রসিদ্ধ সাধক । বাকুড়ার বিষু্পুরের 
বিখ্যাত মহারাজা বার হাণ্িরের 
(১৫৬৫-১৬১৯ খ্রীঃ) সভাপস্তিত ছিলেন । 
এর রচিত গ্রন্থের নাম “দিনমণি- 
চন্দ্রোদয' | বিষুপুরের প্রায় ২০ মাইল 
উত্তরে সোনামুথী গ্রামে তার পটে প্রতি 
বছর রামনবমী তিথিতে মহাসমারে হে 
মহোৎসব হয়। 

মনোহর শর্লা-_একজন কু প্রসিদ্ধ 
কবি ও টীকাকার। রাজা! মাণিক্য 
মল্লের আদেশে ইনি স্থবোধিনী নামে 
শ্রুতবোধটীকা ও স্থভাষিপ্ী নামে 
কিবাতাজজনীয় টীকা রচনা করে- 
ছিলেন । 


মনোছর সিংহ-_গোৌড়দেশীয় 


একজন রাজ।। বাঁজা হৃদয়েশ যে 
তাত্রফলক দ|ন করেন, তাতে এর নাম 
দ্বত হয়। 


মস্্রনাম তী--পালরাজাদের 
যুগের বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশজাত রাজা 
মাণিকচন্দ্রের পত্বী, ত্রিপুরার মিহিব- 
কুলের রাজা তিলকচন্দ্রের কন্ঠ! 
ময়নাষতী পবম হ্বন্দরী ও গুণবতী 
ছিলেন। কথিত আছে রাজ! 
মাণিকচন্দ্র প্রৌট বয়সে এক হুন্দরী 
ও তরুণী রমণীকে বিবাহ করেন । সেই 
যোড়শীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ময়নামতীকে 
বিতাড়িত করেন। ময়নামতী ভারত 
বিখ্যাত মহাযোগী গোরক্ষনাথের শিল্ক। 


৪৩৩ 


মযূরধ্বজ 
হন। মাণিকচন্ধ্রের মৃত্যুর পর 
ময়নামতীর এক পুত্র জন্মে--নাম 
গোবিন্দচন্দ্র বা! গোগী্চাদ। মাণিক 
চাদের মৃত্যুর পর ময়নামতীই দেশের 
শ/সনকত্রী ছিলেন। কঘিত আছে 
উনিশ বছর বয়সে রাজকুমার 
গোপীচন্দ্রের বিষ্ট ছিল। এবং দ্বাদশ 
বছর যদি তিনি সন্স্যাষ অবলম্বন করে 
দেশত্যাগী হন, তবেই রিষ্ট কেটে 
যেতে পাবে । তাই গোগীর্টাদ বয়ঃপ্রাপ্ত 
হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করলে ম্যনামতীর 
আদেশে তাকে সন্গাপী হযে গুহত্যাগ 
করতে হয়। এই উপলক্ষে একদল 
লোক ময়নাম তীর দ্বিরুদ্ধে নানা কৃৎস। 
প্রচার করে। গোরক্ষনাথেব শিষ্ক 
হাড়িসিদ্ধার সঙ্গে সমস্ত রাজ্য উপভোগ 
করবার ইচ্ছাষ নাকি মব্নামতী 
গোপীচন্দ্রকে দ্বাদশ বছরের জন্য বনে 
পাঠিয়েছিলেন। 

ময়ূর ধবজ-_মহাভাবতীঘ যুগে 
প্রাচীন তাত্রলিপ্ত রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই প্রবল 
পরাক্রমশালী বা পাগুবশণের 
বিপক্ষে ও কৌরবদের পক্ষে অন্তর ধাবথ 
করেছিলেন। এর পুত্র ছিলেন 
মহাবীর তাত্রধ্বজ। মধুবধ্বজেব 
নির্দেশে তাম্রধ্বজ পা গুবদের অশ্বমেধের 
যজ্জীয অশ্ব ধরেন। ঘোবতর যুদ্ধে 
প্রথমে পাগুবদের পরাজয় হব । পরে 
ছলচাতুরী করে যজীয় অশ্ব উদ্ধার 
করেন । রাজধি ময়ুরধ্বজের অবস্থিতি- 


“কাল সম্ভবত শ্রষটপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী । 


যগ্ুরভষ্ট ৪৪ মরদন 


ময়ুরভট্ট-_অনেকের মতে ময়ূর- 
ভট্টই নাকি ধর্মমঙ্গল' কাব্যেব আদি 
কবি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে 
জনপ্রিয় কবি ঘনবামের বচনায় দেখা 
যায়, 
“ম্যূরভট্রে বন্দিব সঙ্গীত আছ্য কৰি ।” 
ঘনরাম অন্যত্র বলেছেন, 
“হাকন্দ পুরাণ মতে মধুর্ভট্টের পথে 
জ্ঞনগম্য শ্রীধর্মসভায় |” 
ঘনবামেব বারবার এই সশ্রদ্ধ 
উল্লেখ দেখে মঘরভট্টই ধর্মমঙ্গলের 
আদি কবি অনুমিত হয। তাছাডা, 
মাণিক গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, 
গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্ম- 
মঙ্গলের বিভিন্ন কবিব কাব্যে মধুর 
ভট্রেব বন্দনা আছে। মধুবভট্রের 
কাব্যের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন এপযস্ত 
পাওয়! যায়নি । মহামহোপাধ্যায় 
হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
লিখিত মযুরভট্ের কাবে]র একখানি 
পুথি দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন । 
পরে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি । 
১৩১০ সালে বসন্তকূমাব চটোপাখ্যায় 
মুহাশয় মধুরভট্রের কাব্যের সম্পান। 
করেছেন। নাম দিষেছেন ্প্রীধর্ম 
পুরাণ । তার মতে মযুরভষ্ট লাউসেনের 
পৌত্র ধর্মসেনের সময় বিদ্কমান ছিলেন। 
অর্থাৎ তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক 
এবং ধর্ষসেন স্থাপিত ধর্মমন্দিরের 
পুরোহিত ছিলেন। মযুরভট্ট সংস্কৃত, 
প্রাকৃত, অপন্রংশ বা বাংলা কোন্‌ 
ভাষায় যে ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন 


তা জানা যায় না। এই প্রসংগে সংস্কৃত 
ুর্শতকে'র রচয়িতা মযুরভট্ের কথা 
আলোচিত হয়। ইনি নাকি 
নুর্যশতক" লিখে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত 
হয়েছিলেন। ডঃ শ্রীআশুতোষ 
ভষ্টাচাষ বলেন, “মনে হয়, মধুরভট্ট 
কোন বাঙালি' কবির প্রকৃত নাম নহে 
--সংস্কত "নুষশতক" রচযিতা মধুর 
ভট্রের নামটিই এখানে কোন বাঙালি 
কবি গ্রহণ করিষা এই কাব্য বচন। 
ক্করিযাছেন। ধর্মমন্ধল কাব্য এক 
হিসাবে স্ুয-দেবতার মাহাত্মযস্থচক 
কাব্য,__এই উদ্দেশ্তেই বাঙালি কবি 
সংস্কত কবির নামটি এখানে গ্রহণ 
কবিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।” ডঃ 
ভন্টাচাষেব মতে মুযুরভট্রের কাব্য 
হযতে! খ্রীষ্টীব পঞ্চদশ শতক ব৷ তার 
কাছাকাছি সময়ে লিখিত হয়েছিল । 

মযুরভট জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
কোন কোন ধর্মমক্বলের কবি একে 
"ছ্বিজ ম্যুবভট্র” বলে উল্লেখ করেছেন । 
ডঃ মৃহম্মদ শহীহুল্লাহ স/হেব একে ধর্ম 
মর্ধল কাব্যের আদি কবি মঘূরভট্ট 
বলে নির্ণয় করে একে ১১৭৯ বা ১১৮০ 
খীষ্টাব্বের কাছাকাছির লেক বলে 
ধরেছেন। 

মরন ন- রোসাক্গ-রাজসভান 
বিখ্যাত কবি দৌলত কাজীর 
সমসামযিক একজন মুসলমান কবি। 
রোসাঙ্গ-রাজ থিরী থুধর্মার রাজত্ব- 
কালে (১৬২২-১৬৩৮ গঃ) ইনি 
আবিভূতি হন। সম্ভবতঃ রোসাকের 


যজিকাজুন-রী 


“কাঞ্চি” নামক স্থানে কবির জগ্জ হয়। 
এর রচিত পনছিরা নাম।” কাব্যখাঁনি 
একটি মৌলিক গ্রন্থ। 
মল্লিকা্ুন জুর্নী--একজন 
গ্যোতিহিদ ও গণিতজ্জ্। ১১৭৮ 
্ীষ্টান্ষে ইনি লল্লাচার্ধ প্রণীত শিশ্তধী- 
মহাতন্ত্রের একটি টাক রচনা করেন। 
মহম্মদ কবির--উত্তরবঙ্গবাসী 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি। 
এব রচিত কাব্য “মনোহর-মধু- 
যালতী?। 
মহম্মদ থান- এর রচিত 
কব্যের নাম ঘমুক্তাল-হোসেন'। 
কাব্যটি কারবালার যুদ্ধকাহিনী বিষয়ক 
'আববা কাব্যের বঙ্গান্বাদ। এতে 
শবীবংশের কাহিনী আলোচিত 
হয়েছে। কাব্যের শেষে কবি নিজেই 
পিতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন । তার 
তাৰ নাম ছিল মুবারিজ খান, 
পিতামহ জালাল খান এবং প্রপিতামহ 
নসবৎ থান। কবির গুরু ছিলেন শাহ 
স্মলতান। মহম্মদ খান সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 
তার কাব্য রচনাকাল সম্ভবত ১৬৪৫- 
৪৬ শ্রীহীাক। 
মহম্মদ তকী খা-_-১৭৬৩ খরীষ্টাব্ধের 
জুলাই মাসে নবাব মীর কাসেমের 
সঙ্গে ইংরেজদের যে যুদ্ধ হয় তাতে 
তকী খাঁ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে- 
ছিলেন। পলাশীর দক্ষিণভাগে তকী 
খর শিবির সন্নিবিষ্ট ছিল। ১৯ জুলাই 
ইংরেজ সৈন্য অগ্রগামী হলে অপগম 


৪৬৫ 


মহম্মদ সহসীন (হাজি) 


সাহসী তকী খা তাদের প্রচণ্ড 
বেগে আক্রমণ করেন। ইংরেজ 
বাহিনীর স্ুৃতীত্র অগ্নিবৃষ্ির সম্মুখে 
বারবার প্রতিহত হলেও তিনি নিরন্ত 
হলেন না। ইংরেজদের একটি গোলার 
আঘাতে তকী খার অশ্ব নিহত হয় 
এবং তিনি স্বয়ং পাদদেশে আঘাত 
পান। কিন্তু কিছুভ্রক্ষেপ না করে 
পুনরায় অশ্বারোহণে অগ্রসর হন। 
এবাবে স্বন্ধদেশ বিদীর্ণ হলেও বীরবর 
তকী অন্যের ভয় নিবৃত্তির মানসেই 
বস্ত্রালে এ স্থান আবৃত করে অগ্রসর 
হতে থাকেন। শেষে এর মস্তকে 
একটি গুলি লাগঞ্সে ইনি নিহত হন। 
মহম্মদ মহসীন (ছাভি)__দান- 
বীর মহাত্মা হাজি মহম্মদ মহসীন 
১৭৩০ শ্রীষ্টমন্বে হুগলীতে জন্মগ্রহণ 
করেন। বাংলব মহান সন্তানদের 
তিনি অন্যতম। বাল্যে তিনি সিরাজী 
নামক এক পণ্ডিতের নিকট আববী 
ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁব 
মাতার ছিল ছুই বিবাহ। প্রথম 
পক্ষের সন্তান মন, বেগম । মম্ব 
পিতা আগ! মোতাহার বহু সম্পত্তি 
রেখে মারা গেলে, মন্ন,র মাতা 
ফৈজুল্প/কে বিবাহ করেন। মৃহসীন 
এই ফে্ুল্লার ওরসজাত সন্তান । মন্্ু 
অল্প বয়সে বিধবা হলে তাব প্রায় অর্ধ- 
লক্ষ টাকার আয়ের সম্পত্তি কামিনী 
কাঞ্চন ত্যাগী ফকির মহমীনকে দান 
করে দেন। মহসীন জিতেক্রিয়, 
দানী ও মহান্থভব ব্যক্তি ছিলেন। 


মহম্মদ রমজান আলী 


তার সংযম ও বদান্যত। গ্রভৃতি সন্ন্ধে 
নানা গল্প প্রচলিত আছে। ১৮০৭ 
্ীষ্টাব্দে মহসীন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি 
সংকাজে ব্যয় করবার জন্ত দানপত্র 
করে যান। পবে উক্ত “মহসীন-ফাণ্ড 
থেকে হুগলী মহসীন কলেজ, ইমাম 
বাড়া হাসপ।তাল, হুগলীর ইমামবাড়া 
বহু মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। 
১৮১২ শ্রীষ্টাব্ের ২৯ নভেম্বর হাজি 
মহম্মদ মহসীন পরলোক গমন করেন। 
মহসীনের সমাধি একটি দর্শনীয় বস্তু । 

মহম্মদ রমজান আলী-_ 
ছাওয়াল শা ত্রণ। 

মহম্মদ রেজা খাঁ ১৭৬৫ 
খরীষ্টাব্ধে ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী বাংলার 
দেওযানী গ্রহণ করেন। লর্ড ক্লাইৰ 
মহম্মদ বেজ| খাকে নায়েব দেওয়ান 
নিযুক্ত করে এর উপর রাজস্ব 
আদায়ের ভার ছিযেছিলেন । 

মহম্মদ শিরান- প্রথম বঙ্গ 
আক্রমণকারী বক্তিয়ার খিল্জির 
প্রিয়পান্স। ইনি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও 
ছুঃসাহপী ছিলেন। তাই তিব্বত 
অভিযানের পূর্বে বক্তিয়ার একে 
গৌড়ের শাসনকর্ত। নিযুক্ত করে গিয়ে- 
ছিলেন । প্রুর মৃত্যুর পর (১২০৫ খ্রীঃ) 
সামস্তগণ ও নেতারা একজ হয়ে "মহম্মদ 
শিরানকে বাজপদ প্রদান করেন। 
রাজ। হয়ে প্রথমেই তিনি প্রন্থ হত্যায় 
অভিযুক্ত আলীমর্দনকে পরাস্ত করে 
কারারুত্ধ করেন। অনেকের ধারণ। 
'আলীমর্দন বক্তিম্বারকে রোগ শয্যায় 


৪০৬ 


মহন্মদী বেগ 
নিহত করেছিলেন। এক আত্ম- 
কলহের ফলে মহম্মদ শিরাঁন আলীমর্ধান 


কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। পিরান 
১২০৫ খ্রীষ্টান থেকে ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যস্ত বাংলায় রাজ্য শাসন করেছিলেন। 
তার সময় দিলীর শাসনকর্ত। ছিলেন 
কুতুবুদ্দিন। কিন্তু শিরান কখনো 
তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন নি। 

ম্ছল্সদ সাহু স্বর--শের শাহের 
পুত্র সেলিম শাহ দিলীর সিংহাসনে 
অ।রোহণ করলে মহম্মদ সাহ স্তর 
নামক এক আজ্মীযকে বাংল।ব কর্তৃত্থ 
প্রদান করেন ১৫১২ হ্ী;ঃ। সেলিম 
সাহ মহম্মদ আদিল কর্তৃক সিংহাসন- 
চ্যুত হলে মহম্মদ সাহ স্থর বাংলার 
ত্বাবীন নবাব বলে নিজেকে ঘোষণা 
করেন এবং জোয়ানপুর পযন্ত অধিকার 
করেন। মহম্মদ আদিলের মন্ত্রী হিমূর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বঙ্গেশর মহম্মদ 
১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপর। ঘট নামক 
স্থানে নিহত হন। 

মহম্মদ হেয়্া-_হেয়াৎ মামুদ 
দ্রু* | 

মহুল্মপী বেগ-_এই সেই কুখ্যাত 
পুরুষ জাতীয় কুলাঙ্গার যে বাংলার 
শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দোলাকে 
হত্যা -করেছিল। মহম্মদী বেগ 
আজীবন আলীবদাঁ ও সিরাজের 
অন্দে প্রতিপালিত হয়েছিল। 
মীরজাকরের পুত্র মীরন যখন নবাবকে 
হত্যা করার জন্ত বহু অর্থের লোভ 
দেখিয়েও একজনও হত্যাকাষী পার নি, 


মহাতভাপটাদ জগংশেঠ 


তখন এই কৃতত্স মহম্মদী বেগ তার 
প্র্কঘম নবাধকে হত্যার জন্য এগিয়ে 
এল। এই নর-পশ্খ এক আঘাতেই 
নব।বকে হত্যা করতে পারত । তা 
ন1|! করে হতভাগ্য নবাবকে সে 
বারবার আঘত করে করে হত্যা 
করে। এঁতিহাসিক গোলাম হে।সেন 
লিখেছেন, “.* কমাইটা তাহার উপর 
ক্রমাগত খড়গাঘাত করিতেছিল। এই 
আঘাতগুলির কয়েকটি তাহার মুখের 
উপর পড়িল, যে মুখের লাবণ্য ও 
অগ্গপম সৌন্বয সমস্ত বঙ্গদেশে প্রবাদ 
বাক্যের মতো হইয়াছল সেই মুখশ্র 
আঘ[তে আঘাতে নষ্ট হইল। মুখখানি 
ভেলিযা পড়িল ।” 

মহাতাপষ্টাদ জগৎশেঠ-_ 
বিখ্যাত ধনকুবের ফতোদ জগৎ 
শেঠের পৌত্ঞ এবং আনন্দ চাদের পুত্র। 
ইনিও পিতামহের ন্যায় “জগৎশেঠ” 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৭৪৯ 
খীষ্টান্ে আলীবদাঁর কাখীমবাজাৰ 
কুঠী আক্রমণকালে ইংরেজরা মহাতাপ 
চাদের নিকট থেকে বার লক্ষ টাকা খণ 
নিয়ে নবাবকে দিয়েছিল । ১৭৫৬ খ্রষ্টাব্ৰ 
থেকে জগংশেঠের সঙ্গে ইংরেজদের 
ঘনিষ্ঠতা হয়। সিরাজউদ্দৌলার 
কলকাতা আক্রমণের সময় জগং- 
শেঠের মধ্যস্থতাতেই সন্ধির প্রস্তাব 
হয়েছিল। ফর|সীদের সঙ্গেও জগৎ- 
শেঠের বিশেষ সোহার্দ ছিল। 
ক্লাইবের চদ্দননগর আক্রমণকালে 
ফরাসী গভর্নমেণ্ট জগৎশেঠের নিকট 


৪৪৭ 


মহাতাপটাদ জগৎশেঠ 


থেকে পনের লক্ষ টাক! খণ গ্রহণ করে । 
সেই সময় দিল্লীর সম্ভাট লিরাজ 
উদ্ফৌলার উপর অসন্তুষ্ট হলে সিরাজ 
জগৎশেঠকে তিন কোটি টাক। সংগ্রহ 
করে দেবার আদেশ দেন। কিন্তু 
এত টাক1 সংগ্রহ করা অনস্ভব বলায় 
সিরাজ জগংশেঠেব গালে এক চড় 
মারেন এবং একে কারারুদ্ধ করেন । 
নবাবের ক্রোখ প্রশমিত হলে ইনি 
কারামুক্ত হন। মহাতাপ ও এর 
ভ্রাত। ম্বরূপটাদ (মহারাজ ) সিরাজের 
ভষে প্রকান্তঠে ইংরেজদের প্রতি সহ- 
হভৃতি প্রকাশ কবতে সাহসী হন নি। 
কথিত আছে দির/জকে নিংহালনচ্যুত 
করার জন্য জগংশেঠই সবপ্রথম প্রস্তাব 
করেছিলেন। মীরজাঞ্ষ ও ইধাৰ 
লতিফ সেনাপ তত্বয় পরে এই প্রস্তাবে 
সম্মতি দান কবেছিলেন। ক্রমে 
বাংলার আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদেব 


নিয়ে সিরাজউন্দৌল|কে দিংহাসন্চ্যুত 


করবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র সভ। গঠিত 
হয়েছিল। 

১৭৫৮ খ্রীষ্ঠাবে ইংরেজ! 
কলকাতায় টাকশাল গ্রতিষঠিত করাব 
জগৎশেঠের ব্যবসায় অনেকটা মন্দা 
হতে আরম্ত করে। ১৭৫৯ গ্রী্াব্ে 
খীর্জাকরের সঙ্গে জগৎশেঠও নিমন্ত্রণ 
পেয়ে কলকাঁত! যাত্রা! করেন। ই 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী জগংশেঠের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বহু অর্থ ব্যয় 
করেছিল। শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় 


মীর্জাকর নববী লাভে সমর্থ হয়ে” 


মহাদেব বিস্যাবাগীশ 


ছিলেন। মীর্জাকর জামাতা ১৭৬০ 
খ্বীষ্ঠান্ষে নবাবী লাভ করে প্রথম 
প্রথম * শেঠ ভ্রাতৃদ্বযকে বিশেষ 
সম্মান করতেন। শেষে বাণিজ্য শুক 
বিষয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকা শীষের 
গোলমাল বাধলে শেঠেরা ইংরেজ পক্ষ 
অবলম্বন করেন। তখন মীরকাশীম 
শেঠদের সপরিবারে বন্দী করবার 
আদেশ দেন। ক্লাইবের হস্তক্ষেপে 
পরিবারের অন্তান্ত নারী পুরুষ রক্ষা 
পায়; কিন্তু মহাতাপ চাদ ও স্বরূপাদ 
ভ্রাতৃদ্বয় বন্দী হয়ে হীরাঝিলের প্রাসাদে 
অবরুদ্ধ হন। এদের মুক্তির জন্য 
ইংরেজর! বহু অন্গরোধ করেছিল; 
কিন্ত সবই মীরকাশীম অগ্াহ করেন। 
শেঠন্রাতৃদ্বয়কে মুশিদাবাদ থেকে 
মঙ্গেরে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে 
মারা হয় (১৭৬৩ ঘীঃ)। 

মহাদেব বিদ্ভাবাগীশ-_মহা- 
দেবের বুচিত গ্রন্থের নাম “আনন্দ- 
লহরী টীকা” । গ্রন্থমণ্যে গ্রস্থকারের 
আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে 
মহাদেব ছিলেন যাদবানন্দ চক্রবর্তার 
পুত্র, বিদ্যাসাগরের পৌত্র ও স্থুবুদ্ধি 
মিশ্রের প্রপৌত্র। মান্দারনের 
অন্তর্গত বিষুপুরে গুরুর নিকট 
থেকে তিনি বিষ্ঞাবাগীশ' উপাধি 
প্রাপ্ত হন। গ্রন্থের রচনাকাল ১৬০৫ 
শ্রীষ্টাব | 

মনাবৎ খা-মোগল আমলে 
ইনি অল্প কিছু সময়ের জন্য বাংলার 
জায়গীরগ্গার ছিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ )। 


৪8৩৮ 


মহ্থীপাল' 


মছামছোপাধ্যায় পরিভ্রাজকা- 
চর্য-এর প্রকৃত নাম অজাত। 
এর রচিত গ্রন্থের একটি পুথির লিপি- 
কাল ১৩৭৫ শ্রীগ্রান্ষ । “কাম্যমস্ত্রো্ধার* 
নামক একটিমাত্র তন্ত্রনিবন্ধ তার 
নামাক্কিত দেখা যায়। এতে তাস্ত্রিক 
মন্ত্রমূহ সংগৃহীত হয়েছে। 

মন্ধিধর-_বাংলার পালরাজাদের 
রাজত্বকালে বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী । 
অবস্থিতিকাল অষ্টম থেকে দশম 
শতাব্দীর মধ্যে । 

মন্থীপাঞ্--একজন সিদ্ধাচাখ। 
কাহপাদ ছিলেন এর গুরু । প্রাচীন 
বঙ্জভাষায় ইনি চধাপদ রচনা করে- 
ছিলেন । *চর্যাচর্য-বিনিশ্য়ে এর 
রচিত একটি চর্যাপদ পাওয়া যাষ। 
ইনি দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্ভমান 
ছিলেন। 

মন্থীপাঁল--দশম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে যখন পালরাজবংশ অধঃপতনের 
চরম সীমায় পৌচেছিল, তখন দ্বিতীষ 
বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল পিতৃ- 
সিংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ 
৯৮৮ শ্রী; অব )। তার অর্ধ শতাব্দী- 
ব্যাপী রাজত্বকালে পালরাজবংশের 
স্র্দিন আবার ফিরে এসেছিল | তিনি 

ংলায় বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও 
পুনরায় পালসাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যে 
অতুল কাঁতি অর্জন করেন তা 
ইতিহাসে তাঁকে চিরম্মরণীয় করে 
রেখেছে। দিনাজপুরের মহীপ|লদী ঘি, 
মহীপাল এবং মহীপুক, মহীসস্তোষ, 


যহীপাশ ( দ্বিতীয় ) 


প্রভৃতি স্থান আজিও মহীপালের স্মৃতি 
রক্ষা করে আসছে। পালরাজ্যকে 
আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে 
তিনি বঙ্গদেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে 
বারাণসী পর্যন্ত ও মিথিলায় পালরাজ্যের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি 
নানাস্থানে অশোকন্তূপ প্রভৃতি নির্যাণ 
করেছিলেন । মহীপাল অগ্নিদাহে 
বিন নালন্দ। মহাবিহারের জীর্ণোদ্ধার 
এবং বৌদ্ধগয়ায় ছুটি মন্দির নির্যাণ 
করেন। কাশীধামে নবছূর্গার প্রাচীন 
মন্দির ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর 
মন্দিরও সম্ভবতঃ তিনিই নির্মাণ করে- 
ছিলেন। মহীপালের রাজত্বকালে 
বাংলায় এক নূতন জাতীয় জাগরণের 
আভাস পাওয়া যায়। তিনি ১০৩৮ 
খীষ্টাব্ৰ পর্যস্ত জীবিত থেকে প্রায় 
অধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন । 
মহীপ।ল (দ্বিতীস্ব )_ তৃতীয় 
বিগ্রহ পালের পুত্র। পিতার মৃত্যুর 
(১০৭১ শ্বীঃ:) পর দ্বিতীয় মহীপাঁল 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্ত 
পালরাজাদের তখন চরম অবনতির 
যুগ। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র 
চলছিল। বরেন্দ্রের সামন্তবর্গ প্রকাশ্ঠে 
বিদ্রোহী হয়ে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা! করে। যুদ্ধে হহীপাল পরাস্ত 
ও নিহত হুন। এবং কৈবর্তজাতীয় 
নায়ক দিব্য বরেন্ছের রাজ! হন । 
অহ্ীরজ-_রামায়ণের যুগে ইনি 
প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রথম আর্য রাজ। 
ছিলেন। মহীরঙ্গ ছিলেন মহাবীর । 


৪6০৯ 


মহেশ পত্তিত 


মনেজাজেব--বঙ্গেশবর (১৪. ০- 
১৮ শঃ) রাজা গণেশের দ্বিতীয় পুর 
এবং যছ বা জালালুঙ্গীনের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা। গণেশের মৃত্যুর পর ইনি 
সিংহাসনে অভিষিক্ত হন (১৪১৮ গ্রীঃ)। 
১৪১৮ শ্রীষ্টাবের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে 
১৪১৯ খ্রীাব্ষের ২৭ জানুয়ারি পধস্ত 
ইনি শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্ত 
জালালুন্দীন রাজ্যের বহু ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তিকে নিজের দলে ভিড়িয়ে অল্প 
সময়ের মধ্যেই তাকে অপসারিত করে 
সিংহাসন পুনরধিকার করেন । 
মহেশ পণ্ডিত--'বৈষ্ণবদিগ.দর্শনী, 
গ্রন্থ মতে মহেশ পণ্ডিতের জনস্থান 
শ্রীহট্ট। এর! ছিলেন রাট়ীয় ব্রাহ্মণ । 
এর পিতার নাম কমলাক্ষ, মাতা 
ভাগাবতী। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দ- 
হুর শিল্তা। ইনি ক্কাবাছ্যে নৃত্য 
কৰতেন। নিত্যানন্দের আজ্ঞায় রঘুনাথ- 
দাসের চি ড়াদধি ভোজদানকালে মহেশ 
পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রথমবার 
বু'দাবন গমনের পূর্বে শ্রীনিবাস 
আচাধের খড়দহ আগমনকালে এবং 
নীলাচল যাত্রার প্রান্ধালে নরোত্তম 
যখন খডদহে পৌছান তখন মহেশ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তাঁ- 
কালের গ্রস্থগুলিতে সরডাঙ্গ! বা 
স্থরভাঙ্গা-হথলতানপুরে মহেশ পর্ডিতের 
পাট নীতি হয়েছে । মহেশ পণ্ডিত 
দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম ছিলেন। 
ইনি ষোডশ শতাবীতে বিস্তমান 
ছিলেন। 


মহেশবর ভ্ভায়ালঙ্কার 


মন্থর ভ্যাকালক্কার--বিখ্যাত 
পণ্ডিত। শ্রীহট্রের পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত 
স্থপ।তলী গ্রামে ১৫৮২ গ্রীষ্টাবে এর জন্ম 
হয। পিতার নাম মুকুন্দরাম বিশারদ্‌। 
মহেশ্বর কাব্যপ্রকাশের “ভাবার্থ- 
চিন্তামণি” নামক টীক1 প্রণয়ন করে 
ভাবতবর্ায় পণ্ডিতসমাজে অক্ষয়- 
কী রেখে গিয়েছেন । ইনি “বর্ণধর্ম- 
প্রদীপ”, “দায়প্রদীপ”, «বিচার প্রদীপ”, 
“সংসার প্রদীপ” প্রভৃতি অগ্টাবিংশতি 
প্রদীপ লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 

মন্েশ্খবর বিশারদূ- প্রখ্যাত 
বাস্বদেব সার্বভৌমের পিতা । ইনি 
বাণলাদেশ ছেড়ে কাশীতে গিষে 
বসবাস করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
ইনি অ্বৈত-মকরন্দের টীকা রচন। 
করেন । তাতে উপনিষদাঁি শ্রুতিশাস্ত্রে 
তার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওযা 
যায়। নরহরি বিশারদ দ্র । 

মহেশ্বর বৈস্ত-_-ভটার হরিশন্দ্ের 
বংশধর, “বিশ্বপ্রকাশ' নামক কোষ- 
প্রণেতা । এর অবস্থিতিকাল এক [দশ- 
দ্বাদশ শতাব্দী । ইনি মাধবকর প্রণীত 
পধ্যায়রত্বমালার উপর টীকা! 
লিবেছেন। 

মহেশ্ব র ভট্রাচার্য__বাগালী 
নৈয়ায়িক। সম্ভবতঃ গ্রীষ্টীয় সপ্তদশ 
শতাব্ষীর লোক। ণবিতাভিধান, 
অনুসারে এর জন্মকাল ১৫৮২ শ্রীষ্টাব্ষ 
এবং এর পিতার নাম মুকুন্দরাষ 
বিশারদ্‌। এর রচিত গ্রন্থ কাব্যাদর্শে'র 
উপর রচিত টীক “কাব্যাদর্শ টীকা ।, 
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মাণিকচজ্জ 


£সিদ্ধান্তপ্রদীপ' নামে এর অপর 
একখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় । 

মন্হোজা মহাভারতীয় যুগের 
রাঢের রাজ।। তার রাজধানী ছিল 
বর্ধমান জেলার কাকশ! থানার সেন- 
ভূমেব সেনপাহাড়ীতে। এর পুর্ব 
নাম ছিল কৌশকী কচ্ছ। 

মার্কো পোলো--বিখ্যাত 
ইতাঁলীষ পর্ধটক। পাঠান রাজত্ব- 
কালে ১২৫০-১৩২৩ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে 
মার্কোপোলো বঙ্গদেশ ভ্রমণ কবে- 
ছিলেন। এর বিবরণী থেকে বাংলাব 
তৎকালীন অবস্থা জান! যায়। 

মাগন ঠাকুর-সম্তবতঃ 
কোবেশ বংশদভভূঁত বলে এর নাম 
কোবেশী মাগন ঠাকুব। কোরেশী 
মাগন ভু । 

মাণিকচগ্দ্র- বিক্রমপুরের চন্দ- 
বংখজ।ত | পালবাজাদেব রাজত্ব 
কালে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীধার্ধে 
ইনি অবস্থান করছিলেন। ইনি 
গৌড়ের এক বিস্তৃত জমিদারী মিরাশ- 
স্বরূপ লাভ করেছিলেন। তিনি 
ত্রিপুরার মিহিরকুলের রাজা তিলক- 
চন্দ্রের কন্যা ময়নামতীর পাণি গ্রহণ 
করে ব্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের 
অধিকারী হন। তার রাজধানী ছিল 
পটিক[য়” আধুনিক পাটিকারাতে। 
এখনো সেখানে মণিকচন্দ্রের রাজ- 
প্রাদাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই 
মাণিকচন্দ্রের পুত্রই গোবিন্দচন্দ্র ব। 
চর্ধাপদ রচয়িতা দিদ্ধাচার্ধগণের বর্িভ 


1ণিকাদ 


গোগীর্টাদ ধার কাহিনী অবলম্বনে 
মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য গড়ে উঠেছে। 

মাণিকর্টাদ-__মাণিকচাদ পূর্বে 
বর্ধমান রাজার দেওয়ান ছিলেন। 
উড়িষ্তার শাসনকর্তা মুখিদকুলী খর 
সঙ্গে নবাব আলীবরী খার যুদ্ধ উপস্থিত 
হলে বর্ধমানের রাজা মাণিকট[দকে 
আলীবদাঁ খাব সাহাষার্থ প্রেরণ 
করেছিলেন । 

মাণিকর্টাদ-_বিখ্যাত ধনকুবেব 
জগংশেঠের মাতুল ও দত্তক পিত|। 
ম[ণিকচাদের পিতা হীরানন্দ ছিলেন 
বাজপুতানার অন্তর্গত ফোধপুরের 
অধিবাশী। এরা শ্বেতাম্বর জৈন 
সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন। পবে টষ্ণব 
ধর্মমবলম্বী হন। হীর|নন্দ ব্যবস/যেব 
উদ্দেশ্টে পাটন।য আঙসেন। সেখানে 
কিছু অর্থের অধিকারী হযে কনিষ্ঠ পুত্র 
মাণিকট[দকে ঢাকায় কুঠী স্থাপনেব জন্তা 
প্রেরণ করেন । ঢাকা সে সময় বাংল।ৰ 
বাজধানী ছিল। প্রথমে মুশিদকুলী খ। 
ঢাকায বাস করে বাংলাদেশের শ/সন- 
কায নির্বাহ করতেন। মাণিক চাদ 
মুশ্িদকুলীর প্রধান সহাযক ছিলেন। 
মুশিদ্বকুলী ঢাকা থেকে মুশিদাবাদে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করলে মাণিক- 
টাদও মুখিষ/ঝদে এসে ভাগীরথীর 
পূর্বতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে 
প্রাসাদ নির্মণণ করে বাস করতে 
আরম্ভ করেন এবং নবাব পরকারের 
প্রধান কর্মচারীরূপে পরিগণিত হুন। 
সুশিদাবাদে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হলে 
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মাঁণক পত্ত 


মাণিকাদ তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 
তৎকালে জমীদাবর1 প্রত্যেক মাসে 
যে লাজন্ব জমা দিতেন ত। মাণিক- 
টাদেব নিকটই জম। হত এবং মাণিক- 
চাদ বাস্ধিক ১২ কোটি টাক! দিজ্ীর 
সম্রাটের নিকট পাঠাতেন। নবাবের 
ট।/ক।ব দরকাব হলে মাণিকটাদই তা 
সববরাহ করতেন। তাতে মাপিক- 
ট|দেব বথেষ্ট ক্ষমতা বুদ্ধি পেষেছিল। 
মুণিদকুলীর স্পারিশে ১৭১৫ গ্রীষ্টান্দে 
মাণিকাদ সম্রাট কেরে।কসেবের 
নিকট থেকে “শেঠ” উপাধি প্রাপ্ত 
হযেছিলেন। শুন! যায মুশিদকুলীর 
মৃত্যুব পর মাণিৰ্ঠাদের তহবিলে 
নবাবের সাত কেটি টাকা জম! ছিল। 
ঞভূত অর্থের অবিকাবী হযে মাণিক- 
টঈ।দ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন 
করেন। ভাগীরতীর পশ্চিমতীরে দয়াবাগে 
মাণিকচাদের শ্ৃতিন্তন্ত স্থাপিত হয । 
মাণিক দত্ত-_চণ্তীমঙ্গল কাব্যের 
জনশ্রতিযূলক আদি কবি । চণ্তীমঙ্গল 
কাব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও মাণিক দত্তকে 
চণ্তীমঞ্জল-কাহিনীর আদি কবি বলে 
স্বীকার করেছেন £ 
আস্ত কবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস 
মানিক দত্তের দণ্ড করিষে প্রকাশ । 
যাহ। হৈতে হল গীতপথে পরিচয় 
বিনয় করিয়া কবিকষ্কণে কয ।” 
মাঁণিক দত্ের পুথি মধ্যস্থ আজ্ম- 
পরিচয় থেকে জানা যায়, তিনি ফুলুয়া 
নগরের অধবাসী ছিলেন। এই 


ষাণিকরাম গাঙ্গুলী 


ফুলুয়। মালদহ জেলার বর্তমান ফুল- 
বাড়ী বলে অনেকে নির্দেশ করে 
থাকেন। কবির রচনাংশসমূহ মালদহ 
জেল! থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। 
ত(ছাড়া, কাব্যে বণিত বহু স্থান 
মালদহ জেলায় অবস্থিত। কবির 
আত্মপরিচয় থেকে আরও জানা! যায়, 
তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। কিন্ত 
দেবীর প্রসাদ্দে তার বিকলাঙ্গসমূহ 
সস্থ হয়ে ওঠে। আবার দেবীর 
প্রসাদেই কবিত্ব লাভ করে তিনি 
কাব্য রচনায় প্রবৃত হয়েছিলেন। 
মাণিক দত্ত খুব সম্ভব সপ্তদশ শতাব্দীর 
কবি। কেউ কেউ একে ষোড়শ 
শতাব্বীর কৰি বলেও অভিমত প্রকাশ 
করে থাকেন। মাণিক দত্তের রচনা 
সরল ও অনাড়শ্বর। এব বচন! ভক্ত- 
জনের হাদয় স্পর্শ করে । পুঁথি রচনার 
পর কবি গানের দল বাধেন। এর 
বঘুও রাঘব নামে ছুজন দোহ'র 
ছিলেন। তাদের সঙ্গে নিয়ে ইনি 
নানা স্থানে বাছযন্ত্র সহযোগে চণ্তীর 
গ/ন গেয়ে বেড়াতেন। কথিত আছে 
যে, মাণিকদত্তের গানে কলিঙ্গরাজের 
উল্লেথ থাকায় তৎকালীন কলিঙ্গর/জ 
এর উপর কুদ্ধ হয়ে একে নিজ বাজ্যে 
ধরে নিয়ে যান এবং কারাগারে নিক্ষেপ 
করেন। পরে চণ্ডীর কপার কবি মুক্তি 
লাভ করেন। 

মাণিকরাম গানুলী--ধর্মমঙ্গল 
কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতাহয় 
ঘনরাম ও আদি রূপরামের অন্গসরণে 
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মাধব বা মাধকর 


মাণিকরাম গাঙ্গুলী একখানি ধর্মমঙ্গল 
কাব্য রচনা করেছিলেন ১৭৮১ 
খরীষ্টাবে। মযাণিকরামের পিতামহ 
অনস্তরাম, পিতা গদাধর, মাতা 
কত্যাষণী, পত্বী ঠশব্যা। নিবাদ 
বেলডিহা (বর্তমান বেল্টে, হুগলী 
জেলার আরামবাগ মহকুমা ।) গ্রন্থ 
রচনার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ধর্মঠাকুরের 
ত্বপ্লাদেশের এক বিচিত্র কাহিনী 
আছে। মাণিকরামের কাব্যের 
প্রধান উপজীব্য লাউমেন উপাখ্যান । 
মাণিকর।ম একটি সংক্ষিপ্ত পীতলামঙ্গল' 
পাচালীও লিখেছিলেন । মাণিকর|মের 
প্রপিতামহ স্ুদাম, বুদ্ধপ্রপিতামহেব 
নাম গোপাল। কবির বংশ অত্যন্থ 
প্রাচীন। তারা ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। 
মাণিকরাম কেবল স্থবকবি ছিলেন ন।, 
সুপগ্ডিতও ছিলেন । 

মাধব বা মাধবকর--মাধব 
নামে একাধিক ব্যক্তি বৈচ্যকশাস্ত্রের 
ইতিহাসে পরিচিত। এদের মধ্যে 
মাধবকর নামক এক ব্যক্তি বাংলা- 
দেশের ভিষক্সমাজে স্থপ্রসিদ্ধ। 
মাধবের পিতার নাম ইন্দুকর | শ্রীন্ীয় 
অগ্টমনবম শতাব্ধীই মাধবেব 
আবির্তাবকাল বলে অন্মিত হয। 
মাধব রচিত 'রুগবিনিশ্চয়' বা "নিদান' 
বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা! অবীতি গ্রন্থ । 
মাধবের নামাক্কিত অপর একটি গ্রন্থের 
নাম “চিকিৎসা? | থাস্ভাখান্ঠ ও পরিপাক 
বিষয়ক “কুটমুদগর' গ্রন্থও মাধবের 
নামাঞ্কিত। আরও কয়েকটি গ্রন্থ 


মাধৰ আচার্য প্িত 


মাধবের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখ! যায়, 
যেমন-'জরব্যগুণ*  পপর্যায়রত্বমালা”, 
“রূসকৌমুদী' 'আফুর্বেদরসশান্ত্র, 
ভিবন্বভাব, “মুগ্ধবোধ” | হারুণ-অল- 
রপীদ মাধবকরের নিদান অন্গবাদ 
করেছিলেন। 

মাধব আচার্য পণ্ডিত- শ্রীহট 
হতে নবদীপে আগত বৈদিকবিপ্র 
ছুর্গাদাস ও তৎপত্বী বিজয়ার পৌত্র। 
এব পিতার নাম কালীভক্ত পরাশর । 
পরাশর কালিদাধ নামে খ্া।ত। 
মাধবের পিতৃব্য সনাতনের একমাত্র 
কন্যা বিষ্ুণপ্রিয়াদেবীই গৌবাক্গপ্রতৃর 
পত্বী। মাধবের মাতা বিধুমুখী অল্প 
বয়সে বিধবা হন এবং মাধব মহাপপ্ডিত 
হয়ে আচাধ উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীবাস- 
গৃহে গৌরাঙ্গ অভিষেককালে 
গৌরাঙ্েচ্চারিত নাম-মহামন্ত্র শ্রবণে 
এর হৃদয়ে পরমাভক্তির উদয় হলে 
তার উপদেশে তখন থেকে ইনি সংখ্য 
করি লক্ষ নাম লয় অন্গরাগে' এবং 
'সেই হৈতে হৈল তার সংসার 
বিরাগে। সংসার-বিরক্ত হয়ে ইনি 
নবদ্বীপ থেকে কুলিয়ায় বসতি করেন। 
মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এসে কুলিয়ায় 
অবস্থানকালে এই মাধবের গৃহেই 
উঠেছিলেন। মাধবাচার্ধ ভাগবতের 
প্রতি অন্থরাগী হন এবং শ্রীমস্তাগবতের 
দশমন্বন্দম অবলম্বনে ইনি প্রসিদ্ধ 
“্রীকষ্তমঙ্গল' কাব্য রচনা করে তাহা 
গৌরাঙ্গ-চরণে অর্পণ করলে গৌরাঙ্গ 
এর ভক্তিভাব দেখে একে অনুগৃহীত 


৪১৩ 


* প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। 


মাধব আচার্য পণ্ডিত 


করেন। তারপর ইনি গৌবাঙ্গের 
নির্দেশে অহ্ৈতগ্রভূর নিকট দীক্ষামন্ত 
লাভ করেন। এরপর মাধবাচাধ সংসার 
খিরাগী হলে এর মাতা এর সংসার- 
ত্যাগের সম্ভাবন! বুঝে এর বিবাহের 
উদ্যোগ করতে থাকেন। তখন 
মাধবাচার্ধ বৃন্ধাবনে পালিয়ে যান এবং 
রপ-গোস্বামীর নিকট থেকে ব্রজের 
মধুর ভাবের ভজনা করতে থাকেন। 
এস্থানে ইনি নাকি পরমানন্দপুর'র 
নিকট সম্ক্যাস গ্রহণ করেন। মাতার 
মৃত্যু সংবাধ পেয়ে ইনি শাজ্িপুরে 
আমেন। এই সময় ইনি অদ্বৈতপুত্র 
অচ্যুতের সঙ্গে খেতরির মহোৎসবে 
গিয়েছিলেন। পরে ইনি আবার 
বুন্দাবনে ফিরে গিয়ে বসবাম করেন । 
জাহুবীদেবী বৃন্দাবন গেলে তার ভক্ত- 
সঙ্গী নিত্যানন্দ দাস মাধব[চার্ধের সপে 
বন্নাবনের বহুস্থন পরিভ্রমণ করেন। 
ডঃ স্ুকুম।র সেনের মতে মাধবদাস, 
ঘিজ-মাধব ও মাধব ভণিতাঁর বহু পচ্ই 
গই মাধব আচায রচিত। জনশ্রুতি 
এইরূপ যে শ্রীচৈতন্যদেবের সপ্রাদেশ 
পেয়ে কবি শ্কষ্ণমঞ্চল' কাব্য রচনা 
করেছিলেন । 
“স্বপনে পাইল কৃষ্-চৈতন্ত আদেশ। 
সেই দে ভরোন! আর না জানি 
বিশেষ ॥” 
মাধবাচাধের শ্রীরুষমঙ্গজল কাব্যের 
বিশ্তদ্ধ পুঁথি দুল্প্াপ্য। অধিকাংশ 
গুঁথিতে ভাগবতাচার্ষের কাব্যের অংশ 
কচিৎ গায়নের 


মাধব-কন্দলী 
ভণিতাও দেখা যায়। 'মাধবাচার্য বা 
ছ্বিজ মাধব-এর ন|মে একখানি চণ্তীমঙ্গল 
কাব্যও পাওয়া যায়। তার এই কাব্যের 
নম ভণিতায় বেশীর ভাগ “সারদা 
চরিত” পাও য|য়। এই থেকে 
অনুমিত হয তার চণ্তীমঙ্গল কাব্যের 
হয়তো নাম ছিল “সারদা চরিত” ব। 
'সারদামঙ্গল' | কবি পঞ্চগৌড়ের 
অন্তবতী সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
সেখান থেকে মৈমনসিংহ জেলার 
নবীনপুর, বর্তমান গৌসাইপুর গ্রামে 
বসবাস করেন। কবির বংশধরগণ 
বহুক।ল এ গ্রামে ছিলেন । মধ্যযুগের 
বাংল। সাহিত্যে দ্বিজমাধব একজন 
উল্লেখযোগ্য কবি। মাধবের “ণ্তীমঙ্গল 
ব। “পারদামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল 
১৫০১ একান্দ ব। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব | 
তাছাড়া, “গঙ্জামঙ্গলঃ নামে আর 
একখানি কাব্যের রচয়িতাও দ্বিজমাধব। 
এই সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা এক ও 
অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বল! ছুরূহ। 

মা ধ ব-কন্দলী- আসামের 
কামরূপ অঞ্চলের কবি। এর রচিত 
গ্রন্থের নাম শ্ররাম-পপাচালী। এই 
গ্রস্থই কামরূপ অঞ্চলের বাংল! রচনার 
সবচেয়ে পুরনে| নিদর্শন । “মহমাণিক্য 
বরাহ-রাজার অনুরে!ধে” মাধব-কন্দলী 
এই কাব্য রটনা! করেছিলেন । গ্রন্থটি 
ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত বলে 
অনুমিত হয়। 

মাধবকবীক্জ ভ্রীচার্ধ-_উনিশ 
শতকের প্রথমভাগে পলিতন্গরে বাস 
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ম|ধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত 


করতেন। এছাড়া, তার মন্বন্ধে আর 
কিছুই জানা যায় না । মাধবের রচিত 
কাব্য "উদ্ধবদূত?। 
মাধব ঘোষ--বাহুদেব ঘোষের 
ভ্রাতা । গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের নীলাচল- 
গমনকালে মাধব ঘোষ ভ্রাতাদের সঙ্গে 
তথায় গিয়ে মহাপ্রত্থর সান্নিধ্য লাভ 
করেন। সেখানে ইনি সম্প্রদায়- 
ংকীর্তনে যোগদান করেছিলেন। ইনি 
পা ণিহাটাঁতে নিত্যানন্দ প্রভুর 
অভিষেক অনুষ্ঠ।নে উপস্থিত ছিলেন। 
মাধব বাস্থ ঘোষের সঙ্গে গৌড়ে 
নিত্যানন্দের অনুগামী হয়েছিলেন। 
মাধবও ভাল কীর্তনীয়৷ ছিলেন। ইনি 
একজন পদকর্তাও ছিলেন। এর রচিত 
প্র/য় দশ-বারটি পদ পাওয়া যায়। 
তমলুকে মতান্তরে দঈ(ইহাটে মাধবের 


পাট ছিল বলে জানা যায়। এর 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শত।বাী। 
মাধবচত্দর তর্কসিদ্ধানস্ত-_ 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপ 
সমাজের পাগ্ডিত্য-খ্যাতি ধারা রঙ্গ। 
করেছিলেন তাদের মধ্যে মাধব সিদ্ধান্ত 
অগ্রগণ্য । অধ্যাপনগ্তণে তিনি 
স্ববিখ্যাত শ্রীরাম শিরোমণির 
প্রতিপক্ষরূপে নৈয়ায়িক সমাজে প্রচুর 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন । রারীয় 
বাতন্তগোণ পপুতিতৃণ্' বংশে তাঁর জন্ম 
হয় (১৭৮২ শ্রীঃ)। তিনি নিজে 
শক্তিবার্দ টাকায় সাধক-শ্রেষ্' 
গাংফিরানো ভট্টাচার্ষ্য রাজেন্দ্রের 
ংশধর বলে পরিচয় দিয়েছেন। তার 


মাধব্দাস কবিচন্দ্ 


পিতার নাম বিশ্বেশ্বর বিচ্যাবা- 
চম্পতি, পিতামহ চন্দ্রশেখর ন্যায়" 
বাগীশ, প্রপিতামহু মহাদেব পঞ্চানন। 
মাধবসিদ্ধান্তই রাজেন্দ্র বংশের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ । মাধব শঙ্কর তর্কবাগীশের 
পুত্র শিবনাথ বিগ্যাবাচম্পতির ছাত্র 
ছিলেন। প্রথম জীবনে নবদ্বীপেই 
অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮২১-২৪ 
শ্ীষ্টান্দে তিনি নলডাঙারাজের সভা- 
পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
বর্ধমানরাজের ন্যায়শাস্্রের বিদ্যা লফে' 
পণ্ডিত নিযুক্ত হন; কিস্তু শেষ পর্যন্ত 
নবদীপ ত্যাগ করেন নি। দশ-এগার 
বছর নবদ্বীপ সমাজের প্রধান নৈয়ায়িক 
থেকে তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্ঠাব্দে বিরাশি বছর 
বসে দেহত্যাগ করেন। প্রায় পঞ্চ।শ 
বছর অধ্য/পনা করে তিনি বহু শত 
ছাত্রকে নব্যন্াযষে কৃতবিগ্য করে 
গিয়েছেন । মাধব-রচিত গ্রন্থ সমূহের 
নাম £ (১) শক্তিবার টীক1 (“মাধবা' 


নামে প্রসিদ্ধ), (২) কারক্চন্দ্র- 
বিবৃতি, (৬)  পদার্থখগুনবিবৃতি, 
(৪) ন্ত।য়পত্রী, (৫) কাবামালিকা, 


(৬) হান্থার্ণবটীকাঃ (৭) মুগ্ধবোধটাকা, 
প্রভৃতি । মাধব ছিলেন একজন 
প্রসিদ্ধ গ্রস্থকার। তাকেই নবদ্বীপ 
সমাজের শেষ নৈয় [ফিক গ্রন্থকার বল। 
যেতে পারে। 

মাধবদাস কবিচক্দ্র--রাধাকান্ত 
কবিকণ্ঠহারের পিতামহ এবং জিলেচন- 
বৈষ্চ কবীন্দ্রচন্দ্রেরে পিতা। ইনি 
বৈস্চকরত্বাবলী* প্রণেতা বরিশালের 


৪১৫ 


মাধব ত্বিজ 


রাজ। কন্দর্পনায়াণের সভাপগ্ডিত 
ছিলেন। এ'র অরস্থিতিকাল পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাষী। ইনি ছিলেন 
কাতন্ত্রপরিভাষার টাকাকার। 
মাধবদেব- আসামের শঙ্কর- 
দেবের অন্ততম প্রধান শিষ্য বৈষ্ৰ- 
ধর্মের সংস্কারক | আহোমরাজ এবং 
কামরূপরাজের উতপীড়নের ফলে 
মাধবদেব স্বদেশ পরিত্য|গপূর্বক 
ক।মতারাজ্যে আগমন করলে মহারাজ 
লক্্ীনারায়ণ একে সসম্মানে গ্রহণ 
করেন এবং আশ্রয়দান করেন। ইনি 
মহারাজের সাহায্য ও উৎসাহে অনেক 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । কথিত আছে, 
মাধবদেবের প্রচারিত ধর্মমত ব|জধর্ম 
বলে স্বরাঁজ্যে লক্ষমীনারাধণ ঘোষণ। 
করেছিলেন। মাধবদেবের পোৌই্রী 
দমযস্ীদেবীকে মহাঁবাজ বিবাহ করে- 
ছিলেন। মাপবদেব নামমালিকা, 
র/জস্য, ভক্তিরত্বাবলী, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম- 
রহম এবং আদিকাণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ 
রদনা করেছিলেন । এর অবস্থিতি- 
কল ষোড়শ শতাব্দী। 
খীষ্টাব্দে ইনি পরলে।ক গমন করেন। 
মধবেব পদাবণীতে ভক্তিভাবের 
নির|খিল প্রক।শ দেখা যায। একটি 
প্রার্থণা পদের কিষদংশ এইরূপ £ 
“ক।করু মন্ধুয়া বিষষবিলাস 
দুর্লভ মানবাঁ তঙ্গ পুন হে! না পাস। 
ভারতে মানবী তম্থ তরণী উপাম 
দেছ ভর কলিকো ধরম হরিনাম ।” 
মাধব ছ্বিজ-_মাঁধব আচার ভ্রণ। 


১৫৯৬ 


মাধব ভট্টাচার্য ওরফে গুভরাজ খা 


মাধব ভট্টাচীর্য ওরকে শুভরাজ 
হাঁ এর থেকেই শুভবাজখানি 
মেলের উৎপত্তি হয়েছে । এর পিতার 
ন/ম তপন এবং পিতামহেব নাম 
আখগুল ভট্টাচার্য । শুভর[জের পুত্র 
বিষু হাজরাই নলডাঙ্গা বাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি 
বিছ্যমান ছিলেন । 

মাধব মিশ্রা-খান্তর দিশ্রের 
পুত্র। এব রচিত গ্রন্থ "আলোক- 
দ্রীপিক? । এর অভ্যাদযকাল পঞ্চদশ 
শতাব্দী । ইনি যিথিলাব অধিবাসী 
ছিলেন। 

মাধব মিশ্র-গৌবাঙ্গ লীলাসঙ্গী 
গরদাধর পণ্ডিতের পিতা । ইনি "্াষ- 
কুন্থমাঞ্জজী” প্রণেতা উদযন আচাযের 
প্রপৌন্ত্র। মাধবের পিতামহ পশুপতি, 
পিত। বিলাস আচাধ। বিলাস অ|চায 
চট্টগ্রামরাজ চিত্রসেনের সভাপগ্ডিত 
হয়ে চট্টগ্রামেব বেলেটিগ্রামে বাস 
করতেন। মাধব আচাষ চক্রশালাব 
জমিদার পুগুরীক বিদ্যানিিব সখ! বা 
বন্ধু ছিলেন। উভয়ের পত্বীর নাম 
ছিল রত্বাবতী। তীরাঁও পরস্পরেৰ 
সথী ছিলেন। পরে মাধব নবদ্ীপে 
বসবাস করেন এবং মাধবেন্দ্র পুবী 
কর্তৃক দীক্ষিত হন। ইনি পঞ্চদশ 
শতাবীতে বিদ্যমান ছিলেন। 

মাধবশুর- কাশ্ীররাজ ললিত।- 
দিত্যের মহাসামস্ত । দরদ দেশাগত 
পিতা কবিশূরের সঙ্গে ইনি গৌড় 
রা রাজ্য স্থাপন করেছিলেন অষ্টম 


৪১৬ 


মাধবী দামী বা মাধুরী দেবী 


শতাব্দীর প্রথম পাদে। বাটের 
অন্যতম শ্রেষ্ট নৃপতি বিখ্যাত আদিশূর 
এই মাধব শুরের পুন্তর। 

মাধ বাচার্ষ-কাটোয়ার 
নিকটবর্তী নন্তাপুর গ্রামনিবাপী 
বিশ্বেখ্বর আচাষের ওরসে ও মহালক্ষী 
দেবীর গর্তে মাধবাচার্ষের জন্ম হয়! 
মাধব পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'আচাধ 
উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন । ইনি ছিলেন 
নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত-শিষ্য । পরে 
নিত্যানন্দ নিজ কন্ত! গঙ্গাদেবীর সঙ্গে 
মাধবের বিয়ে দেন। মাধবাচাষ 
গঙ্গাধব দাস প্রভুর তিরোধানতিথি 
মহোৎসবে যোগদান কবেন। ইনি 
গঙ্গাদেবীলহ খেতুরির মহামহোত্সবে 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
মাধবাচার্য গানবাদ্ঠে যথেষ্ট পারদর্শী 
ছিলেন । এর অবস্থিতিকাল ষোডশ 
শতাব্দী । 

মাধবানন্দ (দ্বিজ)- আনুলিয়া 
গ্রামনিবাপী দ্বিজ মাধবানন্দ ১৫৭৯ 
খ্রীষ্টাব্দে “দণ্তী কাব্য* বচনা করেন । 

মাথবী দাসী বা মাধুরী দেবী 
_টতন্ত মহাপ্রস্থর উড়িয়া ভক্ত 
শিখি মাহিতীর ভগিনী--ববুদ্ধ। 
তপন্থিনী”, মহ! “সাধবী ধর্মরতা' বৈষ্ণব- 
রমণী এর অপর ভ্রাতা মুরাগরি 
মাহিতীও ঠৈতন্যদেবের পরম ভক্ত 
ছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার 
সার্ধ তিনজন পানের মধ্যে শিখি 
মাহিতী একজন এবং মাধবী বা! মাধুরী 
ছিলেন অর্ধজন। “চৈতন্যচরিতামৃত' 


মাধবীলতা 


থেকে জান। যায় যে শিখি, মাধবী ও 
মুরারি নীলাচলে তিনন্রাতা বলে 
অভিহিত হতেন। খুব সম্ভব 
শ্রীচৈতন্যের অন্যতম মুখ্য ভক্ত 
জগদানন্দের (পণ্ডিত ঠাকুর নামে 
খ্যাত) শিপ্তা ছিলেন এই মাধবা 
দাপী। কোন কোন পু খিতে “মাধুরী 
দাস ভণিত! দেখা যায়। মহাপ্রভূর 
নীল/চল বসবাসকালে শিখি-ভগিনী এই 
মাধবী মহাপ্রভুর প্রতি অসামান্ত 
ভক্তিমতী ছিলেন । মহাপ্রভুর অন্যতম 
সহচর ছোট হরিদাস মাধবী দাসীর 
নিকট সামান্য ভিক্ষা চাওযার জন্য 
তিনি মহাপ্রহ্ব কর্তৃক তিরস্কত ও তার 
সম্মুখ থেকে বহিষ্কৃত হন। জানা যাঁয় 
“মাধবী তপস্থিনী, কবিতাকামিনী, 
স্তপগ্ডিতা ও পদরচনাকত্রাঁ ছিলেন ।” 
মতাগ্রনথ ভক্তবুন্দকে নিয়ে যখন যা-কিছু 
লীল। করতেন, মাধবী তা চাক্ষুষ দর্শন 
করে উডিয়া ও বাংলা ভাষায পদ 
বচনা করতেন । মাধকীদাস ৬ণিতাষ 
কষেকটি পদ পাওযা যাঁষ। মৃহা প্রভুর 
তিরোধানের পরও মাধবী কিছুদিন 
জীবিতা ছিলেন । 
মাধবীলতা_-এর ম্ুবচনীর 
পাচালী' অষ্টাদশ শতাব্ধীর শেষ 
পাদের রচনা । এর নিবাস ঘক্ষিণ 
রাঢ়াঞ্চলে। ভণিতার নিদর্শন, 
“ম্ববচনী-পাদপন্ম করিয|.সেবন, 
রচিল মাধবীলতা৷ অপূর্ন কথন ।” 
মাথবেজ্দ্র পুরী-সম্ভবত 
জাতিতে ব্রাহ্মণ । 'শ্চৈতন্ত-ভাগবতে' 
১ 
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মাধবেন্ত্র পুরী 


তাকে শিখাস্ুত্রত্যাগী সঙন্ন্যাশীরূপে 
অভিহিত করা! হযেছে । “ভক্তিরত্বাকর' 
মতে মাধ্বসম্প্রদায় লক্ষাপতি ছিলেন 
মাধবেন্দ্রের গুরু । মাধবেন্তর ছিলেন 
কৃষ্প্রেষমযতনগ । কুষ্প্রেমে বিভোর 
হযে ইনি নানা তীর্থ পরিক্রম। করে 
বেড়াতেন। কোন কোন গ্রন্থে বর্ণন্‌; 
কর! হযেছে বে তার এই পরিভ্রমণ- 
কালে অদ্বৈতপ্রতুর সঙ্গে এর সাক্ষাৎ 
ঘটে এবং ইনি তাকে ভক্তিধর্মে উদ্বুদ্ধ 
করে তোলেন। ণঠৈতন্তচরিতা শবত, 
থেকে জানা যায় যে মাখবেন্দ্রপুব* তীর্থ 
পর্যটনকালে মথুরাঘ এক সনে"ডিরা 
ব্রাহ্মণের গৃহে উঠেন। সনৌড়িয়া- 
ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আহার অবিধেয় 
সত্বেও জাতিভেদ প্রথায় অবিশ্বাসী 
মাধবেন্্র ব্রাহ্মণকে ভক্তিমান বৈষ্ণব 
জেনে বিনা দ্বিধায় তাকে মন্ত্রদান করে 
তার বাড়ীতে আহার গ্রহণ করেন। 
মাধবেন্ছেবক এই আচরণের মধ্যেই 
ভবিষ্য,.. বষ্বসমাজের জাতিভেদ 
অমান্যেব আদর্শ নিহিত ছিল । নথুবা- 
শজঅকালে মাধবেন্ত্রপূরী একদিন 
গিরিগে!বর্ধনে গোপ[লবি গ্রহ আবিষ্কার 
করেন এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। 
ব্রজবাসী প্রা সকল ব্রাঙ্ধণই এর নিকট 
ধ্গ (লাভ কবেন। কিছুদিন পরে 
গৌড়দেশ থেকে দু'জন ব্রাহ্মণ বুন্দাবনে 
উপস্থিত হলে মাধবেন্দ্র তাদের উপব 
বিগ্রহ সেবার ভার দিয়ে গোপাল 
সেবার জন্য মলয়জ-চন্দন আনতে ইনি 


, নীলাচল অভিমুখে যাজা করেন। ইনি 


মাধুরীজি 


নাকি শান্তিপুরে অহ্থৈতপ্রত্বকে দীন্ষণ- 
দান করে রেমুণা গমন করেন। 
নীলাচলে পৌছে মাধবেন্ত্র রাজপাত্রের 
সাহায্যে প্রচুর চন্দন সংগ্রহ করেন। 
এক ক্রান্ধণসেবক চন্দন নিয়ে তার 
সঙ্গে যা! করেন । কিন্তু রেমুণা প্যস্ত 
গিয়ে তার আবধাওয়াহয়নি। 'আটৈতন্ত- 
চরিতাম্বৃত' থেকে জানা ধায় মাধবেন্ত্র 
একবার গৌড়দেশে এসে নবদ্বীপে 
জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে উঠেন । ইহ। 
গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বে । পরেও 
নাকি আর একবার ইনি নবদ্বীপে 
এসেছিলেন। ইশ্বর পুরী, বাঘবেন্দ 
পুরী, মাধব মিশ্র, ব্রদ্মানন্দ ভারতী, 
পরমানন্দ প্রভৃতি এর শিশ্তত্ব গ্রহণ 
করেন। এদেেরেই সাহায্যে ইনি 
ভারতে প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। 
তার ফলে বৈষ্ণব ধর্মের গোড়াপত্তন 
হয়, বিরাট পুরুষ গৌরাঙ্গদেবের 
আবির্তাব সম্ভব হয়ে উঠে। মহা প্রযাণের 
সময় কষ্ঃপ্রাপ্তির ক্ম্য মাধবেন্দ্রেব 
ব্যাকুল আর্তনাদ দেখা যায়। জানা 
যাব রেমুণাতেই মাধবেন্ত্র পুরী 
দেহরক্ষা করেছিলেন ৷ এর অবস্থিতি- 
কাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী । 

মা ধু রী জি__রূপগোম্বামীর 
শিল্প।, এর রচিত '“মাধুরীবাণী 
বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অতি উজ্জল 
রত্ব। অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী । 

মাথেো-একজন পদকর্তা। 
“মাধো' ভগিতায় চারটি পদ “পদকর্- 
তরু'তে উদ্ধৃত হয়েছে । «গৌরপদ- 
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মানো এল্‌--আস্হুম্প নাম, 
তরঙ্জিণীর সংকলক জগবন্ধু ভত্র এব 
পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মাধে! একজন 
নীলাচলবাসী কবি, শ্ঠামানন্দের গ্রশিষ্তয 
ও বুসিকানন্দের শিষ্ত। "মাধো' 
ভণিতাঁর পদ চ|রটির ভাষা বাংলার 
ব্রজবুলী নয়, ইহ ব্রজ-মণ্ডলের প্রচলিত 
"ত্রজ-ভাষা”; মাধো যে এ অঞ্চলের 
লোক, তা নিঃসন্দেহে প্রতীত হ্য়। 
হিন্দৃস্থানের বিশেষত্ব অনুযায়ী “মাধো 
মাধব" নামেরই অপভ্রংশ হতে পারে । 

মাননিং হু (রাঁজ1)- রাজ- 
পুতানার অন্বর-রাজবংশজাত। ইনি 
আকবর বাদশাহের সঙ্গে আত্মীয়তা - 
স্থত্রেআবন্ধ হযেছিলেন। ইনি বিশেষ 
যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। বাংলার শাসন- 
কর্তরা বিদ্রোহী হযে উঠলে তাদের 
দমন করা যখন মোগলদের পক্ষে 
অত্যন্ত ছুরূহ হয়ে ওঠে, তখন সম্রাট 
আকবর রাজ। মানসিংহকে বঙ্গ, বিহার 
ও উড়িয্রার বিদ্রোহ দমনেব জন্য 
প্রতিনিধি ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত 
করে পাঠান (১৫৮৯ শ্রীষ্টাব্ব )। 
আকবর বাদসাহের বঙ্গদেশীয় সেনাপতি 
স্থবেদার হযে রাজ! মানসিংহ ১৬০৬ 
্রষ্টাব্ব পর্যন্ত এদেশে ছিলেন। এই 
সময়ের মধ্যে ইনি বাংলার বিদ্রোহী 
পাঠান ও অন্যান্য রাঁজন্তবর্গকে বশীভূত 
করেছিলেন। 

মালে এন্-ভ-আস্নুম্প সাম 
_-পতৃগিজ পাত্রী । এদেশে রোষান- 
ক্যাথলিক গ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্ত 
ইনি. অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 


মানো এল্‌-স্-আস্হ্ম্প পাম 


আমেন। পূর্ববঙ্গের ভাওয়ালে অবস্থান 
করে মানোএল্‌ “কপার শাস্ত্রের অর্থ 
ভেদ' নামক একথানি বাংল গ্রন্থের 
পাওুলিপি প্রস্তুত করেন ৷ এতে রোমান 
ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ষের কথা বাংল! গদ্ধে 
আলোচনা কর! হয়েছে । বাংল! গচ্ভ 
সাহিত্যের ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন। 
এই গ্রন্থখানি ১৭৪৩ গ্রীষ্টান্বে লিসবনে 
মুদ্রিত হয বাংল! হরফের পরিবর্তে 
রোমান হরফে । ইহাই বাংল৷ ভাষার 
প্রথম মুক্রিত গ্রস্থ। 

জানা যায় মানো এল্‌ পতৃগাল 
থেকে একেবারে বাংলাদেশে এসে- 
ছিলেন। ইনি অগন্তীনীয় সম্প্রদায়ের 
সাধু ছিলেন এবং বাংল! দেশে সিদ্ধা 
নিকোলাস-দে-তোলেস্তিনোর নামের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রচার কেন্দ্রে পবিচালক 
ছিলেন। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার 
ব্যাণ্ডেল নগবে অবস্থিত অগস্তীনীয় 
মঠেব অধ্যক্ষ হিসাবে এর নাম পাওয়া 
যায়। ১৭৩৪-১৭৫৭ খ্রীষ্টা্ৰ এই দুই 
তাবিখেব পূবেব ও পরের আব 
কোনও সংবাদ এর সম্বন্ধে পাওয়। যায় 
না। মানোএল্‌ রচিত অন্য গ্রন্থ হচ্ছে 
বালা ভাষার ব্যাকবণ সমেত বাংল 
পুগীজ এবং পোতগীজ ও বাংল! 
শব্ব-সংগ্রহ। “কুপাব শাস্ত্রের অর্থভেদ'- 
এর পাণুলিপি পোতুগালে লিস্বন 
শহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। 
পাত্রি যানোএল্এএর অভিধান ব 
শব্দ-সংগ্রহের একখানি পুথি লগুনের 
ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে, 
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মালাধর বন্ছ 


অন্তথানি আছে লিস্বনের জাতীয় 
্রন্থশালায়। তাছাড়া, পোতৃগালের 
এভোর1 নগরীর প্রাচীন গ্রস্থ-সংগ্রহে 
পাত্রি মানোএল্‌-এব ছুখানি গ্রন্থের 
কিয়দংশ করে হস্তলিখিত পুধ্রি 
আকারে পাওয়া যাচ্ছে । 
মালাধর বন্সু--বাংল। সাহিত্যে 
আদি-মধ্যযুগে অন্তবাদের দ্বার! ধার! 
বাংলা সাহিত্যেব সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত 
করেছিলেন, মালাধর বন তাদের 
অন্যতম । তীর শ্্রীকষ্চবিজধণ শ্রীমত্তা- 
গবতের বঙ্গাছ্বাদ | এই গ্রন্থ প্রণয়নের 
উদ্বেশ্ঠ বর্ণন। প্রসঙ্গে কৰি বলেছেন ? 
"ভাগবত অর্থ ফ্তে পয়াবে বীধিয়া | 
লোকনিস্তারিতে কৰি 
পাঁচালী রচিয়!॥” 
“ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে। 
লৌকিক করিয়া কহি 
লৌকিকেৰ মতে ॥৮ 
শ্রীকষ্ফবিজয' কোন কোন প্রাচীন 
হস্ত লিখিত পুথিতে ণগাবিন্দবিজয় 
বা 'গোবিন্বমঙ্গল' নামেও পবিচিত। 
গৌডেশ্বর সুলতান রুক্ষ্র-দ্‌দীন 
বারুবকৃ শাহ ( ১৪৫৯-১৪৭৪ ) কবি 
মালাধর বস্থকে এগুণরাজ-খান' 
উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন । কৰিব 
কাব্যমধ্যে গ্রন্থ বচনার কালেব উল্লেখ 
আছে £ 
“তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্তন্‌। 
চতুর্দশ ছুই শকে হইল সমাপন ॥” 
অর্থাৎ কাব্যরচনা আরম্ত হয় 
১৪৭৩ শ্ীষ্টান্খে এবং শেষ হয় ১৪৮০ 


মালিনী দেবী 


্ীষটান্ধে । এই হিসেবে “শ্রকষ্ণবিজয়'ই 

লা সাহিত্যের সন-তারিখযুক্ত 
প্রাচীনতম গ্রন্থ । 

কবির নিবাস ছিল বর্ধষ্ান জেলার 
পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে কুলীনগ্রামে। তার 
পিতার নাম ভগীরথ বন্ধ এবং মাতা 
ইন্দুমতী। শ্রীচৈতন্যদেব ( ১৪৮৬-- 
১৫৩৩ খ্রীঃ) মালাধরের ্রীকষ্চবিজয়' 
পাঠে ও কীর্তনে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ 
করতেন। 

মালিনী দেবী-নবদীপের 
প্রবাস পণ্ডিতের সহধন্ত্িণী। গৌরাঙ্গ 
আবির্ভাবকালে প্রতিবাসিনী হিমাবে 
নবজাতকের জন্য মঙ্গলকার্ধার্দি ইনি 
সম্পাদন করেছিলেন। মালিনীদেবী 
গৌরাক্ষদেবের স্তন্তদাত্রী মাতার স্থানও 
অধিকার করেছিলেন । মহাপ্রভৃকে 
ইনি সন্তান জানে মেহ করতেন। 
শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে মালিনী দেবী 
ছু একবার নীল[চল গিয়েছিলেন। 
নবদ্বীপের মতো সেখানেও ইনি মহা- 
প্রন্থুকে বার বার নিমন্ত্রণ করে এবং 
উার প্রিয় ব্যগ্চনাদি ভক্ষণ করিয়ে 
বাত্সল্যভাবে তার সেবা করতেন। 

মার্শম্যান, জন ক্লোর্ক--১৭১৪ 
্রীষ্টান্বের ১০ আগষ্ট ইংলগ্ডের অন্তর্গত 
ব্রতমিভে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জন্ম 
হয়। তার পিতা জোশুয়৷ মার্শমযান 
এবং মাতা হানা । ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
পিতামাতার সঙ্গে কলকাতায় 
আসেন। শিতা! মার্শম্যান, উইলিয়ম- 
ফেরী, ফেলিক্স কেরী এবং উষলিয়ম 
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মার্শম্যান, জন ক্লার্ক 


ওয়ার্ডের সংস্পর্শে থেকে জন শ্রীরামপুরে 
শিক্ষালাভ করতে থাকেন। ১৮১২ 
খীষ্টাকে তিনি পুরোপুরি মিশনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৯ 
শ্ীষ্ঠা্ধে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে 
মিশনের ভ্রাতৃগোষ্ঠীর অন্ততূক্তি হন 
ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তার প্রভূত 
জ্ঞান ছিল। ২১৮৫২ খ্রীষ্টান পর্যস্থ 


তিনি ভারতবর্ষে বিচিত্র কর্মময় জীবন 


যাপন করেন । ১৮১৮ খ্রীষ্টান তিনি 
শ্রীরামপুর মিশনারি কলেজের 
পরিচালন ও আধিক দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। তিনি শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের 
সর্ধপ্রথম কাগজের কল স্থাপন ও 
পরিচালনা করেন। 

তিন ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় 
ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিবিধ গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন । তাছাড়া, ইংরেজী ও 
বাংলায় সরকারী আইন সক্কলন 
করেছিলেন । কেরীর পরে তিনিই 
সরকারের বাংল! অন্ুবাদকের পদ 
গ্রহণ করেছিলেন । তার পিতার মতে। 
তিনিও চীনাভাষ। আয়ত্ত করেছিলেন । 
স্কত ও পারন্য ভাষাতেও তার 
বিশেষ দক্ষ ত1 ছিল। উইলিয়ম কেরীর 
মতো তাকেও বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের 
একগডন শ্রেষ্ঠ অঙ্টা বলা! চলে। ইনি 
এদেখে শিক্ষা সম্প্রসারণের বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন। এবং কলকাতান্গ 
একটি বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার প্রবল 
সমর্থক ছিলেন। ভারতবাঁয়দের 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে 


মাশম্যান, জোশুয়া 
তোলাই শেষ পর্যস্ত তার জীবনের 


একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি 
পরবতী জীবনে বারংবাব ঘোষণ। 


কবেছিলেন-__“ভারতকে শ্রীষ্টধর্ম 
দেওয়াব পূর্বে জ্ঞনদান করিতে 
ইবে।” আম্ৃতুয তিনি এজন্য প্রাণ 
পাত করে গিয়েছেন। জীবনের শেষ 
পযন্ত তিনি নিজেকে সব্দ। একজন 
ভাবতীয় বলেই জ্ঞান করতেন । ১৮৭৭ 
শ্বীঠাকেব ৮ জুলাই লগ্ডনে তার মৃত্যু 
হয় । ই্টাব রচিত বাংলা গ্রন্থ £ বাঙ্গালা 
ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ । বঙজ্জদেশের 
পুরাবৃত্ত । ভার তবধেব ইতিহাস, ছুই 
খণ্ড । পুরাবৃত্েব সংক্ষেপ বিবরণ। 
দারোগ[দের কর্মপ্রদর্শক গ্রন্থ সদগ্ডণ ও 
বীষেব ইতিহাস। জ্যোতিষ এবং 
গোলাধ্যায়। দেওয়ানা "আইনের 
সংগ্রহ । ব্যবস্থাবিধান ইত্যাদি । 
4৯101000185 0£ 006 
[02072812525 1581080088০. ৬০1, 
1, 73217059122 2170. 57861151, ৬০]. 
11 70611972100 8210759165, 
17511062100 7011263 0 
(০2755, 17121512021) 800 ৬৬০10. 
তাছাড়া, তিনি দিগ্র্শন, সমাচার 
দর্পণ, ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া, গভর্নমেপ্ট 
গেজেট প্রভৃতি পত্র পত্রিক! সম্পাদন! 
করেছিলেন 
মার্শম্যান। জোশুয়া-- ১৭৬ 
খ্ীষ্টাব্ের ২০ এপ্রিল উইল্টশাক্সারের 
১৪য়েষ্টবেরিলেতে জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতা ভন মাশম্যান তত্ভবায়ের 


৪২১ 


মিতন্লাল 


কাজ করতেন। জোশুয়া বালাক্ালে 
ইতিহাম ও বীর জীবনী পড়তে 
ভালবামতেন। তার অবিশ্বাস্য পুস্তক- 
প্রীতি ছিল। তিনিও প্রথম জীবনে 
তাতবোনাব কাজ কবতেন। পবে 
ধর্মজীবনেব শিক্ষা গ্রহণ কবেন। ১৭৯৯ 
্রীষ্টাব্ষে তিনি মিশনাবীরূপে ভাবতে 
আসেন। শ্রীর[মপুবে মিশন প্রতিষ্ঠিত 
হবার সময় থেকেই তিনি সম্্ীক শিক্ষা- 
বিভাগের তত্বাবধান কবতেন। তিন 
ফ্রেণ্ড অব. ইয়ার অন্থতম সম্পাদক 
ছিলে এবং উক্ত পত্রিকা রাখমোহন 
রায়ে সঙ্গে গ্রীষ্খর্ম বিষয়ক তর্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হতেন। * ১৮৩৭ খ্রীষ্টান ৫ 
ডিসেম্বর শ্রুবামপুবে তার মৃত্যু হয। 

মার্শাল, জে-_মুখিদাবাদজেলাব 
কাশিমবাজারের কুঠীতে এই ইংরেজ 
নিযুক্ত ছিকেন। ১৬৭৭ ্রীষ্ঠান্বে ইনি 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চচা শুরু 
করেন ও শ্রীমগ্ভাগবতের ইংরেজী 
অন্থবার্দ করেন। 

মা! ভ্য্রান- একজন চৈনিক 
পরিব্রাজক । পঞ্চদশ শতাবীতে ম৷ 
সহুয়ান বাংলাদেশে এসে এদেশের 
তৎকাল'ন অবস্থা সম্বদ্ধে এক বিববণ 
লিপিবদ্ধ কবে গিষেছেন। এদেশের 
থস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি দেখে তিনি চমংরূত 
হয়েছিজেন। 

মিতন্লাল--বাঙালী হিন্দু। 
ইনি সিরাজের পিতৃব্য পুত্র পুণিয়ার 
নবাব শওকংজক্ষের শরীররক্ষী সৈস্া- 
দলের অধিনায়ক ছিলেন। 


মিন্হাজ উদ্দীন 


মিন্হাজ উদ্দী-_-১১০৩ গ্রষ্টাবে 
এর জন্ম হয। সুলতান ইয়ালতিমিসের 
এবং তার বংশ্ধরগণের রাজত্বকালে 
ইনি প্রথমে গোয়ালিয়রের এবং পরে 
দিল্লীর প্রধান কাজির পদে নিধুক্ত 
ছিলেন। ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান 
কাজির পদ ত্যাগ করে মিন্হাজ উদ্দীন 
বাংলায় আসেন এবং এখানে ছৃ'ব্ছর 
অবস্থান করে দিল্লী ফিরে যাঁন। এই 
সময় মিন্হাজ বাংলার ও বিহারের 
তৎকালীন ইতিহাসের. উপাদান সংগ্রহ 
কবেছিলেন। এব ইতিহাস থেকে 
ংলার তংকালীন অবস্থা কিছুটা 
জানা যায যদিও তা অতিরপ্রিত। 
তার রচিত গ্রন্থ "“তবকং-ই-নাসিরী-ই” 
থেকে বকৃতিয়র থিলজী কর্তৃক বঙ্গ 
বিজয়ের কাহিনী পাওয়া যায়। ঘটনার 
বছ বছর পরে এরই স্বধর্ম/বলগ্ী দুজন 
সৈনিক, যারা উক্ত যুদ্ধে যোগদান 
করেছিল, তাদের মুখে শেনি। কাহিনীর 
উপর নির্ভর করে ইনি মুসলমানদের 
বঙ্গবিজয কাহিনী লিপিবদ্ধ করে 
গিয়েছেন। 
মিলার, জল--ইঞ& ইও্ডিয়ান 
কোম্পানির ইংরেজ নিভিলিয়ান। 
অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইনি 
বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে একখানি 
ই*রেজী-বাংলা অভিধান রচনা 
করেছিলেন । ১৭৯৭ গ্রষ্টাবে এর 11:০ 
"00: বা 'শিক্ষাুর' নামক পুস্তক 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 
মীরজাফর--বাংল। তখা ভারতের 


৪২২ 


মীরজাফর 


ইতিহাসে মীরজাফর একটি চিরকলস্কিত 
নাম। ১4৫৭ খ্রীষ্টাবে পলাশী প্রান্তরে 
সিরাজের পরাজয় ঘটিয়ে মীরজাফর 

ংলা তথা ভারতের পরাধীনতার 


কারণ হয়েছিলেন। কোন ব্যক্তি 
দেশের প্রতি বিশ্বাঘাতকামূলক কাজ 
করে দেশপ্রোহী হলে তাকে 


'মীরজাফর” এই দ্বণিত আখ্যায় 
অভিহিত করা হয়। মীরজাফর নাম 
দেশফ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার 
প্রতীক। 

ইনি ইতিহাসে মহম্মদের বংশধর 
বলে পরিচিত । ইনি প্রথমে বাংলার 
নবাব আলীব্দীর গৃহে প্রতিপ[লিত 
হয়েছিলেন। উচ্চ বংশীয় মুসলমান 
সন্তান বলে আলীবর্দী নিজের বৈমাত্রে্ 
ভঙ্নী শাখানামের লঙ্গে মীরজাফরের 
বিবাহ দ্িষেছিলেন। তার গভেই 
মীরনের ও ফতেমা বেগমের জন্ম হয়। 
মীরজাফরের কর্মকুশলতায় সন্তষ্ট হয়ে 
আলীবদী একে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত 
করেন। মারাঠা যুদ্ধে নিজ বিক্রম 
প্রকাশ করে ইনি যথেষ্ট সুখা তিলাভ 
করেন। কিন্তু পরে আতাউন্লার সঙ্গে 
মন্ত্রণা করে বঙ্গরাজ্যের অংশ লাভ 
করার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় আলীব্দী 
একে পদচ্যুত করেন এবং শেষে 
নওয়াজেস মহশ্মদের অনুরোধে ক্ষমা 
করে পুনরায় সেনাপতির 'পদ প্রদান 
করেন। আলীবর্দীর যৃত্যুর পর 
(১৭৫৬ খ্রীঃ) সিরাঁজউদ্দৌল। বাংলার 
নবাব হলে মীরজাফর ইষ্ট ইওিয়া 


আরজাফর 


কোম্পানীর ইংরেজ মহলে ঘনিষ্ট হয়ে 
উঠেন। স্থচতুর ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ 
ক্লাইবের সঙ্গে এর চুক্তি হয যে 
সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করলে 
ক্লাইব একে বাংলাব নবাব হতে 
সাহায্য করবেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টান 
পলাশীর আঁমবাগানে যুদ্ধের অভিনয়ে 
ঘিরাজের সেনাপতি মীরজাফর নীরব 
দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ কবেন। 
ইণবেজের মুষ্টমেঘ সৈম্তেব সামনে 
মীরজাফর অসথ্খ্য সৈন্য, কামান ও 
গে|লাবারুদ নিষে চুপচাপ ঈাডিযে 
বইলেন। যুদ্ধে ইংরেজের জয় ও 
সিবাজের পরাজয হল (২9 জুন, ১৭৫৭ 
ধবীষ্টাব )। ২৯ জন ক্লাইব একে 
বালা, বিচাব, উডিষ্যাব নবাবরূপে 
মুরিদাবাদের সিংহাসনে বদালেন। 
গুথমে মীরুজাকর জ।ফ্রাগঞ্জেব প্রাসাদেই 
অবহ্থান করতেন । নবাব হয়ে ইনি 
সিরাজের ভীরাঝিলেব প্রাসাদে বান 
কবতে থাকেন এবং পুত্র মীরনকে 
স্বীধ আবাস-ভবন প্রদান করেন। 
শীঘই রাজ্যের চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও 
বিপ্লবের প্রবল বাতাম বইতে আবন্ত 
কবল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন 
মোগল সম্রাটের পুত্র আলীগহর 
( পরে সাহআলম ) পাটনা আক্রমণ 
করলেন। ক্লাইবের সৈন্যরা মীরজাফরের 
সহায় হওয়ায় আলীগহর পাটনা 
পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। 
ইংরেজের কৃপায় বিপদ্দ থেকে মুক্তি- 


কাভ করে মীরজাফর চব্বিশ পরগণার ' 


৪২৩ 


মীরজাফর 


জমিদারীর বিনিমষে যে বাতিক তিন 
লক্ষ টাক! রাজ্ম্ব পেতেন তা ইংরেজ 
কোম্পানীকে জাযগীরন্বরপণ দান 
করেন। ইনি এব শাসন সময়ের 
চতুর্থ বছবে ইংবেজ কোম্পানীকে 
কলক।তায টাকশাল স্থাপনের 
পবওয়ান। প্রদান করেন । মীরজাকবের 
পুত্র মীরন দেশবাসীব উপব মহা 
অত্যাচার আকম্ত বরলে চতুর্দিকে 
অশান্তির উদ্য এবং স্থযোগ বুঝে 
আবাব আলীগহব খিহার অ'ক্রমণ 
করলেন। ই বেজ সৈন্তের সাহায্যে 
মীবন যুদ্ধযাত্র' কবে আলীগহরকে 
পবাজিত ৪ কফিতাড়িত কবেন। 
শিবিবে অবস্থ'নকালে একদিন সহস! 
বজাঘ/তে মীবনের মৃত্যু হলে 
মীবজাকব শে।কে মুহাম।ন হয়ে পড়েন। 
বাজো আবও অশান্তি দেখা দের। 
তখন ইংবেজ গভর্নব ভ্যান্সিট্ট সাহেব 
মীবজাফরকে মীবকাশিমেব সহকারী 
নবাবকপে কায করতে অনুরোধ 
কবেন, কিন্তু মীবজাফব তাতে 
অসম্মত হওয়াম একে জোর করে 
সরিয়ে এর জামাতা মীরকাশিমকে 
নবাধী পদ প্রদান করেন (১৭৬০ শ্রী: ) 
এবং মীরজাফর অবশেষে মুশিদাবাদ 
ত্যাগ করে কলকাতাষ এসে বসবস 
করেন। মীবকাশিমের পদচ্যুতির পব 
শ্বী্টাবকের ২৫ জুলাই 
মীরজাফর পুনরায় মুশিদাবাদের 
মস্নদে উপবিষ্ট হন। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত 
হয়ে ইনি ১৭৬৪৫ খ্রীষ্টাজেও ১৮ জানুয়ারি 


১৭৬৩ 


মীননাথ 


১৪ বছর বয়সে মার! যান। মৃত্যুকালে 
মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শান্ষসারে 
মীরজাফর কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত 
আন্নয়ে পান করেছিলেন । 
মীননাথ-_-একজন নাখ-সিদ্ধচাধ । 
এর রচিত কতকগুলি বাংলা চযাপদ 
পাও গেছে। মীননাথের রচনার 
ভাষা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম 
শিদশশন | গোরক্ষনাথ ও জালন্ধাবিপ[দ 
এর গুরু ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ একদৃশ শতাব্ী। 
মীনপাদ-_একজন সিদ্ধচাষ। 
এর গুরু ছিলেন কুকুবীপাদ। ইনি 
দেবপালের সমসামযঠিক অর্থাৎ নবম 
শতাব্দীর শেষার্ধে অবস্থিত ছিলেন। 
প্রাচীন বাংল! ভাষায় ইণি কয়েকটি 
চযাপদ রচন| করেছিলেন । 
মীরকাশীম-_গুজরাটের সবাদার 
সৈয়দ ইমৃতিরাজের পৌত্র এবং 
মীরজ|করের জাম।তা। মীরজ।করের 
কন্তা ফতেম! বেগমের সঙ্গে এর বিবাহ 
ইয়েছিল। 
ইংরেজের হাতের ক্রীড়নক নবব 
মীরজাফরকে নান! কারণে অপসারিত 
করে ইংরেজর। তরীষ্টবে 
মীরকাশষকে মুশ্রিদাবাদের সিংহাসনে 
বসান । মীরকাশীম কার্যদক্ষ, বুদ্ধিমান, 
তেজন্বী ও স্বাধীন প্রঞ্কতির নবব 
ছিলেন। মীরজাফরের মতো ইনি 
ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে থাক! 
পছন্দ করতেন না। ইনি নবাব হয়েই 
ইংরেভদের দাবীর টাক পরিশোধ 


১৭৩৬৩ 


৪৭৪ 


মীরকাশীম 


করেছিলেন। ইনি রাজ্যের উন্নতিকল্পে 
এবং অধিক অর্থ সংগ্রহের জন্য 
কতকগুলি বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ, 
ধনশালী নগরবাসীদের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত এবং জমিদারদের নিকট 
থেকে প্রচুর নজরান। আদাঁষ করতে 
শুরু করেন । এইভাবে অর্থ আদায় 
করে ,সৈম্তদের বেতন দেন। পরিশোধ 
করেছিলেন। সম্ট সাহ আলমের 
কর্মচারীদের সঙ্গে গুপ্ত মন্ত্রণার সন্দেহে 
ইনি মহারাজ নন্দকুমারকে কারা রুদ্ধ 
করেছিলেন । এব সময় সম্রাট 
আলমগীরের পুত্র আলাগহর ( সাহ- 
আলম) পাটনা অধিকারের জন্ত 
সচেষ্ট হলে হনি বিহার ঠিযে তার সঙ্গে 
সন্ধি স্থাপন করেন। ইনি মুশিদাবাদ 
থেকে বাজধানী মুন্েবে স্থানান্তরিত 
করেন এবং মুক্গের দুর্গ স্থদৃঢ কবে 
তথায় বাস করতে থাকেন। মীরকাশীম 
ইংরেজদের অনুকরণে এর সৈম্থগণকে 
সমরু নামক এক ইংরেজ ও গ|গিন ও 
আর্থারদি কয়েকজন আর্মেনীয়ের 
দ্বরু। শিক্ষিত করতে আরস্ত করেন। 
ইনি মুঙ্গের ছুর্গে উৎকষ্ট বন্ধুক১ কামান, 
গোলা, গুলি প্রভৃতি প্রস্ততের 
বন্দোবস্ত করেছিলেন। ব।ণিজ্য শু 
ও আরও ছু-একটি বিষয় নিয়ে 
ইংরেজদের সঙ্গে এর মনোমালিম্ত 
আরস্ত হয়। মীরকাশীম ইংরেজানুগত 
জগৎশেঠ ভ্রাতৃত্বয় (মহাতাপ রাষ ও 
স্বরূপ চাদ), রাজা রাজবল্পভ, রামনায়ায়ণ 
এবং অন্যান্য উচ্চপরস্থ হিন্দুগণকে বন্দী, 


মীরছ্ুমলা | 


করে মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করেন । ১৭৬৩ 
শ্রীষ্টার্ষের ৭ জুলাই ইংরেজরা 
মীরকাশীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। 
করলেন এবং একে রাজ্যচ্যুত করে 
রাজ্যচ্যুত মীরজাকরকে পুনরায় রাজ্য 
প্রদান করেন। রাজাচ্যুত হয়ে 
মীরকাশঈম প্রথমে অধেধধ্যার নবাব 
স্থজ(উদ্দৌল। “৪ পরে সাহ আলমের 
আশ্রম প্রার্থী হন। ১৭৬৫ খ্রীষ্ট।বে 
বল্সারের নিকট ইংরেজদের সঙ্গে 
মীরকাশীমের পুনরায় যুদ্ধ হয়। কিন্ত 
শেষে ইনি পরাজিত হন । চরম দুর্দশ। 
ও দরিদ্রের মধ্যে মীরকাশীমের দিল্লীর 
উপকণ্ে মৃতু ঘটে । 
মীরজুমলা-_পারশ্তবাসী | বত্ব- 
ব্যবসায়ী হিসাবে দক্ষিণ ভারতে 
গোলকুগায় উপস্থিত হন। ক।লক্রমে 
গোলকুণ্ড বাজোর প্রধান সেনাপতির 
পদ লাভ করেন। পরে অবস্থার 
বিপ।কে ইনি দিল্লীশ্বর সাজা হানকে 
বছ ধনরত্ব উপহার দিয়ে তাস আশ্রর 
লাঁভ করেন। কথিত আছে সাজাহান 
মীরজুলমার কাছ থেকেই পৃথিবী- 
বিখ্যাত কোহিনূর লাভ করেছিলেন। 
সাজাহান প্রীত হয়ে একে মোয়াজ্জিম 
খাঁ উপাধি প্রদান করে উচ্চ রাজকাষে 
নিয়োগ করেন । দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে 
সাভাহানের পুত্রদের মধো বিদ্রোহ 
দেখা দিলে মীরজুমল। আরাঙ্গজেবের 
পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বিক্রোহী 
স্ুজাকে বাংল! থেকে বিতাড়িত করে 
ষীরজুমলাই বাংলার নবাব হয়ে বসে 


৪৯২৫ 


মীরমণ্ন 


চিলেন (১৬৬১ শ্বীঃ)। এর নবাধা 
আমলের প্রধান ঘটনা--কুচবিহার ও 
আসামকে বশীভূত কর।। কুচবিহারু 
অধিকার করার পর নাম পরিবর্তন 
করে মালমগীর নগর নাম রেখেছিলেন 
এবং আলমগীরের নামে মুদ্রা প্রচলন 
করেছিলেন । অ।সামকে বশ্তুতা স্বক:৭ 
করিষে ফিরে আমার পথেই ১৬৩৪ 
খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার অনতির্রে এক 
ছুরারোগ্য ব্যাধিতে এর মৃত্যু হয়। 
প্রার পচ বছর 'ইনি বাংলার শাসন- 
ক ছিলেন। 

মীরগ-_মীরজাকরের পুত্র ! ইনি 
বড়ই ছুরত্ত ও নিষ্টুর ছিলেন। এরই 
আদেশে পিশাচ মহম্মদী বেগ সিরাজকে 
তাক্ষ তরবারি আঘাতে নিষ্ঠরভাবে 
নিহত করে। এর অত্য।চার ও পাশব 
চরিত্র বুদ্ধ পিতার উপরেও কলঙ্ক 
নিক্ষেপে করেছে । আলীবদীঁর দুই 
কন্ঠাকে নৃশংস হত্যা তার জীবনের 
প্রদান কলত্ব। মীরন নবাব 
মীরজাফরের কাধের ভার কিয়দংশ 
গ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেভে মীরণের সাহস 
ও যোগ্যত। লক্ষিত হত। ভারতবষীয় 
মুললমান রাভগণের প্রদশিত নিষ্ট,র 
পদ্ধতি অবলম্বন করে মীরণ আপন 
শথ নিফণ্টক করবার উদ্ভম করে- 
ছিলেন। গৃহণক্র নির্মূল করে ভবিস্কতে 
শক্তিশলী ইংরেজের বন্ধুত্বশৃঙ্খল 
উন্মোচন করার অভিগ্রায়ও এর ছিল। 
ব্জাঘাতে এর মৃত্যু হয়। 

মীরমদন- ঢাকায় হোসেনকুলী 


মীর মোহাম্মদ সফীর 


খার ত্রাতৃক্পুত্র হাসানউদ্দীনের 
পার্খচর। পরে মুশিদাবাদে এসে 
সিরাজউদ্দৌলার বিশেষ অনুগত হন। 
মীরজাফর খা! বহুদিন থেকেই দেওয়ান্‌- 
ই-অন্‌ অর্থাৎ সৈন্য পরিসংখ্যার প্রধান 
জদশ্য ছিলেন । তাকে কেবল নামে 
মীর বক্‌সী (প্রধান সেনাপতি ) রেখে 
উক্ত পর্দে মীরমদনকে সিরাজ 
নিয়োজিত করেন । 

মীর মোহাম্মাদ সফা র-_সপ্তদশ 


শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের ) 
মুসলমান কবি। এর রচিত কাব্য 
“ূরনামা | 


মীর হবীব._পারসীক মুসলমান 
যুবক। ইনি প্রথমতঃ হুগলীতে সামান্য 
রকমের ব্যবসা করতেন। বর্ণজ্ঞান 
ন। থাকলেও ইনি পারসী ভাষায় স্ন্দর 
কথা কইতে পারতেন। এর বুদ্ধি ছিল 
অত্যন্ত প্রথর। নবাব স্জাউদ্দীনের 
জামাতা দ্বিতীয় মুশিদকুলি খা! যখন 
নায়েব নাজিম হয়ে ঢাকায় যান, তখন 
মীর হবীব, তার সঙ্গে ছিলেন। ইনি 
পরবর্তাকালে মহাবাষ্ত্রীয় আক্রমণ সময়ে 
( বর্শীর হাঙ্গাম! ) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। নান! বিভাগের ব্যয় 
সংক্ষেপ করে ও কয়েক প্রকার জ্রব্যের 
ব্যবসায় একচেটিয়া রেখে ইনি প্রন্থুর 
যথেষ্ট আমন বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। 
মীরহবীব, জালালপুরের জমিদার 
হুরুউল্লাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নিহত 
করে তার সম্পত্তি হরণ করলেন । এই 
“সময় অ্রিপুরার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্্ 


৪খ৩ 


মুকুন্দ 
জগতরাম নির্ামিত হয়ে ঢাকায় 
অবস্থিতি করছিলেন। মীরহবীব, 


এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে একে সঙ্গে 
নিয়ে ত্রিপুর! জয় করেন । মীর হবীবের 
ত্রিপুরা জয়ে নবাব স্জাউদ্দীন অত্যন্ত 
তুষ্ট হয়ে তাকে খঁ। উপাধি প্রদান করেন 
এবং খেলাত দেন। 
মুকুট রাস বাংলার পাঠান নবাব 

পিকন্দর লাহের ( ১৩৫৯-১৩৯* খ্রীঃ) 
আমলে মুকুট রায় নামে একজন বৈদিক 
ব্রাঙ্ষণ জমিদারের আবির্ভাব হয়। এর 
জমিদারীর এলাকা ছিল এখনকার 
পাবন।, ফরিদপুর, যশোর, ননীয়া, 
খুলনা! ও বর্ধমান জেল।। বর্ধমান 
জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণার পুরধূল 
ব! পুর্বস্থলীতে এর রাজধানী ছিল। 
১৩৩৮-১৩১৫ শ্রীষ্টাব্ষ পধন্ত ইনি রাজত্ব 
করেন । শুন! যায় ইনি বৈদিক, রাটীয় 
ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে তিনটি 
পত্বী গ্রহণ করেছিলেন । ইনি বীরপুরুষ 
ছিলেন । সে সময় পাঠানরা এদেশের 
লোককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার 
জন্য বড় দৌরাহত্ম করত। তাদের 
দৌরাত্মে বাধা দিতে গিয়ে মুকুট রায় 
মারা যান। ইনি সমলাময়িক দিল্লীর 
পাঠান বাদশাহের নিকট পাঞ্জা লাভ 
করে গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তা সমস্ত 
বিভাগের জমিদারী লাভ করে- 
ছিলেন । 

মুকুটরাম রায়--গোবিন্দচ 
চক্রবর্তী (ক্রোরীয়ন ) জু । 

মুকুঙ্দ-__ হোসেন শাহের (১৪৯৩- 


মুকুদ্দ বা হাড় ওঝা 


১৫১৯ শ্রীঃ) চিকিৎসক। এর পিতা 
নারায়ণ দাস রুক্ুছুজ্দীন বারবক 
শাহের চিকিৎমক ছিজেন। মুকুন্দ 
শ্রীচৈতন্তদেবের একজন বড় ভক্ত 
ছিলেন। এর অনুজ নরহরি ও পুত্র 
রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের বিশিষ্ট 
পাষদদের অন্যতম ছিলেন এবং তার 
পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের নেতা ও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন। মুকুন্দদের বাড়ী ছিল 
শ্ীথণ্ডে। জ্রীচৈতন্য-চরিভামুতে'র 
মধ্যলীল! ১৫শ অব্যায়ে লেখা অছে 
শ্রচৈতন্যদেব স্বয়ং নীলাচলে বসে 
মুকুন্দের সামনে তার প্রেমভক্ির 
রিচয় অপর ভক্তদের কাছে 
দিযেছিলেন। এর মধ্যে “শ্লেচ্ছ রাজা” 
অর্থাৎ হোষেন শাহের ও উল্লেখ আছে । 
মুকুন্দ বা ছাড় ওঝা-_গৌর।গ- 
লালাসহচর নিত্যানন্দ প্রতূর পিতা । 
ওর পিতার নাম স্ুন্দরমঞ্প ব নকড়ি 
ভাছুড়ী। এরা ছিলেন বীরভূম জেলার 
একচক্রা বা একচাকা খলকপুর গ্রামের 
অধিবাসী । স্ুন্দরমল্লের কযেকটি 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা হান। 
অবশেষে মূকুম্দ ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতা 
তাকে হরপার্বতীর নামে সমর্পন করে 
তার নাম রাখেন হাড়। মুকুন্দের পত্বীর 
নাষ পদ্মাবতী । হাড় ও! নানাবিধ 
শান্ত্পাঠ করে হাড়াই পণ্ডিত নামে 
বিখ্যাত হন। ইনি পঞ্চদশ শতাবীতে 
বিদ্যমান ছিলেন। 


মুকুদ 


৪২৭ 


কবিচজ্দ--একজন " 


মুকুন দত 
বাঙালী কবি। এর রচিত কাব্যের 
নাম “বাস্থলী-মজল' | কবি ছিলেন 
জাতিতে ব্রাঙ্ধণ। কাব্যমধ্যে কবির 
প্রদত্ত আম্ম পরিচয় থেকে জানা যায় 
এর পিতামহের নাম দেবরাজ মি, 
পিতার নাম বিকর্তন মিশ্র, মাতার 
নাম হারাবতী, সহোদর আ্রাতার নাম 
গদাধর মিশ্র ও তিনপুত্রের নাম 
রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন । 
পুঁথিতে উল্লেখ কর! হয়েছে যে, পু. খি- 
খানি বর্ধমান জেলার মগ্ডলঘাট 
পরগণার আমুরিয়। গ্রামে অগলিখিত 
হয়। অনেকের অন্তমান কৰি হতো 
এই অঞ্চলের অগ্িবাপী ছিলেন। 
পুঁথিখানি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পূবে রচিত। কোন কোন মতে 
পুথিটির রচনাকাল ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্ধ। 
মুকুন্দ কবিচন্দ্রের ভাষা সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা- 
মুক্ত। এর উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও 
বাংল। বৈষ্ণব পদাবলীর যথেষ্ট প্রভাব 
শাছে। 

মুকুন্দ দত্ত-_একজন বিখ্যাত 
উবফব। আযুব্দে শাস্ত্রে এর বিশেষ 
অধিকার ছিল। ইনি একজন 
স্থচিকিৎসপক বলে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিলেন। বাংলার তৎকালীন 
নখাব হুসেন খার ইনি রাজচিকিৎসক 
ছিলেন। 


মুকুষ্দ দত্ত--অথষ্ট-কুলজাত 
চট্টগ্রামের অধিবাপী। বান্বদেৰ 
ছিলেন এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি 


ছিলেন গৌরাঙ্গ প্রতুর বিশেষ ভক্ত । 


মুকুন্দ দত্ত 
নবন্বীপে এদের বাড়ীতে যে একটি বড় 
চগ্ডামণ্ডপ ছিল বাল্যকাজে নিমাই 
সেখানে গিয়ে পড়ুয়াদের ফাকি জিজ্ঞেস 
করতেন এবং তাদের বি্যাশিক্ষা 
দিতেন । মুকুন্দরাও নিমাইর গৃহে 
যাতায়াত করতেন এবং চন্দ্রশেখর বা 
শ্রীবাসের গৃহে কাঁর্তনক|লে উপস্থিত 
থাকতেন। নিমাইর নবদ্বীপ লীলার 
অন্যান্ত স্থানেও মুকুন্দকে দেখতে 
পাওয়া যেত। গৌরাঙ্গের দ্বিতীর বর 
বিবাহকালে বুদ্ধিমন্ত খানের সঙ্গে 
মুকুন্দ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিক্ন। 
মুকুন্দ দত্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর 
আবাল্য সঙ্গী এবং তাঁর প্রবন্তিত 
২কীর্তনই ছিল এর সাধন-ভঙ্নের 
সর্বশ্রেঠ অঙ্গ । ইনি গৌর|ঙ্গ অপেক্ষা 
বয়সে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু 
শান্ত্রালেচনায় ইনি নিমাইর নিকট 
পরাজিত হতেন। মূকুন্দ ছিলেন 
স্থগায়ক, যথার্থ মরমী ও ভাবুক। 
এর গান শুনে সবাই মুগ্ধ হতেন। 
ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এসে এর গান শুনে 
ভাববিহ্বল হন। পুগুরীক বিষ্ভানিধিও 
এর গান শুনে কেঁদে ফেলতেন। 
শ্রীবাস বা চন্দ্রশেখরের গৃহে যে 
কীর্তন ও নৃত্য হত তাতে মুকুন্দ 
ছিলেন মুখ্য গায়ক । চন্দ্রশেখরের 
গৃহে ভক্তবুন্দদের নিয়ে গৌরচন্দ্র যে 
কৃষ্ণলীল! নাটক অভিনয় করেন সেই 
উপলক্ষে মুকুন্দ কীর্তনের শুভারন্ত 
করেছিলেন। গৌরাঙ্গ জীবনের 
এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা! নাই 


৪২৮ 


মুকুন্দ দান 


যার সঙ্গে মৃকুন্দ দত্ত যুক্ত ছিলেন না। 
গৌরাক্ষ প্রভুর সন্ধ্যাস গ্রহণের দিনেও 
মুকুন্দ উপস্থিত থেকে সর্বকাষ সমাধা 
করেছিলেন । এবং তার দীক্ষা! গ্রহণের 
পূর্বে সংকীর্তন করেন। মহাপ্রস্থুর 
নালাচল যাত্রার জঙ্গী ছিলেন এই 
মুকুন্দ। কীর্তন দ্বারা ইনি তাঁকে 
বিমোহিত করতেন। দেবকীনন্দন 
মুকুন্দ সম্বন্ধে বলেছেন, “গন্ধব জিনিএ। 
যার গানের মহত্ব |” মহাপ্রভুর গৌড়- 
যাত্রাকালেও মুকুন্দ ইার সঙ্গে ছিলেন। 
এর অবস্থিতিকল পঞ্চদশ-ষোড়শ 
শতাবী। 

মুকুন্দ দাঁস- পাঞ্চাল দেশীয় 
ব্রাহ্মণ। নাহুর নিকট মুলতান নামক 
গ্রামে এর নিবাম ছিল। এক বার 
মুকুন্দ নৌকা সাজিয়ে বাণিজ্য যাত্রা 
করেছিলেন । পথে ঝড়ে পড়ে নৌকা 
ব্রজমণ্ডলে গিষে হাজির হল। তখন 
নৌকা ভিড়িয়ে মুকুন্দ মদনমে হন ও 
গোপীনাখ বিগ্রহাদি দর্শন করেন এবং 
গোবিন্দমুতি দেখে তার ভাবের উদ 
হয়। এবং ইনি বুন্দাবঝনে অবস্থান- 
করা কষ্নাস কবির/জের নিকট দীক্ষ! 
গ্রহণ করেন। নিজ পোশ|ক-পরিচ্ছদ 
ও নৌকার দ্রব্যসামগ্রী বিলিয়ে দিনে 
সঙ্গীদের বিদায় দেন। তারপর ইনি 
কুষ্দাস কবির[জের কাছে নান ভক্তি- 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি কবিরাজ 
গোস্বামীর অতি প্রিয় শিষ্য হয়ে 
উঠেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 
ইনি বিছ্ভমান ছিলেন । 


মুকুন্দ দাস 


মুকুজ্দ দাঁস-_মুকুন্দ দাস অথব! 
মুকুন্দদেৰ বা যুকুন্দরাম দাস ইত্যাদি 
ভণিতায় অনেক নোংরা ধরনের 
বৈষ্ণব তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনার হদিস 
পাওয়া যায়। কেউ কেউ মুকুন্দদাসকে 
কৃষ্ণা কবিরাজের শিষ্য বলে সিদ্ধান্ত 


করে থ|কেন। মুকুন্দদাস ভাঁণতায়. 


নিম্নলিখিত নিবন্ধগুলি পাওয়া যায় 
যথ|, “অমৃতরত্বাবলী, 'আগ্যপারাৎ- 
সারকারিক', "আনন্দলহরী” “রস- 
সমুদ্র “রসসাগবতব', “রাগরত্বাবলী” 
“রাধারসকারিকা» সাধনোপায়' 
ইত্যার্দি। মুকুন্দদেব (দাস)-এর 
ভণিত। পাওয়। যাৰ “লবঙ্গ চরিন্ত'-এ 
এবং “সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়'-এ। সহজ-পন্থী 
মুকুন্দদাস বোধ হয় “সাই” সম্প্রদাবহুক্ত 
ছিলেন। বলবা দাসের "সারাবলী? 
থেকে জানা যায যে “অমৃতরস[বলী" 
রচয়িত। মণুর।দাস এই মুকুদ্দদাসেরই 
শিষ্য ছিলেন। মুকুন্দদস ছিলেন 
সপূদশ এতাব্বীর কবি। 

মুকুন্দ দ্বিজ--ছ্বিজ মুকুন্দ বা 
মুকুন্দ ভারতীর বচিত গ্রন্থে শাম 
“জগন্নাথ বিজব' | ইহ] অগ্ভাদশ শতকের 
রচন। । 

মুকুন্দ সেন- প্রসিদ্ধ আযু- 
বেদাচাধ। বাণলার প্রখ্যাত স্থলতান 
হুসেন শাহের পারিবারিক চিক্কিংসক 
ছিলেন। অবস্থিতিকাল পৰ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্দী । 

মুকুদ্দরাম চক্রবর্তী-_মঙজল- 


কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তার রচিত ' 


৪২৪৯ 


মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 


চণ্তীমঙ্ষল প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ কাব্য । বর্ধমান জেলার দামুস্তা 
গ্রামে ষোড়শ শতান্বার প্রথমার্ধে খুব 
সম্ভব ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দবামের জন্ম 
হয। কাবে)র প্রারন্তে বর্ধিত আক্ম- 
পরিচয় থেকে জানা যায় মুকুন্দরামের 
পিতামহ ছিলেন জগন্মাথ মিশ্র, পিতা 
ছিলেন হদ্য মিশ্র, মাতা টদ্বকী। 
কবীন্ত্র নামে কবির এক অগ্রজ 
ছিলেন। পুত্র, পুত্রবধূ কন্তা ও 
জামাতার নাম যথাক্রমে শিবরাম, 
চিত্রলেখা১ যশোদ। ও মহেশ । বাংলার 
ন্থবাদার মানসিংহের কালে ডিহিনার 
মামুদসরিপ-এর অতমুচারে ভীতসম্ত্ত 
হয়ে অনেকেই বাস্তৃত্যাগ কবে অন্য 
নির'পদর স্থানে চলে যার। ব্রাহ্মণ 
মুকুন্দর'মও করভারে প্রপীড়িত হয়ে 
অভ্যাচারের হত থেকে রেহাই 
পাগযাব জন্য ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্ধে হ্বগ্রাম 
ত্যাগ করে সপরিববে নিঃসম্বল অবস্থায 
নিঞ্দেশ যাত্রা করেন। পথে অনেক 
দঃখকষ্ট ও বিপদ অতিক্রম করে কবি 
।বশেষে কুচ্ট্যা ণগরে উপনীত হন। 
কবি লিখেছেন £ 

“তল বিন। কৈলুক্সান, 

করিনু উদক পান, 

শিশু কাদে ওদনের তরে | 

ক্ষুপাভিয় পরিশ্রমে 

নিদ্রা বাই সেই ধামে 

চণ্ডী দেখা দিলেন শ্বপনে ।” 

এ স্থানে এ অবস্থায় পথশ্রমে ও 
ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে যখন কৰি বৃক্ষতলে 


মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 


নিত্রামগ্ন, তখন দেবী চণ্ডী তাকে স্বপ্রে 
দেখা দিয়ে চণ্ডীর মাহাত্মযন্চক চণ্তী- 
মঙ্গল কাব্য রচনার নির্দেশ দিলেন । 
দেবীর আদেশ শিরোধার্য করে মুকুন্দ- 
রাম সপরিবারে মেদিনীপুর জেলার 
ঘাটাল মহকুমার আড়র! গ্রামের 
ব্রাহ্মণ জমিদার বাকুড়৷ রায়ের আশ্রমে 
বসতি স্থাপন করেন। কবির গুণমুগ্ধ 
বাকুড়া রায় তাকে পিজ পুত্র রঘুনাথের 
গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের 
মধ্যে বীকুড়। বায় ইহলোক ত্যাগ 
করলে রঘুনাথ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। 
এই রঘুনাথেরই সভাসদরূপে মূকুন্দরাম 
বিখ্যাত চণ্তীমঙ্গজল কাব্য রচন! করেন । 
এই কাব্য-রচনা-ক!ল সম্বন্ধে পণ্ডিতদ্র 
মধ্যে নানারূপ সংশয় আছে। তবে 
তাদের অন্ুমান- মোটামুটি ষোড়শ 
শতকের শেষপাদে অর্থাৎ ১৫৯৪-১৬২০ 
্ীষ্টান্দের মধ্যে মুকুন্দ রামের চন্তী 
মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল । মুকুন্দ- 
রামের উপ[ধি ছিল “কবিকম্কণ' | 

কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তিন 
থণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে বন্দনা, 
সুষ্ট্ি-কাহিনী, শিব-সতী ও শিব-পার্বর্তা 
কাহিনী । এই অংশকে শিবারন ব। 
“দেবখণ্ড” বলা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে 
কালকেতু-ফুল্পরা কাহিনী । তৃতীয় 
খণ্ডে ধনপতি-খুল্পন! কাহিনী । কাব্য- 
খানিতে কবিক্কণের অলামান্য স্থজন- 
শীল সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর বিগ্বা- 
মান। কাব্যে সমকালীন বাংলার 
জাতীয় জীবনের প্রচুর উপকরণ পাওয়া 


৪৩৩ 


মুকুন্মরাম রায় 


যায়। ক।রুর কারুর মতে বুদ্ধ বয়মে 
মুকুন্দরাম দামুন্তায় ফিরে এসেছিলেন 
এবং তৎকালীন ডিহিদার তাকে 
সাদরে গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট জমি 
যায়গ! দিয়ে তার বসবাসের সুব্যবস্থা 
করে দেন। আবার কেউ কেউ 
অনমান করেন কবি নিজে কখনো 


'অ্বগ্রামে আর ফিরে আসেন নি, তার 


পুত্র শিবরাধ দমুন্যায় প্রত্যাবর্তন করে 
পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করেছিলেন । 
মুকুন্দরাম রায়--বাংলার বার- 
ভূঞাদের মধ্যে ভৃষণার রাজা মুকুন্দরাম 
রায় ছিলেন একজন লন্বপ্রতিষ্ঠ 
চিরশ্মরণীয় ব্যক্তি । মুকুন্দরাম রায় 
প্রথমে সামান্য জমিদার ছিলেন । পরে 
স্বীয় প্রতিভা, বুদ্ধিবল ও বাহুবলে 
বাজ সম্প্রসারিত করে বারভূঞার 
অন্যতম বিশেষ পরাক্রমশালী ভূঞা 
রূপে আস্ত প্রতিষ্ঠ। লাভ করেছিলেন । 
পরাক্রমশালী পাঠান ও মোগল সবারই 
সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল লড়াই করেছিলেন । 
মোগল-পাঠানের যুদ্ধে কতেয়বাদের 
পাঠান মোরাদ খ। মোগলদের ব্শ্ত। 
স্বীকার করেন। তখন কতুল খাঁ 
মোরাদ খাকে শিক্ষ। দেওয়ার জন্য 
তাকে আক্রমণ করলেন। মোরাদ 
মার। গেলে মুকুন্দরাম মোরাদের 
নাবালক পুত্রের সহায়তা করেন। এই 
ব্যাপারে দিজীর বাদশাহর প্রতিনিধি 
রাজা তোড়রমল মুকুন্দরামের প্রতি 
অত্যন্ত সন্ত হয়ে তাকে ফতেয়াবাদের 
অর্ধিকাংশ স্থানের শাসন-কর্তৃত্ব দান. 


যুকুন্দ সরকার ঠাকুর 


করেন এবং তাকে রাজা উপাধিতে 
ভূষিত করেন। সায়দ খা নামক 
একজন মোগল বাংলার শাসনকর্তা 
হয়ে এসে মুকুন্দ রায়কে পদচ্যুত 
করলেন। রাজ মুকুন্দ রায় এ অপমান 
সহ করার লোক ছিলেন না। তিনি 
অপমানের প্রতিশোধের জন্তু 
ক্রোধান্থিত হয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ। করলেন। ফতেজঙ্গপুরে উভয় 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। এতে মুকুন্দরাম 
জয়লাভ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় বারের 
যুদ্ধে ইনি পরাজিত ও নিহত হন। 
ফতেয়াব[দের কায়স্থসম|জের প্রতিষ্ঠাতা 
মুকুন্দ রায় প্রদত্ত বৃত্তি ও ব্রন্দোত্তরে বহু 
লোক প্রতিপালিত হয়। মুকুন্দরামের 
ছম পুত্রের মধ্যে শক্রজিৎ রায় ও 
শিববাম রায়ের নাম পাওয়া যায়। 
মুকুন্দরাম প্রতিষ্টিত “ভূষণ সমাজ”, 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর “ভূষণ [পটা” 
এখনে তার কীত্তি ঘোষণ। করছে । 


মুকুন্দ সরকারঠাকুর_ 
তাৎকালিক গৌড়ের বাদশাহের গৃহ- 
চিকিৎসক । এর পিতার নাম ছিল 
নারয়ণ। ইনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য । 
পিতৃবিয়োগের পর মুকুন্দ, কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
নরহৰিকে অধ্যয়ন করাবার জন্য 
নবছীপে রেখে গৌড়ে গমন করেন। 
পরবর্তীকালে এসে নরহুরি ও পরে 
মুকুন্দ নবদ্বীপে ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
চরণাশ্রয় করেছিলেন। মুকুন্দ ব্রজ- 
লীলায় প্বৃন্দাদেবী” সেজেছিজেন। 
মুকুন্দের - আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ 


৪৩১ 


মুক্তারাম ষেন 


১৪৭০-৭১ গ্রীষ্টাব। মুকুন্দের পুঞ্জের 
নাম মদনাবতার শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর | 
মুক্তা রাম দা স-_-অগ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধের লেখক । ইনি 
সত্যনারায়ণ পূজার ইতিহাস রচন! 
করেন। নিবন্ধের রচনাকাল ১৭৮০ 
খ্রষ্টাৰ। এর নিবাস ছিল সম্ভব 
আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে । এর 
পিতা গঙ্গারাম, পিতামহ বাজারাম। 
মুক্তারাম নাগ-_“ছুগাপুরাণ' 
ণমক কাব্যের রচয়িতা । ইহ! 
জগংরামের ছুর্গাপঞ্চরাত্রির মতো দুর্গার 
পিত্রালয় গমন- শারদীয় পুজা! বিষয়ক 
কাব্য । রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্চ সম্ভবত ১৭৭৩ খ্রীষ্টা। মূল 
পুথিতে কবির আত্মপরিচয় পাওয়। 
গেছে ঃ 
“বিষ্ঞ/নন্দ নাগ আইলেন ছাড়ি 
রাঢ় দেশ 
ধন লইয়া ব্্দেশে করিলেন প্রবেশ । 
শধর ত্রান্ধণ সঙ্গে কুলপুরোহিত 
বিনোদ বারই আর রূপ নাপিত।' 
কাবে।র মধ্যে অনেকগুলি গান 
আছে। ছুর্গাপুরাণের উপসংহারে 
মুক্তারাম “কালীপুরাণ কাব্য রচনা 
করেছিলেন । 

'পদ্মাপুরাণ নামে যুক্তারাম আরও 
একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুমুর- 
দিয়! গ্রামে ইনি বাস করতেন। ইনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, । 

মুক্তারা ম ০েন-চতীমগল 


মুক্তারাম সেন 


কাব্যের অন্ততম প্রধান কবি। এর 
রচিত কাব্যের নাম 'দারদা-মঙ্গল 
(১৭৪৭ খ্রীঃ)। ইহা অষ্টমঞ্গলার 
চত্ুপ্রহরী পাঞ্চালী' নামেও পরিচিত। 
চট্টগ্রাম দেয়াঙ্গ বা দেব গ্রাম (বর্তমানে 
আনোয়ারা) নামক গ্রামে কবি 
মুক্তারাম লেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 
জাতিতে ছিলেন বৈগ্ভ । এব জ্ঞাতি- 
বংশীয়েরা বহুকাল এ গ্রামে বসবাস 
করছেন। কবির এই বংশ চট্টগ্রামের 
বিশিষ্ট কুলীন বলে সম্মানিত । কবি- 
বর্ণিত আল্মপরিচয় থেকে জান। যায় 
পূর্বপুরুষ “জাহ্বীকুলে রাঢা' হতে 
এসেছিলেন । এর পূর্বপুরুষ হাদব 
রায় ১৫৪* শকাবের (১৩১৮ শ্রীঃ) 
ফান্তন মাসে সহোদর মাধব রাষ, 
নিজের কুল পুরোহিত লক্মীকান্ত 
ন্ায়লক্ক(র ও শ্রীমস্ত নামক ভৃত্যকে 
সঙ্গে নিয়ে তার পূব বাসস্থান যখোহর 
জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রাম ত্যাগ 
করে তীর্থ ভ্রমণের জন্য চট্টগ্রামের 
সীতাকুণ্ড ও চন্্রশেখরা খিষ্ঠিত স্বরস্তুশিব 
দর্শনার্থে আগমন করেন। চন্দ্রশেখর 
দর্শনের পর যাদব রায় আব যশোহরে 
কিরে যাননি। চট্টগ্রামেই বসতি 
স্থাপন করেছিলেন। কবির পিতামহের 
নাম নিধিরাম, পিতা মধুরাম। কবির 
অপর ছুই ত্রাতার নাম গোবিন্বরাম ও 
ব্রজলাল। মুক্তারাম ছিলেন চির- 
কুমার ও সাধক পুরুষ। ইনি বিষয়- 
নিষ্পৃহ হয়ে তীর্থ পধটন ও সাধুস্ 
দ্বারাই জীবন অতিবাছিত করতেন। 
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মুন্শি বিলামেৎ হোসেন 


অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের 
ক[ছাকাছি সময়ে কবির জন্ম হয়। এঁর 
কাব্যের রচনাকাল লন্তবতঃ ১৭৪৭ 
খীষ্টাব্ষ। মুক্তারামের কাব্যের ছুটি ভাগ 
__ প্রথম ভাগে কালকেতুর কাহিনী, 
দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের 
কাহিনী । উভয় কাহিনীই সংক্ষিপ্তা- 
কারে রচিত। এর রচনা সহজ ও 
সরল। 

মুক্তি রা ম মুখোপাধ্যায়_ 
অষ্টাদশ শতাব্ধীতে নবদ্বীপাধিপতি 
মহারাজ কৃষ্ণচন্জ্রের সভাসদ ছিলেন। 
এর নিবাস ছিল নবদীপের উল! । 
রসিকতার জন্য রাজা কৃষ্চন্দ্র একে 
বৈবাহিক সন্বোধনে আপ্যায়িত 
করতেন। গোপাল ভাড়ের ন্যায় 
এরও বহু সরস বাক্য দেশে প্রচলিত 
আছে। 

মুজঃফর খঁ। তুর্বতি_দিল্পীর 
সম্ট আকবর বাদশাহ কর্তৃক ইনি 
১৫৭৯-১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়-বর্গের 
স্থবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। গৌড়" 
বঙ্গের বিদ্রোহীদের দ্বার! ইনি নিহত 
হয়েছিলেন। 

মুন্শি এ রা দত-উল্লা_এর 
রচিত গ্রন্থ “গোলে বকাওলি'। 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

মুন্শি 'বলায়েৎ হোতেল_ 
কলকাতাবামী কবি। ইনি শাক্ত 
পদাবলী রচনা করে এবং দেবী 
কালিকার ভক্ত হয়ে হিম্দুও মুসলমান 
সমাজে «কালীপ্রসক্ন নামে পরিচিত 


মুনিরাম মিশ্র 


ইয়েছিলেন। জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধ। 

মুনিরাম মিশু--'সারদামঙ্গল' 
সরস্বতীমাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচগ্লিতা। 
কাব্যের বিষয় বিক্রমাদিত্য-কালিদাস 
কাহিনী । ভণিতা৷ থেকে জানা যায় যে 
রাজপুবনিবাসী বাচম্পতি ভট্টাচার্য 
কবিকে কাব্য বচনায সাহায্য করে- 
ছিলেন। কাব্যের বচনাকাঁল উনবিংশ 
শতাব্ীর প্রথম পাদ । 

“মিশ্র মুনিরামকৃত দেবলীল! 
প্রকাশিত নানাবিধ ছন্দে বিব্চিত। 
বাগরাগিণীর সনে যন্ত্রবাগ্ভতল মানে 
করিলেন দেবীর সঙ্গীত ।” 

মুনিরাম রায় কার্ণ্যঘোষ- 
বংশীষ বঙ্গজ কাষস্থ। পিতার নাম 
রামভদ্র বাষ। ইনি মুশিদাবাদে নবাব 
সরকাবে উকিল ছিলেন। বাজ। 
সীতাবাম রায় জমিদার ও পবে বাঁজ। 
হুলে যুনিবাম তার পক্ষীয় উকিলরূপে 
মুশিদাবাদে অবস্থান করতেন। 
ততৎক[লে উকিলবূপে মুনিবামের বিশেষ 
খ্যাতি ছিল। এমন কি এবই নামে 
নবাব দববাবে পীতারামেব পরিচয় 
হত। “কোন্‌ শাতারাম' এই প্রশ্ন 
উঠলে “যেস্কা উকীল মুনিরাম'- 
এই উত্তব দেওয়া হত। সীতারামের 
মতো! মুনিরামও নবাব সবকার থেকে 
জায়গীর পেযেছিলেন। অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাণে । 

মুজি বেগম- নবাব মীরজাকরের 


বিধবা! পত্বী। ইনি প্রথমে ছিলেন, 


২ 
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মুরলীবর দল 


নর্ভকী। পরে মীরজাফর একে বিয়ে 
করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস একে নবাৰ 
পরিবারের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 
পরে তরুণ নবাব মুবারক উদ্দৌলার 
অভিভাবিকা নিযুক্ত করেছিলেন। 
১৭৭৫ শ্রীষ্ান্দে নন্দকুমাব হেষ্টিংসের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন ত্য 
হেষ্টিংস মুন্নি বেগমেব কাছে মোটা 
টাকা ঘুস নিয়েছেন। কিন্ত এই 
অভিযোগেব কোন তান্ত হয়নি এবং 
মুন্নিবেগম স্বপদে বহাল ছিলেন । 

মুলেম খ(_ব।ংলার বিজোহী 
পাঠান নবাব দাঘূদ খাকে দমন কবার 
জন্য মোগল সম্রাট*আ'কবর সেনাপতি 
মুনেম খাকে ১৫৭৫ খ্রীষ্ট|ব্দে বঙ্গদেশে 
প্রেরণ করেছিলেন। মুনেম খার 
উপস্থিতিতে দাধূ্দ পর|জিত হযে 
উড়িম্যায় পলাষন কবেন এবং সমগ্র 
বঙ্গদেশ ও বিহ'ব বাদশাহের হস্তশত 
হয। তখন মুনেম খা গৌড়েব 
বাজধানীতেই অবস্থান কবে রাজ্যশাসন 
কবতে থাকেন। এই সময় গৌড়ে 
শীষণ মহ!মাবী দেখ! দেয় এবং বহু 
লোক মাবা যায় । মুনেম খাও এ সময় 
গতায়ু হন। 

মুরজীধর দাপ--এব রচিত 
ব্য “ম্থবচনীর পাচালী' | সাধারণতঃ 
বিবাহের পব নববধূ শ্বশুর বাড়িতে 
পদর্পণের পর পশ্চিমবঙ্গে এই উপলক্ষে 
কুবচনী দেবীর পুজা ও ব্রতকথা 
পাঠ কর। হয়। ইনি দক্ষিণ রাঢ়ের খুব 
সম্ভব মেদিনীপুরের কবি। ইহা একটি 


মুরারি 


ক্ষু্র কাব্য। রচনাকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষপাদ। মুরলীধর দেবীর 
অন্ন গ্রহে এই কাব্য রচন1 করেছিলেন । 
“কে জনে কেমন লীল! | ঠিক দু- 
প্রহরের বেলা । গুধুলী জলায় দরশন । 
লেহ বাছা মাগ্যাবর। যাই আপনার 
ঘর । আমার মঙ্গল কর গ|ন।” 
মুরারি-_সম্ভবতঃ বাঙালী । এর 
রচিত গ্রন্থ অনর্ধঘরাঘব। আহ্ুমানিক 
নবম-দশম শতাবীতে ইনি বিদ্যমান 
ছিলেন। 
মুরারি আচার্য শ্রীশ্তামানন্দ 
প্রভুর শিশ্ত । তারই আদেশে ইনি 
১৬২৮ শকাবে বিন্ুুপ্রকাশ' নামে 
১৪১ শ্লেরকে এক গ্রন্থ রচন। করেন। 
মুরা রি গুগ্₹শ্ীচৈতন্ত 
মহাপ্রন্থর সহপাঠী ও একজন আদি 
অনচর ইনি ছিলেন শ্রীহট্ের বৈগ্য- 
পরিবার সম্ভৃত। মুরারী আদর্শ বৈষ্ণব 
হয়েও রামচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। 
এজন্য তিনি হন্ধমানের অবতার বলে 
অভিহিত হয়ে থাকেন। ইনিই 
চৈতন্তদেবের আদি জীবনীকার । গ্রন্থটি 
সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত, নাম 'শশ্রকষ্- 
চৈতগ্ত চরিতাম্বৃত' । সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত হলেও এই সর্গবন্ধ মহাকাব্যটি 
“মুরারী গুপ্তের কড়চা” নামে প্রদিদ্ধ। 
গ্রস্থখানির রচনাকাল বিতর্কমূলক। 
ডঃ দীনেশচন্দ্র লেনের মতে গ্রস্থের 
রচনাকাল ১৫৩৩ শ্রীঃ। ভঃ সুকুমাব 
সেনের যতে ১৫২০ থ্রীঃ। 'চততন্তা- 
ভরিতের উপাদান প্রণেতা ডঃ বিমান- 
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মুরারি ওপ্ত 


বিহারী মজুমদারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
্রন্থখানি ১৫৩৬-৪০ শ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে 
কোন সময় রচিত হয়েছিল । 

ইনি বাংলায় এবং ব্রজবুলিতে 
কতকগুলি পদ রচনা! করেছিলেন। 
তার মধ্যে ছু"টি পদ বাংল! সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠতম কবিতাগ্ুলির অন্ততূক্ত 
হওয়ার যোগা। 

চৈহন্-পাধদ মুরারি গুপ্ত ১৪৭১ 
খ্রীষ্টাবে শ্রীহট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 
হ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে এর অগা? 
পাণ্ডিত্য ছিল। শ্রুবাস প্রভৃতির সঙ্গে 
ইনি শ্রীহট পরিত্যাগ করে ননদ্বীপে 
এসে বসবাস করেন। মহাপ্রহথ প্রথম 
জীবনে মুরারি গুপ্তের সঙ্গে নানা শাস্ত্র 
বিষষে তর্কবিতর্ক করতেন এব" 
শ্রীহট্রের ভাষা নিযে একে ব্যঙ্গ 
করতেন । মহাপ্রভু মুরারিকে খুব 
শ্রদ্ধাও করতেন । মুরারি শ্রীবাস অঙ্গনে 
কীর্তনে যোগাযোগ করতেন । মাঝে 
মাঝে এরই গৃহে গোরাঙ্গের নৃতা- 
কীর্তন চলত । নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি 
নবদ্বীপ লীলার প্রতিটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাতেই মুরারি অংশ গ্রহণ কবে- 
ছিলেন। এমনকি চন্দ্রশেখর আচাষ 
আচার্ষ-রত্র গৃহে নাটকাভিনয়েও মুরারি 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
মহাপ্রভুর সন্ম।স গ্রহণের অভিপ্রায় 
শুনে মুরারি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন 
কিন্তু যথাসময়ে মহাগ্রভুর হহুক্ষেপে 


'মুরারির জীবন রক্ষা পায়ু। ইনি 


একাধিক বার নীলাচলে গিয়ে মহা প্রভুর 


মুরারি-চৈতন্ত দাস 
দর্শনলাভ করেন। ইনি নবদ্বীপেই 
বসবাম করতেন। মহাগুভূর মহা- 


গ্রধাণের, পরে কিছুদিন মুরারি 
জীবিত ছিলেন। 

মুরারি-চৈ ত হ্য দা স-_“গৌর- 
পদতরঙ্গিণী'র বর্ণনা থেকে জানা যায় 
যে বধমান জেলার গলশী রেল ষ্টেশন 
থেকে এক ক্রেশ দূরে সর-বৃন্দাবনপুর 
গ্রামে মুরারি-চৈতন্যদাসের জন্ম হয়। 
ইনি সম্ভবতঃ নিত্যানন্দের শিষ্য 
ভিলেন। প্রেমবিলাস' গ্রন্থ থেকে 
জানা যায় যে ইনি শি্ত্যানন্দ-শিষ্যদের 
সঙ্গে খেতুবি মহামহোত্সবে যোগদান 
কবেন। ইনি খেতুরির উৎসবের পর 
ভাহুব। দেখীর সঙ্গে বৃন্দাবন গমন 
করেছিলেন। এর লম্বন্ধে কিছু 
অলৌকিক কাহিনী আছে। ইনি 
ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্ধমান ছিলেন । 

মুরারি দাস-_রাজা অচ্যুতের 
দিতীষ পুজ এবং রমিকানন্দের মপ্যম 
ভ্রাত।। ১৫৯০ গ্রীষ্টাবে মুরারির জন্ম 
হয। ইনি ছিলেন শ্তামানন্দপুরীর 
মন্ত্রশিষ্য । জোট্ট ভ্রাতা রসিকানন্দের 
সঙ্গে ইনি খেতুরীর মহোৎসবে যোগদ।ন 
করেছিলেন । 

মুরারী মিশ্র মৌদগল্য-গোত্রীয় 
বর্ধমানাস্থপুত্র, বাঁডালী। এর রচিত 
প্রস্থ “অনর্ধরাঘব” | পুরীর জগন্নাথ- 
মন্দরের উৎসবে অভিনয়ের জন্য 
'আনর্থরাঘব রচিত হয। ৃ 

মু্ুক নুগীদউদ্দীন যুজবেক 
স্পদিম্ীর লমঘাট আলভামামের একজন 


৪৩৫ 


মূলুক মুগীসউদ্দীন ঘুজবেক 


তাতার দেশীয় দাস। ইনি ন্বেচ্ছাচারী 
ও দূরভিসন্ষিমূলক ব্যক্তি ছিজেন। 
দিল্লীর নানা ষড়যন্ত্রে ইনি লিপ্ত ছিলেন। 
নানা ভাগ্যবিপযয়ের পর যুলুক 
যুকতবেক বাংলার মসনদ পেয়ে কলিঙ্গ 
রাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিঞ্ড হন। প্রথম 
ও দ্বিতীয় যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ পরাজিত 
হলেও তৃতীয় বারে যুজবেক ভীষণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরান্ত হন। তার সমন্ত 
হস্তী কলিঙ্গাজের হস্তগত হয়। এই 
পরাজয়ের পর তিনি দিল্লী থেকে সৈন্য 
সাহায্য পেষে আর একবার গোপনে 
কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করে ভাগার 
লুষ্ঠন করে টিষে আসেন। 
বিজয়োল্লাসে যুজবেক দিল্লীর অধীনতা- 
পাশ ছিন্ন করে বস্ত, শ্বেত ও কৃষঃ- এই 
ত্রিবর্ণের চন্দ্রাতপ বাবহাব এবং সম্রাট 
“মুগীসউদ্দিনউপা ধিধারণপূর্থক নিক্তেকে 
স্বাধীন বলে ঘোঁষণ। করেন। তিনি 
কামরূপ রাজকে পরাজিত করে 
ধনরত্ব লুষ্ঠন করেন। এবং কামরূপ- 
রাজ মুগীশউদ্দিনের বশ্তুত। ম্বীকার 
করেন এবং রাজন্ব দিতে প্রতিশ্রুত 
হন। কিন্তু বিশ্বাপঘাতক মুগীশ 
সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ করলেন। 
এইবার তিনি ক[মন্রপবাসীদের হাতে 
লাঞ্ছিত হলেন। হস্তিপূষ্টে পলায়নপর 
বঙ্গেশ্বরকে লক্ষ্য করে নিক্ণ্ক এক 
বিষাক্ত তীর মুগীশের বক্ষ ভেদ করল। 
তিনি প্রাণত্যাগ করলেন! ১২৪৬- 
৫৮ শ্রীষ্াৰঝ পর্যন্ত তিনি বাংলার 
শাছনকর্ত! ছিলেন। 


মুশিদকুলী খা 
মুর্নি্কুজী থা-বাংলার 
বিখ্যাত নবাব জাফর সুশিদকুলী খা 
ছিলেন দাক্ষিণাত্য-নিবাসী এক দরিদ্র 
ত্রাণ সম্ভান। বাল্যে নিরাশ্রয় 
অবস্থায় হাজি সফী নামক ইপ্সাহান 
নগরের এক বণিক একে ক্রয় করে 
তবদেশে নিয়ে যান এবং নাম রাখেন 
মহম্মদ হাজী। বণিক একে নিজ 
সন্তানের মতো লালন পালন করেন 
এবং শিক্ষা দেন। বুদ্ধ বণিকের মৃত্যুর 
পর ইনি ভারতে ফিরে আসেন এবং 
বেরারে দেওয়ানের অধীনে রাজন্ব 
বিভাগে একটি সামান্ত কাজে নিযুক্ত 
হন। শীঘ্রই ইনি স্বীয় প্রথর বুদ্ধি ও 
কর্মকুশলতার বলে আরঙ্গজেবের 
দরবারে পরিচিত হন। হায়দরাবাদে 
দেওয়ানের পদ শুন্য হলে বাদশাহ 
একে এ পদে উন্নীত করেন। 
'আরঙ্গজেবের পৌত্র সাহজাদা আজিম 
ওসমান যখন ঝ|ংলার নবাব (১৬৯৭- 
১৭০৭ গ্রঃ), তখন আরঙ্গজজেব একে 
ধলার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত 
করেন। তখন এর নাম হয় মুশিদ- 
কুলা খ।। ইহা আরঙ্গজেবেরই 
দেওয়া উপাধি। ইনি বাংলার 
তৎকালীন রাজন্ব-বিভাগের সমস্ত 
গোলমাল মিটিয়ে ফেলে সেরেস্তা পর্যস্ত 
ভুরত্ত করেছিলেন । আজিম ওণ্মানের 
অধীনে নামে মাত্র দেওয়ান ছিলেন 
মুশিদকুলী খ1। প্রক্কত পক্ষে ইনিই 
ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা । দেওয়ান 
থাকাকালেই ইনি মুখনুদাবাদে উপনীত 


৪৬ 


মুশিদকুলী খ! 
ছয়ে উহার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। 


এবং নিজ নামাছুসারে এ স্থানের নাষ- 


করণ করেন মুশিদাবাদ। ইনি সেখানে 
একটি টাকশালও নির্মাণ করেছিলেন 
আজিম ওন্মান একে সন্থ করতে 
পারতেন না এবং একে হত্যারও 
ষড়যন্ত্র করেছিলেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে 
আজিম গ্লন্মানের মৃত্যু হলে 
মুপ্রিদ্কুলীই বাংলার নবাব হলেন। 
মুশিদাবাদ রাজধানী এর স্থায়ী বাস- 
স্থানে পরিণত হয়। দেশের শাসন 
সংস্কারের জন্ত বিশেষ পরিশ্রষ 
করতেন। এর শাসন বড় কড়া 
ছিল। এর আমলে বহিখক্রর 
আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা ঘটে 
নি। ইনি সপ্তাহে ছদিন বিচার কাষ 
পরিচালনা করতেন। কুবিচারের 
জন্য এর খ্যাতি আছে। অপরাধের 
জন্ত নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন । 
১৭১৯ শ্রীষ্টাব্ধে ইনি বিহারের স্থবেদারা 
পদ প্রাপ্ত হন। বাংলায় ইনিই প্রথম 
মুসলমান রাঁজ্যশ[সনের প্রক্কৃতি উন্নীত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর 
জমিদারী বন্দোবস্ত হিন্দু জমিদার ও 
প্রজাবর্গের সামাজিক বল বধিত 
হয়েছিল। চুরি ডাকাতি নিবারণ- 
কল্পে ইনি অনেকগুলি থানা স্থাপন 
করেন। তগ্রধ্যে কাটোয়!র থানাই 
প্রধান । দস্থ্য ধর! পড়লে তাকে চিরে 
ঘিথ্ডিত করা হত। তাই এর রাজে 
দস্থা ভর দূর হয়েছিল। মুশিদকুলীর 
শাসনে প্রজাদের অন্নকষ্ঠ ছিল না& 


মুশিবকূলী খা 


ইনি নিজে স্থধী ও হ্থপণ্তিত ছিলেন 
এবং পর্ডিত ব্যক্তিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও 
সমাদর করতেন। মুশিদকুলী খা 
রাজ্যে প্রঞ্জার পীড়াদায়ক করসমূহ 
উঠিয়ে দিয়েছিলেন । নবাব মুপসিদকুলী 
খ। জীবন সায়াহ্ছে (১৭২৩ খ্রীঃ) 
মুশিদাবাদের পূর্ব প্রান্তে খাস তালুকে 
কাটরার মসজিদ, মিনার, হাউজ বা 
কপ ইত্যাদি গুস্তত করেছিলেন । 
মসজিদের  সোপানের নীচে 
জীবদ্দশাতেই তার সমাধিগৃহ নির্যাণ 
করেন। মুশিদকুলীর কোন পুত্র- 
সন্তান না থাকাষ ইনি মৃত্যুকালে 
আপন দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তর।- 
বিকাবী নির্বাচন করে ১৭২৫ শ্রীষ্টাবে 
প্রাণত্যাগ করেন । মুশিদকুলীর চরিত্র 
ও রাজনীতি সম্বন্ধে একজন অজ্ঞাত- 
ন/ম। লেখক বলেছেন £ “শায়েস্তা খার 
সমঘ থেকে বঙ্গদেশে-_শুধু বঙ্গদেশে 
কেন সমগ্র ভারতে এমন কোন সম্ত্রান্ত 
ব্যক্তি দৃষ্ট হয় নাই, ধার গুণগ্রাম-_কি 
ধর্ষপালন ও প্রচারে, কি রাজকীয় 
নিক্মাবলী ও ব্যবহার শান্ত্রের যাবিধি 
প্রণয়নে ও বিধানে, বিশিষ্ট বংশীয় ও 
সদ্গুণশালী লোকের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনে ও উৎসাহ-সাহায্যাদির 
প্রদানে, ন্যায়নিষ্ঠ স্বিচারে, বিপনের 
ভ্রাণে ও দুছ্ধতের দমনে, মুশিদকুলী 
জাফর খার কাযাবলীর সহিত তুলিভ 
হইতে পারে ।” 
ইংরেজ বণিকদের মুশিধকুলী 
'তান্ত কড়! নজরে রেখেছিলেন।, 
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মুন্তাফা খ! 
তারা! যে নানা ফন্দি ফিকির করে 
এদেশের শাসনক্ষমতার আসতে চায় 
তা তিনি উপলব্ধি করেই তাদের 
বিশেষ হযোগ সুবিধা দেওয়ার 
বিরোধী ছিলেন । তীব সঙ্গে ইংবেজ- 
দের গুদ্বত্যভাব প্রকাশ পেত। দিল্লীর 
বাদশাহকে বশ করলেও ইংরেজরা 
মুশিদকুলীকে ভেজাতে পারেন নে। 

মুশিদকুলী খা (দ্বিভীয্ম )-_ 
বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার স্ববিখ্যাত নবাব 
মুপিদকুলী খার জামাতা স্রজাউদ্দীনেব 
জামাই। স্থজাউদ্দীন একে ঢাকার 
নায়েব-নাজিম্‌ নিযুক্ত করেছিলেন । 

মুনা খাঁনবাংলার বাবো। 
তৃইয়ার অন্যতম ঈশা খার পুত্র। ইনি 
বারে।-তেরো জন সামন্তের সাহায্যে 
নানা স্থানে নানাভাবে মুঘলশক্তির 
বিরোধিতা করেছিলেন। 

মুস্তাফা এঁ।-_বঙ্গ-বিহার-উড়িস্ার 
নবাব (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) আলীবদ্া খার 
প্রধান সেনাপতি । মারাঠা দস্যু বা 
ব্গীর হাঙ্গামার সময় ইনি আলীবদীর 
দক্ষিণহত্তস্বূপ ছিলেন । প্রবানতঃ 
মুস্তাফারই বীরত্ব ও সাহসে আলীব্দা 
জদ্ী হয়েছিলেন । এজন্য নবাৰ তার 
নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু 
পরে মুস্তাফা! খার আম্পর্ধা বড় বেড়ে 
উঠতে থাকে । বিহার প্রদেশের যুদ্ধে 
তার পুর্ব খণের কথা স্মরণ করে 
আলীবদ' সেই দেশ মুস্তাফাকে দেবেন 
স্থির করেছিলেন। কিন্ত মুস্তাফা 
আলীবধধার অধীন থাকতে অনিচ্ছ! 


মুহ্মদ আকিল 


প্রকাশ করে ম্বাধীন নৃপতির দাধী 
জানালেন। পরে এই ব্যক্তি ব্দেশও 
দখল করতে চাইতে পারে এই 
আশঙ্কা নবাব ইতস্তত করতে 
লাগলেন । মুস্তাকাকে খুশী করার জন্য 
নবাৰ অনেক চেষ্ট। করেন। যে সব 
জমিদারের প্রতি তিনি প্রতিকূল 
আদেশ দিতেন মুস্তাকা খা তাদের 
নিকট প্রচুর উৎকোচ নিয়ে নবাবকে 
তার আদেশ পরিবর্তন করতে 
অন্থরোধ করতেন। খা সাহেবকে 
খুশী করার জন্য নবাব তা করতেনও । 
মুহম্মদ আকফিল- চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের বাঙালী | পূর্ববঙ্গের) 
মুদলমান কবি। 'অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
এতাব্ৰী। 
মুহল্মদকবীর-চট্টগ্রাম 
অঞ্চলের অধিবাসী, বাঙালী মুসলমান 
কবি। অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । এব রচিত কাব্যগ্রন্থ 
“মধুমালতী' । রচনাকাল ১৫৮৮ 
ত্রষ্টাব্ষ। 
মুহম্মদ বিন বখতিয্কার 
খিল্জী--ইখ.তিয়ারউদ্দীনমুহম্মদ বিন 
বখতিয়ার খিলজী দ্র । . 
সৃত্যুঞ্জ য় বিভ্ভালম্কার-__ 
আনুমানিক ১৭১২ খ্রীষ্টাবে মৃত্যুর 
বিষ্ভালঙ্কার মেদিনীপুর জেলায় জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি চট্রোপাধ্যাকধ 
বংশ-সভ্ভূভ কুলীন বাঙালী ব্রাহ্মণ । 
মেদিনীপুর জেল! উড়িস্তা রাজের 
'অধীন থাকায় ভুল করে তাকে অনেকে 
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মৃত্যাপ্রয় বিষ্ালক্বার 


উড়িস্ঘাবাসপী বলেছেন । কৈশোরে 
সৃত্যুঞ্য় নাটোরের সভাপগ্ডিতের নিকট 
বিদ্াশিক্ষা করেন। পরবর্তাঁ জীবন 


তিনি কলকাতায় অতিবাহিত 
করেন। বাগবাজার অঞ্চলে রাঙ্গা 
রাজবল্পভ স্্রীটে তার বাস ছিল । 


১৮*১ খ্রীষ্টাব্বের ৪ মে মৃত্যুঞ্জয় 
উইলিয়ম কেব্ীর অধীনে মাসিক দুই 
শত টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিসম 
কলেজের বাংল। বিভাগের প্রধ।ন 
পণ্ডিতরপে নিযুক্ত হন। এখং 
কলেজের ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠা- 
পুত্তক রচনা! করেন । 

১৮১৬ শ্রীষ্ান্দে ফোর্ট উইলিহহ্‌ 
কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পন পরিত্যাগ 
করে স্থপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাব 
ফ্রান্সিম ম্যাক্নটনের অধীনে অধিক 
বেতনে জজ-পগ্ডিতের কাজ করে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । 

মৃতু্জয়ের শান্ত্রজ্ঞান ও পা্ডত্যের 
খ্যাতি মে যুগে প্রবাদ বাক্যের মতে। 
ছড়িয়ে পড়েছিল। কোট উইলিঘম 
কলেজের অধ্যাপন। এবং স্তৃপ্রিষ কোটে 
জজ-পগ্ডিতি ছাড়াও তিনি তাৰ 
বাগবাজারের গৃহে একটি চতুষ্প।ঠী 
স্থাপন করেছিলেন । সংস্কৃত সাহিত্যে 
মৃত্যুঞ্রয়ের অগাধ পাণ্ডিত/ ছিল। সে 
যুগে তিনি উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন 
রীতিমত চর্াা করতেন। তৎকালীন 
রাজপুরুষের৷ তার নিকট নানাবিধ 
মাযাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারে 
বিধান লিতেন। রামমোহনের পূর্বে 


মেদিনীকর 


১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্রীয় নজির থেকে 
তিনি সহষরণের বিরুদ্ধে বিধান দিয়ে- 
ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের 
নিষমাবলী প্রণয়ন সমিতি ও কলিকাতা 
স্থলবুক সোসাইটির পরিচালক 
সমাতর সদশ্ত ছিলেন। 
খাষ্টাব্ধের মাঝামাঝি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় 
পরলোক গমন করেন । 
ংল! গদ্য সাহিত্যে মৃত্যুঙ্তের 

অবদান অসামান্ত । তিনিই বাংলা 
ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। তার 
রচিত গ্রন্থঃ বত্রিশ মিংহাসন, 
হিতোপদেশ, রাজাবলী, বেদাস্তচন্জ্রিকা, 
প্রবোধচন্দ্রিকা। তাছাড়া, তিনি 
উইলিয়ম কেরীকে তাঁর কথোপকথন, 
সতন্কত হিতোপদেশ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ 
বচনাষ শহাদ্তা করেছিলেন। তার 
পুত্র রামজয তর্কালঙ্কারের “সাংখ্য ভাষা 
»ংগ্রহ' পুস্তকের রচন।তেও মৃত্যুঙ্গয়ের 
যখেষ্ট হাত ছিল। 

মেদিনীকর- বিখ্যাত “মেদিনী 
কে।ধ' গ্রন্থ-প্রণেতা | মহামহে।পাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শান্্রীর মতে ১ ০* থেকে 
১৪৩১ শ্রীষ্টান্বের মধ্যে মেদিনীকোষ 
লিখিত হয়েছিল । এই মেদিনীকরের 
নামেই নাকি মেদিনীপুর নগর স্থাপিত 
হয়েছিল। এবং এরই নাষাহুসারে 
মেদিনীপুর নামকরণ হয়েছে । মেদিনী- 
করের পিতার নাম ছিল গ্রাণকর। 
এর জতিতে ছিলেন বৈগ্ত। 

মেধাতিথি ব। ভিথিমেথা_ 
'অই্টম শতাব্দীর যধ্যভাগে মহারাজ 
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মৈজেয়রকিত 


আদিশুর কর্তৃক কনোজ বাঁজসভা 
থেকে আনীত পক ব্রাক্ষণের অন্যতম | 
ভরছ্বাজগোত্রীয় বহু শান্ত্রবিদি পণ্ডিত 
ছিলেন। এর শ্রীহর্ণ, গৌতম, শ্ীধর, 
কৃষ, শিব, দুর্গা, রবি, শশী ও ধ্রুব নামে 
নয় পুত্র ছিলেন। এর রচিত প্রধান 
গ্রন্থ মন্থুনংহিত।র টীকা । 
মেলাহাতী, মেলাহাতী ব 
স্বগ্মগ-_সগ্তদশ-অষ্টাদশ শতাবাঁতে 
রাজ! লীতারাম রায়ের সেনাপতি । 
ইনি নডাইল মহকুমার অন্তর্গত রায় 
গ্রামনিবানী ঘেষবংশের পূর্বপুরুষদের 
একজন। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম 
রূপনারায়ণ ব। ্রামরূপ ঘেষ। এর 
শরীর টৈর্ধঘে ৭ হাত ও অত্যন্ত বলষ্ঠ 
ছিল। সীতার/মকে ইনি আদর্শ পুরুষ 
বলে মনে করতেন। বাজা স-ত।- 
র।মের জন্য ইনি জীবন উৎসর্গ করে- 
ছিলেন। ইনি দিল্লীতে কুস্তী করে 
মল্পসমাজে 'মেনাহাতী” উপাধি পান। 
ইনি প্রত্যহ কুস্তী করার পরে সবাঞ্ষে 
মাটি মাথতেন, এজন্ত সীতারামের 
গুরুদেব এর নাম রেখেছিলেন মুখর | 
মেনাহাতী অকতদার, অত্যন্ত ধার্মক 
ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন । রাজ! সীতা- 
রামের কাছ থেকে কোন বেতন গ্রহণ 
করতেন না। দেশের হূর্দশা দূর 
করাই ছিল এর জীবনের উদ্দেশ্টা। 
মৈত্রেয়রক্ষিত-__পগ্ডিতগণ নানা 
যুক্তি বলে মৈজ্রেয়ী রক্ষিতকে বাঙালী 
বলেই মনে করেন। ইনিও বিখ্যাত 
বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক। ইনি জিনেন্ত্র- 


মোকরম খা 


বুদ্ধির 'কাশিকাবিবরণপন্জিকা' নামক 
গ্রন্থের উপর 'তন্ত্রগ্রদীপ' নামক টীকা 
রচন|! করেন । ৫মজ্রেয় ভীমসেন-রচিত 
ধাতুপাঠ অবলম্বন করে খিতুপ্রদীপ' 
নামেও একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচন! 
করেছিলেন। তার অবস্থিতিকাল 
দশম শতাব্দী পালরজাদের 
রাকত্বকালে। তার গ্রন্থের উপলভ্যমান 
সকল পুঁথিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 
মৌকরম খা-মোগল শাসন- 
কালে নবাধ মোকরম খা ১৬২৯ 
্রষ্টাব্ধে বাংলার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন। ইনি ঢাকাষ বসবাস 
করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র 
সাজাহান পিতৃত্রোহী হয়ে বঙ্গদেশে 
এলে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে 
ইনি ধলেশ্বরী নদীগর্ভে জলমগ্র হয়ে 
প্রাণ হারান। 
মোক্ষাকর গওুপ্ত-জগন্দল 
বিহারের এক আচার্য ছিলেন । তিনি 
তর্কভাষ! নামে বোদ্ধন্তাযের উপর 
একখান। গ্রন্থ রচন। করেছিলেন। 
অপত্রংশ দোহাকে|ষের উপর একখান। 
টাকাও তার রচনা । পাল রাজাদের 
রাজত্বক!লে ইনি জীবিত ছিলেন । 
মোজান্মেল- পঞ্চদশ শতাব্দীর 
সর্বখেষ মুসলমান কবি। ইনি সম্ভবতঃ 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান 
ছিজেণ। তার নামে তিনখানি পুথির 
সন্ধান পাওয়া যায়। (১) নীতিশাস্, 
(২) সয়ৎনামা, (৩) খঞ্নচরিয্তর | 
মোফাত, জেমস--এই ইংরেজ 


৪৪৩ 


মোহন দাস 


পুরুষ ছিলেন একজন উচ্চশ্রেণীর চিত- 
শিল্পী । ইনি কলকাতা ও নিকটবর্তী 
বহু স্থানের ও ভারতের অন্তাচ্ স্থানের 
বহু চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন। ইনি 
সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর সৈম্ভধ বিভাগে কাজ 
করতেন। 
মোবারক উদ্দৌলা-_যীরজাকরের 
অন্যতম বেগম বব্ব,র গর্জাত সন্তান । 
খীষ্টান্বে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
সৈকউদ্দৌলার মৃত্যু হলে মোবারক 
উন্দৌল] নবাবের মস্নদে উপবিষ্ট হন । 
এ সময় এর বয়স ছিল মাত্র বার বছর। 
গতবারিণী মাতা বব্ব বেগমের 
পরিবর্তে বিমাতা মণি বেগম এর 
অভিভাবিক। নিয়োজিত হয়েছিলেন । 
মোবারকের সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস 
ও লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর ছিলেন। 
এই সময় নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস 
দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন । নবাৰ 
মোবারকউদ্দৌলা ৭৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ 
বছর বয়সে মার। যান। 
মোহন দ্াস-_-একজন পদকর্তী 
“পদকল্পতরু'তে মোহন ভণিতায় ভ্রিশটি 
পদ সংগৃহীত হয়েছে । গৌরপদ- 
তরঙ্গিণীর'র স্ধলয়িত। জগদ্বন্ধু ভদ্বের 
মতে মোহন ছিলেন প্রমিদ্ধ বৈষ্ঞবাচার্ধ 
শীনিবাসের শিত্ত ও গোবিন্দ 
কবিরাজের সুহাদ। কর্ণানন্দ' গ্রন্থে 
আছেঃ 
“জ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈস্তকুলে। 
ঠনতিক ভঙ্গন ধার অতি নিরমলে ॥* 


১৭৭০ 


মোহনএ্রসাদ ঠাকুর 


গোবিন্দদানের একটি ভ ণিতাঁয় 
আছেঃ 

“মে[হন গোবিন্দদাস প্‌ ।” 

মোহনের পদগুলির মধ্যে বাংলা 
ও ব্রজবুলি . উভয়বিধ পদই আছে। 
মোহনের রচনা ও বর্ণনা-শক্তি 
প্রশংসনীয় । মোহন দাসের অবস্থিতি- 
কাল ষোড়শ শতাব্দী । 

মেছন প্রসাদ ঠাকুর- মোহন- 
প্রসাদের জন্ম হয় অগ্াদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে । ১৮০৭ শ্রীষ্টাব্ধের অক্টোবর 
মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
আসিস্ট্যাপ্ট লাইব্রেরিয়ানের পদে 
নিযুক্ত হন। এবং ১৮১৮ গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্থু 
তিনি এই পদে বহাল ছিলেন । ১৮২২- 
৩৩ শ্রীষ্টাৰ পর্যন্ত মোহন প্রসাদ 
শ্ররামপূর বিচার|লয়ে কাজ করতেন। 
তিনি +১৮১০ খ্রীষ্টাব্ধে বাংলা-ইংরেজী 
অভিধান এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িয়া- 
ইংবেজী অভিধান প্রণয়ন করেন। তার 
অপর গ্রন্থ পারস্য-কাহিনীর বঙগাশ্ুবাদ। 

মাহুনজাল--রাজ। মোহনল[ল 
ছিলেন নবাব সির[জউঙ্দৌলার প্রধান 
মন্ত্রী। অনেকের ধারণ। তিনি হুগলী 
জেলার গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী 
ছিলেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে 
বাঙালী বলে ত্বীকার করতে নারাজ । 
যাই হোক, সিরাক্ত তাঁকে অত্যন্ত 
বিশ্বাস করতেন এনং তার সঙ্গে হিতা- 
কাহ্ধী বন্ধুর স্তায় ব্যবহার করতেন। 
মোহনলালের বীরত্ব, দেশপ্রেম ও 
গুভুন্ডক্তির জলস্ত দৃষ্টান্ত পরিপৃষ্ট হয় 


৪৪১ 


মোহাম্মদ দানেশ" 


পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে । এই বীখ্বর পলাশ 
যুদ্ধক্ষেত্রে যে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে- 
ছিলেন তা ইতিহাসে তাকে চির অমর 
কবে রেখেছে । 

যোহনলাজের ভগিনীর নম ছিল 
ফৈজী বঝ| ফয়ঞজান। তিনি ছিলেন 
অনিন্দাহন্দরী নারী । 

ঘোহাস্সদ এক্াকুব সপ্তদশ 
শতাব্দীর একজন কবি। চব্বিশ 
পরগ্ণা জেলার বালিয়া পরগণ|র 
অন্তর্গত জীবিকপুর গ্রামে এয়াকুবের 
জন্ম হয়। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এর রচিত 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “জঙ্গনামা” প্রকাশিত হয় । 
মোহাম্মদ খান-সএকজন মুসলমান 
কবি। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান 
কবিদের মধ্যে এর স্থান ছিল অতি 
উচ্চে। বর রচিত গ্রন্থ £ (১) মকতুল 
হোসেন, (২) কাসিমের লড়াই, (৩) 
দজ্জালের বয়ান, (৪) হানিফার পত্র- 
পাঠ, (৫) কেয়ামতন[মা । “মকতৃল 
হোসেন' গ্রঙ্থানি বিরাট; ইহা এই 
নামীয় একখানি ফারসী গ্রস্থেরই 
াঁবানগবাদ। “কেয়ামত নামা পুস্তক" 
খানিও আকারে বিরাট । এর বচন।- 
কাল ১৫৪৬ শ্রীষ্টাৰ। এই গ্রন্থছয় 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত 
ছিল। এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । 

মোহাম্মাদ দানে শ-ইনি 
লিখেছিলেন “চাহার দরবেশ' এবং 
'গুল-৩-সনৌবার? ৷ চাহার-দরবেশের' 
শেষে কিছু কবি-পরিচয় পাওয়া যায় । 


মোহাম্মদ মতিন 


“শিবপুর ঘর মেরা শুন হোলমন্দ 
রফি মোল্প[র আমি প্রথম ফরজন্দ |” 
মোহাম্মদ মতি ন--অষ্টাদশ 
শতাব্দীর কবি। রণ্ত গ্রন্থ "ইসল[য- 
নবী কিস্সা'। নিবাস বর্ধমান শহরের 
পশ্চিম উপকণ্ঠ গোদা গ্রাম । 
মোহাম্মদ রফীউদ্দীন-_সপ্তদশ 
শতাব্দীর একজন বাঙালী মুসলমান 
কবি। এর রচিত কাব্যের নম 
“জেবল মূলুক শমারোখ”। এর 
ভাষ। পরিমাজিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 
এর রচিত কাব্য থেকে জানা যার 
ইনি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লার 
নারানএঞগ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। 
এর পিতার নাম অশরক। 
মোহাম্মদ রাজা সপ্তদশ 
শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি। 
ইনি ছু'খানি কাব্য রচন| করেছিলেন । 
একখানির নাম “তমিম গোলাল” এবং 
অপরখানির নাম “মিছরীজম।ল? | 
হুইথা'নই প্রেমমূলক কাব্য । 
ম্যাক, জ ন-_-১৭৭৭ খ্রীছ্টাবে 
স্কটলগ্ডের এডিনবর|য় জন্মগ্রহণ করেন । 
অর[মপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 


শঙ্ঞপতি উপাধ্যায্--মিথিলার 
বিখ্যাত ন্যায়াচাষ গন্ধেশ উপাধ্যায়ের 
পৌন্ম এবং বর্ধম।নের পুত্র । পিতা 
বর্ধমান অপেক্ষা ইনি অধিকতর প্রতিভা- 
শালী ছিলেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
পক্ষধর মিশর এর ছান্জ ছিলেন। এর 


৪৪২ 


যছুনর্খন আ চার্ধ 


উইলিয়ম ওয়ার্ড জন ম্যাককে শ্রীরামপুর 
কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে 
নির্বাচন করে ১৮২১ শ্রীষ্কান্জে এদেশে 
নিয়ে আসেন। কলেজ পরিচালনায় 
ম্যাক জোশুয়া মাশম্যানকে বিশেষ 
সাহায্য করতেন। বাঙালী যুবকদের 
বিজ্ঞানশিক্ষাদানে এবং বাংল। 
সাহিত্যের বিজ্ঞান-পুস্তক রচনায় তার 
অব্দন অবিন্মরণীয়। তিনি বাংল। 
ভাষাও আয়ত করেছিলেন। ম্যাকের 
নেতৃত্বে বাংলায় ভারতবর্ষের একখান 
ম/নচিত্র সংকলিত হয়। উহাই 
ভারতীয় ভাষায় প্রথন ভারতবষের 
মুদ্দিত মানচিত্র । তার উদ্যেশে 
শ্ররামপুর কলেজে লেবরেটরী প্রতিষ্িত 
হব। ম্যাক রমলামন শান্সে বিশেষ 
খ্যাতিল/ভ করেছিলেন। তিনি 
কলেজের ছ[ত্রদের ইংরেজী ও বালা 
উভয় ভাষাতেই রসায়নবিষ্তা শিক্ষা 
দিতেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তার মুহ্রা 
হয়। তার লিখিত একমাত্র বাংলা গ্রন্থ 
“কিমিয়। বিষ্ভার সার, অর্থাৎ রসায়ন 
বিদ্ভার মূলকথা” বাংলা ভাষায় 
অগ্রদূতের মর্ধাদা লভ করেছে 


ত্য 


রচিত গ্রন্থ “মণিপ্রভা' | সম্ভবতঃ 
যজ্ঞপতি ১৪৩৫ ্ষ্টান্বের মধ্যে তার 
গ্রন্থ রচন। করেছিলেন । 

যুনঙ্দন আচার্য--অছৈত 
আচারের শিস্ত। * গোয়াকদেবের 
আবির্ভাবের পূর্বেই ইনি অদ্বৈত 


যছুনক্দন চক্রবর্তী 


লাধনাকে লফল করে তুলতে গ্রয়াস 
পেয়েছিলেন। "ইনি বাহ্ছদেব দত্তের 
বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন । 
“অছৈতমন্গল' গ্রন্থে বাসুদেব দত্ত ও 
যছুনন্দনকে মহাপ্রভুর ছই সেন।পতি- 
রূপে বর্ণনা কর! হয়েছে । অপ্তগ্রামের 
তৎকালীন বিখ্যাত জমিদার হিরণ্য 
দাস এর শিষ্ক ছিলেন। গোবর্ধন 
দলের পুত্র বিখ্যাত রঘুনাথ দাস 
অধিকারা যহ্নন্ধনের শিশ্ত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
পধ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী । 

যরুনন্দমন চক্রবর্তা- পণ্ডিত 
গদাধরের শিষ্য এবং পদকর্ত।। এর 
নিবাস ছিল বর্ধমানের কাটোয়ায়। 
ইনি শ্রাচৈতন্তদেবের একখানি জীবন- 
চরিত রচন। করেছিলেন । ইনি নিজের 
নামের সঙ্গে স্থানে স্থানে “দাস” পদ্বীও 
ব্যবহ।র করতেন। “ভক্তি রত্বাকর” 
গ্রন্থে এর সম্বন্ধে কয়েক ছত্র পাওয়া 
যায়। যথা,- 
“যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চব। 
দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়। 
বৈষ্ণব মগ্লে যার প্রশংসা তিশয় ॥ 
যে রচিল গৌরাজের অদ্ভুত চরিত। 
বে দারু পাষাণাদি শুনি যার গীত |” 

যছুনন্বন গৌরাঙ্গ চরিত রচন! 
করেছিলেন। এর রচিত অপর 
কাব্য “রাধাকঞ্জলীলাকদদ্ব। এর 
শ্রীমতী ও নারাফ়ণী নায়ী কন্তাত্বয়কে 
নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভত্র প্রভূ বিবাহ 
করেছিলেন। 
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যুনদন দাস 


যচুজল্দল দান--সগতদশ শতকের 
অন্ুবাদীশ্রয়ী কবিদের মধ্যে যছুনন্দন 
দাস অগ্রগণ্য । ইনি মপিহাটার বৈস্ত- 
পরিব!বরে ১৫৩৭ খ্রীাবে জন্ম গ্রহণকরেন। 
ইনি শ্রীনিবাস আচাষের জ্যষ্ঠা কন্তা। 
হেমলতা দেবীর কাছে দীক্গ। 
নিয়েছিলেন বটে, তবে শ্রানিবাসকেই 


গু বলে মানতেন। যছুনন্দনের 
«র সকদন্থ', দ্দানলীলাচন্দ্রামৃত” 
গোবিন্দবিলান ও পকষ্চকণাম্বত' 


যথাক্রমে বূপগোম্বামীর “বিদগ্ধমাধব' 
নাটকের ৩ প্দানকেলিকৌ মু্ী 
ভাণিকার, কৃষ্দা কবিরাজের 
গাবিন্দলীলাম্বত' স্মহাকাব্যের এবং 
কষ্দাস কবিরাজের “সারঙ্গরঞদ 
টাক। সমেত বিহমঙ্গলের “কৃষ্ণকর্ণাম্বৃত' 
কাবোর অনুবাদ । যছুনন্দনের নামে 
একটি জীবনীজাতীয় কাব্য গ্রস্থ 
পাওয়া যায়। উহাই বিখ্যাত “কর্ণানন্দ' 
কাব্য । উহার রচনাকাল 
্রাষ্টাব্ব। “হরিভক্তিচজ্ছামুত' নামক 
বৈষ্ণবতত্বনিবন্ধের রচয়িতা এবং রায়- 
শেখরের সংস্কৃত রচনা 'হীরাবলীতবের 
অন্তবাদকারী এই যছুনন্দন বলেই 
অন্থমিত হয়। যাইহোক, পদকর্তা 
হিসাবেই যছুনন্দন বিশেষ খ্যাত 
হতুনলাল দাল-_যছুনন্দন দাসের 

রচিত কাব্যের নাম “শুকদেব চরিত্র? | 
কাব্যের লিপিকাল ১৭০৪ খ্রী্টাব্ধ । 
কবির পরিচয়, 

“জন্মস্থান নবদ্বীপ বন্দে! হরষিতে 

ক্ষেত্র মথুরা বন্দো,ঘোষ [পা] জগতে । 
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যছনাথ ব যাছুনাথ ব! যাদব পশ্তিত ৪9৪ 


পিতা রামানন্দ বন্দে! মোর জন্মদাতা! 
পরম সানন্দে বন্দো মঞ্জোদরী মাতা। 
বিস্তারন্ত গুরু বন্দ শ্রীচৈতন্ত পণ্ডিত 
জন্মে জন্মে তিহে! মোর 
কুল পুরোহিত ।” 
শেষের ভণিতায়, 
“ভাবিয়। কৃষ্চচরণ-কমল বন্দে 
শুকদেব চরিত্র কহে দাস যছুনন্দে |" 
যতুনাথ বা যাছুনাথ বা! 
যাদব পগঙ্ডিত--এর রচিত গ্রন্থের 
নাম “ধর্ষের মঙ্গল” বা “ধর্মপুর/ণ।” 
কবির পিতার নাম ধর্মদাস। পিত।- 
মহের নাম নিনোদনাথ এবং প্রপিতা- 
মহের নাম দামোদর । এদের নিবাস 
ছিল বর্ধমান জেলার দৌম গ্রামে। 
সম্ভবতঃ ১৬৯১-৯৩ খ্রী্টাবকের মধ্যে 
যছুনাথের ধর্মপুরাণ রচিত হয়ে ছিল। 
বছুনাথ--একজন কবি। 
“চণ্তীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা। 
কবির জন্মস্থান রংপুর জেল।র মিঠাপুর 
থানার অন্তর্গত চরখাবাড়ী গ্রাম। 
কবিরুত সংস্কৃত চণ্ডীর অন্থবাদ রচনার 
সময় গ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগ। 
যদুনাথ আচার্ষ-_নবদীপের 
অধিবাসী । এর পূর্ব নিবাস ছিল 
শ্ীহটট জেলার কুরুক্গ! গ্রামে। এর 
উপাধি ছিল কবিচন্ত্র। বৃন্দাবন 
দাসের চৈতন্তভাগবতে আছে-_ 
“যহুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময় । নিরবধি 
নিত্যানন্দ ধাহাকে সদয় 1৮ 
বশশ্চজ--একজন কবি। এর 


যূশোধর্মন 


রচিত কাব্যের নাম 'গোবিন্দবিষাস' । 
ইহা একটি বৃহৎ কাব্য” ইহার প্লচনা- 
কল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের 
এদিকে নয় বলে অনগমিত হয়। 
কাব্যটির বিভাগে বৈচিত্র্য আছে, 
আগ্থণ্ড, বাধাখণ্ড, দানখও্ড, অন্থরাগ- 
ধণ্ড, পৌগগুথণ্ড ইত্যাদি । বন্দনা- 

ংশে গৌবাক্গ, সনাতন, রূপ, গোপাল 
ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব গোস্বামী, 
ক্রীকষ্দাস, শ্রীবিষ্ভালঙ্কার, জনক- 
জননী, প্রীহরিদাস ও গুরুপত্বীর বন্দন৷ 
আছে। গোবিন্দবিলাস প্রধানত 
ব্ণনাময়। কবির ভণিতার নিদর্শন, 
“দীন যশশ্চন্ত্র বলে গোবিন্দবিলাম 
নৌকাখণ্ড শুন হবে পাপতাপ নাশ ॥” 

যশোধর্মন- পুণ্ড। রাজকুমার 
(গুপ্ত বংশের জ্ঞাতি)। ষষ্ঠ শতাবীতে 
মগবের গুপ্তরাজ বালাদিত্য গুপ্ধ একে 
মালবের অন্তর্গত মন্দাশোবরের র[জ- 
পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। যশোধর্মন 
হুন-দলপতি মিহিরকুলকে পরাভ্িত 
করে সমগ্র ভারতবাসীকে হুনদেব 
অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন । একটি 
শিলালিপি থেকে জান যায় যে তিনি 
তার রাজধানী মন্দাশোরের নাম 
পরিবর্তন করে দাসপুর রাখেন। 
কারণ, তিনি নিজে পুণ্ডের সংক্কার- 
বিহীন ক্ষত্রিয় বা দাস জাতিতুক 
গঙ্গারাটী ছিলেন। ৫২০ গ্রষ্টাবে 
বালাদিত্য গুণের মৃত্যুর পর তিনি 
মগধ ও অর্বভারতের বাজ্যপদ লাভ 
করেছিলেন। 


ধশোপাল 


যশোপাল--পূর্ববঙ্গের কাশীষপুর 
এবং ঠাদ-প্রতাপ পরগণার সীমান্ত 
দেশে প্রবাহিত গাজী খালী বা কানাই 
নদীর তীরদেশে অবস্থিত ব|ইদগাও 
নামক স্থানে যশোপাল নামক জনৈক 
নুশতিৰ বাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ 
দৃষ্ট হয়ে থকে । এই যশোপালের 
সঙ্জে পালনৃপতিদের কোনও সম্পর্ক 
আছে কিনা জানা যায় না। ত্রয়োদশ 
শতাবীর কোন এক সময়ে যশোপাল 
পূর্ববঙ্গের এক নিভৃত কোণে রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই যশোপালই 
ধামরাই-এর ক্কুপ্রসিদ্ধ যশোমাধবের 
'আবিষ্র্তা। কিন্বদ্তী আছে একদিন 
র|/জা যশোপাল একদস্ত শ্বেতকাব 
গজারোহণে ভ্রমণ করছিলেন । তার 
রাজধানীর অদূরে এক স্থানে উপস্থিত 
হলে হ্ম্তাটি আর অগ্রসর না হয়ে 
ব্ম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হল। মাহুতের 
বারবার অঙ্কুশ তাডনেও সে অগ্রসর 
হতে চাইল না। সুশিক্ষিত হস্তীর 
এইৰপ অদ্ভুত বাবহার দেখে রাজা 
বিম্ময়াবিষ্ট হয়ে এ স্থান খনন করতে 
আদেশ দিলেন। এস্থান খনন কব। 
হলে মৃত্তিকা মধ্যে একটি মন্দির ও 
মাধবের একটি সুন্দর মৃত্তি মন্দির 
মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। সেই 
সমর দৈববাণী হল যে যশোপাল 
মাধবকে স্থাণাস্তরিত করলে তার রাজা 
এবং যশ নষ্ট হবে। কিন্ত ভক্ত রাজা 
তাতে বিচলিত না হয়ে, প্তুমি মোর 
ধন বংশ তুমি শিল্সোমণি* বলে হষ- 
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যশোবস্ত সিংহ 


চিত্তে মাধববিগ্রহ শ্বগৃহে আনয়ন করে 
প্রতিষ্ঠা করলেন । যশোপাল নির্বংশ 
হলেন, কিন্তু "বংশ গেল যশোনাম 
মাধবে মিলিল।” মাধবের নামের 
সঙ্জে পুণ্যাম্স। যশোপালের নাম 
বিজড়িত হয়ে আজও সেই মহাপুরুষ 
অমর হয়ে আছেন। যে স্থান থেকে 
মাধবকে উত্তোলিত করা হয়, মেই 
গর্তটি এখনে। বর্তমান এব, “্মাধবের 
চৌবাচ্চা” নামে খ্যাত। মাধব 
মন্দিরের ভগ্ন স্তূপটি বর্তমানে “মাধব 
চাল।” বা “মাধব টেক” নামে 
খ্যাত। 

যশোবস্ত সিশছ-_মেদিনীপুরের 
কণগড় রাজ্যের রাজ।। এর পিতা 
রাজ। রামসিংহের মৃত্যুর পর ১৭১১ 
্বীষ্টান্ে ইনি রাজা হন। ইনি ছিলেন 
দেদিনীপুরে সর্বগুণান্থিত নৃপতি । রাজা 
বশোবস্ত অতি সচ্চরিত্র,দয়ালু,সত্যনিষ্ঠ 
৪ পরমধামিক ছিলেন। লোকে একে 
কুলদেবী মহামায়ার “বরপুক্ত্র” বলত । 
বাংলার ইতিহাসে র/জা যশোবন্ত 
একজন বিখ্যাত র।/জনীতিকুশল ব্যক্তি 
ছিলেন । সজাউদ্দীন বাংলার সুবেদার 
হবে যশোবস্তকে ঢাকার দেওয়।ন পদে 
নিযুক্ত করেছিলেন। কথিত আছে 
এর দেওয়ানী সময়ে দেশীয় লোকেরা 
অত্যন্ত সুখে ছিল। ১৬৬৪-৭৬ খ্রীষ্টাবে 
সায়েস্তা খা যখন বাংলার নবাব ছিলেন, 
তখন তিনি টাকায় আট মণ করে চাল 
বিক্রি করেছিলেন এবং এই ঘটন! 
চিরন্মরণীয় করে রাখবার জন্য ঢাক! 


ঘযশোরাজ খান 


নগরের পশ্চিম দ্বারে উপর লিখে 
গিয়েছিলেন যে, “যিনি তল এতাদৃশ 
হ্থলভ করিতে না পারিবেন তিনি এই 
ছার খুলিতে পারিবেন না। দেওয়ান 
যশোবস্ত সিংহ পুনরায় টাকায় আট 
মণ চাল বিক্রয় করিয়ে, সেই পশ্চিম 
বারের কপাট উদঘাটন করে দ্িষে- 
ছিলেন (১৭৩৯ শ্রীঃ)। বাজা 
যশোবস্ত বিগ্যোৎসাহীত ছিলেন। 
কবিবর রাষেশ্বর ভট্টাচার্য এর সভা- 
পণ্ডিত ছিলেন । বাজারই উৎসাহে 
রামেশ্বর "শিবাষন” গ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন । ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাক্তা 
যশোবস্ত ইহলেক ত্যাগ করেন। 
যশোরাজ খান--হুসেন শাহের 
( ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) কর্মচারী । ইনি 
একটি কুষ্ণমঙ্গল কাব্য রচন। করে- 
ছিলেন। এই কাব্যের কোন পুথি আজ 
পযন্ত পাওয়া যাধনি। তবে পীতান্বর 
দাসের রসমঞ্রী কাব্যে যশখোরাজ 
খানের একটি 'ত্রজবুলি' পদ উদ্ধত 
হথেছে | ভঃ হবকুমার সেনের মতে 
এই পদটিই বোধহয় বাংলাদেশে 
লিখিত ব্রজবুলি কবিতার প্রাচীনতম 
নিদর্শন । 
“এক পয়োধর চন্দন-লেপিত 
আরে সহজই গের 
হিমধরাধর কনকভৃধর 
কোরে মিলল জের । 
মাধব, তুয়া দরশন-কাজে 
আধ পদচারি করত নুন্দরী বাহির 
দেহলী-মাঝে। 


8৪8৬ 


যাদবেজ্ 


ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল 
বহল বাম 
নীল ধবল কমলযুগলোদ পৃূজল কাম। 
শ্রীযৃত ছুসন জগতভূষণ সোহ এ 
রস-জান 
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভনে 
যশরাজ-খান |” 
রামগেপল দামের 'রসকল্পবল্ী? 
থেকে জানা যায় যে যশোরাজ-খান 
শ্রীধগু-নিবাপী ও বৈদ্য ছিলেন। 
“শ্রীযূত হুসন” এই ভণিতার উল্লেখ 
থেকে বোঝা যার যশোরাজ খান 
হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন । 
তিনি হোসেন শাহের দরবারে কাজ 
করতেন বলেও এর থেকে অনুমান 
হয। এই অন্থমান যে ঠিক, তাৰ 
প্রমণ পাওয়া যাষ গোপালদাস-রমিক 
দ্রাসের শাখ! নির্ণয়ে । তাতে লেখ। 
আছে যশে[রাজ “রাজসেবী” ছিলেন। 
যশোরাজ খান দ।মোদর মহাকবি । 
কবিরঞুন-্মাদি সবে রাজসেবী ॥ 
যাদবাচার্য--ইনি সংসাব ত্যাগ 
করে কাশীশ্বর গে।পাইর শিশ্যস্থ গ্রহণ 
ককেন। বুন্দাবনে এর বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। রূপ-গোন্বামীর ইনি বিশেষ 
ভক্ত ও সঙ্গী ছিলেন। আজীবন 
যাদবাচার্ধ বুন্দাবনে অবস্থান করে” 
ছিলেন। এর জীবিতকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । 
য/দবেজ্জ--হরেরুফ মুখোপাধ্যায়" 
এর মতে ইনি নাকি ছিলেন বীরভূম 
কচুজোড়ের রাজ! রুজ্রচর়ণ রায়ের 


যাদবেন্্র ঘোষ বা শ্রীধাদবানন্দ 


গুরুদেব। এর পুরো নাম যাদবের 
ব৷ যাদবিন্দ ভট্টাচার্য । ইনি ছিলেন 
একজন পদকর্ত]। এই যাঘবেন্দই 
নাকি বীরভূমের মহিলা কবি “ম্বর্ণলালী' 
দেবীর স্বামী ছিলেন। এর রচিত 
তিনটি পদ 'পদকল্পতরু'তে সংগৃহীত 
হয়েছে । অষ্টাদশ শতাবীতে ইনি 
ব্চ্যমান ছিলেন। 


যাদবেক্্ ঘোষবা ও 
য।দবানন্দ-_বিখ্যাত সাধক কামদের 
তাঞ্কিকের শিষ্য । রাজা সীতারাম 
রয়ের সম-সাময়িক অর্থাৎ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিচ্যমান ছিলেন। 
সপদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামদেবের 
সঙ্গে ভূষণ|য় আসেন এবং রণরঙ্গিণীর 
মন্দিরে উপস্থিত হন। গুরুর সঙ্গে 
ভূষণ!র নিকটবর্তী চম্পকদহের তীরে 
নানাস্থানে সাধন|মন পেতে বহু বৎসর 
তপশ্তা করেছিলেন । পরে জমিদার 
মাধব বিশ্বাসের কন্যা ভগবতী দেবীর 
সঙ্গে এর বিবাহ হয়। ইনি গোপীনাথের 
মন্দিরের কতা ছিলেন। রাজ। 
সীতারাম এই মন্দিরে এসে যাদবেন্দ্ের 
গান শ্রবণ করে ভক্তিরমে আপ্রুত 
হতেন! কবি গোষ্াই গে|রাচাদ 
ছিলেন এর শিষ্য । যাদবেন্দ্র ছিলেন 
দক্ষিণ বাঢ়ীয় কায়্‌স্থ। পূর্বে কুলীন 
ছিলেন। মাধবের কন্থকে বিবাহ 
করে কুল হারিয়ে বংশজ হয়েছিলেন। 

যামি নী শুর-আদিশুরের 


8৪৭ 


যোগ্লোব 


প্রপৌন্র, ধরণীশূরের পৌত্র। এর 
পিতার নাম ধরাশূর । এর রাজত্ব 
কাল দশম শতাবী। যাষিনীশূরের 
সময় শ্ররাজে;র উপর উত্তর সীখাস্ত 
থেকে আবার নৃত্তন করে আক্রমণ 
হতে থকে । এবার পালবাহিনীর 
কাছে বারবার পরাজিত হয়ে শূরশক্তি 
শেষ পধস্ত গড়-মান্দারণে এসে 
রাষ্বরক্ষা করে । স্থানটি হুগলী জেলার 
জাহানাবাদ থেকে কয়েক মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত । আজও 
মান্দারণ গ্রামে শূর রাজবংশের দুর্গের 
বিশাল স্ুপের ধ্বংশাবশেষ দেখতে 
পাওয়া যায়। 

যোরগাক-জীমৃতবাহন, 
শূলপাণি ও রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবতী 
বাঙালী স্থতিকারের। তাদের স্বৃতি গ্রন্থে 
যোগ্নোকের গ্রন্থের উল্লেখ ও বচন 
উদ্ধার করেছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
কাল ও ব্যবহার-_-এই ছুই বিষয়ের 
আলোচন[য যোগ্লোকের উল্লেখ আছে 
বলে ইনিও এই উভয়বিধ বিষষে গ্রন্থ- 
গচন। করেহিলেন একপ মনে করা 
হয়। বথুনন্দন যোগ্লেেকের মতের 
উল্লেখ সসম্মমনেই করেছেন এবং তার 
'ব্যবহারতখ থেকে জানা যাম যে 
মৈথিল লেখকগণের নিকটও যোগ্নোকের 
মতের আদর ছিল। ইনি পালরাস্ত ত্ব- 
কালে অন্তবতঃ দশম শতাবীতে 
জীবিত ছিলেন। 


গড়” 


রক্ষিত মৈজেয় 


রক্ষিত মৈত্রেয়--একাদশ 
শতাব্বীতে রক্ষিত মত্রেয় “ধাতু- 
প্রদীপ” নামক পাণিনির ধাতৃপ।ঠের 
টাক। প্রণয়ন করেছিলেন। 

রঘুদেব গ্যায়ালঙ্কার--হরিরাম 
তর্কবাগীশের ছাত্র। তিনি ছিলেন 
কানীবাসী মহ/পপগ্ডিত। যশোবিজকের 
“অষ্টসহত্রীবিবরণে' রঘুদেবের নাম 
আছে এবং ১৬৫৭ শ্রীষ্টাবের নির্ণয়পত্রে 
তিনিও ম্বাক্ষর করেছেন। তিনি 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্মান ছিলেন। 
বিখ্যাত চিরঞ্জীব ভট্টাচাধ ছিলেন 
রঘুদেবের ছাত্র। রঘুদেব রচিত 
গ্রন্থাবলী বাংলার বাহিরেও স্তম্পাপ্য । 
তার রচিত গ্রন্থের নামঃ (১) 
তত্বদীপিক।, (২) নিরুক্তিপ্রকাশ, 
(৩) কুক্মাঞ্চলি-কারিকা ব্যাখ্যা, 
(৪) ভ্রব্সারসংগ্রহ, (৫) আখ্যাত- 
বাদটীকা, (৬) নঞ্বাদ টীকা, (৭) 
পদার্থখগ্ডন ব্যাখ্যা ইত্যাদি। 

রঘুনন্দন--নাটোর রাজবংশের 
আদি পুরুষ রামজীবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
ইনি মুখিদাবাদের নবাধ সরকারে 
নিষুক্ত, ছিলেন। রঘুনন্দন অতি ক্ষুত্র 
পন থেকে স্বীয় অসামান্ত প্রতিভাবলে 
ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতে করতে 
অবশেষে খালেসা দেওয়ানের পদে 
অধিষ্ঠিত হন। রঘুনম্দন নবাব 
আলীবর্ধীর অতি গ্রিয়পাজ ছিলেন। 
রথুনন্দনের যত্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
রাম-জীবন সমগ্র বন্ধের প্রায় 


৪৪৮ 


রঘুনন্দন গোষ্ামী 


পঞ্চমাংশের জমিদারী স্বত্ব লাভ 
করেছিলেন । 

রঘুনল্মন আচার্ষ-_ইনি ছিলেন 
মুক্তাগ।ছা জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
শ্ীকঞ্চ আচার্ধের পৌত্র ও শিবরাম 
আচার্ষের পুত্র । ইনি অত্যন্ত ধানিক 
ছিলেন। বাংলা ১১৭৬ সালে যে 
ভীষণ ছৃভিক্ষ হয়, রঘঘুনন্দন তখন মুক্ত- 
হস্তে অন্ন্ধান করে লক্ষ লক্ষ নর-নারার 
জীবন রক্ষা করেছিলেন । এর কোন 
পুত্র সন্তান ছিল না। তাই শেষ 
বয়সে ইনি গৌরীকান্তকে দত্তক্ষ পুত্র- 
রূপে গ্রহণ করেছিলেন। 

রঘুনন্দমন গোস্বামী_ জন্ম 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থ। এর 
রচিত “রামরসায়ন' একটি বহুল 
প্রচারিত গ্রন্থ । গ্রন্থটি আজও কম 
পরিচিত নয়। এটির বচন[কাল 
আহুমানিক ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্ব। কবির 
নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পশ্চিম 

ংশে মানকরের কাছে মাড়ো গ্রামে 

(মাগুগ্রাম)। কবির গুরু ছিলেন 
তার জ্যেষ্ঠতাত বংশীমোহন গোন্বামী। 
বিষয়বস্ত অভিনব, রচনা স্থললিত। 

রঘুনন্দনের অপর বাংলা রচন! 
হচ্ছেঃ কৃষ্চলীলাকাব্য “রাধামাধব- 
উদয়” ও পদাবলী '“গীতমালা'। রঘু 
নন্দন সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। এর সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
গ্রন্থসমূহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
'সধাচারনির়্্' *ছুর্জনমিহির কলঙ্ক" 


রঘুনন্দন ঠাকুর বা দাস 


'গোবিন্মচরিত” ভক্তলীলামৃত' 
“গোবিন্দমেঘোদয়', “ম্তবকদন্ব', “কষ 
কেলিস্ধাকর”, “ভক্তমালা ও স্থ্বুৎ 
ৎগৌরাক্ষচম্পৃ' । ইনি আমুর্বেদীয় 
নিবন্ধও রচনা করেছিলেন। যেমন, 
“রোগার্ণবতারিণী' ও “অরিষ্টনিরূপণ | 
ব্যাকরণ বিষয়ক নিবদ্ধ হচ্ছে 'ধাতুদীপ' 
ও ওনাদিকোষ' | 

তাছাড়া, ভাগবতের “সংশয়শাতনী' 
ন।মক টীকা এবং “ছন্দোমঞ্জরীর' 
ব্যাখ্যামগ্জরী' নামক টাক রঘুনন্দন- 
রচিত। 

রঘুনন্দন ঠাকুর বা দাস-__ 
বর্ধম।ন জেলার স্থবিখ্যাত শ্রীখ্ড গ্রামে 
রঘুনন্দনের জন্ম হয় ১৪৩২ খ্রষ্টাব্দে । 
শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অগ্রজ 
শ্মুকুন্দ কবিরাজ ছিলেন রঘুনন্দনের 
পিতৃদেব। রঘুনন্দন, শ্রীনরহরি 
গাকুরের পুত্ররূপে প্রতিপালিত হয়ে 
তার নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 
গৌরমগুলে প্রেমভক্কি প্রচারে ইনি 
সবিশেষ উদ্যোগী হযেছিলেন। রঘু 
নন্দনের বছ শিষ্ত ছিল। ইনি মহা- 
প্রতুর মানসপুত্র বলে উল্লিখিত হন। 
কারুর কারুর মতে রঘুনন্দন ছিলেন 
অভিরাম-গোপালের মন্ত্র শিষ্ক। ইনি 
হিলেন পরম কৃষ্চভক্ত । ইনি নাকি 
অষ্টম বর্ষ বয়ংক্রমক!লে মহাপ্রভুর দর্শন 
লাভ করে “গৌরভাবামত' স্তোন্রের 
দ্বারা তার বন্দনা করেছিলেন। 
রঘুনন্দনের আবিভাবকাল ষোড়শ 
শতাবী। 

২৯ 


রঘুনাথ 

রঘুনজ্জন ভট্রাচার্য- স্মার্ত 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্ধ ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে বিছ্যমান ছিলেন। ইনি 
মহাগ্রন্‌ শ্রীচৈতগ্তদেবের সমসাময়িক | 
স্মার্ত পণ্ডিত “সময় প্রদীপ” রচয়িতা 
হরিহর বন্দ্যোপাধ্যাঘ ভট্টাচাধ ছিলেন 
রঘুনন্দনের পিতা । বাল্যাবধি রদ্থুনন্দন 
অত্যন্ত মেধাবী ও শান্ত শ্বভাবের 
ছিলেন। ইনি, অতি অল্ন বয়সেই 
ব্যাকরণ ও কাব্যাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
এবং শুদ্দর শ্লোক রচনায় পারদর্শা 


ছিলেন। ইনি বনু স্থৃতি গ্রন্থ বুচন। 
করেছিলেন! ইনি ছিলেন বাংলার 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ 'শ্বতিকার এবং 


নবদ্বীপবাসী ৷ ্মর্ত ভটাচার্ধ' বাঁ শুধু 
ন্মার্ত নামেই তিনি পরবতীকালে 
স্পরিচিত। এর জ্যোতিষতত্ব 
১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। রঘুনন্দন 
বুচিত “অষ্টবিংশতি তন্বের মধ্যে 
“উদ্বাহতত্ব” “্দায়ভাগতত্ব” “প্রায়শ্চিত্ত 
তত্ব” এবং “একাদ্শীতত্বই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

রঘুনাথ-এর রচিত বাংলা 
কাব্যগ্রন্থ “অশ্বমেধ পঞ্চালিক।” | ১০৩১ 
বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ এই গ্রন্থ রচন! 
সম্পূর্ন হয়। কবি রঘুনাথ গ্রন্থ রচন। 
শেষ করে উৎকলাখিপতি মুকুন্দদেবের 
সভায় উহ! পাঠ করেন। মুকুন্দদেবের 
ইনি মেহভাজন ছিলেন বলে অনুমিত 
হয়। আরও জান। যায় ইনি উড়িষ্যায় 
বাস করতেন। জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। গ্রস্থমধ্যে কবি একস্থানে 


রঘুনাথ বা আদিমল্ল 


উৎকলাধিপতিকে সপ্োধন করে 
বলছেন, 
“শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি । 
আইলু তোমারদেশে গুণ শুনি অতি 1” 

রঘুনাথের অবস্থিতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । 

রঘুনাথ বা আদিমল্প-_বাকুড়া 
জেলার বিষুপুর রাজবংশের আদি বা 
প্রথম রাজা । কথিত আছে শ্রীস্টীয় 
অষ্টম শতাব্দীতে বুন্দাবনের নিকটবর্তী 
জয়নগর গ্রামের এক ক্ষত্রিয় রাজা 
পুরীর জগন্নাথ দর্শনের জন্যে বহিঃ:গত 
হয়ে বাকুড়ার লাউগ্রামের নিকটবর্তী 
বনভূমিতে উপস্থিত হলে তার পূর্ণগর্ভা 
পত্বীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। 
রাজ। পত্বীকে সেই অবস্থ/ঘ পরিত্যাগ 
করে গন্তব্য স্থানে চলে যান। রানী 
যথাকালে একটি পুত্র সস্তান প্রসব করে 
প্রাণত্যাগ করেন । এক বাগ্দী শিশুটি 
কুড়িয়ে এনে নিজ পুত্রের ন্যাষ প্রতি- 
প|/লন করতে থাকে এবং তার নাম 
রাখে রঘু। রঘুর আট-দশ বছর বষস 
হলে বাগ্ণী তাকে এক ব্রাহ্মণের 
বাড়ীতে রাখালী করতে দেয়। 
প্রিয়দর্শন রঘুকে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পত্বী 
পুত্রের ন্যায় ভালবামতেন। একদিন 
ব্রাহ্মণ রঘুর কপালে রাজচিহ্ু দেখে 
তাকে গরু চরানর কাজ থেকে রেহাই 
দিয়ে লেখাপড়া শেখাতে ল।গলেন। 
এদিকে মল্পভূমিতে এক মঞ্পর/জ লাউ- 
গ্রামে রাজত্ব করতেন । কিছুদিন পরে 
এঁ মল্পর[জের মৃত্যু হলে রঘুকেই লাউ- 


৪৫৩ 


রঘুনাথ চক্রবর্তী 


গ্রামের সিংহাসনে বসান হয়। রঘু 
আঘধিমল্প নামে লাউগ্রামের সিংহাসনে 
আরোহণ করে রাজত্ব করতে থাকেন। 
একটি অরণ্যময স্থানে নৈবশক্তির 
প্রভাব অনুভব করে রঘু এ স্থানৈ 
তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং 
'আপম অভীষ্টদেব বিষ্ুর নামানুসারে 
স্থানটির নাম রাখেন বিঞ্ুপুর । 

আদিমল্লের রাজ্যাধিকার প্রাঞ্তিব 
দিন থেকে বিষ্ণপুরে এক অন্ধ গণনা 
করা হয়ে থাকে তার নাম মলা । 
রঘুনাথ ব! আদিমল্ল ১২২ বঙ্গাবে ব। 
৭১৫ গ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন । তিনি 
লাউগ্রামের পান্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিব 
নির্মাণ করেছিলেন । রাজ। বঘুনাথ 
তার প্রতিপালক ব্রাক্ষণকে প্রচুর অর্থ 
ও ভূসম্পর্তি দন করেছিলেন। রঘু- 
নাথ উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলেব স্ুধবংশীঘ 
ক্ষত্রিষ রাজা ইন্দ্র মিংহেব কন্ত। চন্দ্র- 
কুমারীকে বিবাহ করেছিলেন ৷ বিষু 
পুরের অধিষ্ঠাত্রীৰপে যে ষুন্ময়ী দেবী 
আজও বিগ্ান, তিনিও রাজা রঘুন|থ 
বা আদিমলের প্রতিষ্ঠিত । চৌত্রি 
বছর রাজত্ব করার পর আদিমল্প রাভ। 
বধুনাথ পরলোক গমন করেন। জয়মল . 
ছিলেন আদি মল্লের পুত্র । 

রঘুনাথ চক্রুবর্তাঁ_দ্বিজ রখবনাগ 
জ্রৎ। 

রঘুলাথ চক্রবপ্তাঁ_সামস্তসার 
নামক স্থাননিবাপী। তার পিতার 
নাম গৌরকান্তি। বদুলাথ "অমর- 
কোষে'র উপর 'অ্রিকাণ্ড চিন্তাম্ণি' 


রঘুনাথ তর্কবাগীশ 
নামক একখানি টীকা রচন! 
করেন। 


রঘুনাথ তর্কবাগীশ--ইনি 
কষ্চানন্দ আগমবাগীশের ন্যায় বিরাট 
পটভূমিকায় তন্তরমতসমূহের আলোচন। 
করেন। তর রচিত বিখ্যাত তত্রগ্রন্ 
“আগমতত্ববিলাস” (১৬৮৭ শ্রীঃ)। 
অবস্থিতিকাল সপ্তদশ শতাব্দী । 

রঘুনাথ দাস--হুগলী জেললোর 
অন্তর্গত সগ্তগ্রামের কাষস্থ জমিদার 
গোঁবধনের পুত্র। বাল্যকাল থেকেই 
রঘুনাথের ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি 
ছিল। শ্াস্তিপুরে চৈতন্যদেবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের পর তার মনে আধ্যা- 
হ্যিক জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জন্মে । 
পাণিহাটি হতে নিত্যানন্দের সঙ্গ 
লাভ কবে সন্ন্যাস জীবনের প্রতি তার 
গভীব আকর্ষণ জন্মে। পরিশেষে 
বিশাল সম্পত্তি ও স্বন্দরী পত্রীকে 
পবিত্যাগ করে পুরীতে চৈতব্র দেবের 
সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে স্বরূপ 
দামোদরের উপর তার আধ্যাত্মিক 
শিক্ষ।র ভার ন্তস্ত হয়। যছুনন্দন আচায 
বা বর্পগোস্বামী তার শিক্ষা-গুর 
ছিলেন। চৈতন্যদেবের তিরোধানের 
পর তিনি পুরী থেকে বুন্দাবনে গিয়ে 
রূপ ৪ অনাতনের অঙ্গ-লাভ করেন 
এবং রাধাকুণ্ডের নিকট শেষ জীবন 
অতিবাহিত করেন। বুন্দাবনের ষট, 
গোত্বামীব মধ্যে তিনিই ছিলেন শুধু 
অব্রাঙ্গণ। কিন্তু তিনি সমগ্র বৈষ্ণব 


সমাজের অকুষ্ শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। 


৪4১ 


রঘুনাথ দ্বিজ 


রঘুনাথের রচিত 'দানকেলি চিন্তা- 
মণি ক্ষুত্র কাব্য গ্রস্থ। তীর “মুক্তা- 
চরিত্র একটি নাতিদীর্ঘ চম্পুকাব্য। 
কাব্যটটি সরস ও হুখপাঠ্য। রঘুনাথ 
রচিত উনত্রিশটি স্তোত্র *্তবাবলা' 
নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে । রঘু- 
নাথের অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাব্দী । 

রঘুনাথ দাস-_-অবস্থিতিকাল 
সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতান্দী। রচিত 
কাব্য-গ্রন্থ হংসদূত' | 

রঘুনাথ দাস- আদি কবি- 
ওয়ালাদের ইনি অন্ততম। এর জন্ম 
অষ্টাদশ শতাব্ধার পৃবার্ধে। ইনি 
ছিলেন জাতিতে তত্তবায এবং চুচূড়া- 
নিবাসী । এর জীবংকাল আঙ্মানিক 
১৭২৫-৯০ খ্রীঃ । হরু, রান্গু-নুসি"হ 
এর কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 
একে দ্রাড়। কবিব স্থষ্টিকর্তা বল' হুবে 
থাকে। 

রঘুজাথ দাস বৈস্ক-_এর নিবাস 
ছিল ময়মনসিংহ জেলার ভিটাদিষ। 
গ্রামে । জাতিতে বৈগ্চ। এর পিতার 
নাম রাম সেন, মাতার নাম মেখা। 
এর রচিত গ্রন্থ “স্বরূপ চরিত্র” | 
বৃন্দাবন যাওয়ার পথে নৌকায় বনে এই 
গ্রন্থ রচন। করেন । ১১৬৭ বঙ্গাবে 
এই গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। 

রঘুলাথ দ্বিজ-_“অঙখমেধ-পর্ব' 
পাঁচালী কাব্য রচয়িতা । এই কাব্যের 
একখানি মাত্র পুথি পাওয়া! গিয়াছে। 
কবি উৎ্কলাধিপতি মুকুন্দদেব্রের সভাম্ব 
নিজ কাব্য পাঠ করেছিলেন। কাব্যটির 


রঘুনাথ দ্বিজ ব! রথুনাথ চক্রবতী ৪৫২ 


রচনাকাল খুব সম্ভব ১৫৬৭ শ্রীষ্টাব্ব। 
দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ পরের সঙ্গে 
কাশীরাম দাসের মহাভাবতের অশ্বমেধ 
পর্ষের বিস্ময়কর সাদৃশ্ত ররেছে। 

রঘুনাথ দ্বিজ বা রঘুনাথ 
চক্রবর্তী--ইনি একখানি “সত্যনারায়ণ 
পাচালী' রচন। করেছিলেন, অষ্টাদশ 
এতানবীর শেষপাদে | 

রঘুনলাথ পণ্ডিত--রঘুনাথ 
ভাগবতাচার্ধ দ্রৎ। 

রঘুনাথ বিভ্ভালক্কীর ভষ্টীচার্য 
_কাশীবাসী বাঙালী নৈয়ায়িক ও 
শিরোমণি সম্প্রদায়ভুক্ত। এর 
'মীমাংসারত্ব' ছুই খণ্ডে রচিত ; এক- 
খণ্ডে মীমাংসা দর্শনোক্ত প্রমাণ ও 
ও অপর খণ্ডে প্রমেয়ের আলোচন। 
আছে। রঘুনাখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয 
ষোড়শ শতাব্দীর লেখক । 

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায্_ 
বন্দাবনদাস এবং ক্য়ানন্দের বর্ণনায় 
বদুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়ের নাম পাওয়া 
যায। ইনি ছিলেন পাণিহাটা অথবা 
তার নিকটবর্তা কোন৪ গ্রামের 
অধিবাসী । ইনি প্রাফই নিত্যানন্দের 
সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। নিত্যানন্দের 
নীলচলে বসবাসকালে রঘুনাঁথ 
সেইস্থানে অবস্থান করছিলেন । মহা- 
প্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেরণ করলে 
রঘুনাথও তাঁর সঙ্গে পাণিহাটাতে 
চলে আসেন। তারপর মহাপ্রভু 
রামকেলি থেকে ফিরে পাণিহাটাতে 
এলে বখুনাথ এমনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ 


রঘুনাথ উট্ট 
করেন। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচল 
গিয়ে সেখানে কিছুকাল তার সঙ্গে 
ছিলেন। ইনি নিত্যানম্দ-পত্বী জাহ্কবা 
দেবীর সঙ্গে খেতুরির মহোৎসবে 
যোগদান করেন। জাহুবা দেবীর 
সঙ্গে রঘুণাথ বৃন্দাবনও গমন করে- 
ছিলেন। রঘুনাথের অবস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ-ধোড়শ শতাব্দী । 

রঘুজাথ ভষ্ট_বৃন্দাবনের রূপ, 
সনাতন প্রভৃতি ষড়-গোস্বামীর অন্ততম 
গোম্বামী । শোনা যায়, রাজ] মান- 
সিংহ নাকি তাকে গুরুরপে শ্রদ্ধা 
করতেন এবং গুরুর নির্দেশে অন্বরাবি- 
পতি গোবিন্দ-বিগ্রহের মন্দির নিমাণ 
করে দিয়েছিলেন। রঘুনাথের পিতা 
তপন মিশ্র ছিলেন চৈতগ্ভের প্রথম 
শিল্ত । চৈতন্য যখন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গিরে- 
ছিলেন তখন তপন মিশ্র তার শিষ্ুত্ব 
গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তপন 
মিশ্র সপরিবারে কাশী গিয়ে বাম করে- 
ছিলেন। বৃন্ধাবন যাতায়াতের পথে 
টৈতন্ত তার গৃহে ভিক্ষা গ্রংণ 
করতেন। ছেলেবেলায় রঘুনাথ 
ঠতন্যদেবকে দেখেছিলেন । একবার 
তপন মিশরের বাড়ীতে অবস্থানকালে 
চৈতন্দেব বালক রঘুনাথকে কৃপা 
করেছিলেন । কিছু দিন পরে বয়ঃ 
প্রাঞ্ধ হয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের সঙ্গ লাশ 
করার জন্য রঘুনাথ গৃহত্যাগ করে 
নীলাচলে এসে উপস্থিত হন। তাকে 
পেয়ে চৈতন্যদেবও সবিশেষ আনন্দিত 
হন। রখুনাথ স্থনিগুণ ুপকার 


রঘুনাথ ভাগবংতাচার্ধ 


ছিলেন। তিনি প্রায়ই চৈতন্তদ্দেবকে 
বায় করে থাওয়াতেন। মহাপ্রন্থ 
রদুনাথকে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা 
করবার উপদেশ দিয়ে কাশী 
পাঠিয়ে দেন। মহাপ্রভুর নির্দেশ 
অন্তযায়ী রঘুনাথ কাশী ফিরে গিয়ে 
পিতামাতার সেবা করেন এবং অবসর 
সময়ে বৈষ্ণব ভন্তদের নিকট ভাগবত 
পাঠ করতেন। চার বছর পরে 
পিতামাতার মৃতূযু হলে রঘুন।থ পুনরায় 
নীলাচলে আসেন এবং মহাগ্রন্থ তার 
গলায় জগন্নাথের তুলসীর মাল। পরিয়ে 
দিয়ে বুন্দাবনে যেতে নির্দেশ দেন। 
তখন রঘুনাথ বুন্দাবনে গিয়ে রূপ- 
সনা'নের সান্গিধা লাভ করেন। রূপ- 
সনাতন তার ভাগবতপাঠে অত্যন্ত 
আনন্দ লভ করতেন। মৃত্যুর সময়ও 


তিনি শ্রচৈতন্তপ্রদ্ত তুলসীমাল! 
পরিত্যাগ করেন নি। তার আদর্শ 


জীবনেব জন্য তিনি বৈধব সমাজের 
বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলে”। এর 
অবন্থিতিক|ল ষোড়শ শতাব্বী। 
রঘুনাথ ভাগবভীচার্য-_রঘু 
পণ্ডিত নামেও পরিচিত। ইনি 
শ্রীমস্তাগবতের বারটি স্বন্দেরই ধারা- 
বাহিক অন্বাদ করেছিলেন। এব 
অন্তবাদ মূলের আক্ষরিক অন্ুসরণমাত্ত 
নয়; প্রতিটি স্ঞ্ধের মূল প্রতিপাগ্যটুকু 
গ্রহণ করে কবি স্বাধীনভাবে বাংল৷ 
ভাষায় তার করূপায়ণ সাধন করেছেন। 
এই অনুদিত গ্রন্থের নাম “শ্রারষচপ্রেম- 
তরঙ্গিণী” । রঘুনাথ বরাহনগরের, 


৪৫৩ 


রঘুনাথ রায় 
অধিবাসী । গৌড় থেকে নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রচৈতন্ত মহাগ্রন্থ 
রঘুনাথের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে- 
ছিলেন। সেই সময় রঘুনাথেব কণ্ঠে 
মূল সংস্কৃত ভাগবত পাঠ শুনে মহাগ্রন্থ 


মোহিত হন। এবং বখুনাথকে 
“ভাগবতাচার্ উপাধিতে ভূষিত 
করেন। রঘুনাথ গদাধর পণ্ডিতের 


শিষ্ত এবং পরম পর্গুত ছিলেন । 
প্রচৈতন্তদ্বের নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের 
পরই রঘুনাথ ভাগবতাচার্য শ্রকুষ্ণ 
প্রেম-তরঙ্গিণী' অনুবাদ করেছিলেন 
বলেই অনুমিত হয়। 

রঘুনাথ মল্ল (সিংহ )-_বাকুড়ার 
বিষ্ুপুরের দুরধর্ষ শক্তিশালী রাজা। 
১৬২৬ শ্তরীষ্টান্ধে এর অভিষেক হয়। 
ইনি দিল্লীর মোগল সম্রাট শাজাহান 
বাদশাহের সমসাময়িক । এর 
অসীম শৌযে বিষুপুর রাজবংশ 
সিংহ" উপাধিতে ভূষিত হন এবং 
এবই আলৌকিক শক্রিতে বিষুপুব 
করভার মুক্ত হয়ে নবাব দ্রবারে 
স্বাধীন মিত্রর।জ্যে পরিণত হয় । 

রঘুনাথ র্ায্ব-যষোড়শ 
শতাব্দীতে মেপ্নীপুর জেলার ঘাটাল 
মহকুমার আরড়ার রাজা বাকুড়া 
রায়ের পুত্র। ইনি ১৫৭২ খ্রীষ্টাবে 
সিংহাসনে আরোহণ করে ১৬০৩ 
খরীষ্টাব্ষ পর্ধবস্ত রাজত্ব কবেন। বঙ্গের 
বিখ্যাত কবি দামুন্তার কবিকঙ্কণ 
যুকুন্দরাম চক্রবতী দেশ ত্যাগ করে 
আরড়ায় আসেন এবং বাকুড়া রায়ের 


রখুনাথ রায় দেওয়ান 


আশ্রয়ে রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । রঘুনাথ রাজা হয়েও 
মুকুন্দরামকে যথেষ্ট অন্ধ! ভক্তি করতেন 
এবং তাঁর সর্বপ্রকার সুখন্বাচ্ছন্দের 
বাবস্থা করে দিয়েছিলেন। 

রঘুনাথ রাক্স দেওয়ান-_ইনি 
বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে ১৭৫০ 
গ্ীষ্টান্্ে জন্সগ্রহণ করেন। ইনি 
বর্ধমানের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। 
এর পিতৃপিতামহও দেওয়ান ছিলেন। 
এর পিতার নাম দেওয়ান ব্রজকিশোর। 
বঘুনাথ সংস্কৃত ও ফারসীতে অগাধ 
পণ্ডিত ছিলন। ইনি অনেকগুলি ধর্ম 
সঙ্গীত রচন1 করেছিলেন। বর্ধমানরাজ 
তেজশ্ন্দ্রের আদেশে রঘুনাথ দিল্লীর 
প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিশারদের নিকট গ্রুপদ 
ও খেয়াল শিক্ষা করেন। এর শ্যাম! 
ব্ষধক গানগুলি সাধক কমলাকান্ত 
ভদ্টরাচার্য ও রামছুলাল রায় প্রণীত গান- 
সমুহের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হবার 
যোগ্য । এর গানে “আকিঞ্চন” ভণিতা। 
আছে। প্রবাদ আছে রঘুনাথ প্রত্যহ 
ভোরে কালীবিষয়ক এবং দুপুরে কৃষ্ণ 
বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করতেন । 

রঘুনাথ শিরোমর্পি-নিবাস 
শ্রৃহ্ট পঞ্চধণ্ডে। এর পিতার নাম 
গোবিন্দ চক্রবর্তাঁ, মাত। সীতাদেবী । 
শৈশবে মাতার সঙ্গে নবদ্ীপে এসে 
বঘুনাথ বাহুদেব নামক এক বিখ্যাত 
নৈয়ায়িককের গৃহে অবস্থান করেন। 
বাহছদেব পণ্ডিতের টোলে রঘুনাথ 
নবন্বীপের পাঠ শেষ করেন। ছাত্র 


রঘুনাথ শিয়োষণি 


জীবনে তিনি তার অসাধারণ যেধা ও 
বুদ্ধির বহু পরিচয় দিয়েছিলেন। কথিত 
আছে নবন্বীপে বঘুনাথ ঠচততম্যদেবের 
সতীর্থ ছিলেন। নবদ্বীপের পাঠ শেষ 
করে রঘুনাথ মিথিলায় যান এবং 
নেখানে পক্ষধর মিশ্রের টোলে তিন 
বছর অধ্যয়ন করেন । তখন মিথিলার 
টোলের নিয়ম ছিল যে সেখানকার 
কোন পুঁথি কোন বিদেশী ছাত্র নকল 
করে নিয়ে যেতে পারবে না। রঘুনাথ 
পুঁথিগুলি কণস্ক করেই নবদ্বীপে ফিরে 
আসেন। তিনি নবদ্বীপে টোল খুলতেই 
মিথিলার গৌরব অন্তমিত হল। 
নবদ্বীপের টোলে পঞ্জাব, কনোজ, মদ 
ও তামিল দেশের ছাত্রেরা পডতে 
আসতে লাগল । রঘুনাথ বছ গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন যথ|--তত্বচিন্ত্রামণি- 
দীধিতি, পদার্থ-খগুন, আম্মতত্ব-বিবেক 
টাকা, প্রামাণ্যবাদ' _ নানার্থবাদ, 
আখ্যাতবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, ল'লাবতী 
টীকা, খগ্ডন খণ্ড থাগ্য-টীকা, 
স্তায়লীলাবতী-বিভূতি, প্রত্যক্ষমণি- 
দীধিতিঃ অন্গমানদীধিতি, শবষণি- 
দীধিতি, নঞ্বাদ,ঃ গুণকিরণাবলী 
প্রকাশদীধিতি, ভ্রব্যকিরণাবলী প্রকাশ 
দ্বীধিতি, মলি্চবিবেক প্রভৃতি ॥ 
তিনি খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাববীর 
শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করে ষোড়শ 
শতাবীর মধ্যক!ল পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন। দীনেশচন্দ্র ভট্ট[চার্যের মতে 
রধুনাথের আবির্ভাব কাল ১৪৫৫ 
৬০ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যে কোন সময়ে । 


রঘুনাথ সার্বভৌম 


রঘুনাথ দার্বভৌম- বিখ্যাত 
স্বতিকার | এর রচিত গ্রস্থগুলির নাম 
্মার্ভ ব্যবহার্ণব, সংক্রিয়ামুক|বলী, 
প্রায়শ্চিত ব্যবস্থা | 

এই গ্রন্থ গুলি থেকে জান! যায় যে, 
রঘুনাথ ছিলেন মহামহোপাধ্যায়, বন্দ্য- 
ঘটায় বংশসম্ভৃত ও নদীয়া জেলার 
গ্রাম উলানিবাসী। আরও জানা 
যায় যে গ্রন্থকার নদীয়া রাজপরিবারের 
প্রায় রাঘব নৃপতি'র পৃষ্ঠপোষকতায় 
্স্থরচন] করেছিলেন । 

রঘুনাথ সিংহদেব-_( দ্বিতীয় ) 
বাকুড়ার বিষুপুরের মহারাজা! ১৭০২ 
্ষ্টান্দে ইনি বিষ্ুপুরের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইনি সম্রাট গরংজেব 
ও বাহাদুর শাহের সমসাময়িক | 
তৎক|লীন ভারতে ইনি ছিলেন 
সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক | 
ইরুংজেব যখন ভার সাম্রাজ্যে সঙ্গীত- 
চর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন 
রঘুনাথ আলমগীরের বাদেশের 
বিরুদ্ধাচরণ করে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের 
উর রাজো সাদরে আশ্রয় দিয়ে- 
ছিলেন। বিপুল অর্থব্যয়ে দিল্লী থেকে 
তানসেনের ংশধর বাহাদুর 
সেনকে বিষ্ুপুরে আনিয়েছিলেন। 
এবং সঙ্গীতে অনুরাগী দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রদের বিনাব্যয়ে সঙ্গীত শিক্ষার 
ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন । বাংল! তথা 
ভারতের গৌরব বিষুপুরী সঙ্গীতের 
ভনকরূপে রঘুনাথমিংহদেব প্রসিদ্ধ 
হুয়ে আছেন। 


8৫৫ 


রঘুরাম 
রঘুপতি উপাধ্যা স-_ 
“তিরোহিতা? ত্রাপ্ষণ ও মহাপগ্ডিত। 
রামানন্দ রায়ের মতে। ইনি পরম 
তক্ত-পপণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রন্থর 
বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রয়াগে 
বল্পভাচাষের বাড়ীতে অবস্থানকালে 
রঘুপতি তথায় তার দর্শনলাভ 
করেছিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ী 
ইনি নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়ে 
শোনালে চৈতন্তাদেব ভাবাবিষ্ট হন। 
পছ্যাবলীতে এর কয়েকটি শ্লোক 
ংগৃহীত হয়েছে । এব অবস্থিতিককাল 
ষোড়শ শতার্ধী। 
রঘুমণি বিষ্ভাভূষণ_নদীয়ার 
রজা কৃষ্ণচজ্জের গুরু । তার পিতার 
নাম রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কার এবং ভ্রাত৷! 
রমনন্দনা বিছ্ভালঙ্কার। তার 
রচিত অভিধানের নাম “প্রাণকৃষ্ণ 
শব্াদ্ি'। প্রাণকৃষ্চ বিশ্বাসের 
আনুকল্যে সংকলিত। তার অপর 
অঙিধানের নাম শবমুক্তামহ্রণব' | 
ইহা উইলসন্‌ সাহেবের সংস্কৃত-ইংরেজী 
অভিধানের আদর্শ ছিল। দত্তক বিষয়ে 
রচিত “দত্তক চন্দ্রিকা' রঘুমণির রচনা 
বলেই অন্রনকে ধারণ। 


করেন। 
রঘুমণির জীবন-কাল অষ্টাদশ শতাব্দী 
রঘুরাম-_সপ্তদশ শতাব্দীতে 


ইনি কামতা রাজদরবারে সভাকবি 
ছিলেন। ইনি অপর সভাকবি 
রুপ্রদেবের সঙ্গে একভ্রে মহাভারতের 
আদিপর্ব রচনা করেছিলেন। ইনি 
“দ্বিজ" রঘুরাম নামেও পরি চত। 


র্রডা 


রডা--জাতিতে পতৃুর্গীজ 
ফিরিঙ্গী। মহারাজ গ্রতাপাদিত্যের 
জলযুদ্ধ-বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। 
মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপের স্থবিশাল 
নৌব|িনীর স্থযোগ্য অধিনায়করূপে 
রূডা অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন । 
এর অবস্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদশ 
এতাববী। 

বণবন্ধম ল্র- কমলাঙ্করাজ। 
মাণিকচাদের বংশধর মুসলমান যুগে 
স্বাধীনতা রুক্ষ করেন । অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্দী। 

রণমুর-রাঢরাজ আদিশূরের 
ংশভাত শৃরবংশের শেষ রাভা। 
এর অবস্থিতিকল দশম শতাব্দী। 
ইনি ছিলেন অত্যন্ত ছুর্বল ও কুক্রিয়া- 
সন্ত রাজ।। দ্রাবিড় দেশ থেকে 
রাজেন্দ্র চোলের সৈন্তবাহিনী এসে 
দক্গিণরাঢ আক্রমণ করলে রণশুর 
বীরবিক্রমে লড়াই করে শেষে রণে 
ভঙ্গ দেন। এর কিছুকাল পরেই বিখ্যাত 
খরবংশের যবনিকাপাত হয়। 

রঞাদেবী- বাংলার পালরাজ- 
বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের মহিষী। 

বঁতিদেব, দ্বিজ-_-শিবায়ন ব। 
শিবমগ্ষলমূলক মৃগলুন্ধ' রচয়িতা । 
রতিদেব ১৫৯৬ শকান্ষ বা ১৬৭৪ 
শ্রীাব্দের ২৭ কান্িক বৃহস্পতিব[র 
কাব্য রচনায় প্রবুত্ত হয়েছিলেন। 
চাটিগা পটিয়া থানার চক্রশালা 
পরগণার স্থচক্রদণ্তী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে 
জন্ম হয়। পিতার নাম গোপীনাথ এবং 


৪৫৬ 


রত্বকীত্তি 


মাতার নাম মধুমতী (বা বহুমতী )। 
রাম ও নারায়ণ নামে বড় ছুই ভাই 
ছিলেন । কবির গুরুর নাম মোক্ষদ! 
ঠাকুর, শ্বশুরের নাম মহেশ ও শাশুড়ী 
অন্নপূর্ণা । রতিদেবের মুগলুৰ্ব-কাহিনী 
নিতান্ত হ্ষুত্রাকার,_-পাঁচ|লীর মতো 
লেখা । কিন্ত রচনার মূলে রচয়িতার 
অটুটু নিষ্ঠার পরিচয় প্রকাশ- 
ভঙ্গিতে প্রশ্টুট হয়েছে । বিশেষ করে 
মৃগী কণ্ঠে শিবরাত্রি মাহাত্ময-কখনের 
পরেই জোর দেওয়া হয়েছে। মুদ্রিত 
“মগলুৰ' কাব্যের পরিশিষ্ট 'মনসার 
ধূপাচার' নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত 
হয়েছে তা এই রতিদেব্রই রচন। 
হতে পারে । কবি সংস্কৃতে স্ুুপপ্ডিত 
ছিলেন । তাঁর রচনার মধ্যে সংস্কতে ব 
বাহুল্য দেখা যায়। 

রতিরাঁম দাঁস--এর “সারগীত।' 
বা গগ্রন্থরসাধ্ত' সপ্তদশ শতাব্দীতে 
প্রথম প্রাণ্ধ গীতার অনবাদ। রতি- 
রামের বিবরণ থেকে জন! যায় তার 
গুরু শান্তিপুরনিবাপী রাধাচরণ ঠাকুর 
ছিলেন নরোত্মদাসের প্রশিষ্ত বেহারী 
তর্কালঙ্কারের শিষ্ত | গুরুর আজ্ঞা 
রতিরাম গীতপাচালী রচনায় হাত 
দেন। 

রতিরাম দাস- রংপুরের এক 
র/জবংশী কবি। রংপুরের কৃষক- 
বিপ্রোহকে অবলম্বন করে সম্ভবতঃ 
অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষের দিকে 
'জ[গগান' শীর্ষক ছড়া লিখেছিলেন । 

রত্বকীর্তি--নবম শতাব্দীর শেষে 


রত্বগর্ড সার্বভৌম 


পল-বাজত্বকালে ইনি “অভিপময় 
বিভঙ্গে'র একখানি টীকা লিখেছিলেন। 
রত্বগ্ণর্ড সার্বভৌম--এর রচিত 
গস্থের নাম 'ক্রিমচন্ট্রিকা । এতে 
তান্ত্রিক অন্ুষ্ঠানাদির মন্ত্রাবলী লিপি- 
বদ্ধ আছে । ইনি ছিলেন বিক্রমপুরের 
চাদ রায় ও কেনার রায়ের গুরু । ইনি 
গোস্বামী ভট্টাচার্য নামেও পরিচিত । 
রত্বন্াভ আগ্মাচার্য- এর 
রচিত গ্রন্থের নাম সুন্দরী রহস্যবৃত্তি ৷ 
এর গ্রন্থের আত্মপরিচয় থেকে জানা 
যায় ইনি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, 
মৈত্রেয়। এর পিতার নাম নারায়ণ 
এবং পিতামহের নাম মুকুন্দ। রত্ব- 
নাভের গুরু গোগীনাথ | 
বত্বপাল-শ্রীপ্রীয়একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইনি প্রাগজ্যোতিষ- 
পুর (কামরূপ) শাসন করতেন । 
ই-ন ছিলেন শ্রীত্রক্ষপালের পুত্র । ইনি 
অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন । 
রত্বাকর বিষ্ভাবাচস্পতি-__ 
বা্তদেব সার্বভৌমের ভরত । বান্থদেব 
উড়িস্তা গমন করলে ইনি নবদ্বীপেই 
বাস করতে থাকেন। বত্বাকরও 
পরম পণ্ডিত ছিলেন। সন।তন 
গোমান্বী বৈষ্ণবতোষিণী টাকার নমন্ধার 
বচনে 'বিদ্তাবাচম্পতিম গুরুন্‌ 
লিখেছেন । সম্ভবতঃ সনাতন বিষ্যা- 
বাচম্পতির ছাজ্জ ছিলেন। অবস্থিতি 
কাল ষোড়শ শতাব্দী । 
রত্বাকর শান্তি-_রত্বাকর শাস্তি 
(৯৮৩ এ্ঃ) ওদস্তপুরের শ্রাবক-সম্প্রদায়- 
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বরমানাথ দ্বিজ 


ভুক্ত ছিলেন। ৯৮৩ খ্রীষ্টাবে বিক্রম- 
শিলার দ্বারপপ্ডিতগণের তালিকায় এ র 
নাম আছে। ইনি জিতারি ও রব্নকীন্তি 
প্রভৃতি আচার্ষগণের শিষ্য ছিলেন। 
ইনি বহুকাল সিংহলে বাস করেছিলেন! 
ইনি তীর্ঘক দলের প্রতিবাদ নিরাশ 
করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
এর রচিত প্রধান পুস্তকের নাষ 
“বিজ্ঞানমাত্রসিছ্ি”। এর রচিত 
অপর গ্রন্থের নাম “সহজরতিসংযোগ”। 
এর “রাজাচার্ষ ও “মহাঁপপ্তিত' উপাধি 
ছিল। ইনিই সম্ভবতঃ পালরাক্ত 
প্রথম মহীপালের আচাষ বা গ্ররু 
ছিলেন। কথগ্তে কখনো রত্রাকর 
শান্তি-পদ” নামেও পরিচিত হযে- 
ছিলেন। রত্বাকর শান্তি অত;শেরও 
অন্যতম দীক্ষাগ্চরু ৷ 

রবি গুপগ্ত--ইনি সর্বদণ্ড?ফক 
সিদ্ধসারকৎ এবং বিশিষ্ট বৌদ্ধবৈদ্য। 
এর অবস্থিতিক[ল শ্ত্রীষ্তীয় অষ্টম 
শতাব্ধী। নবম শতার্ধীতে রচিত 
ম্তায়মঞ্জরীতে জযন্ভট্ট এর নামোজেখ 
করেছেন । ইনি বঙীয় শুরবংশজাত 
কোনও রাজার ধর্মাধিকরণে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন বলে অনুমিত হয়। 

রমানাথ দ্বিজ-_"দিজ" রমানাথ 
অঞ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। 
এর রচিত শ্রকুষ্ণবিজয়ে প্রধানত 
ভাগবতেরই অনুসরণ কর হয়েছে। 
তবে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কাহিনী 
বাদ যায় নি। রচনায় চাতুর্ধ নেই, 
তবে সারল্য আছে। 


রূমেশশাস্্ী 


রমে শশাআী-যো ড় শ 
শতাব্দীতে তাহিরপুরের রাজা কংস- 
নারায়ণের সময় রমেশ শাস্ত্রী ছিলেন 
বাংলা বেহারের মধ্যে সর্ধ-প্রধান 
পণ্ডিত। রাজা ংসনারায়ণের 
অভিপ্রায় অন্যারী ইনি তাকে 
চর্গোঘসব অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়ে- 
ছিলেন। আধুনিক ছুর্গোৎসবপদ্ধতি 
রমেশ শাস্ত্রী-প্রণীত । 

রলময দ্াস--একজন পদকর্তা ৷ 
এর আর কোন পরিচয় জান যায় না। 
“বসময় দাস' ভণিতায় তিনটি পদ “পদ 
কল্পতরূতে উদ্ধৃত হয়েছে । তিনটি 
পদই বাংল! মাথুর-বিবছের পদ | তে 
শুরাধার ব্যাকুলতা ও প্রেমোচ্ছাস 
বেশ ফুটেছে । এর রচিত “বাড়িয়া 
মাইস বন্ধু পরণ-পুতলি” ইত্যাদি 
পদটি বিশেষ উল্লেখবোগ্য । ইনি গোগী- 
ভবের অভিমানে নিজকে “রসমযী 
দাসী” রূপে পরিচিত করেছেন বলে কেউ 
কেউ মনে করেন। “রসময়ী দাসী” 
প্রকৃতপক্ষে কে।নও মহিল। কবি কিনা 
নিশ্চিত করে বল! যায় না। এর 
অবস্থিতিক।ল সম্ভবতঃঅষ্টাদখশতাবধী। 

রসিক মিশ্র (দ্বিজ )-_ একজন 
কবি। এর রচিত “মনসা-মঞ্চল' কাব্য 
একখানি স্থবৃহৎ গ্রস্থ। এর কাব্যের 
ভণিতা থেকে এর আত্মপরিচয় জান! 
যায়। কবির প্রপিতামছ্ের নাম 
কালিদাস, পিতামছের নাম মহেশ 
মিআ। পিতার নাম শিবপ্রসাদ। 
সেনভূম ও মল্পভূষের মধ্যবর্তী আখড়া” 
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রমিকানন্দ দাস 


শাল নামক স্থানে কবির নিবাম ছিল। 
কবির ছই ভাতার নাম রাজারাম ও 
অযোধ্যা; এক ভগিনী--নাম সাবিস্রী। 
কবির দু'টি উপাধি ছিল--ককিকঞ্কণ 
ও কবিবল্পভ। দ্বিজ রসিক সম্ভবতঃ 
অষ্টাদশ শত্[কীর শেষভাগে বিষ্যমান 
ছিলেন। এঁর মনসা-মক্গল কাব্যে 
বামায়ণ ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের ষথেঃ 
প্রভাব অনুভব কর। যায়। রামায়ণের 
হ্থমান চরিজ্টিকে মনলা-মন্গলক।ব্যের 
অন্তভূক্ত কর! হয়েছে । কৰি পণ্ডিত 
ব্ক্তি ছিলেন। এর কাব্যে কবিত্ব 
অপেক্ষ। পাগ্ডিত্যই বেশী প্রকাশ 
পেযেছে। 

“কালিদাস গুণজিত। 

মহেশ-মিশ্রির পিত। 

তার স্থত প্রসাদ কুশল 

বগিক নন্দন ত্য 

সঙ্গীতে অভিলষ 

বিবচিল মনসামঙ্গল |” 

৬ণিতায কাব্যের নাম কচিৎ 
'জগতীমঙ্গল' পাওয়া যায় । 
রসিকানন্দ দা নীলাচলের 

অচ্যুতানন্দের পুত্র শ্ামানন্দের প্রধান 
শিষ্ত ছিলেন রসিকানন্দ । ইনি ১৫৯০ 
গ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫২ 
খ্রীষ্টাব্দে মার। যান। রন্সিকানন্দ 
অনেকগুলি মুলমানকে শিশ্ত করে- 
ছিলেন বলে অন্মিত হয়। তাদের 
মধ্যে প্রধ/ন হচ্ছে মেদিনীপুরের 
শ/লনকর্ত। আহম্মদ বেগ। রসিকানন্দের 
শিশ্ক গোপীজনবল্পভ দাস তার জীবনী 


রাইচরণ দাস 


অবলম্বনে “রসিকামঙ্গল' নিবন্ধ রচনা 
করেছিলেন । রসিকানন্দের খুল্পতাত 
ছিলেন তুলসী ঠাকুর। রসিকানন্দের 
যাতার নাম ছিল ভথানী। ইনি 
খেতুরির মহোৎসবে যোগদান করে- 
ছিলেন। 'রসিকানন্দের একটি মাত্র 
পদ “পদকল্পতর/তে উদ্ধৃত হয়েছে । 
পদটি শ্রীগৌরার্গ-সম্যাস বিষয়ক একটি 
ংলা পদ। এতে শ্্রীগৌরাঙ্গের 
কাটোয়ায় সন্গ্যাস গ্রহণকালে নাপিত 
কর্তৃক কেশ-মুগ্ডন অতি মর্মস্পর্শা- 
ভাবে বধিত হযেছে । 
রাইচরণ দাজ- সপ্তদশ শতাব্দীর 
বেষ্চব কবি। এব রচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ 
“অভিরামবন্দনা' । পুথির লিপিকাল 
১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ । সম্ভবতঃ ইহ মল্স[ন্ধ | 
অভিরাম বন্দনাষ জাহব। দেবীর প্রসঙ্গ 
আছে। এবং “দিজ” রামপ্রসাদ 
ভণিতাষ একটি পদ উদধুত 
'আছে। 
রাঘব দেবশম্মাঁ_-রাঘবের রচিত 
গ্রন্থ পঞ্চকল্পতরু। ইনি রামানন্দ 
তর্কপধ্শাননের পুত্র । গ্রন্থটি তান্বিক 
অনুষ্ঠান বিষয়ক নিবন্ধ । 
রাঘব পঞ্চান ন--বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক জানকীনাথ ভট্টাচাষ 
চুড়ামণির জ্োষ্ঠ পুত্র। এর রচিত 
একটিমাত্র গ্রন্থ আবিষ্কত হয়েছে, নাম 
--আত্মতত্বপ্রবোধ উদয়নাচাধের 
আম্মতত্ববিবেকের স্যায় এর প্রতিপাস্থ 
বিষয় দুটি-_প্রথম ভাগে বৌদ্ধমত- 
নিরাসপূক ঈশ্বরসিদ্ধি এবং দ্বিতীয়, 


৪৫৯ 


রাখবানন্দ পায় 


ভাগে মুক্তিবিবেচন । রাঘব পঞ্চাননের 
এই গ্রস্থরচনাকাল ১৫২৫ শ্রী্াবের 
কাছাকাছি মময়ে। 

রাঘব পণ্ডি ত--পাণিহাটি- 
নিবাসী। “ঠতন্যচরিতাম্বতে'র মূল 
স্ষষ্ষ-শাখায় একে চৈতন্যের “আছ 
অন্ুচর” বলা! হলেও গৌরাঙ্গের নবন্থীপ- 
লীলার মধ্যে এর নাম দৃষ্ট হয় না। 
এর নাম পাওয়! যায় চৈতন্থের সন্যাস 
গ্রহণকালে। রাখবের ভগ্মী দময়ন্তী 
দেবী একজন ভক্তিমতী মহিলা 
ছচিলেন। দেশ-দেশান্তর থেকে রাঘব 
বহু অর্থবায়ে দিবা সামগ্রী এনে কৃষ্ণ 
পূজার আয়োজন ক্লুরতেন। মহাপ্রহ্থর 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর নীলাচলাগত 
ভক্কবুন্দের মধ্যে রাঘবের নাম পাওয়া 
যায। ইনি ম্হাপ্রতৃ-প্রবন্তিত সম্প্রদায়- 
কর্তন, জলকেলি প্রতৃতি বিশিষ্ট 
অন্ষষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করতেন। 
মহাপ্রভু পঞ্চমুখে রাঘবের কৃষ্ণভক্তির 
প্রশংসা করে প্রেমালিঙ্গন দান করে 
ছিলেন । মহাপ্রত্থ গৌড়ে এসে প্রথমে 
র[ঘবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। 
রঘব ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্ধণ। 
নিত্যানন্দপ্রকু মাঝে মাঝে পাণিহাটিতে 
এসে রাঘবের আতিথ্য গ্রহণ করতেন। 
ইনি ষোড়শ শতাবীতে বিছমান 
ছিলেন। 

রাঘবানন্দ রায়-_বীরতৃম 
জেলার রাঘবপুর গ্রামের প্রতিষ্ঠাত।। 
এর পূর্ব বাস ছিল বর্ধমান জেলার 
মেমারির সন্িকটস্থ হরকলা-বাবোয়। 


রাজকুষ বাহাদুর 


গ্রামে । সেখান থেকে ইনি কীরতৃমের 
রাজ নগররাজের জনৈক কর্মচারী 
নিযুক্ত হন। ইনি তলোয়ার ও লাঠি- 
খেলায় বিশেষ সিদ্বহস্ত ছিলেন । এজন্য 
রাজা সাহেব একে বিশেষ ভাল- 
বাতেন । এবং একে সমরকৌশলে 
বিশেষ পারদশী দেখে সৈনিক বিভাগে 
স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবতঃ এই 
র।ভজ৷ ছিলেন খাজা কমল খা। তার 
মৃত্যুর পর নৃতন রাজ। আসাছুল্লা খ|র 
সঙ্গে স্বাধীনমন! রাঘবের মনোমালিন্য 
ঘটায় রাঘব রাঘবপুরে এসে জঙ্গল 
কেটে নৃতন পল্পী প্রতিষ্টা করেন এবং 
এরই নামানুসারে নাম হয় রাঘবপুর | 
এর তেজন্বিতা ও পরোপকারিভার 
জন্য ইনি পার্খববর্তী গ্রামবাসীদের বিশেষ 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এব অবস্থিতি 
কাল সগ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী । 
বাজকৃক্চ বাচ্ছাদুর-_কলকাতার 
শোভাবাজারের রাজা নবরুষ্দেব 
বাহাদুরের পুত্র। এব জন্ম ১৭৮১ 
্রষ্টাব্ব এবং মৃত্যু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ । ইনি 
“কুলপ্রদীপ' নামে একখানি গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন । ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 
এই এই গ্রস্ তর পুত্র কা'লীকৃষ্খ দেব 
১০৩২ খ্রীষটান্দে প্রকাশ করেন। 
রাজ গু রু মদন-_গৌডবঙ্গের 
অধিবাসী । মধ্যভারতের গোয়ালিয়র 
রাজ্যের অন্তর্গত পিপলিয়ানগর নামক 
স্থানের রাজা! অজু বর্মদেবের গুরু 
ছিলেন মদন । পিপলিয়ায় ও ভূপালে 
অর্ভূুন বর্মদেবের যে ছুটি তাতশাসন 


৪8৬৩ 


রাজধর যাঁণিক্য 


পাওয়া গিয়াছে তার রচয়িতা এই 
মদন। মদনের বছ রচনার পরিচয় 
পাওয়া গিয়েছে । তার রচনার যধ্যে 
কাব্য এবং নাটক ও ছিল । মদন ছিলেন 
গঙ্গাধর বংশীয় । এর গুরু ছিলেন 
জনাচার্য আশাধর | ভ্রযোদশ শতাব্দী 
এর আবির্ভাবকাল। মদনের উপাধি 
ছিল বালসরম্বতী । 

রাজগোবিন্দ সার্বভৌম-_ 
শ্রীহট্রের ইটাপরগণার উড়া গ্রাম- 
নিবাসী। ইনিবনু সদ্‌গ্রস্থের লেখক 
এবং শ্হটের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
ছিলেন। এর অসাধারণ পাগ্ডিত্যেব 
জন্য এবং এর ন্যাঘ বনু পণ্ডিতের জন্ম- 
স্থান বলে শ্রীহট্র সম্বন্ধে একটি প্রবাদ 
বাক্যপ্রচলিত আছে--*শ্রহটে নাস্সি 
মধ্যমঃ৮।  রাজগোবিন্দ সার্বভৌম 
জীবনের খেষ-ভাগে কাশীবাস কবেন 
এবং তথায় অধ্যাপনাব দ্বারা কল 
যাপন করেন। ইনি ষোড়শ শতাবাীতে 
বিছ্যমান ছিলেন। 

রাজ ধরমাপিক্য-_ ত্রিপুরার 
রাজা অমরমাণিক্যের পুত্র । অমর- 
মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজধর ১৬১১- 
২৩ খ্রীষ্টাব্দ পধন্ত ত্রিপুরা শাসন 
করেন। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবপর্মে 
দীক্ষিত হয়েছিলেন। ইনি সার্ভৌম 
ও বিরিঞ্ি নারায়ণ নামক পরম 
বৈষ্ণব পুরোহিত ও ২** ভট্াচার্ধের 
সঙ্গে সর্বদ। ভাগবতাদি শান্তর পাঠ 
করতেন। আটজন কীর্তনীয়। দিন- 
রাত্র কীর্তন গান করত । ইনি অনেক 


রাজবল্পভ চন্ত্রবর্তী 


দানধ্যান করেন এবং মঠমন্ির নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। 
রাজবল্লভ চক্রবর্তী-_বোরাকুলি 
গ্রামনিবাপী গোবিন্দ চক্রবতী বা 
ভাবক চক্রবর্তীর জোট পুত্র। এরা 
পিতাপুত্র উওয়েই শ্রীনিবাস আচাষ 
প্রভুর শিন্ত ছিলেন । রাজবল্পভ সম্ভবতঃ 
একজন পদকর্ত। ছিলেন। এর 
আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দী 
রাজ বল্ল ভ দার্স-রামচন্্ 
গোস্বামীর ভ্রতুম্পুত্র ও শিষ্ত। এর 
রচিত গ্রন্থের নাম “বংশীবিলাস' ও 
“মুরলী বিলাস' | গ্রন্থদ্য়ে স্বীয় গুরু ও 
জোষ্ঠতাত রামচন্দ্র গোস্বামীর মাহাত্ম্য 
বণনা! কর। হয়েছে । ইনি সগ্ুদশ 
শতাব্দীর কবি। ইনি ছিলেন শচাঁ- 
নন্দন দ[সের জ্যেষ্ঠ পুত্র । এর অপর 
দুই ভ্রাত। শ্রীবল্লভ ৪ শ্ীকেশবও কবি 
ছিলেন। শ্রাবল্লভ "শ্লীবল্পভ-গীতা, ৪ 
কেশব “কেশব-সঙ্গীত' রচনা করেন। 
গৌ রপদতরঙ্গিণীতে 'রাজবল্লভ' 
ভণিতার ছুটিমাত্র পদ সংগৃহীত হয়েছে । 
রাজ বল্ল ভ, রাজা অষ্টাদশ 
তাব্ধার বাণ্লার অন্যতম কৃতা 
পুরুষ। এর পিতার নাম কৃষ্ণজীবন। 
১৬৯৮ খ্রীষ্ঠাকে পূর্ববঙ্গের করিদপুর 
(জলার বৈদ্য পরিবারে এর জন্ম হয়। 
কৌলিক উপাধি সেন। রাজবল্লত 
শৈশব থেকেই অত্যান্ত প্রতিভাশালী 
ছিলেন । বিদ্যাবত্তা মল্সযুদ্ধ,। অসি- 
চালনা ও নান! শারীরিক ব্যায়ামে 


৪৬১ 


রাজবল্পত, রাজা 


রাজবল্লভ প্রথমে কান্ুনগে। সেরেন্তার 
মুহুরীর পদে নিষুক্ত হন ( ১৭১৭ গ্রীঃ)। 
১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নাওয়ার বিভাগের 
পেস্কারের পদ লাভ করেন! ১৭৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ইনি নাওয়ার বিভাগের 
অধ্যক্ষপদপ্রাপ্ত হন। নবাব আলীবরদী 
খার জামাতা নোয়াজিস্‌ খর মৃত্যুর 
পর রাজবললভ তার বিধব। পত্রী ঘসেটি 
বেগমের দেওয়ান হন। পবেঢাকার 
নবাব ভোসেন কুলী খ। একে তার 
সহকারীর পদে নিযুক্ত করেন এবং 
মুখিদাবাদ থেকে রাজোপাধি আনিয়ে 
দেন। হোসেনকুলির মৃত্যুর পর রাজা 
রাজবল্লভই ঢাকার একপ্রকার সবেসবা 
হয়েছিলেন। এবং ধনেমানে ইনি 
বিশেষ প্রতিপত্তিশালা ব্যক্তি হযে- 
ছিলেন। ইনি প্রথম থেকেই সিরাজ 
উদ্ধৌল!র বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং 
ইংরেজদের সহাঘত। করেন। 
সিরাজউদ্দৌলা একে ক্ষমতাচ্যুত করে 
ছিলেন। মীরজাফর বাংলার নবাব 
হলে বাজব্ল্রভের আবার প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধি পাষ। কিন্তু মীরকাপিমের 
শ[সন-স্ময়ে একে এক রকম বন্দী- 
ভাবে জীবনযাপন করতে হয়েছিল। 
ম।রকাশিম এব গ্রাণবধের আদেশ 
দিলে ইনি গঙ্গার ঝাপ দিয়া প্রাণ 
বিসঞ্জন দেন ( ১৭৬3 খ্রীঃ )। 

পৃববঙ্গের বৈদ্য পরিবারে উপয়ন 
স্বারে ও বালিকাবিধবার পুণ- 
বিবাহের জন্ত চেষ্টা করেন। কিন্ত 


ইনি অশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন । * কেবলমাত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অদৃষ্ঠ 


রাজবলত, রাজ 


হস্তক্ষেপের জন্য বিধবা-বিবাহ দেওয়া 
সম্ভব হয়নি । 

'াজবল্পভ, রাজা-_চুচুড়ার 
সোম বংশ-জাত, মহারাঁজা জানকী 
রামের পৌজ, ছুর্পভরামের পুত্র। জন্ম 
১৭৩২ শ্রীষ্টাব্ব ৷ ইনি তেজম্বী, বীর্যবান, 
বুদ্ধিমান ও পরহিতকামী বাক্তি 
ছিলেন । কলকাঁতায এর পিতার 
প্রাসাদতুল্য বাডীতে বাস করতেন। 
এর নামে কলকাতার বাগবাজারের 
একটি রাস্তার নাম “রাজ! রাজবল্লভ 


জর 1 ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা 
বাজবল্পভের মৃত্যু হ। তিনি উত্তর 
কলকাতার অভিজাত অধিবাসী 


ছিলেন । 

রাজভট বা রাজভট্র-_সেং- 
চিনামক একজন চীন! ভ্রমণক।রার 
( ৬৫০-৬৫৫ হ্রীঃ) ভ্রমণ-বিবরণ হতে 
জানা যায যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
রজভট নামক একজন বৌদ্ধবাজা 
সমতটে রাজত্ব করতেন । কোন কোন 
এঁতিহাসিকের মতে খঙ্গবংশীয রাজভট্ট 
ও এই বাজভট অভিন্ন। পিতার নাম 
দেবথভ্গ, পিতামহ জ[তখডগ, প্রপিতা- 
মহ খডেগাগ্যম। বাঁজভটেব মহিষীর 

নাম প্রভাবতী। 
রাজ রাজ--বাংলার খড়গ রাজ 
ংশের শেষ রাজা । এর মাতাব 
নাম ছিল প্রভাবতী। দক্ষিণ ও পূর্ব 
বঙ্গের কিছুটা! অংশ নিয়ে এর রাজ্য 
গঠিত ছিল। এর রাজধানী ছিল 
সম্ভবত কর্মান্ত। কুমিল্লা জেলার 


৪৬৭ 


যাজারাম দত্ত 


অন্তর্গত বড়কামত। নামক স্থানটি 
কর্মন্ত বলে কারও কার৪ বিশ্বাস। 
এব রাজত্বকাল সম্ভবত সপ্তম শতাব্দী 
শেষার্ধ। 

রাজসিংহ- ময়মনমিংহ জেলার 
স্থসঙ্গের রাজা । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ইনি “ভারতী মঙ্গল' নামে 
একখানি কাব্য রচন। কবেছিলেন। 
স্কৃত কবি কালিদাস সম্পফিত একটি 
লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করে এই 
কাব্যখানি রচিত। তিনি সরম্বতী কুণ্ডে 
সান করে কিভাবে অগাধ পাগ্ডিত্য ও 
কবিত্ব লভ করেন ইহাই কাব্যখানিতে 
বণ্রিত আছে। ভাষা অত্যন্ত সম্কৃত- 
ব্ল। রাজসিংহের অন্য ছু'খানন 
গ্রন্থ "রাগমাল।”, “মনসা পাচালী 1 
ইনি সংস্কৃত ভাষায অত্যন্ত স্থপপ্ডিত 
চিলেন। ১১৫৮ বঙ্গাবে রাজা রাজ 
সিংহ জন্মগ্রহণ কবেন। 

রাজ্যপাল- নারায়ণপালের এক 
মাত্র পুত্র। এব বাজত্বকাল আন্ষমাণিক 
৯০৮-৯৪০ খ্রীষ্টাব্ষ। এর রাজত্বের 
কোন খিববণ পাওয়। যায় না। পাল- 
রাজগণের সভাকবি লিখেছেন মে 
রাজ্যপাল সমুদ্রের ন্তাঘ গভীব জলাশষ 
খনন ও পর্বতের তুল্য উচ্চ মন্দির 
নির্ম/ণ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 
রাজ্যপাল রাষ্ট্রকুটপতি জলতুক্ষদেবের 
কন্ঠ! ভাগদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 
এরই একমাত্র পুত্র দ্বিতীয় গোপাল 
দেব। 

রাজারাম দত্ত--এর রচিত 


বাজারাম সিংহ 


ভাগবতের অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়। 
গিয়েছে। একখানি পুধির লিপিকাল 
১৭৮৫ গ্রীষ্টাব্ব এবং লেখক শ্ররাম- 


প্রসাদ দে। পুথিখানি এশিয়ার্টিক 
সোসাইটির লাইব্রেরিতে রক্ষিত 
আছে। ইনি সম্ভবতঃ সঞ্চদশ 


শতা্ষীর শেষভাগে আবিভতি হয়ে" 
ছিলেন। কবির রচন। গ্রাঙল। 
রাজারাম দিংহ-_অ ঠা দশ 
তান্দীর মধ্যভাগে ইনি ছিলেন 
মেদিনীপুরের ফৌজদার। ইনি 
সিরাজউদ্দৌলার সংবাদবিভাগের সর্ব- 
প্রধান কর্মচারী ছিলেন। ইংরেজদের 
কাগজপত্রে ইনি নবাবের প্রধান গুপ্তচর 
বলে দেখতে পাওয়া যায়। ইনি 
অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। 
পলাশি যুদ্ধের পরাজয় এবং সিরাভ- 
উদ্দে'লার হত্যার পরেও রাজারাম 
ইংরেজের নিকট নতি ব্বীকার করেন 
নি। ক্লাইৰ এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান 
গ্রদর্শন করেছিলেন । 
রাজীবলোচন বিষ্ভাসাগর- 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, 
জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে 
স্থপণ্ডিত ছিলেন। এর অলৌকিক 
প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সময়ে সময়ে 
পণ্ডিত সমাজ বিস্মিত হয়ে যেতেন। 
এর একটি বড় চতুষ্পাঠী ছিল। 
সেখানে ইনি সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপন 
করতেন। গ্রাম্য ছা ব্যতীত 
বিদেশাগত বছ ছাত্রও এর নিকট 


অধ্যয়ন করত। এর পিতার নাম. 


৪৬৩ 


রাজু গোস্বামী 
গোপীনাথ। স্বপ্র সিদ্ধ জ্যোতিষী 
কমলাকর ছিলেন এর বৃদ্ধ গ্রপিতামহ। 


রাজীবের বিগ্ভাবন্তার পরিচয় পেয়ে 
কোন কোন রাজ! ও জমিদার একে 
জ্যোতিধিদ সভাপগ্ডিতের পদ গ্রহণের 
অনুরোধ জানান, কিন্তু ম্বাধীনচেতা 
রাজীব তা কখনে। গ্রহণ করেন নি। 
এর পুত্রের নাম প্রাণবল্পভ। এঁর 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। 
ইনি নদায়ার অধিবাসী । 

রাঁজীবলোচন মুখোপাধ্যা়্ 
কষ্নগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্ত্রের বংশ- 
সভ্ভৃত বলে জানা যায়। ১৮০১ 
খ্রীষ্টাবের ৪ মে* ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের বাংলা বিভাগে উইলিপ্নম 
কেরীর অধীনে রাজীবলোচন মাসিক 
৪০ ট]ক1 বেতনে সহকারী পণ্ডিত 
নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ 
“মহারাজ কৃষণচন্্র রায়ন্ত চরিত্রং | এই 
একথানি মাত্র পুস্তকের জন্য বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাসে রাজীবলোচনের 
নাম ল্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮০৪ 
খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্থকের পাওুলিপি প্রস্তুত 
হলে কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ কর্তৃপক্ষ রাজীবলে(চনকে 
একশত ট।কা পুরস্কার প্রদ[ন করেন । 
১০০৫ শ্রীষ্টাবে শ্রীরামপুর মিশন প্রেম 
থেকে পুন্তক প্রকাশিত হয়। 

রাজ্জু--কালাপাহাড়ের নামান্তর | 
কালাপাহাড় দ্র । 

রাজু গোত্ামী--অযোধ্যারাম 
গোস্বামী ত্র*। 


রাজেন্দ্র চক্রবতী 


রাজেজ চক্রবর্তী-_সপ্তদ্শ 
শতাবীর শেষের দিকে ইনি ও এর 
সহোদর রামনারায়ণঃ বাজপুতানায় 
বান এবং লেখানে বৃত্বগর্ভ সাবভৌম 
ভট্টাচার্ষের ছুই কন্যাকে দুইজনে বিবাহ 
করে জয়পুরে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করেন। 

রাজেজ্দ চোল- দাক্ষিণাত্যের 
পাণ্য রাজ্যের রাজা । পরে সমগ্র 
পৃরভারতীষ দ্বীপপুঞ্জ, আন্দামান এবং 
পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। এবং 
বর্তমান ছগলী জেলার গোঘাট থানার 
মধ্যে অপার মান্নার গড়ে (গড় 
মান্দারণ) রাজ্য স্থাপন করেন। 

রাজেজ্ দাস-_“ভাবত-পাচালী" 
রচয়িতা । এর রচিত আরঁদিপর্বে 
শকুন্তলর কাহিনীই প্রধান স্থান 
নিষেছে। কাব্যটিকে “শকুন্তলা 
উপাখ্যান; নাম দেওযাই সঙ্গত। 
কাব্যের কহিনী অভিনব। এর 
বচন। অতি মনে।রম। এর কাব্যের 
রচন[কাল অষ্টাদশ খতাব্দী। 

রাণক শৃলপাণি- প্রাচীন 

ংলার একজন খাতনামা শিল্পী। 
নিজের পরিচয়প্রসঙ্গে ইনি বলেছেন 
যে ইনি বরেন্দ্র শিল্পীগোঠীচুড়।- 
মনি অর্থাৎ শিল্পাদের সঙ্ঘের চুড়ামণি 
অর্থাৎ শিল্পীদের সঙ্যের অগ্রতিদ্বন্দী 
নেতা । এর অবস্থিতিকাল নবম 
শতাবী। 

রাথাকাস্ত, দ্বিজ--িজ রাধাকান্ত 
সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী 


৪৬৪ 


রাধাকান্ত দেব, বাজ। শ্যার 


ছিলেন। এর রচিত একখানি 
কালিকা-মঙ্জল বা বিস্তানন্দরের পুখি 
পাওয়। যার। ইনি এর কালিকা- 
মঙ্গলকে শ্যামার |ঙ্গাত' বলে উল্লেখ 
করেছেন, খুব সম্ভব ছ্িজ রাধাকান্ত 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। 

রাধাকান্ত দেব, রাঁজ। ম্যার- 
(১৭৯৪-৯৮৫৭ শ্রী;ঃ)। উনবিংশ 
শতকের আরন্তে বাংলার নবজাগরণের 
যুশে গৌড় হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃবিদিত 
নেত। ও বিশেষ বিগ্ভাৎসাহা । তবে 
ইনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষারপক্ষপাতী 
ছিলেন। বিখ্যাত সংস্কত অভিধান 
“শব্দকল্পক্রম' প্রণয্বনে এর অসামান্য 
পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়। যায়। এই 
গ্রন্থ প্রকাশনে ইনি প্রভূত অর্থ ব্যয় 
করেছিলেন। 

ভ।রতীয় বালকদের পাশ্চান্ত্য 
বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
করে তুলবার জন্য ইনি ডেভিড 
হেরারের সঙ্গে কলকাত।ঘ হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠায সহযোগিতা করেছিলেন। 
তাছাড়,» ইনি স্কুল বুক সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠাবও সহযোগী ছিলেন। কারণ, 
ইনি অনুভব করতেন যে শিক্ষা 
সম্প্রসারণের পক্ষে সম্তায় পাঠ্যপুস্তক 
সরবরাহ বিশেষ সহায়ক | 

ইনি সমাজ-সংস্কার ও ত্রাহ্গ- 
সমাজের বিরোধী ছিলেন । এমন কি 
অমানুষিক সতীদাহ গ্রথ| বিলেপেরও 
তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এবং 
ইনি এজন্য পার্পাষেণ্টে গণ-আবেদনের 


রাধাকান্ত বৈস্ত কবিকঠহার 


'নেতৃত্ব করেছিলেন । হিন্দু রক্ষণনীল- 
তার ইনি ছিলেন মূর্ত গ্রতীক | 

রাখাকান্ত বৈভ কবিকণ্ঠছার 
--কাতন্ত্রপন্ধিভাষ! টীকাকার মাধব 
দাস কবিচম্্রের পৌত্র এবং 'রত্নাবলী' 
নামক বৈষ্ক গ্রন্থকার ত্রিলোচন কবীন্্র- 
চন্দ্রের পুত্র। এর, অবস্থিতিকাল 
'ষোড়শ-সগ্ুদশ শ্রীষ্ঠাৰ | ইনি বরিশালে 
বাস করতেন। ইনি বৈদ্যশান্ত্রের 
প্প্রয়োগরত্বাকর' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। 

রাখাকাস্ত শিগ্র-এর রচিত 
কালিকামঙ্গল ব] বিদ্ধাহুন্দর কাব্য 
ভণিতায় শুধু "্ামার মঙ্গল” বলে 
উল্লিখিত হয়েছে । কবির নিবাস 
ছিল কলকাতায়। একেই খাস 
কলকাতা শহরের সবচেয়ে পুরনো 
কবি বল! যায়। এই কলকাতার 
প্রাচীন বাসিন্দা কাশ্ঠপগোত্রীয় ত্রাহ্মণ- 
কুলে কবির জন্ম হয়। রাধাকাস্তের 
পিতামহের নাম শ্রীবললভ, পিতা 
বমানাথ, অগ্রজ দেবীরাম ৷ তার গ্রস্থ 
রচিত হয়েছিল খীষ্টাবে। 
রাধাকান্তের কাব্যের ভাষা মাজিত,; 
ভাব গ্রাম্যতাবজিত। কাহিনী গতাম্ু- 
গতিক হলেও চরিত্রচিত্রনে নৃতনত্ব 
আছে। 

রাধাকাম্ত সিং হু- কান্দী 
রাজবংশের পূর্বপুরুষ । ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে 
এর জন্ম হয়। ইনি বঙ্গারধিকারী নবাব 
ফরকারে কাজ করতেন। নিজ ক্ষমতায় 
'৪ বুদ্ধিবলে ইনি প্রচুর অর্থ উপার্জন 
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রাধানন্ দেব 


করেছিলেন। নবাব আনলীবর্দা ও 
লিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে রাধাকান্ত 
রাজদ্ধ বিভাগের একজন উদ্ভ রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন। রাধাকান্তের 
আশ্চর্য স্বৃতিশক্তির কথা শুনা যায়। 
রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজপত্র এর 
করতলম্থ ছিল। সিরাঞ্জকে নিংহাসন- 
চ্যত করার ব্যাপারে ধারা লিপ 
ছিলেন রাধাকাস্ত তাদের একজন । 
মীরজাফর নবাব হলে ক্লাইব 
রাধাকান্তকে মহম্মদ রেজা খা! ও দুর্লভ 
রামের সঙ্গে বাজন্ব বিভাগের তবাব- 
ধানের কাজে নিয়োগ করেন । ১৭৭২ 
খ্রীষ্টাব্দে বাধাকান্তের মৃত্যু হয়। 
রাধাক্‌ষ দাস- এর রচিত 
গ্রন্থের নাম 'রসভক্তি লহরী”। ইহ! 
ছয় অধ্যায়ে সপ্পূর্ণ। এতে রুসতত্ব 
এবং লীলাতত্ব ছুইই বিচারিত হয়েছে। 
বাধাকষ্ দাস ছিলেন অদ্থিক।নিবাসী 
গৌরীদাস পণ্ডিতের সম্প্রদাক়্-শিত্ ৷ 
দীক্ষাগ্ক নিমাইঠাদ গোস্বামী, শিক্ষা- 
গুরু পীতান্বর বৈরাগী গোসাঞ্ি। 
রাধাকৃষ দ্াস--কবি রাধাকৃষ্ঃ 
দাম কুচবিহারের রাজা হরেন 
নারায়ণের আদেশে কুচবিহার বাজ- 
বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গোসানী 
প্রেবীর বর্ণনা “গোসানী-মঙ্গল” রচন। 
করেন (১৬৯৭ শ্রীষ্টাব) । কবি রঙ্গপুর 
জেলার বাগছুয়ার পর্গণার অন্তর্গত 
ঝাড়বিশিনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
রাখানন্দ দেব-_-রমিকানন্দের 
ভ্যেষ্ঠ পু । জন্ম ১৫৩৮ শকাব্দ । ইন্দি 


বাধাবলড দাস বা রাধা দাস 


সর্বশান্ত্রে জপত্ডিত ও সঙ্গীত বিদ্যায় 
পারদর্শী ছিলেন। গীতখোবিন্দেয 
অন্থকবণে রচিত অীরাধাগোবিন্দ 
কাব্য এব অক্ষয় কীতি। তাছাড়া, 
এর পধাবলীও আছে। 
শকাকে এর তিরোভাব হয়। 

রাধাবস্ন্ভ দাস ব৷ বাধ! দাস 
--কাঞ্চনগেড়িয়া গ্রামবাসী সুধাকর 
যণ্তল ও তৎপত্বী শ্ঠামাপ্রিয়ার পুত্র। 
ইনি শ্রনিবাস আচার্ষের শিষ্য ছিলেন। 
শুনিবাসের শিশ্তদের তিনজন রাধা- 
বল্পভ ছিলেন। তীদের মধ্যে ধিনি 
রাধাবল্পভ চক্রবতাঁ তিনিই পদকর্ত। | 
কারণ, রামগোপাল দাম তার রসকল্প- 
বলীতে “শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবতাঁ ঠাকুর” 
বলে পদ উদ্ধৃত করেছেন ! বাধাবল্লভ 
ধারাবাহিকভাবে রুষ্ণলীলা পদাবলী 
রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়। 
একটি পুথিতে আঠারটি পদ পাওয়া 
গ্রিয়েছে। পদগুলিতে ভাগবতের 
কাহিনী অন্থস্থত হয়েছে । রাধাবল্পভ 
কয়েকটি শোচক অর্থাৎ শোকপ্রকাশক 
পদ লিখেছিলেন । রঘুনাথ দাসের 
“বিলাস কুক্মাঞ্লি'র বাংলা অন্তবাদও 
রাধাবললভ করেছিলেন । 

ইনি সনাতন-রূপ-রঘুনাথের মহিমা 
খ্যাপর একটি ছে।ট নিবন্ধ রচনা করে- 
ছিলেন; উহা! “শোচক' (পুঁঘিতে 
হৃচক ) নামে প্রসিদ্ধ। এর অপর 
গ্রন্থের নাম “সনাতন গোম্বামীরসুচক" 
ও “অহজততব” ৷ রাধাবল্পভ বাংলা ও 
ব্রজবুলী এই উভয়ধিধ গর্দর বডনায়ই 
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'বাধামাধব ঘোষ 
নৈপুণা দেখিয়েছেন । এর পদাবলীও 
নানাবিষয়ক । ইনি লো্নদাসের 
ধামাজি পদের অনগকরণে দ্যন 
মোহনিয়া গোরা ভৃবনমোহ নিয়া” 
ইত্যাদি পদ রচন। কন্েছেন। 
রাধাবল্প ভ শর্মা ইনি 
“স পি গা দি-বি চার-গ্রবৃত্তি” নামক 
একখানি 'স্বতি-গ্রস্থ রচনা করেন । 
্রস্থখানির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী । 
রাধামাধব ঘোষ- জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্য। রাধামাধব ঘোষ 
বাংল! সাহিত্যের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ “বৃহৎ 
সারাবলির' সঙ্কলয়িতা ব৷ রচয়িতা । 
পৌরাণিক কাহিনী ও বৈষ্ণবজীবনী 
নিয়ে গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয় উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে । গ্রন্থটির প্রথম 
খণ্ডে ক্ণলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে রাম লীলা, 
তৃতীয় খণ্ডে গোরাঙ্গলীলা, চতুর্থ খণ্ডে 
জগন্নাথ লীল!। প্রথম খণ্ডে ব্রহ্ম বৈবর্ত 
ও ভবিষ্য পুরাণ, দণ্তীপুরাণ, হরি বংশ 
ইত্যাদির উল্লেখ আছে। চতুর্থ খণ্ডে 
উল্লেখ আছে ক্বন্দপুরাণের | গ্রন্থটির 
কতক।ংশ লেখকের নিজস্ব রচনা, 
কতক অংশ পূর্বতন গ্রন্থ থেকে 
গৃহীত। 
রাধামাধবের “পিতৃুনিবাস ছিল 
হুগলী জেলার দখঘরা গ্রামে । পিতা 
রামপ্রসাদ, মাত! অলকা, বিষাতা 
শিবানী, মাতামহ সাফজিরাম | বাধা 
মাধব পৈতৃক নিবাদ ছেড়ে 
আরামকাগের অন্তর্গত জাহানাবাদ-এর' 
কাছে পশ্চিম্গপাড়! গ্রামে শ্বশুরালয়ে. 


ক্কাধাগুকুদ্দ দাস 
গষন করেন। তার পিতা-পিতামহ 
দশঘরার “রাজমন্ত্রী” ছিলেন । 

রাধা মুকুলা জা স-টবফব 
সাহিত্যে 'পদকল্পতর প্রভৃতি পদাবলীর 
নানা সক্কলন গ্রন্থ দেখে “মুকুদানন্দ 
নামে একটি প্রস্থ সন্কলন করেন। 
মৃকুন্দানন্দ পূর্ব ও উত্তর এই ছুই ভাগে 
এবং ষোড়শ স্তবকে গ্রথিত। এতে 
সর্সমেত ৬৫৯টি পদ আছে । রাধা- 
মুকুনের স্বরচিত পনেরটি পদ এতে 
আছে। স্বরচনায় ইনি রাধা 
মুকুন্দ' এবং “মুকুন্দ' উভয় ভণিতাই 
ব্যবহার করেছেন। গ্রঙ্থ-সঙ্কলন কাল 
আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাগ। রাধামুকুন্দ ছিলেন শ্রানিবাস 
আচার্ষের এক প্রধান শিষ্য গোবিন্ব- 
চরণ চক্রবতীর বংশধর । পিতার নাম 
পতিতপাবন। 

রাধা মোহ ন- জম্ম অগ্নাদণ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ঘ। এর রচিত 
গ্রন্থের নাম গৌতমীয় তন্ত্রতত্বদী। ক1। 
ইনিই বোধহয়, সেই বৈষ্ণব রাধামোহন 
যিনি “কষ্তভক্তিক্থধার্ণব নামক গ্রন্থ 
এবং বঘুনন্দনের "শুদ্ধিতব্বের ও 
গোতমন্তায়ন্ত্রের টীকা রচন| করে- 
ছিলেন। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর 
লেখক ও কোলক্রকের বন্ধু ছিলেন। 

রাথামোন্ৃন গোস্বামী 
(ঠাকুর )--বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত । 
এর জন্ম শ্রীনিবাস আচার্ধের বংশে 
সপ্তদশ শতকে মুশিদাবাদ জেলার 
মআগলিহাটি গ্রামে ১৬৯৭ শ্রষ্টাব্বে। ইনি 
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রাধামোহন রিগ্ঠাধাচম্পাতি 


শ্রীনিবাস আচার্য থেকে অধস্তন পঞ্চম 
পুরুষ । শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন এর 
অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। রাধামোহন 
শ্রনিবাসের দ্বিতীয় প্রকট বলে 
অভিহিত হুন। এর পিতার নাম 


জগদানন্দ । ব্যাকরণ কাব্য ও অলঙ্কার 


শানে রাধামোহনের অগাধ জান ছিল। 
অসাধারণ পাগ্ডিত্য ও চারিত্রিক 
দ্বঢতায় ইনি সমসাময়িককালে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পঞ্ডিতরূপে খ্যাতি অর্জন 
করেন। কধিত আছে যে, শাস্তযু'ক্ত 
ও তর্কযুদ্ধে ইনি জয়পুররাজ জয়সিংহের 
সভাপগ্ডিত শ্রীরুষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত 
করে পরকীয়া” মতের শেষ্টত্ব প্রমাণ 
করেন । ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ 
নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিল্ 
ছিলেন এবং তিনি মালিহাটীতে গুরুর 
শ্বতি রক্ষার্থ "রাধাসাগর” নামে একটি 
দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এর 
“পদামৃত সিদ্ধু” গ্রন্থটি বৈষ্ণব সাহিত্যে 
বিশেষ সমাদৃত । সংস্কৃত টাকা গ্রন্থটি 
“হাভাবাম্ুসারিণী' বাঁধামোহনেরই 
প্রণয়ন । ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক 
গমন করেন । রাধাযোহন স্থগায়কও 
ছিলেন। এব সংস্কৃত পদগুলি প্রায় 
কবি জয়দেষের অন্থকরণে রচিত। 
রাধামোহন দ্রাস--পয়ারে 
মেন্তরার্থচন্দ্রিকা” নামক গ্রন্থ-প্রণেতা ৷ 
রাখাযোহন বিস্ভাবাচস্পতি 
গ্রোশ্বামী ভট্টাচার্য--অহৈতাচার্ষের 
অবস্তন সম পুরুষ এবং শাস্তিপুর 
বিস্তামাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন । 


বাধামোহন সেন 


স্বৃতি স্তায়াদি নান! শাস্ত্রে তার রচিত 
চীকা ও নিবদ্ধ বাংলার সর্বত্র এবং 
তার নব্যন্তায়ের পজিকাসমূহ এক 
সময়ে বাংলার বাহিরেও প্রচার লাভ 
করেছিল। এর জন্ম তারিখ ১৭৩*- 
৪* স্রষ্টা । ১৮২৩ স্রীষ্টাব্েও তিনি 
জীবিত ছিলেন। এর স্বতির অধ্যাপক 
ছিলেন 'জোড়াবাড়ীর বিখ্যাত 
গোপাল ভ্থায়ালঙ্কার' । তার রচিত 
গ্রস্থাবলী ঃ ভাগবত-তত্বসার, তত্বসংগ্রহ- 
ভক্তিরহন্ত, কৃষভক্তি নুধার্ণব, শ্ীরুষর্চন- 
চন্দ্রিকা, তত্বসন্দর্ডটিপ্পনী, কষ্চতত্বাম্ৃত, 
কৃঝ ভক্তির সো দয়, পদান্বদূতটীকা, 
ক্যায়স্ত্রবিবরণ, ব্যাখ্যা প্রকাশ প্রভৃতি । 
ইনি নব্যন্তায়ের পঞ্জিকা! রচনা করেও 
যশন্বী হয়েছিলেন । 

রাধামোছন মেন--কলকাতার 
উত্তরাঞ্চলের কাসারিপাড়ায় এক 
সম্ভাস্ত কায়স্থ পরিবারে রাধামোহন 
সেনের জন্ম হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলায় কাব্য রচনা! করে 
তিনি সমসাময়িক কালে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেছিলেন । তার রচিত 
“সঙ্গীত-তরঙ্গ' একথানি স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 
তার বচিত অন্যান্য গ্রন্থঃ বিছন্সোদ 
তরঙ্গিণী, অনপূর্ণা মঙ্গল, রসসার নঙ্গীত। 

রানী ভবানী--উত্তর বঙ্গের 
বগুড়া জেলার অন্তর্গত নাটোরের 
রানী। নাটোরের প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী 
রাজা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে রানী 
ভবানীবর পরিণম্ম হয়েছিল। ১১২২ 
বঙ্গান্দে বগুড়ার ছাতিয়ান গ্রামে 


৪৬৮ 


বাদী ভবানী 


বারেজ্জ ত্রাক্ষণকূলে রানী ভবানীর জন্ম 
হয়। এর পিতায় নাম ছিল 
আত্মারাম চৌধুরী । কথিত আছে 
ইনি অতি সথলক্ষণ! ও সুন্দরী ছিলেন । 
এইজন্য নাটোরের ভূয্যাধিকারী রাজ 
রামজীবন রায় আপন পুত রামকাস্ত 
রায়ের সঙ্ধে এর বিবাহ দিয়েছিলেন ॥ 
রাণী ভবানীর ছুই পুত্র জন্মের কিছুদিন 
পরেই যার! যায়। একমাত্র কন! 
তারা ঠাকুরানী জীবিতা ছিলেন। 
তিনিও অল্লবয়সে বিধবা হন । 

রানী ভবানীর গ্যায় দানশীল! রমণী 
কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। দেবসেবা, 
অতিথিসেবা ও নানাপ্রকার ধর্মকার্ষের 
জন্য ইনি প্রতি বছর এক লক্ষ আশি 
হাজার টাকার নগদ বুতি নিদ্দিঃ 
করেছিলেন। তাছাড়া» ইনি বীরভূম, 
রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, 
মুিদাবাদ, বগুড়া, যশোহর ও ঢাক! 
প্রভৃতি স্থানে দেব প্রতিষ্ঠায় ও 
ব্রাহ্ণ কায়স্থাদি প্রধান ব্যক্তিদের 
ন্যনাধিক পাঁচ লক্ষ বিঘা জমি 
দেবোত্তর ব্রহ্ধোত্তর দিয়েছিলেন ॥ 
ইনি কাশী, গয়া, রাজসাহী ও বড় বড় 
নগরে অনেক দেবালয় স্থাপন করে- 
ছিলেন। ইনি দেশের বিভিন্ন স্থানে 
বনু পাস্থনিবাস নির্যাণ করে দেন। 
জলাাব দৃর্রীকরণের জন্ত ইনি বু 
পুফরিণী ও কৃপ খনন করিয়ে দেন । 

কাশীর অব্পূর্ণা মন্দিরে ইনি 
প্রত্যহ পাঁচশমণ চাল বিতরণের 
ব্যবস্থা করেছিলেন । তাছাড়া; হাজার 


রানী ভবানী 


হাজার লোক জঙ্গও গ্রহণ করত। 
পশ্তপক্ষীদের মধ্যেও আহার্য বিতরণের 
ব্যবস্থা করেছিলেন। রানীকাণী 
গমন কালে ১৭৯৭ নৌকাভত্তি জিনিস 
নিয়ে গিয়েছিলেন । তাছাড়া, প্রতি 
বছর চাল ও অন্থান্ত খাগ্প্রব্যে ১০০০ 
নৌক1 পরিপূর্ণ করে কাণীতে গমন 
করতেন । এই সকল দান ও দদব্যয়ের 
জন্ত কাশীতে রানী ভবানীকে কলির 
অমসপূর্ণ। আখ্য। দিয়েছিল । গয়াধামেও 
ইনি অনেক পুণ্যকর্ষশ ও দেবালয় 
স্থাপন করেছিলেন। গয়ালীকে 
নগদ ও জহরাতে পাচ লক্ষ টাকা দান 
করেছিলেন । নাটোর গঙ্াহীন স্থান 
বলে রানী অধিকাংশ সময় মুগ্িদাবাদ 
জেলার অন্তর্গত বড নগর গ্রামে গঙ্গা 
তীরে বাম করতেন। রোগীদের 
প্রতিও এর অসাধারণ দয়া ছিল । ইনি 
আটজন বৈগ্যকে বেতন দিয়ে রেখে- 
ছিলেন। তারা বডনগর ও তার 
চতুম্পার্খ্ববর্তাঁ গ্রামসমূহের আবশ্বকীয 
রোগীদের চিকিৎস! করে বেডাত। গুষধ 
পথ্যাদিও বিনামূল্যে বিতরিত হত। 
বানী ভবানী অত্যন্ত পবিজ্রহ্থদয়া ও 
ধর্মপরায়ণা। রমণী ছিলেন। ধর্মের 
নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন 
করতেন। তীর ন্যায় বিছুষী মহিলা 
থুব কমই দেখা যায়। বত্রিশ বছর 
বয়সে তিনি বিধব! হয়েছিলেন । তার 
পর জমিদারির সমন্ত কাজকর্ম তিনি 
নিজেই দেখাশুনা করতেন । প্রজাদের 
শ্ভাগুভের লমন্ত বিষয়ই তিনি লম্যক- 


৪৬৪৯ 


রামকমল মেন 


ভাবে অবগত হতেন । ৭৯ বছর বয়সে 
রানী ভবানী পরলোক গমন করেন। 
রাবিষ্মা €ব গর ম-নবাব 
আলীবর্দার ভ্রাতুষ্পুত্রী। স্থজা খার 
আত্মীয় আতাউল্লা খার সঙ্গে রাবিয়ার 
পৰিণয় হয়। পিতার নাম ছিল 
হাজি মহম্মদ । সিরাজের মতিঝিল 
আক্রমণকালে রাবিয়! ঘসেটি বেগমের 
সঙ্গে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন । ১৭৭৪ 
খ্রীষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। ঘসেটির 
মতো ইনিও দুশ্চরিত্রা ছিলেন। 
ঘাধক মল সেন ১৭৮৩- 
১৮৪৪ শ্রীঃ) চব্বিশ পরগণার গরিফ! 
গ্রামে জন্স। পরবর্তী কার্লে মধ্য 
কলকাতার মধ্য কলুটোলায় স্থায়ীভাবে 
বসবান করেন। পিতা গোকুলচন্দ্র 
সেন সে-যুগের একজন নামকর। ফার্সী- 
নবি ছিলেন । ১৮৬৩০-১৮৬৩৩ খ্ষ্টান্ব 
পস্ত রামকমল কলকাতার চীফ 
মাভিষ্টরেট মিঃ নেমির অধীনে চাকরি 
করেন। ১৮*৪-১১ শ্রী্টাব্ধ পর্যস্ত 
তিনি ডাঃ উইলিয়ম হাণ্টাবের 
*হিন্দুস্থানী প্রি্টিং প্রেসে'কম্পোজিটার- 
রূপে এবং ১৮১১-২৮ স্্ীষ্টাব্ব পর্যস্ত 
উহার তত্বাখধায়করপে কাজ করেন। 
এই সময়ে হোরেম হেমান উইলননের 
সঙ্গে পরিচিত হন। তার সহাযতাই 
বামকমলের উন্নতির সুচনা | ১৮২০-৪৪ 
শ্রী: অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত রামকমল 
টাকশালের নেটিভ সেক্রেটারী বা 


দেওয়ানের পদে কাজ করেন। 


রামকমলের জ্ঞানার্জন-্পৃহা ছিল 


ব্াযফকঘল লেন 


অত্যন্ত প্রবল্গ। নান কাজকর্শের 
মধ্যে সারাদিন ব্যস্ত থেকেও অবসর 
সময়ে অধ্যয়নে রত থাকতেন । বাংলা- 
ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফার্সী এই চারটি 
ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করেছিলেন। কোনো কোনো বিষয়ে 
তিনি গভীর গবেষণাও করেছেন। 
কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও হিন্দু 
কলেজের সঙ্গে রামকমলের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার রচিত 
একাধিক পুস্তক কলিকাতা স্কুল-রুক 
সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল৷ 
হিন্দু কলেজেরও তিনি ছিলেন একজন 
বিশেষ উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক । হিন্দু 
কলেজের শিক্ষা-সম্প্রসরণে বাবহার- 
শাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যতৃক্ত 
করায় তিনি অত্যন্ত উতসৃক ছিলেন। 
তিনি কিছুকাল সংস্কৃত কলেজের 
সেক্রেটারী ও স্থপারিপ্টেডেন্ট ছিলেন। 
মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে তার 
অবদান অসামান্ত। ইংরেজী গ্রন্থ 
অবলম্বনে শ্ী্টান্দধে তিনি 
'ীষধসার সংগ্রহ নামে একখানি 
বাংল। পুস্তক প্রকাশিত করেন। 
এশিয়াটিক সোষাইটি এবং 
এগ্রিকালচারাল এবং হরুটি কালচারাল 
সোসাইটির নঙ্গেও রামকমলের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিল। এগ্রিকালচারাল 
এবং হ্র্টিকালচারাল সোসাইটির তিনি 
ছিলেন নেটিভ সেক্রেটারী ও 
কালেক্টার। বীমা! কোম্পানী এবং 
গভর্মেক্ট সেভিংদ ব্যাক্কেরও তিনি 


১৮১৪৯ 


৪৭৩ 


রামক্গান্ত, দিন 


একমাত্র ভারতীয় সদন) ছিজেন। লাবা 
জীবন নানা জনহিতকর কাজের লঙ্গে 
রাম্কমল যুক্ত ছিলেন। তীর রচিত 
সাহিত্য ঃ ওষধসার সংগ্রহ, নীতি- 
কথা, ১ম ভাগ (কলিকাতা স্কুল বুক 
লোলাইটি কর্তক প্রকাশিত ) 
হিতোপদেশ (কলিকাত। স্কল-বুক 
সোসাইটির জন্ত প্রকাশিত ), ইংরেজী" 
বাংল। অভিখান, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। 
এই অভিধান ইংরাজী জনসনের ব্থবৃহৎ 
ডিঝ্সনারী অবলম্বনে রচিত। ইহ! 
ইংরাজী-বাংলা অভিধানে জঙ্কলনে 
প্রধান কীতি। ১৮১৭ গ্রীষ্টাবে 
ংকলন স্তর করেন, ১৮৩৪ শ্রীগ্ান্দে 
দুধণ্ডে প্রকা।শত হয়। উইলিয়ম 
কেরীর পুত্র ফেলিকৃস্‌ কেরী তাকে এই 
ব্যাপারে মহাম্সতা করেন। প্রামাণ্য 
ইংরেজী-বাংলা অভিধান হিসেবে ইহা 
স্থধী-সমাজে সমাদৃত হয়। 
রাম কাস্ত--একজন পদকর্ত। 
পদকল্পতঞ্কতে “রামকাস্ত' ভণিতায় 
একটি মাত্র পদ পাওয়] গিয়েছে । এর 
আর কোন পরিচয় পাওয়। যায় ন।। 
এর পদটি শ্রুগৌরান্বের অভিষেক- 
বিষয়ক “মন্্-ঝাপ' ছন্দের একটা বাংলা 
পদ। প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে এই 
ছন্দের পদের সংখ্য। খুব বিরল | 
রামকাস্ত, দ্বিজ--রামকাস্ত ছিজ 
বা দ্বিজ রামকান্ত রঘুনাথ ভাগবতা- 
চার্ধের শিষ্ত বলে নিজের পরিচয় 
দিষেছেন। ইনি লন্তবৃতঃ ষোড়শ 
শতান্দীয় শেষার্ধের দিকে ছিলেন। 


রামকান্ত নন্দী 


কবির আদি নিধাম রাজসাহী জেলার 
গুড়নই গ্রামে এবং পরবর্তা বাস 
রঙ্গপুর জেলার ত্রান্মনীপুণ্ডা গ্রামে । 
ইনি ভাগকতের দশম স্কন্ধ অন্বাদ 
করেছিলেন । ৃ 
রাঁমকান্ত নন্দদী-_কান্তব।বু্্*। 
রামকাস্ত মুন্জী--(১৭৪১-- 
১৮০১ খ্রীঃ) চব্বিশ পরগণ। জেলার 
টাকীগ্রামের রায়চৌধুরী ও মুন্সী 
উপাধিক জমিদারগণের পৃবপুরুষ। 
ওয়ারেন হেঠিংসের প্রিয়পাত্র দেওয়।ন 
গঙ্গাগোবিন্দ মিংহের অনুগ্রহে রামকান্ত 
রেঙিনিউ বোর্ডে সামান্ত বেতনে এক 
কর্মপ্রাপ্ত হন। এই কর্মে বুদ্ধি ও নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করে রামকান্ত "্মুন্সী” পদে 
উন্নীত হন। হোেষ্টিংসের পর ইনি লর্ড 
কর্ণওয়লিশ ও সার জন্‌ শোরের 
শাসনকালেও দুবার অধিকতর উচ্চ ও 
দয়িত্বপূর্ণ পদে নিধুক্ত হন। 
রামকান্ত রাস্স-_ধর্মযঙ্গল কাব্যের 
রচয়িত।। রচনাকাল ১৭৯ গ্রীষ্কাব্। 
কবির নিবাদ ছিল সেহারা বা 
সেহাড়া। গ্রামটি বর্ধমান শহরের প্রায় 
তিন চার ক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের 
অপর পারে। কাব্য রচনায় ধর্মঠাকুরের 
অ]দ্শে-কাহিনীটি অতি বিচিত্র । কাব্যে 
বণিত কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা 
যায় তার প্রপিতামহ বনমালী, পিতামহ 
শোভারাম, পিতামহী সথরধনী, পিতা 
মহেন্দ্ররাম, মাতা শিবানী । 
রামকান্ত পাক রাজা রামকাস্ত 
বায় ছিলেন বগুড়া জেলার অন্তর্গত 


৪9৭১ 


বাম (ঘহাবাজ ) 


নাটোরের ক্প্রমিদ্ধ ভূম্যাধিকারী। 
এর পিতার নাম ছিল রাজ! ক্বাম- 
জীবন। পিতার পরলোক গমনের পর 
১১৩৭ বঙ্গাবে রামকান্ত নাটোরের 
জমিদারী প্রাপ্ত হন। ছাতিয়ান গ্রামের 
আত্মমরাম চৌধুরীর পরমাহ্ুন্দরী ও 
বিছুষী কন্তা। ভবানীর সঙ্গে এব বিবাহু 
হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ভবানীই 
হন বাংলা দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
রানী ভবানী । রাজা রামকান্ত ষোল 
ব্ছর রাজভোগ করে ১১৫৩ বঙ্গাবে 
পরলোক গমন করেন। 

রামকিশোর--এর রচিত গ্রন্থ 
প্রীক্ষাতত্বপ্রকাশ | ইনি পূর্ববঙ্গের 
মেহারের সর্ববিগ্ভাবংশীয় | 

রামকিশোর তর্কচুড়ামণি__ 
জন্ম অই্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। 
১৮০৫ শ্রীষ্টাব্বের ৪ সেপ্টেম্বর রাম 
কিশোর তর্কুড়ামণি সংস্কৃত ও বাংলা 
বিভাগে মানিক চল্লিশ টাক বেতনে 
পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ১৮১৯ সালের ১৭ 
নভেম্বর তার মৃত্যু হয়। তার রচিত 
গ্রন্থ ঃ ভগবদগ|তার টীকা । 

রামকৃষ্ঃ তর্কাজলক্কার--এর 
রচিত গ্রন্থের নাম 'আগম চন্দ্রিক' | 
এব গ্রস্থ থেকে জানা যায় যে, ইনি 
ছিলেন “নপাড়ীয়' বা নপাড়া নিবাসী । 
এর পিতার নাম রঘুনাথ। রামকষের 
্স্থটি তৎপিতৃকৃত “আগমতত্ব বিলাস' 
নামক গ্রন্থের সংক্ষধসার । 

রামকৃষ্ণ (মছারাঁজ )-_বিখ্যাত 
রানী ভবানীর দব্তক পুত্র। ইনি 


রামরুষ। ভট্টাচার্য 


লর্ড কর্ণ ওয়া লিশেরগ্রন্তাবিত 
“দশশালা” বন্দোবস্তে ঘোর আপত্তি 
করেছিলেন। তার আপত্তি গ্রাহা ন! 
হওয়ায় ইনি সংসারে বীতস্পৃহ হন। 
দীন-দরিজ্ের সন্তান রামকান্ত অনৃষ্টের 
ফলে রাজত্ব লাভ করেছিলেন। ইনি 
দিজীর বাদশাহ আলমগীরের নিকট 
থেকে “মহারাজাধিরাজ পূর্থীপতি 
বাহাদুর” উপাধি লাভ করেছিলেন । 
১৭৯ স্্রীষ্ঠাব্ধে ইনি দেহত্যাগ করেন। 

রামকৃষ্ণ ভ ট্রাচার্য-_গ্রীষটীয় 
ষোড়শ শতকের লেখক ছিলেন। ইনি 
"অমরকোষের উপর যে টাকা বা 
টিপ্লনী রচনা করেছিলেন, তার নাম 
“ন(মলিঙ্গাখ্য কৌমুদী। 

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) 
-শিরোমণির সাক্ষাৎ শিল্ত ও মহা 
নৈয়াফ্িক। রামকঞ্চ শিরোমণির 
একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আইন-ই- 
আকবরি গ্রন্থে তাফ্িকদের যে 
তালিক। পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 
রামকফের নাম পঞ্চম। ইনিই 
'জগংগুরু মহানৈয়াঁয়িক কাশীবাসী 
রামরুষ্। ভট্টাচার্য-চক্রবতাঁ। ইনি 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিস্তমান 
ছিলেন । পামরুষ বহু গ্রন্থের প্রণেতা । 
তার সমস্ত গ্রস্থই শিবোমণির উপর 
রচিত | গ্রন্থ সমূহের নাম £ (১)প্রত্যক্ষ- 
দীধিতিটাকা (২) অঙ্গমান দীধিতিটীক। 
(৩) আখ্যাতবাদ টাকা (8) নঞবাঁদ 
টীকা, (৫) গুগদীখিতি প্রকাশ, (৬) 
লীলাবতীদী ধিতি প্রকাশ প্রভৃতি । 


৪৭৭ 


রাষকৃফ রায় 


রামকৃষ্ণ ভষ্ট্রীচার্য (মহা 
মহোপাধ্যায়)--“অধিকরণ কোমুদী” 
নামক মীমাংসা গ্রন্থের রচয়িতা । এই' 
গ্রন্থে রামু বাচম্পতিমিশ্রের "শ্রাদ্ধ 
চিন্তামণি', 'পরাশর-মাধবীয়' রচয়িতা 
মাধব ও শুলপাণির “শ্রাদ্ধবিবেকে'র 
উল্লেখ করেছেন৷ রামকৃষ্চ পঞ্চদশ- 
যোড়শ শভান্ীর লোক । 

রামকৃষ্ণ রাষ্স ( কবিচন্দ্র)-_ 
্রীষ্ীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের 
একজন খ্যাতনামা! কবি। এর পিতা 
কঞ্চ বায় সর্বশাস্ত্রে স্থপগ্ডিত ছিলেন। 
এর মাতার নাম রাধা । কবির পিতা- 
মহ যশশ্চন্দ্র পাঠান আমলে মুসলমান 
নবাবপ্রদত্ত ট্রায় পদবী লাভ 
করেন। তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদারও 
অধিকারী ছিলেন। পিতামহীর নাম 
নারায়ণী। কবির মাতামহ ছিলেন 
স্্য মিত্র । কবির1 ছিলেন দক্ষিণ বাটি 
কাযস্থ ও কাশ্টপ গোজের। কবির 
নিবাস হাওড়া জেলার আমতা 
থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামে ছিল। 
ইহ! আমতা থেকে মাত্র তিন মাইল 
উত্তরে দামোদর নদের তীরে 
অবস্থিত। কবির বংশধরর! আজও 
এই গ্রামে বাম করছেন । এবং বংশের 
আভিজাত্যের ধারা আজও অক্ষুণ্ণ 
আছে। কবির ছুই পত্বী ও সাত পুত্র 
ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যোষ্ট পুত্র জগয্নাথ 
ও দ্িতীয় পুত্র বলরামের নাম পাওয়া 
যায়। আহমানিক ১৪৯০-৯৫ খ্রীটাবের 
কোন এক লময় রাম্কুষ্কের জন্ম হয় ॥ 


রামরুক রায় 


ইনি যৌবনেই “কবিচন্দ্র' উপাধি লাভ 
করেছিলেন । এর স্থবুহৎ ও সুবিধ্যাত 
শিবম্্গল কাব্য "শিবায়ন' শিব-বিষয়ক 
বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান 
অবলঘ্বন করে কবিচন্দ্র এই কাব্য রচনা 
করেছিলেন । এই কাবোর রচনাকাল 
১৬২৫ খ্রীষ্টাব্ষের কাছাকাছি সময় । 
কবির বংশধরদিগের গৃছে রক্ষিত এই 
পুঁথিতে এর ভণিতায় একটি মালসী 
গান পাওয়া গেছে । সম্ভবতঃ ইনি এই 
শ্রেণীর ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনায় বিশেষ 
পারদর্শা ছিলেন। ব্যক্তিগত অত্যন্ত 
উচ্চ নীতিবোধের দরুন সেযুগেও 
কবিচন্দ্রের কাব্যের সর্তজ যথেষ্ট 
স্থরুচির পরিচয় পাওয়া! যায়। খ্রীষ্টীয় 
সপ্তদশ শতাবীর প্রথম ভাগের 
সাহিত্যিক বাংলা গগ্যের কোনও 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যখন পাওয়া 
যায় নি, তখনই রামরুষ্ণের "শিবায়নে'র 
মধ্যে মধ্যযুগের সাহিত্যিক গগ্ভের কিছু 
কিছু নিদর্শন পাওয়! যায়। এগুলিকে 
“বচনিকা বলে উল্লেখ কর! হয়েছে । 
পয়ার ও জ্রিপদীর অবকাশে মধ্যে 
মধ গণ্ঠের সহায়তায় কোন কোন 
গ্রসঙ্গের সুত্র নির্দেশ করা হয়েছে। 
নব্বই বছর বয়সে এই জ্ঞান-তাপম কবি 
রামরু্জ রায় কবিচন্দ্র ১৬৮৪ খ্রষ্টাবে 
পরজোক গমন করেন। এর মৃত্যুর 
সঙ্গে একটি মর্মান্তিক ঘটনা জড়িত 
আছে। বধমানরাজ কষ্চরাম ১৬৮৪ 
শ্ী্াকে রসপুর গ্রামে কবির বাড়ী 
"আক্রমণ করবেন এবং কবির পারিধারিক 


৪৭৩ 


রামগতি সেন 


বিগ্রহ রাধাকান্ত অধিকার করে নেন। 
কবি ঘুটের গাদায় বিগ্রহটি গোপন 
করে রেখেছিলেন, কিন্তু তাতেও রক্ষা 
পেল না। বিগ্রহ বর্ধমানে স্থানাস্তবিত 
হল। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে 
প্রাণত্যাগ করেন । 

রামগতি সেন (রায়)-কবি 
জয়নারায়ণ রায়ের অগ্রজ ও লেখক । 
বিক্রমপুর, রাজনগর নিবাসী বৈদ্য 
রাজা বাজবল্লভ (নবাব পিরাঁজউদ্দৌলার 
সমসাময়িক ) ও রামগতি সেন একই 
ংশের বিভিন্ন শাখায় জন্মগ্রহণ করে- 
ছিলেন। রামগতির নিবাস ছিল 
রাভনগরের নিকটধ্তী জগ্গা গ্রামে 
( বিক্রমপুর )। এর পিতার নাম লালা 
রামপ্রসাদ সেন। খাতার ন।ম স্থুমতী | 
রামপ্রসাদের পাঁচ পুত্রের মধ্যে 
রামগতি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । এরা 
সকলে নামের পূর্বে “লালা” কথাটি 
ব্যবহার করতেন। রামগতি সেনের 
দ্বিতীয় পুত্র জয়নারায়ণ সেন। এবং 
বিদুষী কনা আনন্দময়ী। রামগতি 
1ছলেন প্রসিদ্ধ শাঁক্ত কবি রামপ্রসাদ 
সেনের সমসাময়িক । এর অবস্থিতি- 
কাল অষ্টাদশ শতাবী। "শতাব্দীর 
শেষভাগে রামগতি দ্মায়া 
ভিমিরচক্দ্রিক।” রচনা করেন ( ১৭৭২ 
খ্রীঃ) | ৫০ বছর বয়সের পর রামগতি 
সংসার ত্যাগ করে প্রথমে কালীঘাটে 
এবং পরে কাশবাসী হন। কাশীবাস- 
কালে ইনি “যোগকল্পলতিকা” নামে 


" একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করেন । 


সামগোপাল 


রামগোপাঙ--রাজা কঞ্চচন্দ্রের 
সভাকবি। রচিত গ্রন্থ “কীরদূত' | 
শৃকপক্ষীকে গোীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের 
নিকট প্রেরণের ঘর্ণনা । অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 

রামগ্রোপাল চৌধুরী 
শ্রীথগুবাসী ও মহাপ্রভুর সমসামগ্নিক 
ভক্ত চক্রপাণি চৌধুরীর বৃদ্ধ প্রপোজ্ধ। 
ইনি 'ধস-কল্পবল্লী” রচনা কবেছিলেন। 
এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৬৪৩ 
শ্রী্টাব । 

ঝামগোপাল দাস- রামগোপ।ল 
দাস (সংক্ষেপে গোপাল দাস) ১৬৭৩ 
গ্াষ্টান্দে “ব সকল্প বল্পী” ব 
“রাধাকফ্চরমকল্পবল্পা” বচন করে- 
ছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে কবি যথাসম্ভব 
নিজেব পূর্ণ পবিচয দিষেছেন। ইনি 
ছিলেন শ্রুথগু-নিবাসী বৈগ্ভ। এর গু% 
ছিলেন শ্রথণ্ডেব রঘুনন্দনের বংশধর 
বতিকান্ত ঠাকুর। রামগোপালেব 
পিতা ছিলেন শ্যাম বায, জ্যেষ্ঠ ভ্র।তা 
মদন রায়, পুত্র পীতান্বর । এব রচত 
অন্য বচন হচ্ছে “ঠৈতন্ততত্বসার* এবং 
“সরকারঠকুর শাখাবর্ণন” ৷ তাছাড।, 
“অইরস”'ন[মে ঝামশোপ|ল দাম একটি 
ছোট নিবন্ধ লিখেছিলেন। এর 
পুত্র পীতান্বর দাস “রস-মঞ্জরী” গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেছিলেন । 

রামগোপাল ম্যাসালক্কার-- 
ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ কর্তৃক আহ্বৃত হয়ে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত 
যে একাদশ জন পণ্ডিতের হত্বাবধালে 
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যামচজ্জ 


হিন্দুদের মগ শ্থৃতিশান্ত্রমাগর মন্থন 
করে 'বিষাদার্ণব জেতু' নামক ব্যবহার 
শাস্ত্র সম্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, 
ইনি তাদ্গের অন্যতম । এই গ্রন্থ পরে 
হালহেড কর্তৃক । ০০9৫6 ০৫ (22000 
[৪ নামে ইংবেজীতে অনুদ্দিত ছয়। 

রামখোপাজ পিদ্ধাস্ত 
পঞ্চানম্*-_মহাপগ্ডিত নৈয়ায়িক । 
তাঁর অস্ক্যদ্য়কাল ১৬২৫-৫* গ্রীষ্টাব । 
তাব রচিত গ্রস্থলমূহ ঃ বিবাহতত্ব, 
বাক্য তত্ব, নির্ধারণতত্ব, বিধিতত্ব, 
কাবকতত্ব প্রভৃতি । বিবাহবাদ গ্রন্থ- 
গুণ্লব মধ্যে রামগোপালের বিবাহতত্ব: 
সবোৎকষ্ট । ন্যাঘমতে স্ৃতিশাস্ত্রের 
বিচাব তৎকালে যখেষ্ট প্রচারিত হয়ে 
নৈযায়িকর্দের অক্ষ প্রতাপ সমাজে 
স্মপ্রতিঠিত হয়েছিল । 

রামগোবিন্দধ দাস--অষ্টাদশ 
শতাব্ধীর কবি। এর রামায়ণ নিবন্ধে 
ভণিতায় নিজেৰ নাম “রামগোবিন্দ 
দাস,” 'গোবিন্দবাম দস”, “গোবিন্দ 
দস,” “বাল্সীকির দস” “হনুমন্ত দাস” 
ইত্যাদি নানাভাবে বণনা কবেছেন। 
পিতার নাম শোভারাম, পিতামহের 
নাম কুঞ্জবিহারী । 

রামঠজ্জ--অষ্টাদশ শতাবীতে 
শেখর ভূমি বা পঞ্চ কোটের রাজার 
প্রিয় কবি ছিলেন র[মচন্দ্র। ইনি পাগ্ডৰ 
দিথ্িজয় ন[মে একটি সংস্কৃতভৌগোলিক 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উহা পূর্ববর্তী 
বিস্তাপতি ও জগযোহনের “দেশাবলা 
বিবৃতি এবং বিক্ষমবিজ্ফলের “বিক্র্থ- 


রাষচন্ 


সাগর" নামক দেশ বিবরণমূলক গ্রস্থা- 
বলীর গ্রবর্ধিত সংস্করণ! 

রামচজ্ঞ--ইনি বংশবদন দাস 
ঠাকুরের পৌজ ও বিখ্যাত পদকর্ত]। 
ইনি জাঙ্কবা দেবীর শিষ্কা ছিলেন। 
ইনি পরবর্তীকালে বুধুরীর নিকট 
বাধানগরে বাস করতেন। 

রামচক্দ্র--তাঞ্জোরের সরম্বতী 
মহল লাইব্রেরিতে “এন্দ্রবানন্দনাটকম্‌ 
নামে একথানি নাট্য গ্রন্থ আছে । উক্ত 
গ্রন্থের প্রশ্তাবনা থেকে জানা যায় যে, 
গুহ-পদবীধারী গৌড়রাজের মহামাত্য 
শ্রৃহ্য বিশ্বাসের পুত্র ছিলেন রামচন্দ্র । 
এই গৌডরাজ বা শ্রাহধ কে তা 
নিশ্চিত-বূপে জান যায় না। “বিশ্বাস 
পদবীটি বাংলার মুসলমান শাসকগণের 
হুষ্টি। ন্থৃতরাং শ্রীহর্ষ তক আক্রমণের 
পরে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন বলে 
মনে কর! হয | 

রাঁমচক্দ কবিরা জ-_ 
চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা 
গোবিন্দ দাস কবিরাজের অগ্রজ 
এর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাক 
স্থনন্দা। সঙ্গীত-দামোদর গ্রন্থের 
বিখ্যাত গ্রস্থকর্ত। দামোদর ছিলেন এর 
মাতামহ। রামচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত 

স্কত কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈষব। ইনি 

ছিলেন নরোত্বম দাসের পরম সুদ্ধদ ও 
শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য । এর জন্ম" 
কাল ছিল ঘোড়শ শতাকী। ইনি 
কয়েকটি নিবন্ধ ও পদ রচনা! করে- 
ছিলেন। নিবদ্ধ গুলির মধ্যে প্রকরণ 


৪৭৫ 


'রামচন্দ্র কবিভারতী 


দর্পণ, সিদ্ধন্তিন্দ্রিকা ও দুর্লনভামৃত 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । একটি পুথিতে 
বামচন্দ্রেরে সতেরটি পদ পাওয়া 
গ্রিয়েছে। পপন্মমালা'ও বমচন্দ্রের 
রচনা বলে অনেকে মনে করেন । 
বামচন্দ্রের জন্ম হয় তেলিয়া বুধরি 
গ্রামে । ইনি গদাধর দাসের তিরোধান 
তিথিমহ! মহোৎসবে এবং হত্রিদাসা- 
চার্ধের অপ্র কট তি থিমহোৎসবে 
যোগদান করেছিলেন। খেতুরির 
মহামহোত্সবে রামচন্জ্র বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন । ইনি এর জীবনের 
অধিকাংশ সময় নরোভমের সঙ্গে 
খেভুরিতে অবস্থান করে বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচারে আম্মনিয়োগ করেছিলেন । 
রামচজ্জ কবিভারভী--ইনি 
অল্প বয়সেই শ্রুতি, স্থতি ও কাব্য 
প্রভৃতি বিষয়ে পার্দশিতা লাভ 
করেন। বৌদ্ধ ধর্ষের প্রতি বিশেষ 
অন্ুরাগের জন্ত রামচন্ত্র অপমান ও 
লাঞ্ছনা ভোগ করেন এবং জন্মভূমি 
ত্যাগ করে সিংহলে চলে যান। 
অবশিষ্ট জীবন তিনি সিংহলে 
অতিবাহিত করেন। সিংহলরাজ 
দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু তাকে গুরুত্বে বরণ 
করে বৌদ্ধাগমচক্রবতী উপাধিতে 
ভূষিত করেন। রামচন্দ্র সিংহলে 
বৌদ্ধাচাষধ রাহুলের শিশ্বত্ব গ্রহণ 
করেন। এর রচিত গ্রস্থসমূহে ইনি 
“গৌড়দেশীয়। বলে আত্মপরিচয় 
দিয়েছেন । রামচন্ত্রের জন্মস্থান ছিল 
বীরবততী নামক খ্রামে, অন্ত মতে 


রামচন্দ্র থান 


বরেজ্্রদেশের চিরবাটিকা গ্রামে । 
কবির পিতার নাম গণপতি ও মাতা 
ছিলেন দেবী । তার অনুজঘয়ের নাম 
হলাযুধ ও অঙ্গিরস। রামচন্দ্র রচিত 
বুত্বরত্বাক ব পক্ষিক' গ্রন্থের রচনা 
কাল ১২৪৫ শ্রীষ্টাৰ। এর রচিত অন্তু 
এফ কাব্যগ্রন্থ ভক্তিশতক'। এতে 
হিন্দুগণের ভক্তিতত্ব অহন্থসারে বুদ্ধ 
দেবের স্ততিগান কর! হয়েছে । রামচন্দ্র 
বৃত্তমালা' নামক ছন্দ বিষয়ক একখানি 
মৌলিক গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন। 

বামচজ্স খান যোড়শ 
শতাব্দীতে বাংলাদেশে রামচন্দ্র খান 
নমে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান 
ছিলেন। এদের মধ্যে অন্তত ছুজন 
হোসেন শাহের ( ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) 
সমসাময়িক | প্রথম রামচন্দ্র খানের 
কাহিনী ঠৈতন্য চক্রিতামৃতে পাওয়া 
যায়। ইনি ছিলেন বেনাপোলের 
জমিদার । কুষ্দাস কবিরাজের মতে 
ইনি যবন হরিদাসের উপর অত্যাচার 
করেছিলেন এবং বারাঙ্গন। দিয়ে তাকে 
প্রলুন্ধ করে তার সাধন। নই করবার 
চেষ্টা করেছিলেন; পরে নিত্যানন্দ এর 
গ্রামে এলে তাকেও ইনি অপমান করে 
ছিলেন। ইনি পরে দহ্যবৃত্তি করে 
বেড়াতেন এবং রাজকর দিতেন না, 
তারপরে পয়েচ্ছ উজীর” এসে স্ত্রীপুত্র 
সমেত তাঁকে বন্দী করেন, অভ্যক্ষ 
মাংস ভক্ষণ করান এবং ঘর ও গ্রাম 
তিনদিন ধরে লুঠ করে শ্বাশানে 
পরিণত করেন। 


৪৭৬ 


রামচঙ্ খান 


দ্বিতীয় রামচন্দ্র খান একখানি 
ংল! মহাভারত রচনা! করেন। এটি 
জৈমিনি রচিত অশ্বমেধ পর্বের ম্যান 
বাদ। এর শেষে ঘে রচনাকাঁলবাচক 
শ্লোক আছে, তার পাঠ বিকৃত বলে 
অর্থ সম্বন্ধে সকলে একমত নন । কারও 
মতে ১৪৫৪ শক, কারও মতে ১৪৭৪ 
শক পাওয়া যায়। যাইহোক ১৪৫৪ 
থেকে ১৪৭৪ শকাবেের (১৫৩২-৫২ খ্রীঃ) 
মধ্যে যে এই মহাভারত লেখা হয়েছিল, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে 
বোঝা যায় ঘে, এই রামচন্দ্র খানও 
সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে 
বর্তমান ছিলেন, অন্তত এ অময়ে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর নিবাস 
ছিল উত্তর রাঢে, কোন পুথির মতে 
দণ্ড সিমলিয়াডাডা গ্রামে, কোন 
পুথির মতে জঙ্গীপুরে । 
তৃতীয় রামচন্দ খানের কথা৷ চৈতন্য- 
ভাগবতের অন্তাখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
পাওয়া যায়। ইনি হোসেন শাহের 
অধীনে কাজ করতেন এবং গৌড়- 
উৎকল সীমান্ত অঞ্চলের লস্কর বা 
শাসনকর্তা! ছিলেন। সীমান্ত রক্ষার 
দায়িত্ব এর উপরেই ন্তান্ত ছিল। ঠচতন্য- 
ভাগবতে দেখি রামচন্দ্র খান সম্বন্ধে 
চৈতন্যদেবকে ছত্র ভোগের "সর্ব-লোক” 
বলছে, "এই অধিকারী প্রত দক্ষিণ 
রাজ্যেতে” এবং রামচন্দ্র খান ৫চতন্- 
দেবকে নিজের সম্বন্ধে বলেছেন “মুগ 
সে নস্কর এখা সব মোর ভাঘব |” ইনিই 
ছঙ্খভোগে চৈতত্তদেধষে নিরাপদে 


-রামচজ্ গুহ 


গৌড়-উৎকল সীমান্ত পার হতে সাহায্য 
করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন এই 
রামচন্দ্র খানই মহাভারতের রচয়িতা । 
রামচজ্ গুছ-_মহারাজ। 
প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহ। প্রথম 
জীবন একে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর 
সংগ্রাম করতে হয়েছিল । পরে শ্রীকান্ত 
ঘোষ নামক জনৈক পদস্থ কায়স্থের 
াশ্ুয় লাভ করে ইনি জীবনে 
উন্নতি লাভ করেন। ইনি সন্তগ্রামের 
শাসনকর্তা কানন গুহের সেরেস্তায় 
এক মুরীর পদে নিযুক্ত হয়ে কাল- 
ক্রমে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। পরে 
কানন গুহের সঙ্গে মতাস্তর ঘটায় 
রামচন্দ্র গড়ে প্রস্থান করেন এবং 
স্থযোগক্রমে গৌড়ের নবাব দরবারে 
একটি কার্ষে নিযুক্ত হন। তখন 
বাংলার নবাব ছিলেন জালালুজ্দীন। 
জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর কররাণী 
বংশীয় স্থলেমান ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের 
সিংহাসনে আরোহণ কবখেন। এবং 
আপন প্রতিভাবলে বিশেষ পদে উন্নীত 
হন। এর তিনপুত্রের নাম ভবানন্দ, 
গুণানন্দ ও শিবানন্দ। রামচন্দ্রের 
অবস্থিতি কাল ষোড়শ শতাব্দী। 
রামচজ্দাস গুহ--ইনি রল- 
চিন্তামণি বা রঙেন্দ্রচিন্তামণি, রস- 
বত্বাকর এবং রসপারিজাত প্রণয়ন 
করেন। রসেন্দ্র চিন্তামণি বলীয় 
বৈস্ত সমাজে খুব আদ্ৃত। এর অনেক 
টাকা আছে। এর অবস্থিতিকাগ 
পঞ্চদশ-যোড়প শতাবী। 


৪৭৭ 


রাষচন্্র স্কায়বারিশ 


রামচজ্জ জাস গোস্বামী 
শ্রীচৈতন্যের অন্থচর বংশীবদন চটের 
জ্যেষ্ঠ পৌত্রর টৈতন্যদাসের পুন্র। 
রামচন্দ্র গোস্বামী বা! রামাইকে নিত্য" 
নন্দ-পত্বী জাহ্ুবীদেবীর শিশ্যন্ধপে 
গ্রহণ করেছিলেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতুঁ- 
পুত্র ও শিষ্য বাঁজবল্লভ “বংশীবিলা' 
বা “মুরলীবিলাস' গ্রন্থে স্বীয় গুরু জোষ্ঠ- 
তাতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। 
রামচন্দ্র ১৫৩3 খ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি চিরকুমার ছিলেন। 
রামচন্দ্র কড়চা মঞ্জরী, সম্পুটিকা ও 
পাষগুদলন এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । ইনি একজন পদকর্তাও 
ছিলেন। এর বহু শিষ্য ছিল। 
১৫৮৪ শ্্াবে ইনি দেহত্যাগ করেন। 

রামচক্জ “দ্বিজ” বা রামচজ্ 
বন্দ্যোপাধ্যাক্স-_মল্লরাজ গোপাল 
মিংহদেবের রাজত্বকালে ১৭৩২ 
খ্ীষ্টান্দে দ্বিজ রামচন্দ্র বা! রামচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গজল কাব্য রচনা 
করেছিলেন। কবির নিবাস ছিল 
আমোদর-তীরে চামোট গ্রামে । এই 
গ্রাম এখন বীকুড়া জেলায় বিষুপুর 
থানার সামিল। কবির পিতার নাম 
জীবন, মাতা মহামায়া । গোকুল 
ন্লিগরের ধর্মঠাকুর শঙখ্াহ্বের অঙ্ুগ্রহ 
লাভ করে রামচন্দ্র কাব্য রচনায় প্রবৃত 


হয়েছিলেন। রামচন্দ্র ধর্মপুরাণও 
লিখেছিলেন । 
রামচজ্ ন্যাযবাগীশ--নবদীপ 


বাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক । নবস্বীপেয়, 


রাখচন্দ্র বিচ্যাবাগীশ 


“জোড়াবাড়ীর ভট্টাচার্য বংশে তার 
জন্ম হয়। পিতার রাম নয়নানন্দ, 
মাতার নাম ভবানী । তিনি জগদীশ 
পঞ্চাননের  জোষ্টভ্রাতা। এর 
আবির্তাকাল ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রথযার্ধ। বামচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের 
নাম £ “আখ্যাতবাঞটাকা' “নঞ্বাদ 
টাকা প্রভৃতি । ন্তায়বাগীশ রচিত 
বহু “বাদগ্রস্থ পাওয়া যায়। এই সব 
বাদগ্রন্থে তার প্রচুর পাগ্ডিত্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। তার এই সংগ্রহ গ্রন্থের 
নাম ছিল “বাদতত্ব' । 

রাষচক্দ্র বিস্ভাবাগীশ- ত্রাক্গ- 
সমাজের প্রথম আচাষ । ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 
পালপাড়া গ্রামে এর জন্ম হয়। 
পিতার নাম লক্ষমীনারায়ণ তর্কভূষণ। 
চার ভ্রাতার মধ্যে ইনি কনিষ্ঠ । জ্যেষ্ঠ 
খাতনাম৷ হবিহয়ানন্দ তীর্ঘস্বামী। 
বিগ্াবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান 
ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ 
পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮২৭ শ্রীষ্টাবে 
ইনি সংস্কৃত কলেজের শ্বতিশাস্ত্রের 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। বাংল! 
ভাষায় ইনিই প্রথম বাংল! অভিধান 
তৈরী করেন। ন্মার্ত পর্ডিতরূপে এর 
যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সে যুগের 
সামাজিক বহু-ব্যাপাবেই একে বিধান 
দিতে হত। হেতুয়ার নিকট ইনি 
একটি চহুষ্পাঠী স্থাপন করে বেদান্ত 
শাস্ত্রের অধ্যপনা করতেন। রাজা 
রামমোহনের ক্রাঙ্ধধর্ম প্রবর্তনে রামচন্ত 
তার প্রধান সহযোগী ছিলেদ। এর 


৪ ৭৮ 


রাধচন্্-সুখুটি 
পরামর্শ ভিন্ন রাজা কোন বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতেন না। পণ্ডিত, 
ও স্থৃবক্তা হিসেবে এব খ্যাতি ছিল। 
১৮৪১ ্রীষ্টান্ধে বিগ্ঠাবাগীশ সংস্কৃত 
কলেজের আ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হয়েছিলেন । ইনি সমাজ বিষয়ে 
আধুনিক মতাবলম্বী ছিলেন । বিষ্যা- 
সাগরের পূর্বেই ইনি বিধব! বিবাহের 
সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন । কিন্তু 
সহমরণ প্রথাকে শাস্ত্রীয় বলে সমর্থন 
করায় একে রাজা! বামমোহনের 
বিরাগ-ভাজন হতে হয়েছিল। ১৮৪৫ 
্রীষ্টাকের ২ মার্চ ইনি পরলোক গমন 
করেন। এর রচিত গ্রন্থঃ জ্যোতিষ- 
সংগ্রহসার, বাংলা অভিধান, পরমে- 
খবরের উপাসনা বিষয়ে এথম ব্যাখ্যান, 
বিবাদ-চিন্তমণি £ হিন্দুকালেজ পাঠ 
শাল/র পাঠারস্তকালে বক্তৃতা, শিশু 
সেবধি ( বর্ণমাল1), নীতিদ্শন |, 
রামচন্দ্র মুখুডি__জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। সর্ববৃহৎ দেবী 
মঙ্গল কাব্য “ছুর্গামঙ্গল', বা গৌরী- 


বিলাস বা “হরপার্বতীমঙ্গল'-এর 
রচয়িতা। এর পুরো নাম রামচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় । নিবাম হরিনাভি। 


উপাধি তর্কালস্কা রঃ কবিকেশরী 
ইত্যাদি । এর কাব্য রচনার সমাপ্থি- 
কাল ১৮১৯ শ্রীষ্টাৰ। কবি বলেছেন 
তিনি দেবতার ্বপ্রাদেশ পেয়েই কাব্য 
রচনা করেছিলেন । রামচন্দ্রের অন্যান্ত 
রচনা £ “মাধবমালতী', “কুফলীলামৃত' 
বা “অজ্ুর নংবাদ, চশ্রবংশোদ্ধয়, ঘা 


রাধচজা রায় 
ণচন্জবংশঃ 
লহরী; । 
রামডজ্ঞ রাষ্ব- +চন্দ্রথীপের 
রাজা। যশোহরাধিপতি মহারাজা 
প্রতাপাদিত্যের কন ইন্দুমতীর সঙ্গে 
এর বিবাহ হয়্। বিবাহ রাজের 
আযোদোৎখ্সব এক ভয়ানক বিষাদে 
পরিণত হয়। রামচন্দ্র রামাই ভড় 
নামক একজন অন্থচরকে স্ত্রীবেশ ধারণ 
করিয়ে বিবাহ রাত্বিতে রাজ অন্তঃপুব 
মধ্যে প্রবেশ করান। পরে সে 
প্রতাপার্দিত্যের রানীর সঙ্গে হাস্ত- 
কৌতুকক[লে তাব পাচ এরকাশ 
পার। প্রতাপাদ্িত্য একথ। শুনে 
ক্রে।ধান্ধ হন এবং হিতাহিত 
জ্ঞানশৃন্য হযে জামাইকে বধ 
করার আদেশ দেন। এই কথ! 
শুনে গ্রতাপাদিত্যের কাকা বাজা 
বসন্ত রায় ও পুত্র উদয়াদিত্য রামচন্দ্রের 


“কর্মবিপাকণ ও “আনন্দ- 


প্রাণরক্ার চেষ্টা করতে লাগলেন । 


শেষে অনন্যোপায় হযে বামচন্দ্রকে 
স্ত্রীবেশে ঝাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া 
হয়। বমচন্দ্র নিবিদ্বে চন্দ্্ধীপে ফিবে 
গেলেন, কিন্তু নববিবাহিতা স্ত্রীকে 
আর গ্রহণ করতে চাইলেন না। বনু- 
দিন পরে ইন্ফুমতীর একান্তিকতায 
এবং রামচন্দ্রের মাতার চেষ্টায় রামচন্দ্র 
স্ত্রীকে গৃহে আনয়ন কবেন। কিন্ত 
প্রতাপাদিত্যের অপমানের কথা তিনি 
কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি 
আজীবন প্রতাপাদিত্যের বিরোধিতা! 
করেছিদেন। মোগল সেনাপতি 


৪৭জী 


রাঁমচন্ণ লোম, 


মাননিংহ প্রভাপাদিতোর বাজ্য 
আক্রমণ করলে বামচন্ত্র মাণলিংহকে 
প্রতাগের বিরুদ্ধে সাহায্য করলেন। 
র[মচন্দ্র একজন বুদ্ধিমান ও স্থির প্রতিজঞ 
রাজ! ছিলেন। পতৃগীজ পাদরীরা তর 
কুয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করে গিয়ে- 
ছ্বেন। রামচন্দ্রেরে পিতাই রাজ 
কন্দ্পনারায়ণ বন বায়। 
রামচন্দ্র সিদ্ধাতস্তবাগীশ-_কান- 
বাদী বাঙালী পপ্ডিত। ইনি সপ্তদশ 
শতাবীর লোক । এর আব কোন 
পরিচয় পাওয়। যায় না। কাশীর সরন্বতী 
ভবনে বামচন্দ্র রচিত একখানি পুথি 
আছে, নাম প্রতক্ষদুীধিতি-বিবেচন ।' 
রামচরণ রায়--আবন্মল রাঁজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাত।। ইনি অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান ৪ শিক্ষান্থরাগী ছিলেন। 
অষ্টাৰশ শতাব্দীব মধ্যভাগের কিছু 
পৃবে ইনি ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
অবীনে চাকরি গ্রহণ করেন । পল।শিব 
যুদ্ধেব সময দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। 
ক্লাইব ও হেষ্টিং-এর ইনি অত্যন্ত 
শিশ্বামভাভন ভিলেন । তাদের অনুগ্রহ 
লভ করেই ইনি সৌভাগ্যবান হন। 
এরই পুত্র রাজা রামলোচন রায়। 
এরা উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থ। 
রামচরণ সোম--হুগলী-চু চূড়ার 
বিখ্যাত মোম বংশজ।ত । এব পিতার 
নাম গঙ্গানারায়ণ, পিতামহ নৃসিংহ 
এবং প্রপিভামহ বলভদ্র। রামচরণ 
চুচ্ড়ায় ওলন্দাজ কোম্পানীর দেওয়ান 
ছিলেন। ওলন্দাজ ইইউ ইত্ডিয়া 


বাষকপী বিগ্র 


কোম্পানী এব কাধদক্ষতায় সন্ত 
হয়ে একে “বাবু” উপাধি প্রদান করে- 
ছিলেন। ১৬৮৬ গ্রীষ্টাব্ষে রামচরণের 


জন্ম হয়েছিল। 
রামজগী বিপ্র-দাক্ষিণাত্য 
নিবাসী এক বিপ্র। ইনি সর্বদা রাষ 


লাম জপ করতেন। দাক্ষিণাত্য 
ভ্রষণকালে মহাপ্রন্থ নিন্ধবটে গিয়ে 
রঘুনাথ প্রণামের পর এই রামজপীর 
দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে এর গৃহে গমন 
করেন। রামজগী মহাপ্রস্থুর দর্শন- 
লাভের পর থেকে তার মুখে কষ্*নাম 
শুনে ইনিও কষ্চনাম ভজতে আরম্ত 
করেন । এবং মহাপ্রভৃকেই কৃষ্ণ বলে 
সাব্যস্ত করেন। মহাপ্রভু রামজপীকে 
নানাভাবে কূপ! করেছিলেন। 

রাজী দাস--ইনি ছিলেন 
সপ্তদশ শতাব্ীর একজন কবি। এর 
রচিত কাব্যের নাম “শশীচচ্ছ্রের 
পুথী”। এর রচনায় প্রসিদ্ধ কবি 
আলাওলের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় । 

রামজী বন--সপ্তদশ-অষ্টাদশ 
শতাব্দীর একজন কবি। 
শকাব্দ বা ১৭০৯ খ্রীষ্াবে র/মজীবন 
কুর্যমঙ্জল বা “আদিত্া-চরিত' কাব্য 
রচনা করেছিলেন। কবি একখানি 
“মনসা-মঙ্কল'ও রচনা করেছিলেন । 

রাম জীবল-নাটোর রাজ- 
ংশের আদি পুরুষ ইনি সমগ্র বঙ্গের 
প্রায় পঞ্কম।ংশের জমিদারী স্বত্ব লাভ 
করেছিলেন। বজশাহী ছিল এর 
প্রধান জমিদাকী। রাম্জীবনের প্রধান 


১৬৬৩১ 


৪৮৩ 


রামদয়াল তর্করত্ব 


জনিদারীর নামানুসারে এব সমস্ত 
জমিদারীই রাজশাহী আখ্যা প্রাপ্ত 
হয়েছিল। সীতারাম রায়ের জমিদারী 
নাটোরের মহারাজ! রামজীবন প্রাপ্ত 
হন। দিল্লীর সম্রাট ফরকশিয়ুর 
রামজীবনকে ১৭১৬ গ্রী্টান্বে এই 
জমিদারীর সনদ দেন। নু/মজীবনের 
পু্রই কালু কুগ্ুর। 

রামজীবন বিভাভূঘণ-_ 
চট্টগ্রামের অধিবাসী । এর «মনসা 
মঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল ১৭৩ 
্রষ্টাবে। কবির পিতার নাম গঙ্গা- 
রাম, খুজ্পতাত নারায়ণ । রামজীবনের 
অপর রচনা হচ্ছে “আদিত্য চব্রিত' 
ব৷ হূর্যমঞ্গল পাচালী ।, এর রচনাকাল 
১৭৯৯ খ্রীষ্টা্ষ। কবির পূর্ণ নাম 
রামজীবন ভট্টাচাযফ বিষ্ভাতৃষণ। 
চট্টগ্রাম জেলার বাশখালি গ্রামে ইনি 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভণিতায় ইনি 
এর নামের পরিবর্তে বিদ্াভূষণ কথাটি 
ব্যবহার করেছেন। 

বামতোষণ বিভ্ভালঙ্কার-__ 
কষ্চানন্দ আগমবাগীশের বুদ্ধ প্রপৌত্র। 
খড়দহের বিদ্ধে।খসাহী ভূম্যধিকারী 
(১৭৬৪- ৮৩৪ খ্রীঃ) প্রাণকষ্চ বিশ্বাস 
মহাশয়ের আম্গকুল্যে রার্মতোষণ 
প্রাণতোষিণী, গ্রন্থ লেখেন সংস্কৃত 
ভাষায়। ১৩৩৫ বাবে এই গ্রন্থ 
বস্থমতী সাহিত্য মন্দির থেকে 
প্রকাশিত হয়। 

রামদস্বাল ভর্করত্ব--ভষ্টপলী- 
বাসী। অবস্থিতিকাল সপ্তধশ শতাব্দী । 


শ্বামদান আদক 


রচিত গ্রন্থ “অনিলদুত' । মথুরাস্থিত 
শ্রীকষ্ণলমীপে বিরহিনী গোপী কর্তৃক 
বাযুকে দৃতরূপে প্রেরণের আখ্যান 
বর্ণন।। 

রামপাস আদক--“অনাদি 
মঙ্গল” নামক একথানি ধর্মমঞ্জল কাব্য 
প্রণেতা । গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল 
সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ! কোন 
কোন পুথিতে রচনাকাল আছে ১৫৮৪ 
শকাব বা! ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্ধ । 

রামদাস ছিলেন দক্ষিণ-রাট়ীয় 
কৈবর্তবংশোদ্ভৰ । পিতার নাষ 
রঘুনন্দন আদক। তার পূর্ব নিবাস 
হুগলী জেলার আরামবাগ থানার 
অধীন ভূরহ্থট পরগণার হায়াৎপুর । 
পরে সেই থানার অস্তর্গত পাড়াগ্রামে 
স্থানান্তরিত হয়। কবি নিক বং 
পরিচয়স্থলে বলেছেন, 
“ভুরহ্টে রাজ রায় প্রতাপ নারায়ণ' 
দানদ[ত! কল্পতরু কর্ণের সমান ॥ 
তাহার বাজত্বে বাস বহুদিন হে(তে । 
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে ॥” 

কবির ধর্মমঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ 
করবার বৃত্তান্তটি বড় কৌতুকাবহ। 
হায়াৎপুরে চৈতন্য সামন্ত নামক 
একজন ছুর্দান্ত তসিলদারের অত্যাচারে 
অন্পবয়স্ক কবি কারারদ্ধ হন, 
খাজন।র টাকা পরিশোধ করতে ন! 
পারায় তার পিতা খণ গ্রহণের চেষ্টায় 
গ্রামান্তরে প্রস্থান করেন। সুতরাং 
রামদা উপায়ন্তর না দেখে 
ারোয়ানের নিকট অনেক কাকুতি, 


৩১ 


৪৮১ 


বাষধাস আদক 


মিনতি করাতে দারোযান তাকে মুক্ত 
করে দেয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে 
কবি মাতুলালয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, 
এমন লময় পাড়া বাধনান গ্রামের পথে 
এক সশন্ সিপাই তার পথ রোধ করে 
ঈাড়ায়। এবং তার একটি ভাবী যোট 


বইতে বলে। কবি কাতর চিঙে 
লিখেছেন, 
“ক্ষুধ[ঘ তৃষ্কায় হৃদয় ফেটে যায় বুক। 


ভাগ্যহীন জনার জীবনে নাই স্থথ ॥” 

পিপাই ভয় দেখাতে লাগল মোট 
ফেলে দিলে রামদাসকে মেরে ফেলবে । 
ভয়ে চক্ষু মুদে রামদাস পধ চলতে 
লাগলেন। তারপ্রর চোখ খুলে আর 
সিপাইকে দেখতে পেলেন না । কবির 
ভীষণ জ্বর বোধ হল। »ফফকক& রামদ।স 
সম্মস্থ “কানাদীঘি*্র জল থেতে 
ছুটলেন। কিন্তু দীঘিতে নামার সঙ্গে 
সঙ্গেই জল শুকিয়ে গেল। পদে পদে 
এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশগ্রস্ত হয়ে 
রামদাসপ কাঁদতে লাগলেন । তথন 
এক দিব্য পুরুষ হর্ণভূঙজার গঙ্গোদকে 
পূর্ণ করে কবির সন্নিহিত হয়ে বললেন, 
“ক্ষুধায় তৃষণায় রাম কেশ পাও তুমি। 
তোমার ল/গিয়া জল 

আনিয়াছি আমি ॥ 

এব বলি বরনে দিলেন গঙ্গাজল। 
আজি হোতে হেল তব জনম সফল ॥ 
জল পানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি। 
ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি ॥” 

রামদাষ লেখাপড়া কিছুই জানতেন 
না। তিনি বললেন, 


রামদাস বাবাজী, তোতা 


“পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইমা। 
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়। ॥ ' 
খেল! ছলে পৃজি ধর্ম কর্ম জ্ঞানহীন। 
জানি না ধর্মের গীত তায় অর্বাচীন ॥৮ 
কিন্ত দিব্য পুরুষ নাছোড়বান্দা । 
তিনি বর দিয়ে বললেন, 
“আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। 
ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম হই আমি। 
আসবে জুটিবে গীত আমার স্মরণে 
সঙ্গীত কবিতা ভাষ! ভাসিবে ব্দনে | 
স্থছন্দ বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার । 
শ্ীধর্ম মহাত্ম্য মর্তে হুইবে প্রচার ॥” 
কবি রচিত “অনাদিমঙ্গলে'র ভাষ। 
সহজ ও সরল,_কবিত্বপূর্ণ ভাব ও 
উদ্দীপনার অভাব নেই। হায়াৎপুর 
গ্রামের ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধির গাজনে 
রাম্দাসের কাব্য প্রথম গীত হয়েছিল 
১৬৬২ খ্রীগ্াবে। কালুরায়ের 
বাৎসরিক গাজনে আজও রামদাসের 
ধর্মমজগল বারোদিন ধরে গান করা! হয। 
রামপপাস বাবাজী, তোতা-_ 
নবদ্ধীপের বৈষ্ণব সাধুদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । তিনি ছিলেন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ 
এবং তার নাম ছিল বামদাস মিশ্র। 
তার কাধদক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য 
ছিল অতুলনীয়। তিনি প্রথম যৌবনে 
্যায়শাস্ত্র পাঠ করবার জন্য নবন্বীপে 
আসেন, কিন্তু পাঠ শেষ হবার পূর্বেই 
প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, বৃন্দাবন 
চলে যান। বড়দর্শনে তার অপূর্ব 
পাগ্ডিত্য দেখে মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্ 
তাকে “তোতা” উপাধি দেন। তখন 


৪৮৭২ 


রামদুলাল লরকার 


থেকে তিনি তোতা বামদান নামে. 
প্রসিদ্ধ হন। তার অবস্থিতিকাল 
অষ্াদশ শতান্বী। 
রামদাস বিপ্র-_দাক্ষিণাত্য- 
বাসী ব্রা্ষণ। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ 
কালে মহাপ্রত্ এর গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ 
করেছিলেন। রামদাস পরম ভক্ত 
ছিলেন। ইনি রাম সীতার উপাসক 
হলেও মহাপ্রতকে সাক্ষাৎ নারায়ণ 
জ্ঞানে ভক্তি করতেন । 
রামতুলাল নম্দী__জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। ব্রিপুরার|জের 
দেওয়ান এবং প্রসিদ্ধ ভক্ত ও কবি। 
এর কয়েকটি পদ শাক্ত-সাহিত্যে 
অত্যন্ত পরিচিত । যেমন £ 
(১) জেনেছি জেনেছি তার৷ 
তুমিজান ম! ভোজের বাজি । 
4২) সকলি তোমারি ইচ্ছা, 
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, 
তোমার কর্ষ তুমি কর ম৷ 
লোকে বলে করি আমি । 
ইনি উনবিংশ শতান্ধীর মধ্যত|গ 
পরন্ত জীবিত ছিলেন । 
রামহুলাল সরকার-_( ১৭৫২- 
১৮২৫ খ্রীঃ) বাংলার “বথস চাইল্ড” 
খ্যাত ধনকুবের । কলক1তার উপকণ্ঠ 
দম্দমার নিকটবর্তী রেক্জানি নামক 
গ্রামের নিঃসহায় বলরাম সরকারের 
পুত্র। অসাধারণ প্রতিভা ও সতত 
বলে তিনি ব্যবসায়ে কোটিপতি হয়ে 
ছিলেন। তার ন্যায় স্তানিষ্ঠ বদান্ত 
ব্যক্তি খুব কম দেখা ষায়। অজিত 


ব্ামদেব, ছিজ 


বিপুল অর্থের অধিকাংশই তিনি দান 
ধ্যানে বায় করতেন । তার পুত্রদ্বয় আশু 
তোষ ও প্রমথনাথ দেব (সরকার) । 

রাষণ্ধেব, দ্বিজ-_একজন কবি। 
এর রচিত কাব্যের নাম “অভয়া- 
মঙ্গল” । সম্ভবতঃ খ্রীত্রীয় সঞ্ঘদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে এর এই কাব্য- 
খানি রচিত হয়েছিল। ইনি কোন 
কোন স্থলে এর কাব্যকে “সারদা- 
চরিত' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ 
'রামদেব চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী 
ছিলেন বলে অনুমিত হয়। কাব্যের 
প্রায় সর্বত্রই ভণিতায় ইনি নিজেকে 
“কবি বিধুস্ত” বলে উল্লেখ করেছেন। 
কাব্য রচনায় ইনি দ্বিজ মাধবকেই 
অনুসরণ করেছেন। 

রামধন চক্রবরাঁ--জন্ম অষ্টাদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। “ঠীমঙ্গল' নামে 
একখানি বৃহ কাব্যের রচয়িতা । 
রচন। কাল সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগ । নিবাম পীল! জেল। 
বর্ধমান। ইনি খুব সম্ভব দাশরখি 
রায়ের মাতুল গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। 

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বা বুনে 
রামনাথ- অষ্টাদশ শতাব্দীতে 


নঘীয়ার নৈয়ায়িক-প্রধান রামনারায়ণ.. 


তর্কপঞ্চাননের শিষ্ ৷ পাঠ সমাপনাস্তে 
ইনি একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করার 
চেষ্টা করেন। এর নিজের অবস্থা ছিল 
অত্যন্ত শোচনীয় । আবার অপরের 
আহাধ্য গ্রহণেরও পক্ষপাতী ছিলেন 
ন।। তাই নবদীপের উপকণ্ঠে বনের 


৪৮৩ 


রাষনাথ ভাড়া 


মধ্যে কুটীর নির্মাণ করে লমাগত ছাত্র- 
কু্দকে বিগ্তাদান করতেন। বনে 
কুটির মধ্যে বাস করায় লোকে একে 
বুনো রামনাথ বলত। এর যশঃ- 
মৌরতে বছ ছাজের সমাগম হত। 

রামনাথ দরিত্র হলেও সর্বদা তিনি 
নিজ অবস্থায় সন্তষ্ঠট থাকতেন। 
কেবলমাত্র অধ্যয়নে ও শান্্রচর্চায় তনয় 
হয়ে থাকতেন। সিদ্ধ তগুল ও সিদ্ধ 
তেঁতুল পাতা ছিল তাঁর একমাত্র খাস্ি । 
এর পাগ্ডিতোর কাছে কত দ্দিগবিজস্কী 
পণ্ডিতকে পরাজয় শ্বীকার করতে 
হয়েছে । রাজ! কুষ্ণচন্ত্র তাকে কোন 
মতে দান গ্রহণ করাতে পারেন নি। 

রামনাথ বিদ্ভাবাচস্পতি-__- 
রামনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ 
কিছু জানা যায় না। শুধু এই জান। 
যায় যে তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গন্ধর্ব 
বায় উপাধিধারী “মহাকুলীন নৃপতি 
নারায়ণ । রামনাথ “ভ্রিকাগ্ডবিবেক' 
নামক “নামলিঙ্গান্ুশাসন' বা "অমর 
কোষের একটি টাকা রচনা করে- 
ছিলেন। টাকার রচনা কাল ১৬৩৩ 
খ্ীষ্ঠাৰ। এর অপর গ্রন্থ “সংস্কার- 
পদ্ধতিরহন্তের রুচনাকাল ১৬২২ 
শ্রষ্টা্দ। রামনাথের ছুটি অলঙ্কার 
বিষয়ক গ্রন্থের নাম রহস্প্রকাশ' ও 
কাব্যরত্বাবলী' । রামনাথ সবশান্তে 
মহাপপ্তিত ছিলেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
শ্বৃতিগ্রন্থ 'দায়রহস্য' । 

রামনাথ ভাঘুড়ী--নবাব 
আলীবর্ধার একজন কর্মচারী । বীরভূম 


বরামনাথ সিদ্ধান্ত বাচম্পতি 


জেলার কনকপুর গ্রামে এর নিবাস 
ছিল। ধর্যাত্মা ব্যক্তিনপে এর বিশেষ 
খাতি ছিল। ইনি গ্রামের নানা 
উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন। 
একাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
কথিত আছে ব্গীর আক্রমণ কালে 
ইনি সপরিবারে নৌকারোহণে জলে 
বাপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এর 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাবীর 
প্রথমাধ। 

রামনাথ সিদ্ধান্ত বাচষ্পতি-_ 
একজন প্রখ্যাত বাঙালী বেদব্যাধ্যাতা। 
ইনি ১৫৪৪ শাক বৎসরে ভবদেবী 
টীক! রচন৷ করেন । 

রামনারমণ--নবাৰ আলীবর্দীর 
সময় রাজা রামনারায়ণ পাটনায় নায়েব 
নাজিমের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি 
অতুল সম্পর্তির অধিকারী ছিলেন। 
কুট রাজনীতিজ্ঞ হিসাবেও ইনি বিশেষ 
দক্ষ ছিলেন। 

রামনারায়ণ-_অষ্টাদশ শতাবীর 
একজন কবি। এর বচিত ধর্মমল 
কাব্যের পুথি পাওয়া গেছে। কিন্ত 
পুথির মধ্যে এর কোন আত্মপরিচয় 
প্রাদ্ত হয় নি। এঁর যে পুথিখানি 
পাওয়া গিয়েছে তা ১৭৮৬ গ্রীই্টাবে 
লিখিত। এর ভাষা! মাঞজিত ও 
স্থপরিণত গুণসম্পন্ন । 

রামনারাক্ণ দত্ত--এর লেখা 
শুধু জ্রোণ পর্বের পুথি পাওয়া যায়। 
কবির ভণিতা১-“রামনারায়ণ কহে 
হুরিপাদপদ্মে।” কাব্যের রচনাকাল 


৪৮৪ 


রামনিধি গপ্ঠ 


সপ্তদশ শতান্ধীর মধ্যভাগের 
কাছাকাছি । 
রাষনারায়ণ। ভ্িজ--“ঘিজ" 


রামনারায়ণের রচিত গ্রন্থের নাষ 
শক্তিলীলামৃত' ৷ কাব্যের রচনাকাল 
১৮০৭ ত্ীষ্টাধ । ভণিতায় কবি কখনো 
পুরো নাম এবং কখনো শুধু “রাম” 
অথব। “বামদাম” ব্যবহার করেছেন। 
পিতার নাম রঘুঃ 

“রচিল রঘুর স্ৃত বাঁম নারায়ণ ।” 

রামনারায়ণ ভট্টাচার্য “কুত- 
ভাষ্তু* নামক সারম্বত ব্যাকরণের 
স্ববুহৎ পরিশিষ্টের প্রণেতা । বগুড়। 
জেলার অন্তর্গত আদমদিঘী থানায় 
“তালশন” নামক গ্রামে এর জন 
হয়। হনি বারেন্দর ব্রাহ্মণকুল সম্ভৃত। 
এর শ্বহস্ত লিখিত একখানি “কতভাস্তু" 
পাওয়া গেছে । উহা ১৫৭২ শকের 
আষাঢ় মাসে শুরুপক্ষের অহ্মা 
তিথিতে বুহস্পতিবারে সমাপ্ত হয়েছিল 
বলে লিখিত আছে। 

রামনিথি গওগ্ত- সাধারণতঃ 
“নিধুবাবু” নামে পরিচিত। ইনি 
১৭৩৮ খ্রীষ্টাবে হুগুলী জেলার পাও্মার 
নিকটবর্তী চাপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। নিধুবাবুর পিতা হরিনারায়ণ 
ছিলেন কবিরাজ এবং পুজের জনের 
পরে কলকাতায় কুমারটুলিতে এসে 
বসবাস করেন। রামনিধি ফারসী, 
বাংলা ও ইংরাজী ভালভাবে শিক্ষা 
করেছিলেন। ইনি ইষ্ট ইও্ডয়ঃ 
কোম্পানির অধীনে চাকরি করতেন। 


রামনিধি গুধ 


ছ্বীর্ঘ জীবন লাভ করেন ও কোম্পানির 
পেন্সান ভোগ করেন। সংগীতবিদ্ঠায় 
এর অসামান্ত অশগ্তরাগ ছিল। মাত্র 
কুড়ি বছর বয়সে ইনি বিহারের ছাপর' 
জেলার কালেক্টরী কাছারিতে বদলী 
হন। সেখানে বিখ্যাত মুসলমান 
গায়কগণের সংস্পর্শে আসেন এবং 
তাদের সঙ্গীত অভ্যা করেন। এই 
গায়কদের মধ্যে সারি মিঞা নামক 
জনৈক মুনলমান গায়ক নিধুবাবুর উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। 
এই সারি মিঞা] প্টগ্লা” জাতীয় গান 
গ্রাইতেন। নিধুবাবু তার অনুকরণে 
বাংলা গানে সর্বপ্রথম এই “টপ্লা” 
আমদানী করেন। এর রচিত গানগুলি 
“নিধুর টগ্পা নামে খ্যাত। সংগীত 
শাস্ত্রে নিধুবাবু ছিলেন স্বতন্ত্রপথাবলম্বী । 
স্বত্যুর পুবে রাজনিধি তার রচিত 
গানগুলি “গীতরত্ব” গ্রন্থে সংকলিত 
করেছিলেন। নিধুবাবু অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রতিনিধিস্থ।নীয় কবি 
ছিলেন। একে কেন্দ্র করে বাংলার 
সংগীত শান্ত গড়ে উঠেছিল। 

ইনি ৮৭ বছর বয়সে দেহত্যাগ 
করেন (১৮৩৭ শ্রীঃ) | নিধুবাবুর স্বদেশী 
ভাষা গানটি বাঙালীর অন্তরের 
মণিকোঠায় চিরজাগরূক হয়ে আছে * 

প“ন।নান দেশের নানা ভাষা 

বিনে স্বদেশী ভাষ। পূরে কি আশা! । 

কত নদী সরোবর 

কিবা ফল চাতকীর 

ধার! জল বিনে কনু ঘুচে কি তৃযা”। 


৪৮৫ 


বাষপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন 


রামপাজ--তৃতীয় বিগ্রহপালের 
তৃতীয় পুত্র। রামপাল যখন সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, তখন পালরাজ্য 
প্রায় অবলুপ্তির পথে । বিদ্রোহী 
কৈবর্তর! উত্তরবঙ্গের সমন্তটা দখল 
করে নিয়েছিল | পদ্মা ওগঙ্গার মধ্যবর্তী 
একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রামপাল রাজস্ব 
করতেন। তিনি সমস্ত সামন্তরাজার 
কাছ থেকে সৈন্য ও অর্থ সাহাধা নিয়ে 
বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেন এবং ভীষণ 
যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত ও 
নিহত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধারে সক্ষম 
হন। মাঁলদহের নিকটবর্তী রামাবতী 
নামক স্থানে তিনি নৃতন রাজধানী 
স্বাপন করেন। ক্রমে সমস্ত গৌড়দেশ 
তার অধিকারে আসে এবং পাল 
সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরে আমে । 
বামপাল পরে মগধ, মিথিলা, কাষর্ধপ 
ও কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলও অধিকার 
করেছিলেন । রামপাল সম্ভবতঃ 
১০৭৭-১১২০ খ্্রীষ্টাব্ধ পর্যস্ত প্রায় ৪৩ 
বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি জীবিত 
ছিলেন প্রায় ৭ বৎসর । রামপাল 
দয়ালু ও মহান্থভব ব্যক্তি ছিলেন। 
এঁর সময়ে রাজ্যে প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি 
হয়। রামপালের দেহাবসানের সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলার পালরাজ বংশের 
গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হম্ব। 

রামপ্রসাদ অতর্কপঞ্চানন-- 
হুগলীর অন্তর্গত 'ইলছোবা'র ভট্টাচার্য" 
বংশীয় বাশবাড়িযা বিস্ভাসমাজের 
একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি 


রামগ্রলাদ দ্বিজ ক বামপ্রসাদ ব্হ্ষচারী ৪৮৬ 


কাশীবাপী হয়েছিলেন এবং ১৭৯১ 
্রীষ্টান্বের ১৭ নভেম্বর কাশী সংস্কৃত 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ৮২ বছর বয়সে 
তিনিই ভায়ের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। ২২ বছর অধ্যাপন। করে ১৮১৩ 
্রষ্টাবৰধে ১০৩ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ 
করেন। ১০৫ বছর বয়সে তিনি 
পরলোক যাত্রা করেন। 

রামপ্রসাদ দ্বিজ ব! রাম প্রসাদ 
ক্রজ্মচারী-_ইনি পূর্ববঙ্গনিবাসী, 
পশ্চিমবঙ্গের সাধক রামপ্রসাদ থেকে 
ভিন্ন ব্যক্তি | ইনিও রামপ্রসাদের ঢঙে 
শাক্ত পদাবলী রচন। করতেন। এর 
জন্মস্থান ত্রহ্মপুত্রতীর । ঢাকা জেলার 
অন্তর্গত চিনীসপুর নামক স্থানের কালী 
বাড়ীতে বিজ রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ ও 
জীবন অতিবাহিত করেন। এর 
অবস্থিতি-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ম্ধ্যভাগ । 

রামপ্রসাদ সেন (কবিরঞ্জন) 
_বিখ্যাত কবি ও কালী-সাধক । 
বর্তমান হালিশহরে পূর্বতন কুমারহট্র 
গ্রামে দরিজ্র বৈদ্ভ পরিবারে তিনি 
জঞ্গগ্রহণ করেন। তার জন্সসাল 
১৭১৮-১৭২৩ গপ্রীষ্টাবকের মধ্যে কোন 
এক সময়। তার পিতার নাম ছিল 
রামরাম। রামরামের দুই পত্বী 
ছিলেন; বামপ্রসাদ ছিলেন দ্বিতীয় 
পক্ষের সম্তান। পিতামহ রামেশ্বর । 
রামপ্রসাদের রামহুলাল ও রামমোহন 
নামে ছুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও 
জগদীশ্বরী নামে ছুট কন্তা ছিল। তার 


রামপ্রপাদ সেন ( কবির্জীন ) 


পরিবারের আ দিপুকুষের নাম কৃতিবাল। 
সিদ্ধিকামী কবি স্বগ্রামে তান্ত্রিক 
সাধনায় কায়মনোবাক্যে আত্মনিমোগ 
করেছিলেন। তীর একান্তিক 
আরাধনায় সন্তষ্ট হয়ে ্বয়ং দেবী 
কালিকা কন্যারূপে কবির বেড়া হেধে 
দিয়েছিলেন,-এরপ লোক-প্রসিছি 
আছে। রামগ্রসাদের সাধন। ও কবিত্ব 
সম্বন্ধে আরো বনু প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। কথিত আছে, বামপ্রসাদ 
কোন ধনী ব্যক্তির সেরেন্তায় মুহুবি- 
গিরির কাজে ভন্তি হয়েছিলেন । কিন্তু 
আজন্ম মাতৃ-সাধক রামপ্রসাদ জমি- 
দারী সেরেস্তার হিসাব কর্মে আনন্দ 
পেতেন না। তাই আত্মভোল৷ সাধক 
কবি হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে 
হ্টামা-সংগীত লিখে ফেলতেন । একদিন 
জমিদার মশাই সেরেন্তা পরিদশন্‌ 
করতে গিয়ে রামপ্রসাদের হিসাবের 
খাতায় অনেক শ্যামাসংগীত লে 
দেখতে পেলেন । এঁ খাতাতেই নাকি 
অন্তান্ত সংগীতাবলীর মধ্যে বহুল- 
প্রচারত অতি বিখ্যাত এই সংগীতটিও 
ছিল £ 
দে মা তবিলদারী । 
আমি নিমক-হারাম নই শক্করী ॥” 
এইসব সংগীত পড়ে জমিদার মুগ 
হন এবং কবিকে অসাধারণ ব্যক্তি 
বলেই মনে করেন । তথন তিনি 
কবিকে ত্রিশ টাকা করে মাসোহারার 
ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্বগৃহে গিয়ে সাধন 
ভজনে অনুরক্ক হতে উৎসাহিত 


বামগ্রসাধ সেন (কবিরঞজন ) 


করেন। মেই থেকেই কবি গ্রাে 
গিয়ে অসংখ্য শ্তামা-সংগীত রচনাদি ও 
সাধনায় নিধুক্ত থাকেন। পরবর্তাক।লে 
রামপ্রসাদ রাজ কৃষ্ণচন্ত্রের কাছ থেকে 
একশ" বিঘা জাম এবং “কবিরঞ্রন? 
উপাধি লাঁভ করেছিলেন । 
€বিষ্যাক্ন্দর' কাব্য রামপ্রসাদের 
অল্পবয়সের রচনা । কথিত আছে 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই কৰি এই 
কাব্য রচন। করেছিলেন । ভিন্ন রুচি 
ও রসের বিগ্যাহ্ুন্দর কাব্য রচনাষ 
তিনি শেষে নিরুৎসাহ বোধ করেন। 
তাই পরে তিনি শাক্ত-সংগীত রচনায় 
আশ্মনিযোগ করেন । ভারতচন্দ্রের মত 
চটকদার না হলেও রামপ্রনাদের উক্তি 
মাঝে মাঝে বেশ চমত্কার । যেমন, 
হ্প্নব্প কন্যা গুলা 


ভেঙ্গে গেল ধূলাখেল।"" 
কোলীকীর্তন' বামপ্রসাদের ক্ষুদ্র 
রচনা। কালীকীর্তনের মতো 


রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্তনও লিখতে শুরু 
কবেছিলেন। তার একটিমাত্র পদ 
পাওয়া গেছে । 

রামপ্রসাদের আসল খ্যাতি তার 
রচিত পদাবলী সংগীতে । এই গানেই 
তিনি এক সময় সারা বাংলাদেশকে 
মাতিয়ে তুলেিলেন। আজও 
রামপ্রলান্দী সংগীত কম আদরণীয় নয়। 
তার স্থর-বৈশিষ্টোর একট! বিশেষ 
মাদকতা আছে। শ্রামা-সংগীতে সাধক 
কবি কালীকে শ্েহুময়ী মাতার ন্যাক 
“চিত্রিত করেছেন। 


৪৮৭ 


রামভঙ্র সার্বভৌষ 


রাষ বস্ু---( ১৭৮৬-১৮২৮ শ্রী; ) 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্ধীর কবি- 
ওয়ালাদের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থবিখ্যাত কবি। ইনি ছিলেন কুলীন 
কায়স্থ। এর পুরোনাম রামমোহন 
বস্থ। কলকাতার পশ্চিমপারে 
হাওড়ার শালিখা গ্রথমে এর জন্ম হয়। 
ইনি 'জন্নকবি' ছিলেন। পাচ বছর 
ব্যসের সমর কবিত। রচনা করে- 
ছিলেন। ভবানী বেনে এর কাছ 
থেকে গান লিখে নিতেন। রাম বস্থু 
নিজে একটি দল গড়েন। উহা “রাম 
বস্থুর দল” নামে বিখ্যাত ছিল। ১২৩৫ 
বাংলা সালে তাঁত মৃত্যু হয়। ইনি 
বহু সার্থক কবিতা রচনা করে গেছেন। 
প্রথমে তিনি কেবল গানই লিখতেন, 
পরে একটি দল গঠন করেন । 
রামভদ্ত্র সার্বভৌম-_-জানকীনাথ 
উট্টাচাধ চুড়ামণির কনিষ্ঠ পুত্র ও 
মহানৈয়াধিক | বামভত্রের অভ্যুদয়কাল 
১৫২৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে বলেই অগ্কমিত 
হয়। মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ 
তর্কালঙ্কাব, গৌরীকান্ত সার্বভৌম, 
জয়রাম স্তায়পঞ্চানন প্রভৃতি নবদ্বীপের 
মহানৈয়ায়িকগণ রামভদ্রের ছাত্র 
ছিলেন। নবদীপের অন্ত কোন 
নৈয়ায়িকই রামভদ্রের ন্যায় ছাত্র সম্পদ 
ল/ভ করেন নাই। বিগত শতাব্দীর 


শেষভাগ পধস্ত বামভঙ্র-রচিত 
কু্ধুমাঞজজলিকারিকা ব্যাখ্যা বাংলাদেশের 
্তায়-চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হৃত। 


রামভঙ্কেরে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 


বামমাণিক্য 


“্যায়রহস্ত গৌতমন্ত্রের ব্যাখ্যা । 
তার অগ্রান্ত গ্রন্থসমূহ ঃ গুণরহস্তা 
সিদ্ধান্তপার, সময়রহন্ত, সমাসবাদ, 
শব্ধানিত্যতাবাদ, স্থবর্ণতৈজসত্ববাদ 
পদার্থতত্ব বিবেচন প্রকাশ, সিদ্ধান্তরহস্য, 
নঞবাদটীকা, কুস্থ্মাগুলিকারিক! 
ব্যাখ্যা প্রভৃতি । 

রাম মাণি ক্য-_ত্রিপুররাজ 
গোবিন্বমাণিক্যের পুত্র। ১৬৭০-৮২ 
টা পর্বস্ত ইনি ত্রিপুরার রাজ 
সিংহাসনে আরূচ ছিলেন। ইনি 
ছিলেন অতি পুণ্যবান ও দয়ালু 
বাভ1। 

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
একজন কবি। ইনি ছিলেন নদীয়া 
জেলার, অন্তর্গত মেটেরি গ্রামের 
অধিবাসী । এর পিতার নাম বলরাম 
বন্দ্যোপাধ্যায় । রামমোহন 
শ্ীষ্টাব্ধে তার রামায়ণ রুচনা কবে- 
করেছিলেন। ইনি পিতার 
আদেশানুমারে নিজ গৃহে সীতারাম 
বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং হনুমানের 
আদেশে তদীয রামাধণ রচনা করেন । 
কবির রচনায় ভক্তিরসের এবং 
ভারতচন্ত্রীয় যুগের ভাষাগত অলঙ্কারের 
প্রাধান্য দেখা যায়। 

রামমোহন মাল--ইনি বাংল।র 
বারভূঞার অন্ততম চন্তরধীপরাজ 
কন্দর্নারায়ণের শরীরয়ক্ষক ছিলেন। 
এর ছিল বলিষ্ঠ চেহারা । ইনি অমিত 
শক্তিশালী ছিলেন। বালাকালে 
রামমোহন অত্যন্ত ওন্ধত্য প্রকৃতির 


১৮৩ছে 
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রামমোহন হায় 


যুবক ছিলেন। ইনি ছিলেন জাতিতে 
ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। এর পিতা! 
উত্তর*্পশ্চিম প্রদেশ থেকে এসে, 
তুলুয়ার (নোয়াখালি) শিক্ঞারগাও 
গ্রামে বাস করতেন । কন্দর্প নারায়শের 
মৃত্যুর পর রামমোহন তৎপুত্র রামচন্দ্র 
রায়ের শরীররক্ষক হয়েছিলে্ন। 
মহাবল রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে 
একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
রক্ষ| করেছিলেন। ইনি রামচন্ত্রের 
অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। 

রামমোহন রাকস--ভারতে 
বর্তমান যুগের নবজাগরণের প্রথম 
উদগাত। ও জাতীয়তাব আদি মন্ত্রগুরু। 
১৭৭৪ (মতান্তরে ১৭৭২ শ্ত্রীঃ) খ্রীষ্টাবের 
২২ মে হুগলী জেলার অন্তর্গত 
বাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম 
হয়। এর পিতার নাম রামাকান্ত এব" 
মাতার নাম তারিণী দেবী। ইনি 
ছিলেন অনাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ। 
যৌবনে নানা বিগ্ভাশিক্ষার মধ্যেই ইনি 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে- 
ছিলেন এবং ষোল বছর বয়সে দুর্গম 
হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে 
পাড়ি দিয়েছিলেন । 

১৮১৪ খ্রীষ্টাবক্ৰ থেকে রামমোহন 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করেন 
এবং নানা জনহিতকর কাজে আত্তম- 
নিয়োগ করেন। তিনি পৌত্তলিকতার 
ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
একেশ্বরবাদী | ধর্ষের নামে অধর্মীয় 
আচরণ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন।' 


রামমোহন রায় 


ভাই প্রথমেই তিনি ধর্ম সংস্কারে 
মনোনিবেশ করেন । ত্রাঙ্গধর্ম প্রবর্তনের 
দারা ভারতীয়দিগকে তিনি গ্রে 
দীক্ষিত হওয়ার থেকে বিরত 
করেন। 

তৎকালীন প্রচলিত সর্বপ্রকার 
কুলংস্কারের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী 
ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন, 
সতীদাহ নিবারণ সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আন্দোলনে 
তিনি সফল হন। 

রামমোহন বারই প্রথম সংস্কৃতিবান 
বাঙালী ধিনি সর্বপ্রথম বিলেত যাত্রা 
করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্বের ১৯ নভেম্বর 
কলকাত! থেকে যাত্রা করে ১৮৩১ 
্ষ্টান্দে *ই এপ্রিল তিনি লিভারপুল 
“হরে অবতরণ করেন। তখন ৰ্বিতীয় 
আকবর ছিলেন দিল্লীর নামেমাত্র 
সম্রাট । তাঁর কতকগুলি অভিযোগ 
ইংলগ্ডের রাজার নিকট উপস্থাপিত 
করার জন্য তিনি রামমোহনকে 
“রাজা” উপাধি দিয়ে বিলেত পাঠিয়ে- 
ছিল্েন। তাছাড়া, কোম্পানীর অধীনে 
ভারতীয় জন-সাধারণের স্বযোগ- 
স্থব্ধা ও স্থশামন প্রবর্তনের জন্তও 
তিনি বিলেত গিয়েছিলেন । মোগল- 
বাদশার দেওয়া এই “রাজা” উপাধির 
জন্যই তাকে “রাজা” বলা হগ। 
বিলেতে তিনি বিপুল সন্ব্ধনা 
ও রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা লাভ কৰেছিলেন। 
তিনিই অর্বপ্রথম বিলেতে ভারতীয় 


নৃভাতার অ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপরধ করে " 
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বামমোহন রা 


ইংলগুবাসীকে ভারতরর্ষের প্রতি 
শর্ধান্থিত করে তুলেছিলেন। তিনি 
একদিকে এদেশে যেমন শিক্ষা, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের 
আদিগুরু, তেমনি আস্তর্জাতিকতারও 
তিনি ছিলেন বিশ্বে প্রথম পুরোহিত । 
তিনি পৃথিবীতে সমস্ত পরাধীন 
জাতির স্বাধীনতা, সখ, শান্তি ও 
এশ্বধ কামনা করতেন । তিনি ছিলেন 
তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মনীষী । 

রামমোহন আরবী, ফারসী, 
সংস্কৃত, হিক্র ও ইংরেজী ভাষা 
জানতেন । ইংরেজীম্ভাষায় তার অদ্ভূত 
দ্ধল ছিল। বাংলা তথা ভারতার 
স্কৃতির  পুনরুজ্জীবনে রাজা 
রামমোহন রায়ের অব্দান অসামান্য । 
ধশ্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলাভাষা ও 
সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি 
উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন । রাজা 
রামমোহন বায় থেকেই বাংলা তথা 
ভারতের এ যুগের নতুন ইতিহাস 
আরম্ভ হয়েছে ধলা যায়। 
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে তিনি বিশেষ 
যত্বশীল ছিলেন। এক হিষেবে তাকে 
প্রথম বাংলা গগ্ঠরীতির অন্যতম 
প্রবর্তক বলা যায় । রামমোহন একাধিক 
ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন । 
তাঁর সম্পাণনায় বিভিন্ন ভাষায় 
কয়েকখানি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়েছিল। বিলেতে অবস্থানকালে 
১৮৩৩ ত্রীষ্টাষের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে 


ও আজ 
চি 


বামরত্ স্কায়পঞ্চানন 


রামমোহন দেহত্যাগ করেন । সেখানে 
এখন তাঁর সমাধি মন্দির বিগ্যমান। 
রামমোহনের রচনাবলী £ (১) তুহফাৎ 
_উল্মুয়াহহিদীন, (২) বেদান্ত গ্রন্থ, 
(৩) বেদাস্ত সার, (৪) তলবকার 
উপনিষদ (কেনোপনিষদ ), (6) 
ঈশোপনিষৎ। (৬) উৎসবানন্দ বিদ্যা 
বাগীশের সহিত বিচার, (৭) ভষ্টচাধের 
সহিত বিচার, (৮) কঠোপনিষত্ (৪) 
মাওুক্যোপনিষৎ্খ (১০) গোম্বামীর 
সহিত বিচার, (১১) সহমরণ বিষয় 
প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, (১২) 
গায়ত্রীর অর্থ, (১৩) মুণ্ডকোপনিষত, 
(১৪) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের 
ঘিঘভীয় সম্বাদ, (১৫) কবিতাকারের 
সহিত বিচার (১৬) স্ত্রহ্ষণা শান্ত্রীর 
সহিত বিচার, (১৭) চারি প্রশ্নের উত্তর 
(১৮) প্রার্থনাপত্র, (১৯) পাদরি ও শিশ্তয 
সংবাদ, (২০) গুরু পাদুকা, (২১) পথ্য 
প্রদান, (২২) বন্ধনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ 
(২৩) কায়স্থের সহিত মঞ্চপান বিষয়ক 
বিচার, (২৪) বজ্তস্থচী, (২৫) গায়ন্ত্যা 
পরমোপাসনাবিধানং, (২৬) ব্রন্ষো- 
পাঁসনা, (২৭) ব্র্ধাসঙ্গীত, (২৮) অনুষ্ঠান 
(২৯) সহমরণ বিষয়, (৩০) গৌড়ীয় 
ব্যাকরণ। তাছাড়া, রামমোহন 
ত্রাক্ষণ পেবধি', নসম্বাদ কৌমুদী”, 
'মীরাৎউল-আখববার নামক পত্রিকা 
আয়েরও সম্পাদন] করেন। 

রামরত্ব ভ্যাকপঞ্চানন--জন্ম 
অষ্টাদশ শতাব্ীর দ্বিতীয়ার্ধ। ইনি 
'দেবীভাগবত পুরাণের অন্তর্গত 


৪8৯1 


বামকাম বন 


ভিগীবতীগীতা'র 'অহুবাদ করেছিলেন 
১৮২১ ত্রীষ্কান্দে। 

রামরাজা__'বগলুষ' নামক কাব্য 
গ্রন্থের র5য়িত|। কবির কাল ও আত্মা 
পরিচয় সন্বদ্ধে কিছুই জানা যায় না। 
তবে বিশেষজ্ঞরা! অনেকেই পুঁথি- 
খানিকে প্রাচীন বলে মনে করেন। 
কেউ কেউ অন্মান করেন কবি 
জাতিতে মগ ছিলেন। এবং তাদের 
মতে কবির নিবাস ছিল চট্রগ্রামে । 
সম্ভবতঃ ইনি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে টশব 
ধর্ম গ্রহণ করেন্ছিলেন। রামরাজের 
রচন! পাপ্তিত্যপূর্ণ । এর রচনায় সংস্কৃত 
পুরাণের ভাষার প্রতিধ্বনি শুনতে 
পাওয়া যায়। 

রামরাম বন্--আনুমানিক 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রামরাম বন্থু চুঁচড়ায় 
জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণার 
নিমতা গ্রামে তার শিক্ষালাভ হয়। 
মে যুগের রীতি অনুযায়ী ফারসী 
জানার জন্ত তিনি স্থপ্রীম কোর্টের 
ফারসী দোভাষী উইলিয়ম চেস্বার্সের 
মুন্সীরপে কাজ করেন। ১৭৮৭-৯২ 
শ্রীষ্টাব পর্যন্ত তিনি কেরীর সহকর্মা 
জন টমাসের বাংলাভাষার শিক্ষক 
ও সহকর্মী ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাকের 
১১ নভেম্বর উইলিয়ম কেরী টমাসের 
সঙ্গে কলকাতা পৌছলে রামরাম 
'বন্থ এ সময় থেকে ১৭৯৬ গ্রীটা 
পর্যন্ত কেরীকে বাংলা শেখান 1 ১৮*১ 
্ী্টাব্দ থেকে কেরী নাহেব তাকে 
মানিক ৪* টাকা বেতনে কোর্ট 


কামরায় শর্মা 


উইলিয়ম কলেজে পহকারী পণ্ডিতের 
পদে নিযুক্ত করেন। এ অবস্থায় 
১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু 
হয়। তার রচিত গ্রন্থ: খ্রীষ্টস্তব, 
হরকরা, জ্ঞানোদয়। বাজ প্রতাপা- 
দ্িত্য চরিত্র, লিপিমালা, খ্রীঃ 
বিবরণাম্বতং। 

রামরাম শর্মা ইনি “মনোদূত- 
রচয়িতা বিষুদাসের বংশধর বলে স্বীয় 
গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। ইনিও 
“মনোদূত' নামক একখানি দূতকাব্য 
রচনা করেছিলেন। কাব্যটি দ্রতকাব্যের 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভের 
যোগ্য । কারণ, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তর 
উপস্থাপনা কবি গতানুগতিক পশ্থার 
অনুসরণ করেন নি। কাব্যটি পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত, যা অপর কোন দৃতকাব্যে 
নাই। সাধারণত; দৃতকাব্যগুলি 
প্রেরকের উক্তিসমূহ নিয়েই রচিত 
হয়। কিন্তু এই কাব্যে প্রেরক ও দূতের 
উক্তি প্রত্যুক্তি রয়েছে । বিষুদদাসেব 
কাব্যের স্তাষ এই কাব্যেও মনকে 
দুতরূপে কৃষ্ণসমীপে প্রেরণই বর্ণনার 
বিষষ। কাব্যে কবির বর্ণনাকৌশল 
চিত্তাকর্ষক । ইনি পঞ্চদশ- ষোড়শ 
শতাববীর লোক। 'কবিকৌতৃহল' 
নামক বিষুগ্দামের একখানি অলঙ্কার 
শ্বাসের গ্রন্থও পাওয়ায় । 

রামরাস--একটি পুরানো পুঘিতে 
ছু'টি পদ পাওয়৷ গিয়েছিল 'রামরাস' 
নামে । পদ ছু'টিতে ব্রজবুলির মিশ্রণ 
'আছে। পদ ছু'টি রাম্লীল! বিষয়ক, 
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রামলোচন ঘোষ 
কিন্তু কীর্তনের ঢঙে রচিত। রচনা 


“সপ্তদশ শতাঙ্ষীর | 


রামরুদ্বে বিস্ভতা নি খি_ 
নবদীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 
“পঞ্চরত্ব সভাগর অন্যতম বত্ব। ইনি 
ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিবিদ্‌ হাদঘানন্দ- 
বিদ্যার্ণবের পৌত্র এবং বিষুলাসের পুত্র । 
এই রুত্ররাম বিদ্যানিবি অসাধারণ 
পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কবেকখানি 
জ্যোতিষ গ্রস্থ এবং পঞ্রিকা গণনার 
মহজ সন্কেতস্থচক পুস্তক প্রণয়ন 
করেছিলেন। ইনি ছিলেন 
বিক্রমাদিত্যের নববত্ব অভার হ্যায় 
কৃষ্ণচন্দ্রেব “নবরত্ব সভা" রবরাহমিহির | 
এব অবস্থিতিক।লে অষ্টাদশ শতাব্দী । 
রুত্ররম সন্ধপ্ধে অনেক কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে । 

বামলোচন ঘোষ--(১৭৯০- 
১৮৩৬১ শ্ীঃ) বিখ্যাত মনোমোহন ঘোষ 
ও লালমোহন ঘোষের পিত।-__-বিগত 
শতাব্দীর বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি । 
রাজ" রামমোহন রায়ের অন্থবতী ও 
্বার*নাথ ঠাকুরের বন্ধু। বহু বিষয়ে 
তিনি সেকালের বাঙালীদের অগ্রণী 
ছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তাবে তার কৃতিত্ব অসামান্য । ঢাকা 
কলেজের পূর্বজ ঢাকা স্থল প্রতিষ্ঠায় 
এবং কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপনে তার 
অবদান উল্লেথযোগ্য | ইংরেজী শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষ! বাংল! চর্চার তিনি 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তার 
জন্মস্থান ঢাক। জেলার বিক্রমপুরের 


ন্বামলোচন রায় 


অন্তর্গত বয়রাগাদি গ্রাম । পরে তিনি 
রুষ্ণনগ্ররে বসতি স্থাপন করেন। 

রামলোচন রায়-_আন্দুলের 
রাজা এবং রামচরণের পুত্র । লর্ড 
ক্লাইবের চেষ্টায় ইনি দিল্লীর সম্রাট শাহ 
আমলের কাছ থেকে “রাজা” উপাধি 
লাভ করেছিলেন। ৫০০* সৈন্যের 
অধিনায়কত্ব করার অধিকারও ইনি 
লাত করেছিলেন। ইনি বিগ্যোৎসাহী 
ও শিক্ষান্্রাগী চিলেন। ইনি পণ্ডিত 
ব্যক্তি « চতুষ্পাঠীকে অর্থ সাহায্য 
করতেন। সমাজে এর যথেষ্ঠ প্রভাব 
প্রতিপত্তি ছিল। কালীঘাটে মন্দিরের 
সামনে স্ুবুহৎ নাটমন্দির ইনি নির্মাণ 
করে দিয়েছিলেন। ইনি “আন্দুলাবদ' 
নামে একটি অবের গ্রচলন করেন। 
১৭৮৭ খ্রীষ্টান এর মৃত্যু হয়। 
নন্দকুমারের বিচারে ইনি গভর্নমেন্ট 
পক্ষের প্রধান সাক্ষী ছিলেন। 

রামলোচন দেবদ স-- 
রামলোচন দেবদাস বিরচিত কাব্যের 
নাম “বিক্রমাদিত্য রাজোপাখ্যান বা 
“বিক্র যাদিত্য চরিত্র” ॥ বইটি 
কলকাতায় ১৭৯৯ খ্রীষ্ঠাকে মুদ্রিত 
হয়েছিল। রামলোচনের কাব্যের 
কিছু অংশ ফর্সটারের অভিধানে উদ্ধৃত 
হয়েছে । ফর্সটাবের উদ্ধৃতির মধ্যে 
রাষলোচনের কিছু পরিচয় পাওয়। 
ঘায়। 
প্বধুনীর পশ্চিমে পুর্বেতে সারদা 
অগ্িকোণে আছে ছগ্নি 

রাজধানী তার । 
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রাষশক্থর দেখ, 


চন্দনপুরেতে বান শ্রীরাম লোচন 
দেবদাস পাচালীতে করিল যোটন্‌।” 
রামশম্কর দত, বৈভ্' 
(“ভিষক”/--কবি রামশস্কর সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈস্ক পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন। এদের আদি নিবাস 
ছিল বৈষ্যবাটা গ্রামে । ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
এর পরিবার বৈগ্যবাটা গ্রাম ত্যাগ করে 
ঢাক] জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার" 
অন্তর্গত বায়রা গ্রামে বসতি স্থাপন 
করেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্ঠান্দের কাছাকাছি 
সময়ে তার রামায়ণ রচিত হয়। 
রাঁমশঙ্কর কৃতিবালের পাচালী ও 
অদ্ভুত-রামায়ণের কাহিনী মশিয়ে 
তার কাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। 
তাই লিখেছেন £ 
“অদ্ভুত-কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া 
কহিল শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া ।” 
বরামশন্কর দেব--রামানন্দ 
যতির শিষ্ত। এর রচিত বৃহৎ কাব্য 
“অভয়াম্গল । কাব্যের প্রারস্তে 
গুরু বন্দনা আছে। ইনি ছিলেন 
দক্ষিণরাটী কায়স্থ (“শ্রীকরণে উৎপতি' 
দক্ষিণরাট়ী শ্রেণী” )। নিবাস হুগলী 
জেলার চাকলার অন্তর্গত .ধর্মদ! 
গ্রামে। পিতা রামকৃষ্ণ পিতামহ 
ছরিবদন । নদীয়া-নিবাসী “পরমদেব” 
কাব্যরচনায় বামশস্করকে উৎসাহিত 
করেছিলেন, “কবিবর পরমদেব নদীয়া- 
নিবাপী। অভয়াম্ঙ্গল গীতে হৈলা' 
অভিলাষী।” গৌত্তম-পু্জ শতাননের 
আগম-শাস্ এবং মার্কগেয়-পুরাণ' 


4 


বামশরণ চট্টরাজ ৪৯৩ 


অবলম্বন করে “পরমদেব-আদেশে 
শঙ্কর রচিল ভাষ! নাচাড়ী প্রবন্ধে কৈল 
গান।” স্প্টিতত্ব থেকে আরম্ভ করে 
ত্রিদিবার তপন্তা, শিবমাহাজ্মা, সতীর 
কাহিনী, গৌরীর উপাখ্যান, ধুত্রলোচন 
শুস্ত-নিশ্তভভ-বধ,হরিহর-সংবাদ, উৎকল- 
মাহাত্ম্য ইন্্রদ্যয়ের আখ্যান, মহিষান্থর 
বধ ইত্যাদি অভয়ামঙ্গলের ব্ষিয় | 

রামশরণ চট্টরাজ--শ্রীনিবাস 
আচার্ষের শিষ্ত কৃষ্দাস চট্ুরাজের 
পুত্র। রামশরণ ছিলেন “অগ্গরাগবৃল্লী' 
রচয়িতা মনোহর দাসের গুরু । 
তার প্রভাব শিষ্কে প্রভাবিত হয়। 
কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা 
গ্রামে গুরুবাড়ী তে ইনি বাস 
করতেন । পরে গুরুর আদেশে 
ব্রজবাস করেন। 

রাম শর শ্রীরাম তর্কবাগীশ ত্রৎ। 

রামসভ্তোষ তো কল 
কাতার বাগবাজাবস্থ কাটাপুকুরের 
বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সন্তান । 
কান্তকুজাগত স্বনাম-প্রসিদ্ধ মকরন্দ 
ঘোষের বংশই গৌড় থেকে কলকাতা 
কাটাপুকুরে এসে বসতি স্থাপন করে- 
ছিলেন। এখন বাগবাজারের যে 
কালী জিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। 
তৎকাজে তিনিই ছিলেন ডাকাতে 
কালী। পূর্বে ভাকাতর! এর লাষনে 
নরবলি দিত। রামবাবু এই লোমহর্ষণ 
ব্যাপার দেখতে না পেরে ১৬৩৭ 
শীষ্টান্ে এস্থান ত্যাগ করে বর্ধমানে 
গিয়ে বাম করেন। ইনি বহছুভাষাভিজ 


রাষ হাজরা 


ছিলেন এবং ইংরেছ্। করাসা ও 
ওলন্দাজদিগের কুঠীতে কাজ করে +* 
বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। 

রাম জঅরম্বতী--অনিকুদ্ধ রাম 
সরম্বতী ভ্রৎ। 

রাম সিং হ-মে দিনী পুরের 
অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা । এর পিতা 
রাজা রঘুনাথ রায়ের মুত্ার পর 
রাষসিহ ১১৯৩ শ্বীষ্টাবকে পিতমিংহাসন 
লা করেন। ইতিহাসে ইনি 
“মেদিনীপুরের এাদনকর্ত৷ রাজারাম 
রামসিংহ” নামে অভিহিত। বাঙ্গা 
রামসিংহ মেদিনীপুরের যথেষ্ট শ্রীবদ্ধি 
সাধন করেছিলেন। মোগল রাজত্ব 
সময়ে ইনি একুজন লবপ্রধান গণ্যমান্ 
দেশীয় কর্মচারী ছিলেন। এর সব- 
প্রধান ঘটনা ইনি বরদা-যছুপুরের 
উংপীড়িত কবিবর র।মেশ্বর তট্টাচাষকে 
আশ্রয় দান করেছিলেন। ইনি এক 
বৃহৎ সরোবর খনন কবেছিলেন। উহা 
“্রাম-সরোবর” নাষে খ্যাত । ১৭১২ 
্ীষ্ট।বে রাজ। রামসি,হ ইহলোক তা[গ 
করেন। 

রাম সেন কবীক্দ মণি-_ 
মীরজাফবের রাজবৈদ্য। ইনি গোপাল- 
কৃষণজটকৃত রসেন্দ্রমার সংগ্রহের উপর 
বসেন্্রপার সংগ্রহ টীকা রচনা করেন। 
ইনি অষ্টাদশ শতাব্ধীর লোক । ' 

রাম হাজরা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রামকথার করি। ইনি রামচরিত 
রচনা করে বর্ধমানের রাজা কীত্তি- 
চক্রের কাছে মোটা রকম পুরস্কার, 


ব্রামাই 


লাভ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি 
আছে। 

রামাই--রামচন্দ্র গোত্বামী ভর । 

রামাই, নঙ্দাই--এরা প্রথমে 
নদীয়াবাপী ছিলেন। টৈতন্তমহা- 
প্রভু নীলাচলে গেলে এবাও সেখানে 
যান এবং উভয়েই সর্বদ! মহাপ্রভূর 
পার্খচর গোবিন্দের সঙ্গে থেকে তাঁর 
সেবাযত্ব করতেন। জ্যেষ্ঠ বামাই 
ছিলেন বিশেষ বলবান। তাকে প্রত্যহ 
বাইশ ঘডা জল ভরে দিতে হত। 
মহাপ্রহ্থর গৌড় গমনকালে অন্তান্ত 
ভক্তদের সঙ্গে এরাও সম্ভবত ছিলেন । 
এদের অবস্থিতিকাঁল ষোড়শ 
শতাব্দী। 

রামাই পণ্ডি ত-বাইতি 
জাতীর । রাঢ় দেশের অন্তর্গত 
ধারক] নামক স্থানে এপ পৈতৃক 
নিবাস ছিল এবং ইনি স্ত্রীষ্্ীয় দশম 
শতাব্দীর শেষভাগে বীকুড়া জেলার 
অন্তর্গত ও দারুকেশ্বর নদীতীরস্থ 
চম্পাইঘাট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন। শ্রীস্টীয় দশম শতাব্ধীর শেষ 
ভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে 
অনুমিত হয় । ইনি গৌড়ের পালরাজা 
দ্বিতীয় ধর্মপালের সমসাময়িক | 
বাঢদেশের “হাকন্দ” (বীকুড়া জেল! ) 
নামক'স্থানে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। 

ডঃ দীনেশচন্দ্র মেনের মতে রামাই 
পণ্ডিতের পিতার নাম বিশ্বনাথ । ৮* 
বছর বয়নে শুধু ধর্ম-পূজ! প্রচলনের 
অভিগ্রায়ে রাঁমাই পণ্ডিত কেশবতী 


বামানন ঘোষ" 


নামে এক রমণীকে বিবাহ করেন। 
এর পুত্রের নাম ধর্মদাস। 

রামাই পণ্ডিত বঙ্গীয় ধর্ম-পৃজার" 
প্রধান পুরোহিত । ইনিই ষে ধর্ম- 
পূজার প্রচলন করেন, তা মহাধান- 
মতাবলম্বী বৌদ্ধধর্মের বিরৃতরপ। 
এঁতিহাদিকগণের মতে বুদ্ধ, ধর্ম ও 
সজ্ঘ-ই জ্রিরত্বের অন্তর্গত ধর্মই 
কালে ধর্মঠাকুরবূপে পরিণত হয়েছেন। 

রামাই পণ্ডিত রচিত গ্রন্থের নাষ 
“শৃন্তপুরাণ” ব| *্ধর্ম-পুজাপদ্ধতি*। 
রামাই পণ্ডিত “বাইতি* বা “ডোম” 
জাতীয় “পণ্ডিত” বা পুরোহিত না 
সত্যই ব্রাঙ্ণণ বংশোভ্ভব এ নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা 
যায়। 

রামাই পণ্ডিতের চক্ষে বৃদ্ধই ধর্ম। 
একদিকে তান্ত্রিকদের পঞ্চমকারের 
সাধনা এবং অঠ)দিকে বৈদিকদের 
গোড়ামিতে জনসাধারণ যখন বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়েছে সেই সময়ে এর নৃতন 
বাণী তাদের মনে অভূতপূর্ব তরঙ্গ 
তোলে; একে অনুসরণ করে অসংখ্য 
নরনারা ধর্ম ঠাকুরের পূজা! শুরু করে। 
গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় ধর্মপালের শ্যালিকা 
রঞ্জাবতীসহ অসংখা নরনারী এর 
কাছে দীক্ষা নেয়। 

এখনো যে গড়ের স্থানে স্থানে 
ধর্মপুজার প্রচলন রয়েছে এই রামাই 
পণ্ডিত তার অ(দি উদ্যোক্তা । 

রামানন্দ ঘোষ--অষ্টাদশ 
শঙ্তকের শেষভাগে স্বামানন্গ ঘোষ 


রামানন্দ বন 


রামাম্বণকাব্য রুনা করেন। কবি 
নিজেকে 'বুদ্ধাবতার' বলে প্রচার 
করেছেন । শ্রেচ্ছাছার থেকে দেশকে 
রক্ষা করার জগ্ত কালীর শাপে 
বুদ্ধদেব নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোঁষ 
রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে 
কবির নাম ছাড়া ব্যক্তি-পরিচয় কিছু 
পাওয়া যায় না। কবি নিজেকে 
কোথাও “ঘিজ-অংশ' সম্ভৃত, আবার 
কোথাও শূত্রকুল-জাত বলে অভিহিত 
করেছেন। ইনি ছিলেন দারুত্রহ্ধা 
অর্থাৎ জগন্নাথদেবের উপাসক । তার 
মতে জগন্নাথদেব ও রামচন্দ্র উভয়ে এক 
ও অভিন্ন, এবং উভয়েই বুদ্ধদেবের 
রূপান্তর । রামানন্দ যৌবনে সংসার 
ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। 
সেজন্য তিনি শেষে অনুতপ্ত হয়ে- 
ছিলেন । 

রামানন্দ বন্ু- বিখ্যাত শ্রারুষ 
বিজয়” কাব্যের রচয়িতা মালাধর 
বহ্ছর (গুণরাজ খানের ) পৌত্র এবং 
সত্যরাজ খানের পুজ্। ইনি ছিলেন 
চৈতন্তমহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক ও 
বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামনিবাসী। 
রামানন্দ গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় 

যুক্ত হয়েছিলেন। “ঠতন্তচন্দ্রোদয় 
_ নাটকে” বলা হয়েছে যে মহাপ্রভু গয়া 
থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবদ্বীপে শ্রীবাস, 
রামানন্দ গ্রতৃতি পরিকর দ্বারা পরি- 
বঝেষ্টত ছিলেন। রামানন্দ ছিলেন 
অত্যান্ত চৈতন্তভক্ত। মহাপ্রভ্‌ একবার 
এঁর গৃছে পদার্পণ করেছিলেন। নীলা- 


রামনিদ্ধ যতি 


চলে বাত্রাকালে রামানন্দ মহাপ্রভুর 
সঙ্ধে ছিলেন।' রামানন্দ মহাপ্রভুর 
নির্দেশমত প্রতিবছর পট্টডোরী প্রস্তুত 
করে নীলাচলে যেতেন এবং মহাপ্রভুর 
লীলায় যোগদান করতেন। মহাপ্রভুর 
তিরোধানের পর রামানন্দ সম্ভবত 
নিত্যানন্দবেরে ভক্ত হয়েছিলেন । 
রামানন্দ ছিলেন একজন পদকর্তা এবং 
ইনি ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। 
কধিত আছে মহাপ্রত্ব একে মিত্র 
সত্বোধন করতেন। অনেকের মতে 
রামানন্দ বহুরই উপাধি ছিল“সত্যরাজ 
খান? । 
রাশানজ্জ বাচম্পতি-__ইনি 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপাঁধিপতি 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরে সভাপগ্তিত 
ছিলেন। “আহিক-আঁচার” গ্রন্থ এরই 
প্রণীত। 
রামানন্দ যতি-_পণগ্ডিত-সন্্যাসী ৷ 
ইনি দু'তিনখানি বাংলা কাব্য এবং 
অনেকগুলি সংস্কৃত নিবন্ধ ও টীকা রচন। 
ক রছিলেন। রামানন্দের বাংলা রচন! 
হচ্ছে শ্রীরাম-পাচালী ও চণ্ভীমঙ্গল। 
ভাগবতাশয়' বাংলা রচনাও হতে 
পারে। এর রচিত সংস্কৃত গ্রস্থ--কুণ্ত- 
তত্ব প্রকাশিকা, তন্ত্রসার, জ্ঞানবৈভব 
তন্ত্র অদ্বৈত রহস্ত, জ্ঞানাবলী, 
অধ্যাত্মলার, যোগসার আচার-দীধিতি, 
এবং গীতার, শান্তিশতকের ষট্‌চক্রের, 
মোহ মুদ্গরের ও গাম্ত্রীর টীকা 
ইত্যাদি । জংস্কতে ইনি সঙ্গীত শান্ও 
লিধেছিবেন। অনেকগুলি বাংলা 


রামানন্দ রায় 
বই-এরও অন্বাদ্ঘ করেছিলেন। এব 


চণ্ডীকাব্য রচিত হয়েছিল ১৭৩৬ » 


্ষ্টান্দে। 

রাধানন্দ রাস্ষ-_চৈতন্তদেবের 
উৎকলীয়া ভক্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
বাঁমানন্দের পিতা ভবাঁনন্দ বায় 
উৎকলবাজ প্রতাপরুদ্রদেবের অধাঁনে 
কোন অঞ্চলের ভূম্বামী বা বড় রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন। রামানন্দও 
প্রতাপরুদ্রদেবের একজন উপ্বতন 
কর্মচারী ভিলেন এবং বিছ্ঞানগরের 
উচ্চতর রাজকর্মেপলক্ষে গোদাবরী- 
তীরে রাজমহেন্দ্রীতে বাম কবতেন। 
জাতিতে শূত্র হলেও শাস্ত্র ও উক্তিতে 
অগাধ অধিকান্র ছিল। বহু ব্রাহ্মণ 
এর অন্ুচর ছিলেন। £চতন্যদেব 
দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে গিয়ে রাজ- 
মহেন্দ্রীতে গোদাবরীতীরে রসিক রাষ 
রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে 
রামানন্দ পুরীধামে আগমন কৰে 
চৈতগ্তদেবের নিকটই অবস্থান করে- 
ছিজেন। চৈতন্থদেবক একে মিত্র 
সম্বোবনে আপ্যায়িত করতেন। 
রামানন্দ মহা প্রভুর পাদবন্দন। করতেন। 
১৫৩৪ শ্রীষ্টাঝের মাঘ যাসে রামানন্দের 
তিরোধান হয় । রায় বামানন্দ সংস্কৃত 
ভাষায় বিখ্য/ত “জগন্জাথবল্লভ" নামক 
একখানা নাটক রচনা করেছিলেন। 
বাঁংল। ভাষায় রচিত তার কয়েকটি 
পদও পাওয়। যায়। 

রামেশ্বর নঙ্গী-কাশীরাষ 
দাসের ন্যায় বামেশ্বর নন্দী অঙ্াদশ পর্ব 


৪৯৬ 


রামেঙর ভট্টাচার্য 


মহাভারত বচন! করেছিলেন । কবির 
বাসস্থান ছিল ময়মনমিংহ জেলার 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন নন্দীপুর 
(বনগ্রাম )। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বিদ্মান ছিলেন। মহাভারত বাতীত 
রামেশ্বর "ক্রিযাযোগসার” এবং মঙ্গল- 
চণ্ডী, সত্যনারায়ণ, শনির পাঁচালী 
প্রতৃদ্ধি নিত্য ক্রিয়াকলাপের পুথিও 
রচনা করেছিলেন। 

রামেশ্বর ভষ্রাচার্য-_অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রামেশ্বর 
ভট্রাচাষ অন্যতম । এর “শিবায়ন, 
বা শিবমঙ্গল' কাব্য শ্রেষ্ট রচনা । এই 
কাব্য বচন। শেষ হয়েছিল ১৭১০ 
খ্রীষ্টাব্দে । বামেশ্বর ভট্রাচাষ ভট্ট 
নারায়ণ বংশোস্ভুত। এর প্রপিতামহেব 
নাম নাবায়ণ পিতামহ গোবর্ধন' পিতা 
লক্ষণ, মাত। রূপবতী, এবং স্মিত্রা ও 
পরমেশ্বপী। রামেশ্ববের পেতৃক নিবাস 
ছিল মেদিনীপুব জেলার বরদাবাটী 
পরগণার অন্তর্গত যছুপুব গ্রামে । 
পরে কবি এ জেলার কর্ণগড়ের 
বাজা যশোবস্ত সিংহের সভাসদ 
হয়ে উক্ত পরগণার অধযোধ্যাবাড় 
গ্রামে বসবাস করেন। যশ্োবস্ত 
সিংহের উৎসাহে তিনি “শিবায়ন” 
কাব্য বচনা করেন। গ্রন্থের বছ 
স্থলেই যশোবস্তের যশোকীর্তন করা 
হয়েছে। কীর্তোনোদ্ধেস্ত্ে রচিত 
বলেই শিবায়ন “অষ্টমঙ্গলা” অর্থাৎ 
অ[টপালার পাচালী কাব্য । বিষয় শু 
বাংলাদেশে প্রচলিভ বিশিষ্ট কাহিনী 


বায়বসস্ত 


নয়, পন্পপুরাণ, ভাগবত পুরাণ ও 
'নন্দিকেশ্বর পুরাণ হতেও কোন 
কোন আখ্যায়িকা গৃহীত হয়েছে। 
শিবের চাষ কাহিনী ধর্মঠাকুরের পুরাণ 
কাহিনী থেকে নেওয়া । 

রামেশ্বরের রচনা সহজ সরল ও 
স্বন্দর । ভারতচন্দ্রের চটক এতে 
নেই। ভারতচন্দ্রের অনদাম্ঙ্গল 
বিলাসীরাজসভাসদেবর কাব্য, 
রামেশ্বরের শিবায়ন চাষী গৃহস্থের 
পাচালী। শিবায়নের কোন কোন 
কাহিনী-_যেমন, বাগদ্িনীর পাল 
বিগ্ভাহ্ুন্দরের কাহিনার তুলনায় কম 
'আদিরসাম্মক নয়। কিন্তু তা যথেষ্ট 
মাজিত রুচিসম্পন্ন । শিব মঙ্গণকে 
রামেশবব গ্রাম্য পক্ষিলত। থেকে উদ্ধার 
করে যথার্থই ওদ্র কাব্য করে তোলেন। 
রামেশ্বর যে-রাজসণ্।র কবি ছিলেন 
তাব্। বিল।সী ন।গরিক ছিলেন না, 
তার ছিলেন যোদ্ধা এবং ভক্তিমান । 
কবিও ছিলেন স্থপপ্তিত, তত্বদশশী এবং 
তার কাব্যের আলংকারিক 
সমৃদ্ধি ও শান্বিক সম্পদ প্রচুর এবং 
উপভোগ্যও । তার কাব্যের ছত্রে 
হত্রে অন্রপ্রাসবাহছুল্য । তর রচনার 
অনেক অংশ লোক-প্রবচনে পরিণত 
হয়েছে। প্রথম জীবনে যছুপুরে 
থাকাকালে রামেশ্বর একখানি সতা- 
নারায়ণ পাচালীও রচনা করেছিলেন । 

বায়বপস্ত--গোবিন্দদাস কবি- 
রাজের স্ুহদ এবং নরোত্বমদাসের 
শিশ্ত । এর জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্ধীর 

৩২ 


ভত | 


৪৯৭ 


রায় বাঘিনী 


মধ্যভাগে । পদকল্পতরুতে রায় বনস্তের 
অনেকগুলি ব্রজবুলি ও বাংল৷ পদ 
সঙ্কলিত হয়েছে । পাস বসন্ত' ভণিতায় 
এব একটি নরোত্তম-বন্দনা পদ ভক্তি- 
রত্বাকরে উদ্ধৃত হয়েছে । তিনটি 
পদে রায়বসস্তের ও গোবিন্দদাসের 
যুক্ত ভণিতা দেখা যায় । কর্ণানন্দের 
মতে রায় বস্তু ছিলেন ব্রাহ্মণ। 
গোবিন্দদাসের দু-একটি পদের ভণিতায় 
প্রতাপ-আদিত'-এর উল্লেখ দেখে কেউ 
কেউ রায় বসস্তকে প্রতাপাদিত্যের 
খুল্পতাত বসন্ত রায় বলে মনে করেন । 
শেষ বয়নে ইনি বুন্বাবনবাসী হন এবং 
শ্রজীবগোস্বামীর পত্র নিয়ে গড়ে 
একবার শ্রানিবাম আচার্ষের নিকট 
এসেছিলেন । ভক্তি বত্বাকরে উল্লিখিত 
আছে, “হেনই সময় বিজ্ঞ শ্ীবসন্ত রাষ। 
পত্রী লৈয়া আইল তেহো আচাধ 
সভাষ |” কিশের কবি রবীন্দ্রনাথ 
বসন্ত রায়ের পদাবলীর উপর একটি 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 

রাষ্ম বাঘিনী-রায় বাঘিনী 
একটি খেতাব। এর আসল নাম 
রানী ভবশঙ্করী। ওবশঙ্করীর পিতা 
দ্রীননাথ “চৌধুরী ভুরহ্থট (তুরিত্রেষ্ট ) 
বাজ্যের অন্তর্গত পেঁড়োর গভে বাস 
করতেন । এবং পেড়োর গড়ের 
হুর্গধিপের অধীন একজন সন্তাস্ত সর্দার 
ছিলেন। দীননাথ অন্ত্রনৈপুণ্যে বঙ্গ 
বিখ্যাত ছিলেন এবং সহম্ত্রাধিক সৈন্তের 
পরিচালক ছিলেন বলে রাজ্য মধ্যে 
একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। 


রায় ছুলভ 


ভবশক্করী ছিলেন পিতার একমাত্র 
মাতৃহীনা কন্তা। দীননাথ কন্তাকে 
এক মুহূর্তও কাছছাড়া করতেন না। 
ভবশস্করী সর্বদা পিতার সঙ্গে থেকে 
তলোয়ার ও বর্শ! চালান এবং তীর ও 
বন্দুক ছোড়া শিখতেন। ঘোড়ায় 
চড়ে শিকারও করতেন । তুরস্থুটের 
রাজ। কদ্রনারায়ণের সন্ধে এর বিবাহ 
হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে কুদ্র- 
নারায়ণের মৃত্যু হয়। বাংলায় 
পাঠানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য 
মোগল সমর আকবর বদ্ধপরিকর 
ছিলেন । মহারাজ কুদ্দনারাষণও 
মোগলদের সঙ্গে সথ্য স্থাপন করে 
পাঠান-প্রধান দায়ুদ খা ও কতলু খার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। রাজার 
মৃত্যর পবই ওসমান তার রাজ্য 
আক্রমণ করে অতঙ্কিতে। তখন 
রনী ভবশক্করী সৈন্যদের উৎসাহিত 
কষে নিজেই অশ্বারোহণে বর্শাহস্তে 
ভীমপরাক্রমে যুদ্ধ করে পাঠান 
সৈন্য দের বিতাড়িত করতে সমর্থ 
হন। সম্রাট আকবর এই যুদ্ধে রানীর 
বীরত্বের কথা শুনে মহারাজ মান 
সিংহকে ভূরস্থটে পাঠিয়ে দেন এবং 
রানীকে বু ম্ণিমাণিক্য উপহারসহ 
“বায়-বাঘিনী' উপাধি প্রদান করেন। 
রানীর অবস্থানকাল পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাব্দী । 

রাস্ ছুর্লভ---মহারাজ! ছর্লতরাম 
সোম জু” । 

রাযমল্ল--বা ফুড়া বিষুপুরের 


9৯৮ 


রায়মুকুট: 
রাজা। এর পিতায় নাম ছিল 
জীবনমল্প। ইনি ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজ্যাভিষিক হয়ে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে 
পরলোক গমন করেন। ইনি বিষুপুর 
দুর্গের সমধিক উন্নতি সাধন করেন। 
এর সময় নানাপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও 
নানারকমের কলকারখানা আমদানি 
হয়। খাসনকার্ষে ইনি শৃঙ্খল স্থাপন 
করেন। সৈনিকদের পোশক-পরিচ্ছদ 
তৈরী হয়। এবং তাদের যুদ্ধবিষ্তায় 
বিশেষ পারদর্শী করে তোলা হয়। 
প্রতিবেশী সকল রাজাই এর ভয়ে ভাত 
ছিল। এ এ রাজ্য দামোদরের 
তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । বায়মন্ল 
বছ অর্থ ব্যযে রাধাকান্ত বিগ্রহের 
মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । 
রাক্সমুকুট-রায়মুকুটের 
বাসস্থান ছিল রাঢে। তিনি মাহিস্তা 
গাঁই-এবর ব্রান্ষণ বংশজাত। তার 
পিতার নাম গোবিন্দ এবং মাত! 
নীলমুখারী দেবী । বায়মুকুট রাজা 
গণেশের পুত্র যু বা! জালাল উদ্দীনের 
রাঁজত্বক [লে প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 
এবং জালাল উদ্দীনের পোষকতা লাভ 
করেছিলেন! জালালউদ্দীনই তাঁকে 
রায়মুকুট উপাধি দিয়েছিলেন। 
প্রসিদ্ধ শ্বতিকার হিসাবে রামমুকুট 
প্রভৃত যশ অর্জন করেছিলেন । রঘু- 
নন্দন তার বিভিন্ন স্বতিগ্রন্থে রায়- 
মুুটের মতের বা গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন। 


রায়মুকুট "স্বতিরত্বহার', “রায়- 


রায়শেখর 


মুকুটপদ্ধতি' নামে ছুখানি স্বতিগ্রন্ 
রচনা করেছিলেন। রায়মূকুটের 
আমল নাষ সঠিক জান! যায় না। 
কেউ কেউ তার আসল নাম শ্রানিবাস 
বলে মনে করেন। সম্ভবতঃ শ্রীষ্ায 
পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে এর গ্রন্থ- 
গুলি রচিত হয । মুসলমানগণ কর্তৃক 
বঙ্ষ-বিজয়ের পরে ইনিই বোধহয় 
সর্বপ্রথম শাস্বচ্চা আরম্ভ করেন। 
রামসশেখর--রায়শেখর” নাম 
কিংবা উপাধি জানা যায় না । “শেখর- 
রায়” ধরলে অবশ্ত নাম হয়। ইনি 
শুচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। 
'র্থাৎ এর আবির্ভ/বকাল পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্দী । বধমান চলার 
পরাণ গ্রামে ছিল এর নিবাস। 
কাটোয়াব যদ্ধনাথ দাসের “মংগ্রহ- 
তোষিণী” গ্রন্থে এই পদকর্তার উল্লেখ 
আছে । রাযশেখবের রচিত পদা- 
ৰ্লীর নাম “দণ্ডাত্মিকা পদ্ীবল্ী” । 
আরও একজন “রাযশেখর” 
ছিলেন। তিনি ছিলেন পদকর্তা । তবে 
সেই প্রায়শেখর” উপাশ্রি এবং শশী 
শেখর ও চন্দ্রশেখর নামে সহোদর 
ভ্রাতৃদ্বয়ের একজনের এই উপাধি ছিল 
বলে অন্থমিত হয়। উভয়েই পদকর্ত। 
এৰং বিশিষ্ট কীর্তন-গায়ক ছিলেন। 
এ দের পিতার নাম গোবিন্দদাস 
ঠাকুর ৷ এই ভ্রাতৃছয় সঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। এদের 
বাড়ী ছিল বর্ধমানের কাদড়। গ্রামে 
এবং এরা জাতিতে ছিণেন ব্রাহ্মণ । 


৪৯৯ 


রুকহুদ্দীন বারবক শাহ 

রান্দ ও নৃসিংহ--এরা ছিলেন 
লহোদর ভ্রাতা ও কবিওয়ালা। এর! 
রঘুনাথ দাস বা রঘু মুচির লমসামদ্বিক 
ছিলেন। অর্থাৎ এদের অবস্থিতিকাল 
্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতান্বী। চন্দননগরের 
নিকটবর্তা গোন্দলপা। গ্রামে এদের 


নিবাস ছিল। এদের রচিত “সখী 
ংবাঁদ” বিশেষ প্রসিদধ। এদের 
পিতার নাম আনন্দানাখ রায় । রাস্থ 


ও নৃসিংহের জন্মকাল যথাক্রমে ১৭৩৫ 
ও ১৭৩৮ শ্রী্াৰ । মৃত্যুকাল ১৮৯৭ 
শরীষ্টাঙ্ষ ও তার পর। 

রুকলুদ্দীন বারবক শাহু-__ 
ইলিয়াস শাহী * বংশের স্থলতান 
নাসীকুদ্দীন মামুদ শাহের পুত্র ও 
উত্তবাধিকারী ৷ নাসিরন্দীনের মৃত্যুর 
পর ককন্তদ্দীন ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃ- 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার 
রাজত্বকালেই তিনি সাতগায়ের শাষন- 
কর্ত[বূপে খ্যাতি অন করেছিলেন । 
যোদ্ধ! হিমেবেও তার যথেষ্ট নাম ছিল। 
তিনি দক্ষিণ পশ্চিমে মুসলমানদের 
চিরন্তন প্রতিদ্ন্_ী উড়িম্তার বিরুদ্ধে 
এবং উত্তর-পূুবে কামরূপের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধাভিবান চালিয়ে ছিলেন। তিনি 
মিথিলা বা ত্রিুত অধিকার করে 
ছিলেন বলে জান! যায়। 

সুলতান রুকনুদ্দান অত্যন্ত হ্যায়" 
পরায়ণ ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। ভার 
রাজত্বে হিন্কু মুসলমান সমন্ত প্রজাই 
স্থখে-স্বাঙ্ছন্দ্যে নিশ্চিন্তে বাস করত। 
তিনি ছিন্বু মুসলমান সকলকেই সমান 


রুকচুম্ধীন বারবক শাহ 


চোখে দেখতেন। তার ন্যায় 
অসাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজা খুব 
কমই দেখা ঘায়। বহু হিন্দু তাঁর 
অধীনে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। 
বারবক নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । 
এবং কবি, পণ্ডিত, সাহিত্যিক নানা 
শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীদের তিনি যথেষ্ট 
সমাদর করতেন। তিনি সৌন্দর্য- 
বূসিকও ছিলেন। তার সময বাংল। 
সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। 
বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামনিবাসী 
যালাধর বস্থ বঙ্গসাহিত্যের অমর 
গ্রন্থ শ্রীরুষ্চবিজয়' রচনা! করেছিলেন । 
বারবক শাহ তাকে *গুণরাজ খান, 
উপাধিতে ভূষিত করেন । মালাধরের 
পুত্র সত্যরাজও “খান, উপাধি প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন । খুব সম্ভব বাংলার 
বাল্সীকি অমর কৃত্তিবাসও বারবকের 
সমকালীন । তিনি গৌড়েম্বরেব রাজ- 
সভায় বিরাট সন্বর্ধনী লাঁভ করে- 
ছিলেন । বিখ্যাত কবিরাজ অনন্ত 
সেন ছিলেন বারবকের চিকিৎসক । 
অনস্তসেনের পুত্ত শিবদাস সেন চরকের 
ভ্রব্যগুণের বিখ্যাত টীকাকার এই সময় 
ছিলেন। কেদার রায় ছিলেন 
বারবকের একজন বিশিই সভাসদ। 
রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্র বিশ্বাস 
রায় বারবকের অন্ততম অমাত্য 
ছিলেন। ককন্ুদ্দীন বারবক শাহ 
বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হুঙ্কতান তো 
বটেই, সবদেশের সবকালের রাজাদের 
মধ্যে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 


রুঝন স্যায়বাচস্পি 


১৪৭৪ গরীব ক্ষকনুম্দীন বারবক শাহ 
পরলোকগত হন। 

রুচিদত্ত-- মিথিলার এক 
্যায়াচার্য । মূল তত্বচিন্তামণির উপর 
ইনি প্প্রকাশ' নামে প্রসিদ্ধ টাকা রচনা 
করেছিলেন। এর প্রধান ভ্ায়গুর 
ছিলেন বিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র। এর 
রচিত অন্ত গ্রন্থ : “কুহ্মাঞ্জলি প্রকাশ 
মকরন্দ', দদ্রব্যপ্রকাশ বিবৃতি” 
'লীলাবতীবিলাস' । রুচিদত্রের গ্রন্থগুলি 
১৫০০ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে রচিত । 

রূদোক--টৈবর্ত অধিনায়ক ও 
বরেন্দ্রভূমির রাজা দিব্বোকের ভ্রাতা ॥ 
১০৮২-৯৭ শ্রীষ্টান্দে মহীপালকে 
রাজ্যচ্যুত করে দিব্বোক রাজা হন। 
দিব্বোকের মৃত্যুর পর কুদোক 
বরেন্দ্রেরে সিংহামনে আরোহণ 
করেন। এর জীবিত কাল একাদশ 
শতাব্দী । 

রুদ্র ম্যাক্স বাচস্পতি_ 
কাশীতে বসবাসকারা বিখ্যাত বাঙালী 
নৈয়ারকিক। ইনি এর কাব্যগ্রস্থের 
শেষে সামান্য আত্মপরিচব দিয়েছেন । 
রুব্সের পিতামহ বিষ্যাবাচস্পতি ছিলেন 
গৌড়র।জ হোসেন শাহের সম- 
সামমিক ৷ তিনি গৌড়ের নিকটবর্তী 
ভাগীরথীতীরস্থ বরামকেলি গ্রামে বাস 
করতেন। রুদ্রের পিতার নাম ছিল 
বিচ্যানিবাল। খ্রীষ্ীয় পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতকের কোন সময়ে রুরু জীবিত 
ছিলেন বলে মনে করা হয়। এর 
রচিত স্থপ্রপিদ্ধ গ্রন্থ 'ভ্রমরদূত' ॥ 


রুঙ পণ্ডিত 


ব্বাবণন্ততা অশোকবালিনী সীতাকে 
সনের গোপন কথ জানাবার জন্য রাম- 
চক্র একটি ভ্রমরকে দূত নিযুক্ত করে 
ছিলেন-ইহাই সংক্ষেপে কাব্যের 
বিষয়। কুত্ররচিত অন্যান্য কাব্যের 
নাম--পিকদৃত, ভাববিলাস, বৃন্দাবন- 
বিলোদ। 

রুভ্তরে পণ্ডিত-চাতরার 
আ্ীকাশীশ্বর পণ্ডিতের ভাগিনেষ । ইনি 
পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এর অবস্থিতি 
কাল ষোড়শ শতাবাাী। 

রুদ্রেবাছ- চন্দ্রগুণ্ের গুরু ও জৈন 
শাস্ত্রের লেখক । 

রুদ্রেরাম চক্রবর্তী ইনি "ষষ্ট 
ষঙ্গল” নামক একধানি কাব্যের 
রচয়িতা । কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্িতীয়ার্থ। কবির 
উপাধি ছিল বিস্যাভৃষণ। পিতার নাম 
গঙ্জারাম চক্রবর্তা । দেবীর স্বপ্নদেশে 
গীত রচিত হয়েছিল । 


রুস্তমজী কাওযাঁসজী-_ 
(১৭৯২-১৮৫২ গীঃ)। বোষ্বাই-এর এক 
পার্শা পরিবারে জন্ম । ১৮১২ শ্রীষ্টাব্দ 
তিনি সর্বপ্রথম জাহাজযোগে 
কলকাতায় আসেন এবং ব্যবসাষ 
শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যে নিজ 
চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে গ্রভৃত উন্নতি 
করেন। তিনি কলকাতায় নপরিবারে 
বাম করতে থাকেন এবং কলকাতা ও 
বাংলার বহুবিধ হিতকর্মে আত্মনিয়োগ 
করেন। বন্ধদেশে বীমা-ব্যবলা়, ব্যাঙ্ক 


রঙ 


ব্যবসায় ও জাহাজ-ব্যবসায়াদির কাজে 


€৬১ 


সপ গোস্বামী 
তিনি ছিলেন ভারতীয়দের অগ্রণীদের 
অন্যতম ৷ 
রূপ ঘট ক--পরম বৈষ্ণব, 
শ্রীনিবাস আচার্ধের শিষ্য | ইনি রাধাঁ- 
রুষণ নাম গানে বিভোর হয়ে থাকতেন। 
ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিস্তমান 
ছিলেন । 
রূপ কবিরাজ-_এর ব্যক্তিগত 
পরিচয় বিশেষ কিছু জান! যায় না। 
এয রচিত “সারসংগ্রহ' বৈষ্ঞব 
দর্শনের একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 
এর জীবনকালও জানা যায় না! । তবে 
গ্রন্থখানির রচনাকাল ১১২৮ থেকে 
১৬৭২ স্রীষ্টাবের মধ্যবর্তা সময়ে । 
রূপ গ্োস্বামী-সনাতন 
গোস্বামীর ভ্রাতা । রূপ গোম্বামীর 
পূর্বপুকুষরা ছিলেন কর্ণাট-দেশীয় 
ব্রাহ্মণ । চতুর্দশ-পঞ্চদশ শ্রীষ্টাব্দে তার 
কো নপৃর্ব পুরুষ বাংলা দেশে এসে 
বসবাণ করতে আরম্ভ করেন। তার 
পিতার নাম ছিলকুমার। তার 
নিবাস ছিল গৌড়ের নিকটবর্তা 
রামকেলি নামক গ্রামে। “দবির 
থাস' পদবী ধারণ করে বূপ গৌড়ের 
মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে কাজ 
করতেন। নবদ্বীপের বৈষবদের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ ছিল। 
চৈততন্তদেবের সংস্পর্শে এসে তার 
রূপ" নামকরণ হয়। চৈতন্তদেবের 
আদেশে ভক্ত রূপ বুন্দাবনে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করে কাব্য, নাটক ও বৈফব 
শাস্ত্র বিষয়ে নানা গ্রন্থ প্রণয়নে আত্ম 


ঈ্পচন্দ্র বা রূপনায়ায়ণ 


নিয়োগ করেন। গভীর ভক্তি ও 
তত্বজ্ঞানের জন্ত ইনি বুন্দাবনে ষইঁ 
গোম্বামীদের অন্থতম বলে পরিগণিত 
হয়েছিলেন । ঠৈতন্ত-পরিকন্পিত নব 
বন্দাবন নির্মাতাদের মধ্যে রূপ ছিলেন 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি । বূপগোম্বামী সংস্কৃত 
ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করে 
ছিলেন । “মেঘদূতে'র অন্থকরণে তিনি 
হুংসদূত' ও “উদ্ধবসন্দেশ' নামক ছুটি 
দৃতকাব্য রচনা করেছিলেন। তার 
রচিত নাটক 'দানকে লিকৌমুদ্দী'“বিদগ্ধ- 
মাধব ও 'ললিতমাধব' প্রভৃতি । রূপের 
বৈষ্বরসশাস্ত্রবিষয়ক গ্রস্থ ছুটির নাম 
“ভক্তিরসামৃতসিঞ্ু' ও উজ্জ্বল নীলম্ণি'। 
'তাছাড়া, রূপ বহু স্তোত্র, বিরুদ ও গীত 
রচনা করেছিলেন । 'স্তবমালা' নামক 
গ্রন্থে রপের এই জাতীয় রচনাগুলি 
জীবগোত্বামী কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে । 
রূপের রচনাগুলি নানা ছন্দে লিখিত 
ও বিবিধ অলঙ্কারম্ডিত। বপ- 
গোহ্বামী সংকলিত কোশ-কাব্য 
“পদাবলী” প্রখ্যাত । এতে শুধু কৃষ্ণ 
লীলা ও কৃষ্ণতক্তি বিষয়ক ফ্লোকসমূহই 


ংকলিত হয়েছে । এর আবির্ভাব 
কাল ১৪৮৭ গ্রীষ্টাবৰ । ১৫৬৩ খ্রীষ্টাবে 
তার তিরোধান হয় । 


রাপচজ্জ বা রূপনারাস্মণ-. 
পিতার সবশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত লক্মীনাথ 
লাহিড়ী, মাতা কমলাদেবী ' যোঁড়শ 
শতাবীর শেষভাগে কামক্ূপের রাজধানী 
এগার লিম্ধুর নিকটস্থ ভিটাদিয়া কুলীন 
খল্লীতে জন্স। বাল্যকালে বপচ্ত 


৫০২৭ 


রূপচাদ অধিকারী 


অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন এবং লেখাপড়? 
আদৌ করতেন না। পিতা বিরক্ত হয়ে 
একদিন পত্বীকে নির্দেশ দিলেন বপচন্জর 
ভাত চাইলে যেন তাকে ছাই দেওয়া 
হয়। এই কথ! শুনে বালক রূপচন্দ্র 
মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করে চলে যান। 
বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিগ্ঠাকেন্ত্র 
“পণ্ডিত বাড়ী” নামক পল্লীতে গিয়ে 
বালক অসামান্ত মনন্বিতাগুণে অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাকরণ আয় 
করে “চক্রবত্ত” উপাধি লাভ করেন। 
পাণডতবাড়া থেকে নবদ্বাপে এসে তিনি 
কয়েক বৎসর ন্তাষ, দর্শন প্রভৃতি শান্ত 
অধ্যয়ন করে “আচাষ” উপাধি প্রাপ্ত 
হন। নবদ্বীপ খেকে পুকীধাম হযে 
তিনি মহারাষ্টে যান। পুনার টোলে 
তিনি দীর্ঘকাল বেদ, বেদান্ত ও বেদাঙ্গ 
পাঠ করে সরম্বতী উপাধি লাভ 
করলেন। তারপর তিনি ভারতবর্ষের 
নানাদেশ ঘুরে বহু পপ্ডিতকে তকযুছে 
পরাজিত করে দি্িজয়ীা হন। 
অবশেষে বুন্দাবণে জাবগোস্বামীর 
নিকট পরাজিত হয়ে ভার শিশ্বত্ব গ্রহণ 
করে শক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন । এবাৰ 
রূপচন্দ্রের উপাধি হ'ল “রূপনারায়ণ” । 
রূপরটাদঅথ্িকারী-_5প 
কীর্তনের প্রতিষ্ঠাতা । ১৭২৬ ষ্টাব্দে 
মুশিদাবাদ জেলার বেলভাঙ! গ্রাষে 
এর জন্ম হুয়। ইনি ছিলেন সেকালের 
শ্রেষ্ঠ ঢপ-কীর্তন গায়ক । এর কস্বর 
ছিল অতীব স্ন্দর। একবার ইনি 
এম দুললিত কে কীর্তন গান করে 


“ন্ধপনারায়ণ ঘোষ 


দহ্য হস্ত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন । 
১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে এর স্বৃত্যু হয়। 
রূপলারায্মণ তোষ--চত্তীর 
অনুবাদক | টাঙ্গাইলের অন্তর্গত 
কেদারপুর গ্রামে রূপনারাফণের নিবাস 
ছিল। ১৫৯৭ গ্রীষ্টাব্ষের কাছ।কাছি 
কোন সময়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
এর সংস্কৃত সাহিত্যে যথেই বুৎ্পত্তি 
ছিল। ইনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি 
ছিলেন। চণ্ডী ব্যতাত “ছুর্গামঙ্গল” 
নামক আর একখানি গ্রস্থও ইনি রচনা 
করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ 
পথন্ত ই'ন জীবিত ছিলেন । 
রূপনারাম্্ণ লিংহ- এব পুরা 
নাম পরম ভষ্টারক শ্রীশ্রী রপণারায়ণ 
সিংহ বা রূপ1। শ্রীষ্টাঘ নবম শতাব্দীতে 
ইনি সপ্তগ্রামের একজন পরাক্রমশালী 
রাজা ছিলেন। ইনি ছিলেন বাগন্দী 
জাতীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । বূপনারায়ণ 
সিংহ অন্তগ্রামে একটি বিহার ব। 
সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
রূপমঞ্জরী, ওরফে হটু বিস্ভা- 
লঙ্কার--রাঢচদেশবাপী নারায়ণ 
দামের কন্তা। নায়ায়ণ দাস কগ্তাকে 
লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। কগ্ঠার 
মেধাশক্তি দেখে ষোল-সতের বছর 
বয়সের সময় এক ব্রাহ্মণ বৈয়্াকরণিকের 
গৃহে রাখেন। রূপষঞ্জরী গুরুগৃহে 
টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকরণ 
পড়তেন । তারপর সাহত্য, আফ্ুুবেদ 
ও অন্তান্ত শান্ত অধ্যয়ন করেন। 
"অনেকে তার নিকট ব্যাকরণ, চরক- 


৫৩০৩ 


রূপরাম চক্রবর্তা 


ংছিতা ও নিদঘান প্রভৃতি বৈস্তশান্্ 
অধ্যয়ন করত। অনেক কবিরাজ 
চিকিৎসা! সম্বন্ধে তার উপদেশ গ্রহণ 
করতেন। তিনি চিরকুমারী ছিলেন। 
মাথ৷ মুড়িয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতে। 
শিখ! পরাখতেন এবং পুরুষের মতে। 
উত্তরীয় ব্যবহার করতেন। প্রার 
একশত বছর বয়মষে (বাংলা ১৯৮২ 
অব্দে তার মৃত্যু হয়। 

রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল 
কাব্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। 
ডঃ স্থকুমার মেন বলেন, “রচন।কাল 
ধরিয়া বিচার করিলে প্রাচীনতয ধর্ম- 
মৃক্বল-কবি হইতেছেন বূপরাম চক্রবর্তী । 
'"*কপরাম তাহার কাব্য লিখিয়া- 
ছিলেন ১৫৭১ শকাবে অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ 
খাবে ”। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধের 
মতে বূপরামের গ্রন্থ রচনাকাল ১৫৯০ 
পরীষ্টাৰ। রূপরামের জন্মস্থান ছিল 
কবিকঙ্কণ? মুকুন্দরামের জন্মস্থান 
দামুগ্তার অনতিদূরে বর্ধমান জেলার 
প্রাচীন গ্রাম কাইতির পাশে শ্রীরাম- 
পুরে । কবির পিতার নাম শ্ররাম 
চক্রবর্তী, মাতার নাম দৈমন্তী ( অর্থাৎ 
দময়ন্তা)। কাব্যের প্রারপ্ডে কপরাম 
ধর্মমন্গল রচনার ক্ত্ররূপে নিজের প্রথম 
জীবনের ছুঃখকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা 
করেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
সহৃদয়তা ও রসবোধ মিলিত হয়ে এই 
বর্ণনাটিকে সবিশেষ উপভোগ্য করেছে। 
ডঃ স্বকুমার সেন বলেন, পুরানো 

ংলা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোট 


বূপরাম বধ 


গল্পের মতো! কোন জীবন-রস-নিটোল- 
বচন! থাকে তবে তাহা বূপরামের এই 
আত্মকাহিনী ।” 

কবি-পিত। শ্রীরাম চক্রবর্তাঁর 
টোল ছিল। তিনি ছিলেন তার 
অধ্যাপক | তার বহু ছাত্র ছিল। 
রূপরামণ্ড পিতার টোলে মৃত্যুর পর 
অগ্রজ রত্বেখ্বরের কাছে পাঠ গ্রহণের 
সময় কবি অমনোযোগিতার জন্ত 
ভৎসিত হন। পরে আরে! একাধিক 
স্থানে শিক্ষালাভ করতে গিয়েও তিনি 
বার বার ঝগড়া করে বাড়ী ফিরে 
আসেন। এমনি করে একব।র 
রঘঘুন।থ ভট্রাচার্যের কাছে “বিদায় হয়ে? 
নবদ্বীপ যাবার আগে কবি মার সঙ্গে 
দেখা করতে যান। পথে ধর্মঠাকুরের 
সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ধর্মকে দেখে 
তিনি ভীত হয়ে পড়েন। বাড়ী 
পৌছানোর আগেই বত্বেশ্বরের সঙ্গে 
কবির সাক্ষাৎ হয় এবং পুনরায় ভখসিত 
হয়ে তিনি মার সঙ্গে দেখা না করেই 
গৃহত্যাগ করে যান। পথে বহু ক্লেশ 
ভোগের পর কবি গোপভূমের রাজ। 
গণেশের সভায় উপনীত হন, এবং 
রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মমঙ্গল রচনায় 
ব্রতী হুন। সে-যুগেও ধর্মঠাকুরের 
উপাসনার অপরাধে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
রূপরামকে সমাজে পতিত হতে 
হয়েছিল। ববপরাষের ধর্মমন্গল সরল 
সাবলীল ভাষায় লিখিত। 

কাপরামবস্থ--মহারা জ 
প্রতাপাদিত্যের খুক্পতাত বসন্ত রায়ের 


€ঞ৪ 


রেখেল, মেজর 


আত্মীয়। ইনি অত্যন্ত কুটবৃদ্ধিসন্পন্জ 


ছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
ভয়ে ইনি বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র 
রাঘব বা কচু রায়কে হিজলীর জমিদার 
ঈশ! খার নিকট লুকিয়ে রেখেছিলেন । 
ঈশা খা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক নিহত, 
হলে বূপরাম রাঘবকে নিয়ে দিল্লীর 
সমাটেক্ট আশ্রয় নেন। এবং 
সম্রাটকে প্রতাপাপিত্যের বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করে তুলেন। ইনি 
আজীবন প্রতাপাদিত্যের বৈবিত! 
করে গিয়েছেন। 

রূাপসেন্-_পৃববঙ্গে মুসলমান- 
দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হজে সেন- 
রাজ বংশের একটি শাখা পরাধীনতার 
অসহনীয় প্লেশ ও মুসলমানদের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিক্রমপুর 
থেকে পঞ্জবে গমন করেন (ত্রয়োদশ 
শতাবীতে )। রূপসেন ছিলেন এই 
দলের অধিনায়ক । তিনি পঞ্জাবের 
যে-স্থানে অন্ুচরগণের সঙ্গে প্রথমতঃ 
বসতি স্থাপন করেন তা তার নাম 
অন্গসারে রূপারনগর নামে পরিচিত 
হতে থাকে । এই রূপ|রনগর স্থানটি 
শতদ্র বা সটূলেজ নদীর তীরবর্তী ।' 
রূপসেনের উত্তর পুরুষগণ বহুকাল এই 
স্থানে বাস করেছিলেন। 

রেণেল;, মেজ র-- একজন, 
ইংবেজ সেনাপতি । বাংলার 
তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান কাশিম- 
বাজার প্রভৃতি স্থানের যথাযথ মানচিত্র 
ইনি অঙ্কিত করেছিলেন। সথ্দশ. 


রোগগিপাদ 


শতাবন্ধীর ঘ্বিতীয়ার্ধে ইনি বাংলাদেশে 

অবস্থান করছিলেন । 
রোমপাদ--লোমপাদ দ্রৎ। 
রোহছিতগিরি বা রোছিতাশ্ব 


লম্মমণবন্দ্যো পাধ্যায্ব-_ 
একজন কবি। এর পরিচয় সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে মহাভারতের অংশ বিশেষ 
অনুবাদ করেছিলেন। এব রচিত 
“কুশধ্বজেব পালা” পাওয! গিয়েছে । 
সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন হুগলী জেলাব 
মহানদ নিবাসী । 
জব্মমণ মাণিক্য-_দিল্লীর সম্র।ট 
আকবরের সময় বাংলার যে দ্বাদশ 
জন ভৌমিক স্বাধীনতাকাজ্কায় বদ্ধ- 
পরিকর হয়ে উঠেছিজ্নে তুলুয়ার 
লক্ষণমাণিক্য তাদের মধ্যে একজন । 
মেঘনাৰ পূর্ব তীরবর্তী ভুলুয়: " বিস্তৃত 
ংশ ছিল তাব রাজা । মিথিলার 
আদিশুর বংশীয বিশ্বস্তর একবার চন্তর- 
নাথ তীর্থ দর্শনে এসেছিলেন এবং সেই 
সময় ভূলুয়াফ দৈববলে রাজ্যলাভ 
করেন। লক্ষণমাণিক্য বিশ্বস্তরের 
অধস্তন চতুর্থ পুরুষ । যিথিলাবাসী 
ক্ষক্রিয় হলেও তিনি বাংলার কায়স্থদের 
সঙ্গেআত্মীয় তান্ত্রেআবদ্ধ হয়ে 
ছিলেন ১ লনক্জ্ণমাণিক্যের রাজত্বের 
সময় আরাকানের মগেয়। বঙ্গোপ- 
সাগরের তীরভূমিগুলিতে জনসাধা- 
রগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করত। 


৫০৫ 


বঙ্ণ মাণিক্য 


--বঙ্গে চন্দ্বংলীয় বাজগণের আঘি- 
পুরুষ । ইনি রোহতাস্‌ গড় পর্বতের 
অধিপতি ছিলেন। এব নাম পূর্ণচন্ত্র। 
অবস্থিতিকাল দশম শতাব্দী । 


ন্প 


লক্্ণমাণিক্যের রাজ্য তুলুযাতেও 
তারা লুটতরাজ করত । লক্ষণমাণিক্য 
একে একে তিনবাবমগদেব 
পবাজিত ও বিতাডিত কবেন। 
লক্ষণ মাণিকে;র এক ভাই রাজ্য- 
লোভের আশায় গৃহশক্রবূপে 
আরাকানর[জের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল। 
ফলে আরাকানবাঁজ তুলুয়৷ আক্রম্ণ 
করলে ষড়যন্ত্রে লঙ্ণমাণিক্য পরাস্ত 
হন এবং থিজিরপুরে অন্যতম ভৌমিক 
ঈশ। খাব শরণাপন্ন হন। ঈশা খার 
সঙ্গে মানসি“হের বিশেষ ভাব ছিল। 
মানসিংহ বাংলাজ সমস্ত ভৌমিকদেব 
সাহায্যে মগদের আক্রমণ করে 
পবাজিত কবলেন এবং লক্ষণমাণিকা 
আবার ভুলুযাব রাজা ছলেন। এব 
মৃত্যু সম্বন্ধে দু'টি কাহিনী প্রচলিত 
আছে। একটি মতান্গযামী ইনি নিজ 
হঠকাবিতাবশত: চন্দ্র্মীপের বাজা 
বামচন্ রায় কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন । 
আর দ্বিতীষ যতাহ্যায়ী ইনি ১৬০১ 
্ীষ্টাবধে মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মার! 
যান। লক্মণমাণিক্য ছিলেন 
অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ । তিনি 
প্রত্যহ এক এক মণ ওজনের ছুটি, 


লোহার যুণ্ডর ভাজতেন। যুদ্ধে এক 


লক্ষণ সিংহ 


মণ লোহার বর্ম পরতেন। রাজা 
লক্ষণমাণিক্য নানা স্থান থেকে বহু 
বিদ্বান ও গুণবান ব্রাহ্মণ, কায়ন্থ, 
বৈষ্ভ।দি এনে জায়গীর দিয়ে ভুলুয়াতে 
অবস্থান করিয়েছিলেন । লক্ষণ নিজেও 
বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত 
সাহত্যে এর বিশেষ অধিকার ছিল। 
বিখ্যাতবিজয' ও “কুবলয়াশ্চরিত' 
নামক ছু'খানি নাটক লক্ষ্ণমাণিক্যের 
বচিত। 

লক্ষ্মণ সিংহ- মেদিনীপুর 
জেল/র অন্তর্গত কর্ণগড রাজবংশের 
আদি রাজা। ইনি জাতিতে 
সদগোপ। বর্ধমানের নালপুর গ্রামে 
এর বাস ছিল। লক্ষণের পিত৷ 
অত্যন্ত গরীব ছিলেন। জীবিকা 
নিবাহের কোন উপায় করতে না 
পেরে পুত্র লক্ষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে 
মেদিনীপুরে আসেন এবং রাজ স্থরত 
সি'হের পুরোহিত ত্রাহ্মণেব বাড়াতে 
লক্মণকে গোরক্ষার কাঞ্তে নিযুক্ত 
করেন। কিছুদিন পরে লক্ষণের বুদ্ধি 
ও বিবেচনার কথ! শুনে বাজা সুরত 
সিংহ একে একটি নিয় রাজকর্মচারীর 
পদে নিযুক্ত করেন। কিন্ত অত্যল্প 
কাল মধ্যেই লক্ষণের কাধদক্ষতা দেখে 
একে বাজ! দেওয়ান ও সেনাপতির 
পদে উন্নতি করলেন। উড়িয্যারাজের 
সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধ বাধলে রাজা সুরত 
উড়িস্যারাজের সাহাষ্যার্থে লক্ষণ 
সিংহের একদল সৈন্ত পাঠান । এ যুদ্ধে 
জয়লাভ করায় উড়িস্তারাজ লক্্ণ 


€৩৬ 


লক্মণসেন 


সিংহের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং 
বীরত্বের পুরস্কারস্বপ্ূপ একে কর্ণগড় 
প্রভৃতি অঞ্চল প্রদান করেন। তখন 
লগ্বণ সিংহ দেশে প্রত্যাবর্তন করে 
১৫৬০ গ্রীষ্টান্ধে কর্ণগড়ে রাজ্য সংস্থাপন 
করলেন। রাজ! লক্গ্ণ সিংহ অমিত- 
বলশালী ছিলেন। ইনি নাকি বন্ত 
মহিষের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। রাজা 
লক্ষণ সিংহ তেজন্বী, বুদ্ধিমান, সরল, 
সদাশয়, ধামিক ছিলেন। এর বিশেষ 
খ্যাতি ছিল। ইনি নব প্রতিষ্ঠিত 
রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন কবে- 
ছিলেন। বহু জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত 
ব্যক্তিকে ইনি নিজ বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন। স্দক্ষ কাবিগর দ্বারা 
লক্ষণ সিংহ কর্ণগড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ভগবত মহাষায়া ও দণ্ডেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । 
১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষণ সিংহ এব ভ্রাত। 
শ্টামসিংহ কর্তৃক নিহত হন | 
লন্মমগসেন--বলাল সেনের 
মৃত্যুর পর লক্ণসেন ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কয়েকটি তাত্রশাসন ও মুসলমান 
এঁতিহাসিক মীন্হাজুদ্দিন বিরচিত 
তবকাত্ই-নাসিরী নামক গ্রন্থ থেকে 
ভার রাজত্বকালের অনেক বিবরণ 
পাওয়া যায় । বাল্যকালেই তিনি পিতা 
ও পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হয়ে সমরকুশলতার পরিচয় দিযে 
ছিলেন। যৌখনে তিনি মহাবীররূপে 
পরিচিত হয়েছিলেন । তিনি কলিজ- 


লন্দণসেন 


দেশে অভিযান করেন। তিনি কাশী- 
রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। 
কামরূপরাজ তার নিকট পরাজিত হয়ে 
তার বশ্ঠতা স্বীকার করে । গৌভডদেশ 
তিনি সম্পূর্ণদ্পে জয় করেন। তার 
নামাহ্ছসারেই রাজধানী গৌড়ের 
লক্ণাবতী নাম হয়েছিল। তিনি 
সমুত্রতীরে পুরুষে।ত্বম ক্ষেত্রে, কাশীতে 
ও গ্রয়াগে যজ্ঞযুপের সঙ্গে “সমর জয়ত্তস্ত' 
স্থাপন করেছিলেন । বাল্যকাল থেকে 
আর্ত করে প্রায় সারাজীবনই লক্ষণ- 
সেন যুদ্ধ ধিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন । সমগ্র 
আর্ধাবর্তে তিনি বণকুশল নিপুণ প্রবীণ 
রাজ। বলে সম্মানিত হতেন। তিনি 
কেবল দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি 
স্বকবিও ছিলেন। তাৰ রচিত 
কয়েকটি শ্লোক পাওয! গেছে । পিতার 
নির্দেশক্রমে তিনি “অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ 
সমাপ্ত কবেন। শাস্ত্র ও ধর্মচর্চায তিনি 
আনন্দ পেতেন। তিনি ৬ নী ও 
গুণীদের যথেষ্ট সমাদর কবতেন। 
বিক্রমাদিত্যের নবরত্ব সভার ন্যায় 
খধোযাঁ, শরণ, জয়দেব, গ্রোবর্ধন এবং 
উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ 
তার বাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। 
ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলাধুধ তার 
প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন । লক্ষণ- 
সেন বেঞ্চব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। 
[তনি ন্থশাসক, দানশীল ও মহাঙগতব 
ব্যক্তি ছিলেন। তার নামে লক্ষণাব্ব 
প্রচলিত হয়। 

লন্মণলেন যখন লিংহাঁজনে 


৪০৭ 


লক্দীকাস্ত দাঁস 


আরোহণ করেন তখন তার বয়স ছিল 
বাট ব্ছর। প্রায় কুডি বছর রাজত্ব 
করার পর এই অধীতিপর বুদ্ধ রাজা 
গঙ্গাতীরে অবস্থান করার উদ্দেন্টে 
নবদধীপে আসেন। তার এই শেষ 
বয়সে রাজ অন্তধিপ্রব দেখা দেয় 
এই সময় প্রায় ১২০২ ্রীষ্টাব্দে তৃকাঁ 
সেনানায়ক বখতিয়ার খিলজী নবদ্বীপ 
আক্রমণ ও দখল করেন। প্রসঙ্গক্রমে 
বল| যায় যে মাত্র সপ্তদশ তুরস্ক 
অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন 
এবং লক্ষ্মণসেন কাপুরুষের মতো পলায়ন 
করেছিলেন বলে যে বিকৃত কাহিনী 
প্রচলিত আছে, তা ভিত্তিহীন সবৈব 
মিথ্য।। বখতিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ 
বিজযের পরে প্রা ভিন চার বছর 
লক্ষমণমেন পূর্ববঙ্গে বাজত্ব করেন । 
আন্মানিক ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

লক্ষহীর। € কৃষ্ণদাসী )-- 
হরিদাস ঠাকুরেব বৈবাগাত্রত ভঙ্গ 
করার জন্য বামচন্ত্র খা কর্তৃক নিষুক্তা 
রূপসী বাববণিতা । ভক্ত হরিদাসের 
মুখে নামশ্রবণে এবং তার অকপট 
ব্যবহাবে এ র কুপ্রবৃত্ভি, দুরভিস্ধি দৃব 
প্রসিদ্ধী বৈষবী হিল পরম 
মহাস্তী ॥ 

লব্মমীকান্ত দাস--একজন পদ- 
কর্তা । “লক্ীকাস্ত দাস ভণিতায় 
কেবল একটিমাত্র পর্দ পদকল্পতরূতে 
উদ্ধৃত হয়েছে। পদটি নদীয়া-নাগরীর 
উক্তি, পূর্ববাগের উৎক্ বাংল! পদ । 


হব | 


লক্্মীকাস্ত ধর 


এই একটি মাজ পদই লক্ীকান্তের 
উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক । 
লক্গ্মী কান্ত ধর-_হুগলীর 
ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে যে সকল 
স্বর্ণবণিক মহাজন কলকাতায় এসে 
বসবাস স্থাপন করেছিলেন তাদের 
মধ্যে লক্ষ্ীকান্ত ধর অন্যতম । স্বর্ণ 
বণিক মহাজনদের মধ্যে তখন ইনিই 
ছিলেন সর্বাপেক্ষা ধনবান ও গ্রভাব- 
প্রতিপত্তিশালী। জনসাধারণের নিকট 
ইনি নকুধর নামে পরিচিত ছিলেন। 
এই ধর বংশের আদি নিবাস ছিল 
হুগলীর বিখ্যাত সপ্তগ্রাষে। পরে 
এদের উপাধি “বায় হয়ে যায় 


এবং রায়উপাধিকরূপেই এর 
পরিচিত হন। এই লক্ষ্মীকাস্তই 
কলকাতার পোস্তারাজবংশের 


প্রতিষ্ঠাতা বা আদি পুরুষ । 
লক্গ্ীকান্তের যেরূপ প্রভূত ধন-রত্ু 
ছিল, তেমনি এর দানও ছিল 
অপরিসীম। জগৎ্শেঠ যেমন 
মুশিদাবাদের নবাবদের টাকা যোগান 
দ্দিতেন, লক্ষ্মীকান্তও তেমনি শিশু ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অগ্রিম টাকা 
দিয়ে সাহায্য করতেন । পলাশীর যুদ্ধের 
কিছু পূর্বে যখন ইংরেজ বণিকদের 
অন্তিত্ব পর্ধস্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল 
তখন সুবর্ণবণিক মহাজন লক্ষ্মীকান্ত 
ধর ক্লাইবকে অর্থ সরবরাহ করে- 
ছিলেন। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময়ও 
ইনি ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে নয়লক্ষ 
টাক। সাহায্য করেছিলেন । ক্কৃতজতা- 


০৮" 


লন্্বীপ্রিয়াদেবী, 


বশতঃ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী একে 
মহারাজ উপাধি দান করতে চাইলে, 
ইনি নিজে এই উপাধি গ্রহণ না করে 
দৌহিত্র সুখময় রায়কে দান করতে 
অঙগরোধ করেন। তদনসারে ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী দৌহিত্র হুখময়কে 
মহাক়াজা উপাধিতে ভূষিত করে- 
ছিলেন। কেবল অর্থ নয় ইষ্ট ইওিয়া 
কোম্পানী প্রয়োজন হলে লক্ষমীকান্তের 
কাছ থেকে বিশ্বাসভাজন কর্মীও গ্রহণ 
করতেন। লক্ষীকান্তই নবকৃষ্ণকে 
ক্লাইবের মুন্সী করে দিয়েছিলেন । মুন্সী 
নবকৃষ্ প্রথমে লক্ষমীকান্তেরই মুন্সী 
ছিলেন। লক্ষ্ীকান্তের মৃত্যুতে সকল 
শ্রেণীর লোক ছূঃখে অভিভূত হযেছিল। 
এর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 
লক্মমী কান্ত মঞ্জভুমদার-_ 
বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদার 
বংশের আদি পুরুষ। এর জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই এর মাত। মার1 যান এবং 
পিত৷ কামদেব ব্রহ্মচারী সংসার ত্যাগ 
করে সন্যাষ গ্রহণ করেন। মোগল 
সেনাপতি রাজা মানসিংহ কামদেব 
ব্রহ্ষচারীর শিশ্তত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 
বঙ্গবিজয়ের পর মানসিংহ লক্্মীকাস্তকে 
আবিষ্কার করে একে বনু জমিজমা ও 
ধন-সম্পদ দেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি 
প্রধান করেন। এর অবস্থিতিকাল 
সপ্তদশ শতাব্দী । 
জক্মসীপ্রিক্সাদেবী-_। চৈ ত ন্- 
দেবের প্রথম। পত্বী এবং বল্ভ আচার্ষের 
কন্ত1। ইনি একদিন দেবতাপুজার জন্য. 
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গঞ্জা-নানে এলে বিশ্বস্তর পরে শ্রীচৈতন্য 
দেব একে দ্বেখেন এবং পরম্পর পর- 
ম্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। বনমালী 
আচার্ষের মধাস্থতায় বিশ্বস্তরের সঙ্গে 
লম্্বীপ্রিয়াদেবীর বিবাহ হয়। লম্তবী- 
প্রিমাদেবী আশৈশব ভক্তিমতী এবং 
শ্বক ও পতির প্রতি ভক্তিপরায়ণা 
ছিলেন। ইনি পতির পরিচধা! ও চরণ 
সেবাদির দ্বারা তাকে পরিতৃপ্ত করতেন। 
আবার মধ্যে যধ্যে অতিথি ও ভক্তরা 
এলে পতিব্রতা পত্রী তাদের আহার 
ও অভ্যর্থনার সুব্যবস্থা করে পতিৰ 
সন্তোষবিধান করতেন। গৌরার্গ 
মহা প্রতু পূর্ববঙ্গ পপ্সিভ্রমণে গেলে 
একদিন লক্ষ্রীপ্রিযাদেবা রাত্রে 
শচীমাতার নিকট পালক্কে নিদ্রিত। 
ছিলেন । সেই সময় রাত্রিশেষে এক 
বিষধৰ সর্পের দংশনে এর মৃত্যু হয়। 
এর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ খতাব্বীব 
প্রথমপাদ । 

লন্মমী ধর- নিজ কাব্যে কি যে 
আম্মপরিচয় দিষেছেন তা থেকে জান! 
যায় ষে পক্ষীধৰ গৌডের উট্টাঙ্কিত 
কোশল' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
কেউ কেউ গ্রামটির নাম “ভষ্টকোশল' 
বলে মনে করেন। কাঞ্র কারুর মতে 
নামটি কোশল' এবং ভষ্টাঙ্কিত শবের 
অর্থ উট বা বিদ্বান ত্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
অধ্যুষিত' ৷ স্থানটি সম্ভবতঃ বর্তমান 
বগুড়া জিলার কুশৈল গ্রাম । তার 
পিতার নাম শ্রীস্তস্ত । কবি স্বীয় কুল- 
পরিচয় প্রদান প্রসন্থে তার এক পূর্ব- 
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পুর্ষষের নাম ভোজদেব বলে উল্লেখ 
করেছেন। এই ভোজ কারুর কারুর 
মতে ধীরেশ্বর তোজ (১০০৭-১০৫৫ 
শ্র:)। কেউ কেউ মনে করেন ইনি 
ংল| দেশের বাজ। ভোজবর্মদেব (প্রীঃ 
দ্বাদশশতকের শেষার্ধ)। লক্ষী ধর রচিত 
কাব্যগ্রন্থ চক্রপাণিবিজয়' । ইহা কুড়ি 
সর্গে রচিত। বাণাহ্থরের কন্তা উবার 
বিবাহ-কাহিনী এই মহাকাব্যের বিষয়। 
স্থভাষিত রত্বরকোশ, সদৃক্তিকর্ণামৃত, 
স্থ্মুক্তাবলী,পগ্।বলী প্রভৃতি কোশ- 
কাব্য গুলিতে লক্মীধরের নামাস্কিত বনু 
শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে । এই লক্ষ্মী ধর 
এবং “চক্রপাণিবিজয়”বচধিতা৷ লক্ষ্মী ধব 
মতিন্ন কিনা জানা যায় না। 
লক্গমীলারাস্মণ_কামতাপুরের 
মহারাজা নরনারায়ণের পুত্র। 
্ষ্টাব্ধে ইনি রাজমহিষী ভাঙ্ছমতীর 
গর্ভে জনুগ্রহণ করেন । ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 
মহাবাজ। নরনারায়ণেব পরলোক 
গমনেব পব লক্ষমানারায়ণ পিতৃ- 
ঠ্ংহাসনে আরোহণ করেন । কুম।র 
লপ্মীনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ 
করেই স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেন। 
তখন আকবব বাদসাহ ছিলেন দিল্প'ৰ 
সম্বাট। বারভূঞার অন্ততম ঈশা 
থা কঠক কোচবিহার আক্রান্ত হলে 
(ষোড়শ শতাব্ধীর শেষের দিকে ) 
রাজ লক্মীন।রায়ণ আকবর বাদসাহের 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং বাংলার 
তৎকালীন ম্ুবাদার অন্বররাজ 
মানসিংহের সে এর মিত্রতা স্থাপিত 


১৫৬৭ 


লক্গমীন৷রায়ণ 


হয়। লক্ষীনারায়ণের ভগ্রা গ্রভাবতী 
দেবীর সঙ্গে মানসিংহের গুভ পরিণয় 
ঘটে (১৫৯৬ খ্রীষ্া্)। মহারাজ 
লক্ষীনারাযণ মোগল-পাঠান সংগ্রামে 
বেশীর ভাগ মোগলপক্ষই অবলম্বন 
করতেন। তাতে পাঠানদের অবস্থা 
উত্তরবঙ্গে কিছুট৷ ছ্বল হয়ে পড়েছিল । 
জ্ঞাতিবিরোধে লক্ষীন।রায়ণের অবস্থা 
দুর্বল হয়ে পড়েছিল ।' আকবরনামায় 
মহারাজ লল্ষীনারায়ণের রাজ্যসীম। 
পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তরে তিব্বত ও 
আসামের পর্বতমালা পশ্চিমে তীরস্থত 
এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পধস্ত প্রসারিত 
ছিল বলে লিখিত আছে। লক্ষ্মী- 
নারায়ণের চারি সহমম অশ্বারোহী, 
দুইলক্ষ পদাতিক, সপ্তসতী হস্তী এবং 
এক সহমত রণপে/ত থাকার বৃত্তান্ত 
আকবর-নামায় লিখিত আছে। 
মহারাজ লক্ষমীনারাযণ আগ্রা থেকে 
স্থপতি আনয়নপুবক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ 
করেছিলেন । আহোমরাক্ত এবং 
কামরূপরাজের উৎপীড়নের ফলে 
বৈষ্ণবধর্মসংস্কারক মাধবদেব এবং 
দামোদরদেব স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক 
কামতারাজ্যে আগমন করলে মহারাজ 
লক্ীনারায়ণ তাদের সম্মানে গ্রহণ ও 
আশ্রয়দান করেন। তাঁরা রাজার 
সাহায্যে ও উৎসাহে অনেকগুলি গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন । মহারাজা মাধব- 
দেবের এচারিত ধর্মকে রাজধর্মশ বলে 
স্বরাজ্যে ঘোষণা করেছিলেন। ইনি 
মাধবদেষের পৌত্রী *ময়স্তী দেবীকে 
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বিবাহ করেছিলেন । সপ্তদশ শতকের 
প্রথমের দিকে ইনি পরলোক গমন: 
করেন। 
লক্মমীনারায্ণ-_মৃখিদ কুলী র 
সময়ের বিখ্যাত কাম্ছনগো দর্প 
নারায়ণের পৌত্র ও শিবনারায়ণের 
পুত্র । শিবনারায়ণের মৃত্যুর পর নবাব 
আলীবদ্ধার শাসনকালে লল্ষমীনারায়ণ 
কাছগনগোর পদে নিযুক্ত হন। ইতিহাসে 
এর বহু সকর্মের উল্লেখ আছে । ইনি 
বহু ব্রার্ষণকে ভূসম্পত্তি দান করে- 
ছিলেন। এবং তিন লক্ষ কালী পৃজার 
ব্যবস্থা করে যান। আলীবদী খাঁর 
সময় থেকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন- 
কাল পধন্ত লক্্মীনারায়ণ কাহ্ছনগোর 
কাধ করেন। এর অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 
লন্ষমীবর নিংহ- বঙ্গরাজ 
বল্লালসেনের প্রধান সচিব ব্যাস সিংহের 
পিতা। ইনি “কায়স্থ ব করণগুরু” 
সম্মানে সম্মানিত হতেন। এর 
অবস্থিতিকাল দ্বাদশ শতাব্দী । কান্দী 
বা পাইকাপাড়! রাজবংশের ইনি 
অন্যতম পূর্ব-পুরুষ । 
লন্ঘোগর বৈস্ত--অবস্থিতিকাল 
সগুদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী । রচিত গ্রন্থ 
“গোগীদূত' । গোপীগণ কর্তৃক কোন 
একজন গোপীকে দৃতীবূপে প্রেরণের 
বর্ণনা । 
জলিত গুগ্ত- অথয়বজ্জের বংশধর । 
এর রচিত গ্রন্থের নাম পশুকৈক- 
জটামাধন' ৷ জগদ্দলের দানশীল গ্রন্থ-' 
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খানির অনুবাদ করেছিলেন। এর 
অবস্থিতিকাল দশম শতাবী। 
লহুয্মচক্দ্র--হরিকেলের রাজা 
কান্তিদেবের সমসামমিক। ইনি ছিলেন 
কুমিল্লার নিকটবতী এক ম্বাধীন 
রাজ্যের রাজা। ইনি আনুমানিক 
আঠার বছর রাজত্ব করেছিলেন । এর 
রাজত্বকাল নবম-দশম শতাব্দী । 
লাউসেন-_আবির্ভাবকাল শ্রীষ্টীয 
একাদশ শতাবার মধ্যভাগ ৷ ধর্মমঙ্গল 
কাব্যে এর সম্বন্ষে নানা কাহিনী 
প্রচলিত আছে । রাজ! ধর্মপালের পুত্র 
গৌড়েশ্বরের রাজত্বকালে বর্তমান 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঢেকুর নামক 
স্থানের সামন্ত রাজা গোপবংশীয় সোম 
ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । গোড়েশ্বর 
মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ের সামন্ত 
রাজা ক্ষত্রিয় বংশীয় বুদ্ধ কর্ণমেনকে এই 
বিপ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধে 
কর্ণসেনের চারি পুত্র মকলেই নিহত 
হুয। স্ত্রীও পুত্রশোকে মারা যান। 
কর্ণসেনের এই ছুর্দশা দেখে গৌড়েশ্বর 
বাঘিত হন এবং স্বীয় শ্কালিক। সুন্দরী 
যুবতী রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের 
বিবাহ দেন। রঞ্জাবতীর ভাই মাহমদ 
( মাছচ্তা ) গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। 
তার অজ্ঞাতে গৌড়েশ্বর জধু স্ত্রী 
ভাঙ্গমতীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই 
বিবাহ সম্পন্ন করায় মহামদ ক্রোধে 
উন্নতপ্রায় হছন। তিনি কর্ণসেনের 
প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে 


৫১১ 


লাকলঙ.. 


থাকেন। রঞ্জাবতীর কোন সন্তান না 
হওয়ায় ধর্মঠাকুরের পুরোহিত রামাই 
পণ্ডিতের উপদেশানমারে তিনি ধর্ম- 
পুজা করেন। তারই ফলে রঞ্জাবতীর 
এক পুত্র জন্মে। তারই নাম লাউসেন। 
তাই লাউসেনের কাহিনী ধর্মপৃজার 
কাহিনী । ধর্মোপসক লাউসেন বাল্য- 
কাল থেকেই অদ্ভুতকর্মা হয়ে উঠে- 
ছিলেন। শারীরিক বল, দৈহিক 
সৌন্দর্য, বীরত্ব, চরিজ্বল ও ম্বভাব 
মাধুর্যে লাউসেন সকলের দৃঠি আকর্ষণ 
করেছিলেন। মহামদ লাউসেনকে 
বারবার বধ করার চেষ্টা করেন। 
মহামদ লাউসেনঙে ইছাই ঘোষের 
বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু ধর্মের 
বরে লাউসেন জয়ী হন, ইছাই ঘোষ 
পরাজিত ও নিহত হন। লাউসেনের 
বিশ্বস্ত ডোম সৈন্য ও তাদের নেতা 


কালু ডোম যুদ্ধে অপূর্ব বারত্ব 
প্রদর্শন করে। একবার লাউসেনের 
অনুপস্থিতিতে মহামদ ময়নাগড় 


আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হন। 
কামরূপ জয় করে রাজকন্যা কলিঙ্গা ও 
সিমূল জয় করে রাজকন্যা কানেড়াঁকে 
লাউসেন বিবাহ করেন । 
লাকঙ্গঙ-_একজন বাঙালী বীর । 
এ রমাতৃকুল নাগব্ংশীয় । শ্তীঃ পৃঃ সপ্তম 
শতাব্দীতে ইনি আনাম রাজ্যে গমন 
করেন। আনাম দেশের ইতিহাসে 
লিখিত আছে যে, ইনি সেদেশের 
রাজাকে বিতাড়িত করে দ্বয়ং রাজ্য- 
ভার গ্রহণ করেন। মেখানে উকি 


লারকিন্স, উইলিয়াম্‌, 


নাষক এক রমণীকে বিবাহ করে তিনি 
দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি আনাম 
দ্বেশের নাম রাখেন বনলম্ব। সেখানকার 
রাজবংশীয়েরা বন্‌ ব! বঙ্গ নামে পার 
চিত ছিল। এরা খ্রীঃ পুঃ তৃতীয় শতক 
পর্বস্ত আনামে রাজত্ব করেহিলেন। 
লারকিন্স, উইলিয়াম্‌-_-এই 
ইংরেজ পুরুষ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেরানী- 
রূপে কলকাতায় আসেন। ইনি 
ওয়ারেন হোেষ্টিংসের একজন বিশিষ্ট 
বন্ধু ছিলেন। কয়েক বছপ্ধের জন্য 
ইনি একাউন্টান্ট জেনারেল পদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন । বিল/তের পার্লাষেণ্টে 
হেষ্িংসের বিচারের সময় সাক্ষ্য দিবার 
সময় ইনি বিলাত গিয়েছিলেন । 
লাজচা দ(বা লা লু) ও 
নন্দলাল-_এরা ছুই ভাই নামে 
পরিচিত। এরা নিধুবাবু ও শ্রীধর 
কথকের পূর্ববর্তী সংগীত রচয়িতা । 
এদের জীবৎকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 
এদের অধিকাংশ সংগীতে “লালচন্ত্র 
নন্দলাল' যুক্তভণিতা পাওয়া যাষ । 
লালদা স--এ রনামান্তর 
কুষ্দাস। উনি ছিলেন শ্রীনিবাস 
আচাষ গোঠীর শিল্ত। এর রচিত 
গ্রন্থের নাম “ভক্তমাল' রচনাকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ। মূল 
টাকার সহিত অনেক নৃতন ভক্ত 
কাহিনী যোগ করে জালদাস “গৌড় 
ভাষাছন্দে* সাতাশ “মালাপ্য স্থবৃহৎ 
ভক্তমাল? গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । 
তক্তমালে মহারাজ। নন্দকুমারের এবং 
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লালমা মুদ 


পুঁটিয়ার বাজ! রবীন্দ্রনারায়ণ রামের 
উল্লেখ আছে। “কৃষ্দাস* ভপিতায় 
কতকগুলি পদও আছে। ভক্তমালের 
পূর্বেলালদাঁস উপাসনাচন্ত্রানতত' 
নামে আর একখানি বইও লিখে- 
ছিলেন। এটি সাধনতব্ব লীলাতত্ব 
ঘটিত নিবন্ধ । ভণিতা এইরূপ, শরীর 
চরণ পল্ম করিয়া প্রত্যাশ উপাসনা- 
চন্দ্রামৃত কহে লালদাম।” উপ]সনা- 
চন্দ্রামৃতের বচনাকাল ১৭৬২ খ্রষ্টাব্ষ। 

লালমামুদ--বাংলার বেষ্কৰ- 
ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম । 
ইনি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণ। 
মহকুমার নারায়ণ ভহরের নিকটবর্তী 
বাওই ভহর গ্রামের এক দরিজ্জ পরি- 
বরে জন্মগ্রহণ করেন। এর জ্যেষ্ঠ 
ত্রাতার নাম ছিল কালু। লালমামুদ 
গ্রমের পাঠশ।লায় যত্সামান্য লেখাপভ। 
শিক্ষা করেন। প্রথম জাবনে ইনি 
গাজীর কার্তন করতেন। পরে কবির 
দলে যোগ দেন। এই সময় হিন্দুধর্ম 
গ্রন্থ ও চৈতন্তলীলা গ্রন্থ পাঠ করার ফলে 
এব বৈষ্ণবধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক 
হয়। ইনি আপন বাগীর নিকটস্থ 
নদীতীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে 
তুলসী মঞ্চ স্থাপন করে রাঁতিমতো৷ সেবা 
পূজা করতে থাকেন । এই সময় হতে 
নিরামিষাশী হয়ে শ্বহণ্ডে পাক করে 
খেতেআরস্তকরেন। লালমামুদ স্থাপিত 
তুলসীমঞ্চের সম্ুধে খোল-করতাল 
সংযোগে প্রত্যহ ছুবেলা কীর্তন হত। 
এর অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 


“লাল মিং 


লাল সিং--অষ্টাদশ শতাব্ধীর 
শেষে বীরভূম জেলায় চোয়াড় বিদ্রোহ 
হয়, লাল মিং ছিলেন তার নেতা । 
তার নেতৃত্বে প্রায় ৪০০* কৃষক বিদ্রোহ 
করে। 

লালন ফকির--বাংলর বৈষব- 
ভাবাপন্ন মুসলমান কবিদের অন্যতম । 
ইনি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার 
অন্তর্গত “ভাড়োরা' গ্রামে ১৭৭৫ 
স্বীষ্াষে জন্মগ্রহণ করেন। কাঞ্চর 
কারুর মতে লালন এক কায়স্থ হিন্দুর 
সন্তান ছিলেন। পরে প্রবেশ 
পিরাজ সাই'য়ের নিকট বাউল লহজিয়া 
বা সুফী মতে দীক্ষিত হন। এর 
রচিত বনু সংগীতে এর গুরু দরবেশের 
প্রতি সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে । ইনি ছিলেন 
নঁঁইপন্থী বাউল। এর শিষ্দের মধ্যে 
হিন্দু-মুসলম।ন ছুইই ছিল । শ্বয়ং রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর নাকি একে অত্যান্ত শ্রদ্ধা 
করতেন। লালন থাকতেন কালি- 
গঙ্জাব ধারে ঠাকুর বাডীর জমিদারীর 
বিবাহিমপুর পরগণার ছেউড়িয়া গ্রামে। 
১২৯৮ বাংলা সালের ১ কাতিতিক লালন 
দেহত্যাগ করেন। 

লাল! জয়নারাম্মণ ৫সন-__ 
জয়নারাষণ সেন দ্র | 

লালাবাবু-_কষ্ণচন্দ্র সিংহ ড্রৎ। 

লাজ! রামগতি রাষ-_রামগতি 
সেন (রায়) দ্রেৎ। 

লালু--লালচাদ-নন্দলাল দ্রণ। 

লালু ছাজারী-_-বাঙালী হিন্দু। 
সিরাজের পিতৃব্য পুত্র পৃিয়ার নবাব 


৩৩ 
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লুংফুম়েসা 


শওকত্জক্ষের পদাতিক গোলন্দাজ- 
সেনার ইনি অন্ততম অ ধনায়ক 
ছিলেন। পরে ইনি মিরাজের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। 

লীলা বভী- বিখ্যাত উদষনা- 
চার্ষের কন্া। ইনি অত্যন্ত বিদ্ষী 
বলে প্রলিদ্বা ছিলেন। বলভাচাধের 
সঙ্গে এর বিবাহ হয়। পতিবিয়োগে 
কাতর হযে ইনি সংস্কতে একখানি 
করুণরসাশ্রিত গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন । 
খল্ির ভট্ট।চাধ-গৃহে এ গ্রন্থ এখনে 
রক্ষিত আছে। এর অবস্থিতিকাল 
চতুর্দশ শতাব্দী । 

লু ই পা দ-”বৌদ্ধ সহজিঘা 
সম্প্রদায়ের পিদ্ধাচার্ধগণের মধ্যে লুই- 
পাদ ( অথব। লুই-পা1) সমধিক প্রসিদ্ধ । 
তিনি সম্ভবত দীপদ্র শ্রীজ্জান অতীশের 
সযসামগ়িক। তিনি চারখানি বজ্যান গ্রন্থ 
এবং বু দোহা রচন। করেন । তিব্বতীয় 
প্রবাদ অনুসারে তিনি বাংল দেখের 
চন্দ্রধীপে ধীবব পরিবান্পে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং যোগিনীতস্ত্রের প্রবর্তন 
করেন। সাধারণতঃ লুই পাদকে আদি 
সিদ্ধ/চার্য বলা হয়। সম্ভবত ইনি 
রামপালের কায়স্থ (করণিক) ছিলেন । 
ইন শবর-পাদের শিল্ত ॥ দশম ব। 


* একাদশ শতাব্দীতে ইনি আবিভূতি 


হন। 

জু ফুলে স।--বাংলার শেষ 
খ্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান 
ও প্রিষফতমা বেগম। লুৎসুঙ্গিস। 
সিরাজের পরিণীতা পত্রী কিনা, এ 


নুংফুমেসা 


সম্বন্ধে এতভিহালিকগণের মধ্যে মতভেদ 
আছে। সিরাজের তিন-চারটি 
বেগমের নাম পাওয়া যায়ঃ কিন্তু সহ- 
ধন্িণী ন! হলেও সিরাজ লুৎফুন্েসাকেই 
সবচেয়ে বেশী ভালঘাসতেন । লুৎ- 
ফুক্পেসা কোন অন্তরান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ 
করেন নি। অতি অল্প বয়সেই ইনি 
“জারিয়া" বা ক্রীতদাসীরপে নবাব 
আলীবদীঁর অন্তঃপুরে প্রবিষ্টা ও প্রাতি- 
পালিতা হছন। সিরাজ এর অন্থপম 
রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হয়েছিলেন । 
লুৎফুমেস! সিরাজের প্রিয়তম! বেগম- 
রূপে পরিগণিত হয়ে চিরজীবন ছায়ার 
হ্যায় শ্বামীর অনুসরণ করেছিলেন । 


ইনি ছিলেন সাধ্বী নারী। অকৃত্রিম 


প্রেম, ভালবাসা ও মমত। প্রদর্শন 
করে ইনি মিরাজের হৃদয় অধিকার 
করেছিলেন । নারী হৃদয়ের অপার 
মহান্ুভবতার জন্যই ইনি ক্রীতদাসী 
থেকে রাজরানী হতে পেরে- 
ছিলেন। ইতিহাসে দিরাজের বিপদে 
ও সম্পদে, সখে ও দুঃখে সকল সময়েই 
লুৎফুন্পেসার অসাধারণ স্বামী-তক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। পলাশী যুদ্ধের 
পরাজয়ের পর সিরাজের পলায়নের 
সময় লুৎফুম্নেসা সিরাজের সহগামিনী 
হয়েছিলেন । হিন্দু নারীর ন্যায় 
স্বামীই ছিলেন এর নিকট পরষ 
দেবতা । ইনি মুসলমান সমাজের এক 
উদ্দ্রল আদর্শ রমণী। সিরাজের 
মৃত্যুর পর তার বেগমদের নিকট 
হ্ব-ন্য পাত্র নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থিত 


৫১৪ 


লেবেতেফ। হেস্কামিঘ, 


হলে লুৎফুন্নেসা ঘ্বপার সঙ্গে তা 
প্রত্যাখ্যান করে অত্যন্ত ঘৃঢ়তা 
ও তেজন্িতার সঙ্গে নগর্বে বলেছিলেন, 
'্যাহার। সর্বদাই গজারোহণে অভ্যন্ত 
তাহার কি গর্দভ পৃষ্ঠারোহণ অভিলাষ 
করে? আমৃত্যু সিরাজকে ইনি 
কধনে। ভূলতে পারেন নি। ইনি 
প্রত্যহ একস্বাত্র শিশুকন্যাসহ খোস- 
বাগে সিরাজের সমাধির উপ পুষ্পার্ধ্য 
প্রদান ও উপাসনায় দীর্ঘ সময় 
অতিবাহিত করতেন। 
রষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। শুনা যায় 
স্বামীর সমার্ধি পূজা করতে করতেই 
নাকি এর মৃত্যু হয়। 
লেবেডেফ, হেরাঁসিম-_-রুশ- 
দেশবামী পর্যটক | অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে হেরানিম লেবেডেফ 
নানা দেশ ভ্রমণ করে কলকাতায় এসে 
২৫নং ভুমতলাতে (বর্তমান এজরা 
স্বীটে) একটি নাটাযশাল। স্থাপন করেন। 
এখানে ভারতীয় ভাঁষ! ও সাহিতা 
সম্বন্ধে গবেষণা করেন লেক্চডেফ। 
গোলোকনাথ দামের নিকট ইনি বাংলা 
ভাষা শিক্ষা! করেন। প্রকুষ্টরূপে বাংলা 
ভাষা শিক্ষার পর লেবেডেক ৭06 
[70155001561 ও ৭40৬০ 15 0176 83950 
[0০০০৫ নামে দু'থানি ইংরেজী 
নাটক বাংলায় অন্থবাদ করেন। 
ভাষাশিক্ষক গেলোকনাথ দাসের 
পরামর্শে দেশীয় অতিনেত! ও অভিনেত্রী 
ংগ্রহ করে “782 101580199, নাটকটি 
আন্নয়ের জন্ত গ্রস্ত হয়। ১৭৯৫- 


১৭৯৯-৯৬ 


লোকলাখ 


হী্টান্ের ২৭ নভেত্র এই নাটক 
প্রকান্ডে অভিনয় হয়। পর বছর 
১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১ মার্চ আবার 
এই নাটক দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। 
লেষেডেফই বাংলা নাটক ও নাট্যশাল। 
প্রতিষ্ঠার অগ্রদৃত। এজন্য ইনি 
বাঙালীর নিকট চিরম্মরণীয় হয়ে 
খাকবেন। কয়েক বছর পরে ইনি 
বিলাত চলে যান এবং সেখানে 
খেকে একথানা হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ “4১ 
€7:9281061 0: 70115 2180 10154 
চ850 1100917) 1021505 (1801) 
প্রকাশ করেছিলেন । ত্বদেশে ফিরে 
অত্যন্ত হীনতাবস্থায় গতায়ু হন। 
লো কলা থ--“মূনি ভরঘ্বাজ- 
সন্বংশজাত” “অধিমহারাজ নাখ”-এর 
পুত্র সামন্ত শ্রীনাথের পুত্র লোকনাথ । 
সযাতামহ “পারশব ৷” মাতা গোত্র 
দেখী। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীতে ইনি 
ছিলেন ত্রিপুরার রাজা । সামন্তরাজ 
লোকনাথ ছিলেন “পরমেশ্বর” অর্থাৎ 
সার্বভৌম নৃুপতি। লোকনাথ অত্যন্ত 
প্রতাপশালী, যুদ্ধবিশারদ ৪ গুণবান 
রাজ! ছিলেন। সমতটের রাজবংশীয় 
শ্রজীবধারণ নৃপতিকে ইনি যুদ্ধে 
পরাজিত করেন। এবং তার নিকট 
হতে “জয়তুঙ্গবধ” ব৷ জয়ন্তিয়! পাহাড় 
লাভ করেন। ইনি শৈব ছিলেন। 
সগ্তবত ইনি জয়তুঙ্গবর্ষে “লোকনাথ 
বৃদ্ধমৃতি” প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
লোকনাথ চক্রবর্তী 
€পোত্বামী )-_-আহযানিক ১৪৮৩ 


৪১৫ 


লোকনাথ দাস 


খীষ্টান্দে যশোহর জেলার তালখড়ি 
গ্রামে লোকনাথ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। 
এর পিতার নাম পল্সনাভ এবং মাতার 
নাম সীতাদেবী। বাল্যে ইনি শাস্তি- 
পুরে গিয়ে শ্রীঅ্ৈতপ্রহৃর নিকট বিস্তা 
শিক্ষা করেন। পরে ইনি অদ্বৈত 
প্রস্তর নিকট মন্ত্রদীক্ষা! লাভ করেন। 
ইনি গৌরাঙ্গ দেবের সহপাঠী । গৌরাঙ্গ- 
দেব যখন পূর্ববঙ্গ ভ্রথণে গিয়েছিলেন, 
তখন লোকনাথ তার সঙ্গে ছিলেন। 
গৌরাঙ্গদেৰ কয়েকদিন লোকনাখের 
বাড়ীতে ছিলেন এবং বহু পণ্ডিতকে 
তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন । ক্রমে 
লোকনাথের চিত্তে ধর্মভাব প্রবল হয়ে 
ওঠে । এবং একদিন নিশিখে গৃহত্যাগ 
করে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। শ্রগৌরাঙ্গ তখন 
একে বৃন্দাবনে গিয়ে তীর্থোদ্ধারের 
জন্য আদেশ দেন। শ্রীগৌরাঙ্গের 
আদেশ মতে! লোকনাথ বুন্দাবনে গিয়ে 
অবস্থান করেন। বনে বনে ঘুরে তিনি 
তিন শতাধিক তীর্থের আবিষ্কার ও 
মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তারপর 
তিনি সারাজীবন কঠোর সাধনায় 
মগ্ন ছিলেন। লোকনাথ সম্ভবত 
ভ্রাথবতের টীকা" নামক একথানি গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন । 

লোকনাথ দাস- অহৈতগ্রতুর 
পত্বী সীতাদেবীর জীবন-চরিত “সীতা 
চরিত্র কাব্য প্রণেতা! । কাব্যে বৃন্দাবন 
দাস, কষ্দাস কবিরাজ গোক্বামী ও 
তাদের রচনার উদ্যত দেখে মনে হম» 


লোকনাথ ব্রন্ষচারী 


সীতা চরিত্র" চৈতন্তচরিতামূতেরও 
পরে রচিত হয়েছিল। অচ্যুতচরণ 
তত্বনিধি মনে করেছিলেন সীতা- 
চরিত্র-লেখক এই লোকনাথ দাস এবং 
অছৈত-শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্তা এক 
ও অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু অন্যান্ত 
পণ্ডিতরা এ মতের বিরোধী । বে 
লোকনাথদামের 'নীত৷ চরিন্র'ই 
সীতা-জীবনী সম্বন্ধে গ্রধান গ্রন্থ । 
লোকনাথ ব্রক্মচারী- খ্যাত- 
নাম] মহাপুরুষ । জন্ম চব্বিশ পরগণ! 
জেলার বারানাত এলাকার চৌরাসী 
চাকল! গ্রামে ১৭৩৭ খ্রীষ্টান । পূর্ব 
নাম লোকনাথ ঘোষাল। পিতা 
বামনারায়ণ, মাতা কমলা দেবা । পুর্ব- 
বঙ্গবাসিগণের নিকট ইনি “বারদীর 


ব্রদ্ষচারী” নামে পরিচিত। ইনি 
নাকি ১৫৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ 
করেন। 


লোকানন্াচার্য-নরহরি 
সরকার ঠাকুরের শিষ্ক । “ভক্তিসর- 
সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থের প্রণেতা । “ভক্তি 
চন্দ্রিকাপটল'ও এরই সঙ্কলিত বৈষ্ণব 
স্বৃতি। 

লোচন (ত্রিলোচন, স্থুলোচন 
বা লোচনানন্দ) দাস--লোচন দাস 
১৪৪৫ শকে বা ১৫২৩ খ্রীষাষে বর্ধমান 
জেলার কোগ্রামে বৈদ্য পরিবারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকর 
দাস, মাতা সদানন্পী। মাতামহ 
পুরুষোত্বম গুপ্তের নিকট শিক্ষা লাভ 
করেন। বিবাহিত হুলেও পত্বীকে 


৫১৬ 


লোমপাদ বা রোমপা 


কেবলমাত্র সাধন সঙ্গিনী হিসাৰে 
দেখেছেন। শ্রীধণ্ডের নরহি সরকার 
ছিলেন লোচনের দীক্ষা । রাম 
গোপালদাস রসিকদাসের শাখা 
নির্ণয়ে আছে যে গুরুর জন্ত লোচন 
দান নিজেকে ফিরিক্জি (অর্থাৎ পু দীজ) 
বণিকের কাছে জামিন রেখেছিলেন । 
লোচনদাসের রচিত গ্রন্থের নাম 
“চৈ তন্য মঙগ ল'_ ্রশ্রচৈতন্যদেবের 
জীবনচরিত | ইহা মুরারি গুণ্ডের 
কড়চার অনুসরণে রচিত। কখিত 
আছে, তিনি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাবে তার ওর 
নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ 
রচনা করেন। কোগ্রামের নিকটবর্তী 
বিখ্যাত চৈতনামঙ্গল গায়ক প্রাণকফ 
চক্রবর্তীর বাড়ীতে লোচনের স্বহস্ত- 
লিখিত চৈতন্যমঙ্গল আছে। লোচন 
যে প্রস্তর খণ্ডের উপর বনে চৈতন্যমঞ্গল 
লিখেছিলেন, তা এখনো আছে। 
লোচন দাস আনুমানিক 
বীষ্টাে তিরোহিত হন। ইনি কতক- 
গুলি বৈষ্বতত্ববিষয়ক পুস্তিকা রচন। 
করেছিলেন। যেমন, “দুর্ণভসার” 
ঘচতন্যবিলাস', “বস্কতত্বসার', “আনন্দ- 
লতিকা ইত্যাদি । ষোড়শ শতকের 
শ্রেষ্ঠ পনকর্তাদের মধ্যে লোচন দাস 
অন্যতম । 

লোমপাদ বা রোমপাদ-- 
রোমপাদ্দ শব লোমষপাদ শষ্বের 
আকার ভেদ। ইনি অঙ্গদেশের রাঁজা 
ছিলেন। এধনকার ভাগলপুর, 
সাওতাল পরগপা, ধানবাদ, মালদহ» 


১৫৮৯ 


শওকত্জঙ্গ 


বীরভূম ও বর্ধমানের কতকাংশ নিয়ে 
অঙ্জ রাজ্য গঠিত হয়েছিল । রামায়ণের 
ঘুগে রামচন্দ্রের পিতা দশরখের ইনি 
ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। ইনি ছিলেন 
খত্যশৃঙ্ের শ্বশুর। হস্ত্যামূর্বেদবেত। 
পালকাপ্যের শিশ্য 1 হস্ত্যাযুর্বেদবিচারে 
রাজা লোমপাদ অন্ত্রি, বাস্কলি, ভরঘ্াজ 
গার্গ, মাগুব্য, ভৃগু, মতঙ্গ, চ্যবন, 


আও কওজত্ত---বাংলার নবাব 
সিরাজউদ্দৌলার পিতৃব্যপুত্র। ইনি 
পৃিয়ার নায়েব নাজিম ছিলেন। ইনি 
সর্বাংশে সিরাজেরই অন্ুকূতী | উভয়েই 
পমান কুক্রিয়াসক্ত ও কাধাকার্য বিচারে 
অক্ষম । সিরাজের বরং বিবেচনা 
শক্তি ছিল, শওকতে তারও অভাব। 
কাগজে শ্বাক্ষর করতেই গলদঘর্ম হতেন। 
পিতার নাম সইদ আহম্মদ । শওক তই 
পছলেন আলীবপঁ খার দ্বিতীয় 
৯ত্তরাধিকারী । মুশিদাবাদের আমীর 
ওমরাঁহগণ সিরালের প্রতি নানাকারণে 
বিরূপ থাকায় শওকৎকেই বাংলার 
নবাব করার ষডযস্ত্র করেছিলেন । 

শক্ভিস্বামী--শক্তিম্বামীর পূর্ব 
পুরুষগণের আদি নিবাস ছিল গৌড়ে। 
এর পিতামহ শক্তি স্বদেশ ত্যাগ করে 
চন্দজ্রভাগা এবং বিতন্ত। নদীর মধ্যভাগে 
একটি অঞ্চলে বসবাস স্থ'পন করেন। 
শত্িত্বামীর বি ব্বয়কর শক্তির পরিচয় 
পেয়ে কাশ্মীরের স্থবিখ্যাত রাজা 


ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় একে স্ত্রীর" 


৫১৭ 


শক্ষর ঘোষ 


পানকাপ্য প্রভৃতিদের নিয়ে মাঝে 
মাঝে সভা আহ্বান করতেন। 
এর অবস্থিতি কাল এখন থেকে 
প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে। 
চম্পায় অর্থাৎ বর্তমানের ভাগলপুরে 
ছিল এর রাজধানী । লোমপাদের 
প্রপৌত্র চম্প ছিলেন এই নগরীর 
প্রতিষ্ঠাতা । 


্গ 


পদে নিযুক্ত করেন। এর অবস্থিতি 
কাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দী । 

শন্কর-_ অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন 
কবি। ইনি শঙ্বপ্ন চক্রবর্তী কবিচন্ত্র 
হতে স্বতন্ত্র বাক্তি। ইনি একখানি 
যঠীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা | মেদিনীপুর 
জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে 
কবির ছু'খানি পুথি আব্ষ্কিত হয়েছে । 
এ অঞ্চলে কবির রচিত যচীমঙ্গল 
এখনও গীত হয়। সেকারণে তাকে 
মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী বলা 
হয়। কবির-আত্মপরিচয় থেকে জানা 
যায় তার পিতার নাম সীতারাম এবং 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্ধন । ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 
এর কাবা রচিত হয়েছিল৷ 

শস্কর ঘো ষ-_“গৌরগণোদ্দেশ- 
দিপিকা" থেকে জানা যায় শঙ্কর ঘোষ 
ছিলেন একজন ডশ্ফবাগ্যবিশারদ । 
বৈষ্ববন্দনা', “চততন্তগণোক্ষেশ' এবং 
রামাই-এর “চৈতন্যগণোদ্দেশ-দীপিকা? 
প্রভৃতি গ্রস্থেও ভক্বাদক এই শঙ্কর 
ঘোষের নাম পাওয়া যায়। শঙ্কর 


শঙ্কর চক্রবর্তা 
ঘোষ ছিলেন একজন পদকর্ত।। ইনি 
যোড়শ শতাব্দীতে বিষ্যঘাম ছিলেন। 


শক্কর চক্র বর্তভীঁ মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের বাল্যসঙ্গী ও পরে বীর 
সেনাপত্তি। মোগল সেম্তের সঙ্গে 
যুদ্ধে ইনি বারবার অসামান্ত বীরত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন । অস্বররাজ 
মানসিংহ শঙ্কর চক্রবর্তীর বীরত্বে মুগ্ধ 
হয়েছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী । 

শঙ্কর (কবিচজ্ ) চক্রনভাঁ-_ 
মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে একাধিক 
বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করে ধারা 
খ্যাতিলাভ করেছেন, শঙ্কর কবিচন্ত্র 
চক্রবর্তী অন্যতম | 

রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের 
অনুবাদ ছাড়াও তিনি ছু'খানি মঙ্গল 
কাব্য ও একখানি পাঁচালী রচনা 
করেছিলেন । মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিতো এত অধিক লসংখাক গ্রন্থ 
অতি অন্ন কবিই রচনা করতে 
পেরেছিলেন। এর মঙ্জলকাব্য 
দুখানির মধ্যে একখানি শিবমঙ্গল ও 
অন্তথানি শীতলামঙ্গল | শিবমঙ্গল 
রচনায় ইনি পূর্ববর্তা কবি রামকুষণ 
কবিচন্ত্রের পৌরাণিক ধারা অনুসরণ 
করার পরিবর্তে এর লৌকিক ধারাই 
অনুসরণ করেছিলেন ; সেইজন্যই এর 
কাব্য এই বিষয়ে এর পরবর্তাঁ কবি- 
দিগেরও পথ প্রদর্শন করেছে। শঙ্কর 
কবিচন্ত্র সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
(কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 


€১৮ 


শঙ্কর তর্কবাগীশ 


ইনি মল্ভূমির অধিপতি রাজা! কার 
সিংহের আমলে আনুমানিক ১৬৮০ 
খ্রীষ্টান্্ে “শিবমঙ্গল' কাব্য রচশা 
করেছিলেন। বিষুপুরের অনতিদূরে 
পান্গয়া নামক গ্রামে এক ব্রা্মণ 
পরিব।রে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন । পিতার 
নাম মুনিরাম চক্রবর্তী । ইনি “কবিচন্ত 
উপাধি লা করেছিলেন এবং ভপিতায় 
নামের পরিবর্তে অনেক স্থলে ইনি এই 
উপাধিই ব্যবহার করেছেন। 
আধ্যাত্িক্ক জীবনেও ইনি উচ্চ মর্ধাদা 
লাভ করেছিলেন । বিবিধ প্রামাণ্য 
বৈষ্ণৰ গ্রন্থে এর সম্পর্কে উল্লেখ দেখতে 
পাওয়া যায়। শ্রীমস্ভাগবতে'র সার 
ংকলন করে ইনি যে অন্বাদকাবা 
বচন করেন, তা “ভাগবতাম্বত' নামে 
বৈধুবসমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত 
হত। এই সুত্রে ইনি বৈষ্বসমাজেও 
বিশেষ প্রতিষ্টা লাভ করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। আধুনিক কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামক যে 
অংশটি দেখতে পাওয়া যায়, তা এই 
কবিচন্দ্র শঙ্করেরই রচনা । শঙ্কর 
ছিলেন বিঞ্ুপুরের রাজা গোপাল 
সিংহদেবের (রাজ্যকাল ১৭১২-৪৮ গ্রী:) 
সভাকবি। 
শঙ্কর তর্কবাগী শ- একজন 
অসামান্ত প্রতিভাধর পণ্তিত। তর্ক 
শাস্ত্রে তার ছিল অদ্ভূত অধিকার ॥ 
অনেক পণ্ডিতের ধারণ! শঙ্কর ছিলেন 
রঘুনাথ শিরোমণির বংশধর ৷ তার 
পিত| বছরাম সার্বভৌম (১০০, প:) 


শ্শক্ধর দাস 


মূলিধাবাদ থেকে নবন্বীপে আসেন। 
শঙ্করের জন্মকাল ১৭২৩ খ্রীষ্টাবঝের 
কাছাকাছি সময় । তিনি পিতার 
নিকট স্ায়শান্্র অধ্যয়ন করেছিলেন । 
কালক্রমে নবহ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক 
পর্দে সুদীর্ঘ কাল প্রতিষ্ঠিত থেকে 
বাঙালী প্রতিভার মূর্ত প্রতীকরূপে 
ভারতের সর্বন্ত্র প্রতিপত্তি লাভ করে- 
ছিলেন। তার স্থবৃহৎ চতুষ্পাঠীতে 
একমাত্র খায়শান্&ইী অধীত হত। 
ভার ৬৫ বছরব্যাপী অধ্যাপক জীবনে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদ্শের বছ সহস্র 
প্রবীন ছাত্রকে স্তায়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য 
কবে দিয়েছিলেন । ১৮১৬ খ্ীছাব্ে 
৯৩ বছর বয়সে শঙ্কর পরলোক গমন 
করেন। 

শঙ্কর দাস একজন কবি। এর 
পরিচ খিশেষ কিছু জানাযাম় ন|। 
সম্ভবতঃ ইনি ভাগবতের অংশবিশেষ 
অন্ুধার্দ করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। 
এর রচিত গ্রন্থ “দোল লীলা” । 
পদ্দকল্পতক'তে এর তিনটি পদ উদ্ধৃত 
হয়েছে । তিনটিই বাংলা পদ। এর 
রচনা! বেশ প্রা্ল ও মর্মম্পর্শী ! 

শহ্করদেব- ইনি কামরূপে বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচাব করেন। ইনি নাকি 
নীলাচলে গিয়ে চৈতন্দেবের সাক্ষাৎ 
লাভ করেছিলেন। শস্করদের ছিলেন 
জাতিতে কায়স্থ এবং ১৪৪৯ শ্বীষ্টাবে 


বড়দোয়! গ্রামে (নওগাও জেলায়), 


“এর জন্ম হয়েছিল। ইনি ছিলেন 


৫১৪৯ 


শক্ষরদেব 


কারস্থ ভূম্বামী রাজ্যধর দলই-এর 
প্রপৌন্র। হুর্ধবর ছিলেন পিতামহ, 
আর পিতা ছিলেন খ্যাতনামা 
পভোঁমিক” কুস্থম। ইনি শক্তিপূজার 
বিরুদ্ধে মত প্রচার করতে আরস্ত 
করায় ব্রাহ্ধণর] ক্রুদ্ধ হয়ে আহোম 
রাজার নিকটে এর প্রততিকূলে 
অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন। 
কামতাপুরের রাজ। নরনারাষণ কর্তৃক 
আসাম বিজয়ের পর, শঙ্করদেব আসাম 
পরিত্যাগপূর্বক কামতারাজ্যে আগমন 
করেন এবং তথায় রাজভ্রাতা শুরুধ্বজের 
(চিল! রায়) সঙ্ছে এর ঘনিষ্ঠত। হয় । 
শরুধ্বজের অন্কমতিক্রমে শঙ্করদেব 
“সীতাস্বয়বর' নাটক রচনা করে দেশে 
“তাবনা'র (অভিনয়ের ) প্রবর্তন করে- 
ছিলেন। রাজগুরু কণ্ঠভূষণ এবং 
অন্যান্ত ব্রাঙ্ণগণ এস্থানেও এর 
বিরুদ্ধাচারী হন। জুদ্ধ ্রাহ্মণগণ কর্তৃক 
শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে অপরাধ 
আরোপিত এবং ভজ্জন্য এব নামে 
রাজদ্বারে অভিযোগ আনীত হয়েছিল । 
রাজা শঙ্করদেবের শান্তির বিধান 
দিয়েছিলেন । কিন্তু শ্রক্ুধ্বজের চেষ্টায় 
রাজা শস্বরদেবের পৃতচরিত্র, আত্ম- 
₹ঁগ এবং ধর্মমত অবগত হয়ে এর 
অনেক স্মাদর হয়। কৃষ্চভারতী 
*সস্তনি্ণয়' পুঘিতে লিখেছেন যে 
শঙ্করদেব রাজার আদেশে কারারুদ্ধ 
হয়েছিলেন এবং তদবস্থায় *গুপ্ত- 
চিন্তামণি' পি রচনাপূর্ক তাহা 
রাজাকে উপহার দিয়ে মুক্তিলাভ 


শঙ্কর ছ্িজ 


করেন । পরে মহারাজ বাজনারারণের 
পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার 
করেন। মহারাজার আশ্রয়ে থেকে তিনি 
কষ্চগুণমালা প্রভৃতি বছ গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । যেমন, “'ভাগবত-পুরাণ' 
“অনাদিপতন', 'ভক্তিপ্রদীপ', “রুব্রিণী- 
হুরণ নাট' ও আ্ীরামবিজয় নাট? । নাট 
ছুটিতে সেকালের সাহিত্যিক গগ্ভের 
নিদর্শন পাওয়া যায় । এই গঞ্কাও 
ব্রজবুলিতে লেখা । এক কথায় বলতে 
গেলে শঙ্করদেব ছিলেন কামরূপ 
সাহিত্য সংস্কৃতির গোরষ্ঠীপতি। তিনি ও 
এব শিপ্ত-উপশিষ্যর। একটি বিশিষ্ট 
বৈষ্ণব সাহিত্য গডে তুলেছিলেন । 
শ্রীচেতন্যদেবের মতো! এরও উপদেশ 


ছিল “সকল নিগম-লতা তার 
অবিনাশি ফল কুষ্*নাম চৈতন্তস্বরূপ 
স্ুমধ্র সুমঙ্গল  শ্রদ্ধায়ে হেলায়েলৈ 


নর মাত্র তরে ভবকৃপ |” 
১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেব পরলোক 


গমন করেন। 
শঙ্কর দ্বিজ- একজন কবি। 
পরিচয় অজ্ঞাত । ইনি আদি, মধ্য, 


সন্ত্যাস ও শেষ থণ্ডে উনত্রিশ অধ্যায়ে 
শ্রীশ্রীগৌরলীলামৃত” নামক গ্রন্থ রচনা 
করেন। গ্রন্থের লিপিকাল ১৭১১ 
শকাব্দ । 

আন্কর পগ্ডিত দামোদর 
পণ্তিতের ভ্রাতা । ইনি গৌরাক্ষদেবের 
সঙ্গে নীলাচলে বাম করেছিলেন। 
শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রস্থর নবদ্বীপ 
লীলাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। 


২০ 


শঙ্কর যিশু 


গৌরাঙ্গের ইনি বিশেষ প্রিয়পান্ 
ছিলেন। নীলাচলে থেকে শঙ্কর 
পণ্ডিত প্রথম হতে একেবারে 
তিরোধান কাল পর্যন্ত তার সেবা করে' 
গিয়েছেন | উৎসবাদি উপলক্ষে ভোজন- 
কালে তাকে প্রায়ই পরিবেশন করতে 
দেখা যেত। মধ্যে মধ্যে ইনি 
মহাপ্রভৃকে ঘরভাতে নিমন্ত্রণ করে 
খাওয়াতেন। মহাপ্রভুর শেষজীবনে 
শঙ্করকে উৎকণ্ঠিতভাবে তার জন্য 
বান্ত থাকতে দেখা যায়। সেই সময় 
তিনি মহাপ্রভুর পদতলে শধ্যাগ্রহণ 
করতেন। মহাপ্রহ্থ পাদ-প্রসারণ 
করলেই এর গায়ে লাগত । অমনি 
সচকিত হয়ে তার প্রতি যত্ববান 
হতেন । সেইজন্য তখন থেকে “প্র 
পাণ্োপাধান' বলে এর নাম প্রচারিত 
হয়ে গিয়ে ছিল। পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 

শন্কর বিশ্বাস--একজন পদকর্তা 
'পদকল্পতরূ'তে এর তিনটি পদ উদ্ধৃত 
হয়েছে। এর অবস্থিতিকাল সম্ভবতঃ 
অষ্টাদশ শতাব্ী। 

শঙ্কর মিশ্র মিথিলানিবাসা 
বিখ্যাত নৈয়াফ়িক | বাচস্পতি মিশরের 
ন্যায় ইনিও হ্যায়শাস্ত্রে ও স্থৃতিশাস্ত্রে 
বু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শঙ্কর, 
মি রচিত গ্রন্থসমূহ £ (১) বা্দিবিনোদ 
প্রকরণ, (২) ভেদ্প্রকাশ, (৩) অভেদ- 
ধিক্কার, (৪) কণাদরহম্য, (৫) ত্রিস্ুত্রী- 
নিবন্ধ ব্যাখ্যা, (৬) কুস্থমাঞ্জলি আমোদ, 
(৭) আত্ম তত্ববিবেক-কয্পলতা» (৮) 


শঙ্কর মেন 
কিরণাবলীনিরুকিগ্রকাশ, (৯) 
বৈশেষিকস্ত্রোপস্কার, (১*) খগ্ডন- 


টাকা, (১১) লীলাবতীকষ্ঠাভরণ, (১২) 
মণিমযুখ । তাছাড়া, শঙ্কর কাবা- 
নাটকও রচনা করেছিলেন। তিনি 
প্রায় ১৪*১ গ্রীষ্টারে জন্মগ্রহণ করেন । 
১৪৮৮-৮৯ শ্রী্টা পর্যস্ত ইনি জীবিত 
ছিলেন । তার বিগ্যাপ্ুরু ছিলেন তার 
পিত। ভবনাথ। 

শঙ্কর দেন- বিষপাড়া সমাজের 
ষোড়শ শতাব্ধীর চিকিৎসক । এর 
রচিত গ্রন্থ বিদ্যাবিনোদসংহিতা, 
রসশঙ্কর এবং নাড়ীপ্রকাশ। 

শঁচীদেবী--এই মহাঁয়সী মহিলা 
ছিলেন শ্র্ীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জননা 
ও জগন্নাথ মিশ্রের সহধন্িণী। শ্রীহষ্- 
নিবাসী এবং পবে নবদ্বীপে বসবাসকারী 
শীলান্বর চক্রবতাঁ ঠিলেন শচীদেবীর 
পিতা । শচীদেবী পিতার জ্যেষ্ঠা 
কণ্ঠা। জগন্নাথ মিশ্রের গুঁরসে এবং 
শচাঁদেবীর গর্ভে আটটি কণ্ত। হয়ে নষ্ট 
হয়ে যায়। তারপর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ 
জন্মগ্রহণ করেন । ১৪০৭ শকাব্ের 
ফান্তনী পূণিমার দিন সন্ধ্যার সময় 
পরম শুভক্ষণে শচীদেব৷ এক সবাঙ্গ- 


স্বন্দর পুত্র প্রসব করেন। ইনিই 
শ্রশ্রাগৌরাষ্ণ মহাগ্ুভূ। ষোল বছর 


বয়মে বিশ্বরূপ সন্গ্যাস গ্রহণ করে 
গৃহত্যাগ করলে শচীদেবী ব্যথিত 
হন। পরে নিমাই-এর গৃহত্যাগেও ইনি 
মর্াহত হন। এর অবস্থিতি কাল 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবী। 


৫২১ 


শবরীপাদ - 

শটীনঙ্দন-_বৈঃব সাহিত্যে 
একজন মাত্র শচীনন্দনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। ইনি ছিলেন বংলীবদনের পত্র, 
ঠৈতন্যদাসের দ্বিতীয় পুত্র এবং রাম- 
চন্দ্রের অনুজ । ছাত্রাবস্থাতেই শচী- 
নন্দন অতাস্ত কৃষ্ণ ভক্ত হুয়ে উঠেছিলেন। 
“€গৌরপদতরঙ্গিণীতে শচীনন্দন- 
ভণিতায় তিনটি পদ পাওয়া যায়। 
এ ছাড়া, ইনি গৌরাঙ্গ বিজয়' নামক 
একখানি গ্রন্থ রচন! করেছিলেন । এর 
তিন পুত্র-_রাজবল্লভ, শ্রীবল্পভ ও 
কেশব । সকলেই পদকর্তা ৩ গ্রন্থকর্ত। 
ছিলেন। এর অবস্থৃতিকাল ষোড়শ 
শতাব্দী । 

শচীননান বিস্ভানি ধি-_বর্ধমান 
জেলার চাণক গ্রামবাসী । ১৭০৭ 
শকাবে ইনি উজ্জ্বলনীলমণির “উজ্জবল- 
চন্দ্রিক। নামে পগ্যান্থবাদ করেন। 

শতানন্দ জিদ্ধান্ত বাগীশ-_ 
জ্যোতিষশান্ত্রে বিশেষ পারদপ্রিতার 
জন্য নবন্বীপে এর সুখ্যাতি ছিল। 
স্পপ্ডিত শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ 
উপাধি প্রাপ্ত হযেছিলেন। ইনি ছিলেন 
ভৃগ্ুর/ম বাচম্পতির পুত্সর। এর পূর্ব 
পুকুষ ছিলেন বিখ্যাত কমলাকর 
জ্যোতিষী । এর অবস্থিতিক]ল 
অষ্টাদশ শতাব্দী | 

শবরীপাদ্--একজন সিদ্ধাচাষ 
ও চধাকার। চুরাশি সিদ্ধার অন্যতম । 
এর রচিত ছু*টি চর্যাপদ চধাগীঘি- 
সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে । এর নামে 


, লানা স্থানে নান। কিংবদন্তী গ্রচলিত্ত' 


শম্শের আলী 


'আছে। এক শবরীপাদ বন্যান বিষয়ে 
সংস্কতে অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন । 
তন্মধ্যে বজজযোগিনী সাধনা', “মহামৃদ্রাঁ 
বজ্জগীতি'ত “চিত্তগুহ গস্ভীরারথগীতি' 
প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “সাধন- 
মালা"য় “সিতকুরুকুল্লা সাধন' নামক 
আর একখানি পুস্তকে শবরপার ভণিতা 
আছে । এই দ্দ|ধনমালা"য় “বজ্র 
যোগিনী আরাধনবিধি নামক আর 


একথানি গ্রন্থেও শবরপাদের নাম 
বয়েছে। শবরপারদ বাংলা দেশের 


কোন এক পাহাড়ী শিকারী জাতির 
(শবর )) মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। 
তারানাথ একে শবরী” বলেছেন। 
জনশ্রুতি অনুযায়ী শবরপার ছুই স্ত্রী- 
লোকফি ও গুণি। নাগাজুন নাকি 
একে বজ্জধান ধর্ষে দীক্ষিত করেন। 
ইনি ছিলেন সরহপাদের শিষ্ত এবং 
লুইপাদদের গুরু। তেঙ্থুর তালিকায় 
শবরাশ্বর নামক এক আচার্ষের উল্লেখ 
পাওয়া যায। তিনি বজ্রযোশিনী 
সাধনা বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন। 
আচার্য শবরীশ্বর এবং পদকর্তা শবরী- 
পদ সম্ভবত একই ব্যক্তি। এর 
অবস্থিতি কাল অই্ুীম শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধ। 

শ্মশের  আলী- চটগ্রাম 
অঞ্চলের একজন মুসলমান কবি। 
চট্টগ্রামের প্রাচীন হ্াটচাজারী 
(বর্তমান রাউজান ) থানার অন্তর্গত 
স্থলতানপুর গ্রামে কবি শম্‌শের 
আলীর জন্ম হয়। এর অবস্থিতিকাল 


৫২৭ 


শল্গুরাম, ( ম্ুমদার ) খিজ 


দধদশ শতাব্ী। শম্‌শের আলী 
“বিজওয়ান শাহ” নাষে একখানি 
উপাখ্যানমূলক কাব্য রচনা করে- 
ছিলেন। কবি শমৃশের একজন পণ্ডিত 
ব্যক্তি ছিলেন। এর ফারমী ও উর্ছ্ব 
ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল। 
তাছাড়া, সংস্কৃত ভাষায়ও ইনি বৃযুৎপন্ধ 
ছিলেন। এ কাব্যের স্থানে স্থানে 
সংস্কৃত ক্লোকের উদ্ধৃতি আছে। 

শভ়ুচক্্র রায়-জন্ম অষ্টাদণ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। খ্রীষ্টার উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে রংপুরের 
জমিদার । ইনি মহাভারতের অন্ু- 
করণে “বিক্রম ভাঁরত' সংস্কৃত ভাষায় 
রচনা! করেছিলেন। এই গ্রন্থের বিষয়- 
বস্ত বিক্রমাদ্দিত্যের বাজত্বক[লে 
ভারতের অবস্থা বর্ণন। | 

শভ়ুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ_ 
একজন ম্মার্ত। এর রচিত গ্রন্থের 
নাম £ “অকাল ভাক্কর”। গ্রন্থটি ১৭৩৭ 
খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। এতে মলমাস ও 
মলমাসে কত্যাকত্য সম্বঞ্জে আলোচন। 
কর] হয়েছে । এব রচিত “বর্ষভান্কর" 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি ছিলেন 
কোচবিহার নিবাসী এবং ইনি রাজ 
ধর্দেবের আদেশে এই গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। শল্ভুনাথ রচিত অন্যান্ত 
গ্রন্থঃ দিনভাঙ্কর (শুভাশুভ দিন 
বিচার), ছুগ্গোৎ্সবকৃত্যকৌ মুদী, দেবী- 
পৃূজনভাস্বর ইত্যাদি। 

শড়ুরাম, (মঞ্জুমদার ) থিজ-_ 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর কবি। এর রচিত 


শরখ 
গ্রন্থের নাম 'জীমুতমঙজল' | এর 
নিবা ছিল মোঁদনীপুরের নিকট 
পাথরা গ্রামে প্প্রাচীন বাটী” অর্থাৎ 
পুরনো ঘাড়ীতে। পৈতৃক নিবাস 
ছিল রতনচক গ্রামে । নাড়াজোলের 
জমিদার মোহনলাল খান এর পৃষ্ট- 
পোষক ছিলেন । খুল্পতাতের অন্থমতি- 
ক্রমে শল্ভুরাম “অনস্তচতুর্দশী-ব্রত 
কথাও লিখেছিলেন । 

শরণ-_-শরণ ব। শরণদেব ছিলেন 
সেন বরাজসভার পঞ্চরত্বের অন্যতম 
সভাঁকবি। এর বিশটি শ্লোক সদ্রক্তি 
কর্ণামুতে উদ্ধার কর! হয়েছে । কৰি 
জয়দেবেব নিজের ভাষায় “শরণ: 
গ্লাঘ্যে দুরহ-দ্রুতে”_-কবি শরণ দুবহ 
এও দ্রুত গশ্লোক-বন্ধনে শ্লাঘ্যঅন্রসারে 
ইনি লক্ষ্পণমেনের সভাকবি ছিলেন । 
স্থতরাং ইনি দ্বাদশ শতকের শেষভাগে 
জীবিত ছিলেন ধলে মনে করা 
যায়। 

শরফুন্ে সা বাংল।র নবাব 
আলীবঘঁ খার বেগম এবং বাংলার 
শেষ শ্বাধান নবাব সিবাজের মাতামহ্থী। 
নবাব আলীবদাঁর রাজত্বের বন ঘটনাব 
সঙ্গে বেগম শরফুয্লেসার সঙ্গে ঘনিষ্ট- 
ভাবে জডিত। বেগম সাহেব। ছায়ার 
্যায় স্বামীর অন্থবতিনী হতেন। এর 
পুরুযোচিত ধৈধ ও রাজনীতি প্রসঙ্গে 
অনেক এঁতিহাসিক মুক্তকণে প্রশংসা 
করেছেন। বেগম শরফুন্নেসা ছিলেন 
“উৎসবে আনন্দময়ী, সোহাগে প্রেম 
বিহ্বল লক্জাশীলা, রোগে ও ক্লাস্তিতে, 


৫২৩ 


শরফুছেন! 


শুশ্রযাপরাঘ়ণা সহচরী, কাজকার্ধে 
বিপদে পরামর্শদাত্রী ৷” 

কি রাজনৈতিক উন্নতিবিধানে, কি 
সামাজিক মঙ্গজলকলে এবং প্রজাদের 
হিতার্থে পরহৃঃখকাতর। বেগম সাহেবা 
স্বামীকে সংপরামর্শ দিতেন। 
আলীবদী যখনই কোন কার্ধে হতাশ 
বা চিন্তান্বিত হতেন তখন বেগম 
সাহেব তাকে স্থপরামর্শ দিয়ে উদ্বেগ 
দুর করতেন। স্বামীকে কখনো কোন 
কাজে পশ্চাদ্পদ ব! হুবল হতে দেখলে 
শরফুন্েলা তাকে মন্ত্রমুক্ধের গায় 
উত্তেজিত করে সবল করে তৃলতেন। 
একাধিক সংগ্রামে ইনি আলীবর্দীর 
সঙ্গে ছিলেন। বগীর আক্রমণের 
সময বেগম সাহেব! নানাভাবে স্বামীকে 
সক্রিয সহায়ত] করেছিলেন। 
আলাবদীর সমস্ত মহৎকর্মের প্রেরণা- 
দাত্রী ছিলেন শবছুন্নেসা । তার উন্নত 
চরিত্রের বণন। প্রসঙ্গে হলওয়েল সাহেব 
বলেছিলেন, “জ্ঞানগরিমা, মহান্থভবতা, 
কাকণ্য ও অপবাপর কমনীয় সদ্‌- 
গুণাবলীভূষিতা বেগম সাহেবার চরিত্র 
তাহার পদমধাদারূপই ছিল এবং এ 
সকল সদ্গুণ যে তাহাকে চিরকাল 
নারীকুলোতমা করিয়া রাখিবে, 
'শাঁহাতে অন্মাত্র সন্দেই নাই।” 
পলাশীর যুদ্ধাববানে মিরাজের 
হত্যাকাণ্ডের পর শরছুন্পেসা, আমিনা, 
ঘসেটি প্রভৃতির সঙ্গে ঢাকায় নির্বামিত 
হন। আধফিনা ও ঘসেটির নির্মমভাবে 
মৃত্যু হয়। শরফুয়েলা জাত ব্ছক 


শশধর|চাখ 


পরে মুশিদাবাদে ফিরে আসেন এবং 
কোন্‌ সয় এর মৃত্যু হয় তা জান! 
যায় না। তবে খোসবাগ সমাধি কাননে 
স্বামী আলীবদীর চরণতলে সমাহিতা 
হয়েছিলেন । 

শ শথ রাচার্যমিবিলানিবাসী 
হ্যায়াচার্ধ এব জীবিতকাল ১২৯ শক 
বা ১২৭৮ খ্রীষ্টাব | 

শশান্ক-_বাঙালী রাজাদের মধ্যে 
শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। 
এর বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই 
জান। যায় না। তবে কারুর কারুর 
মন্তে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত । 
এবং ইনি গ্ুপ্তরাজবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। কিন্তু ইহা ভিত্তিহীন বলেই 
অনুমিত হয়। প্রাচীন রোহিতাশ্বের 
( রোটাস্গড। গিরিগান্রে "শ্রীমহাসামন্ত 
শশাঙ্ক” এই নামটি ক্ষোদ্দিত আছে। 
ফি এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ এশাঙ্ককে 
অভিন্ন বলে গ্রহণ করা যাষ তাহলে 
ক্বীকার করতে হয় যে, শশাঙ্ক প্রথমে 
একজন মহাসামন্ত মাত্র ছিলেন। 
ষষ্ঠ শতাব্বীর শেষভাগে গুগ্তরাজ 
মহালেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি 
ছিলেন। এঁতিহাসিকদের মতে শশাঙ্ক 
এই মহাসেনগ্তপ্তের অধীনে মহাসামন্ত 
ছিলেন। 

৬০৬ ্রীষ্ঠাব্দের পূর্বে শশাস্ক একটি 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। 
তার রাজধানী কর্ণহ্ববর্ণ খুব সম্ভব 
মুশিদাবাদ জেলায় বহরযপুরের ছয় 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক 


৫২৪ 


শাস্তি বা শান্ত রক্ষিত 


স্থানে অবস্থিত ছিল। শশাস্ক দক্ষিণে. 
দণ্ডতৃক্তি ( মেদিনীপুর জেলা ), উৎকল 
ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোজোদ 
রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধ 
রাজ্য শশাঙ্ক জয় করেছিলেন । 
শশাক্কের পূর্বে আর কোনও বাঙালী 
রাজা এতবড় বিস্তৃত সাম্রাজ্য গ্রতিষা' 
করতে সক্ষম হননি । তিনি বারাণসী 
অধিকার করে আরও পশ্চিমে অগ্রসর. 
হয়েছিলেন। থানেশ্বররাঁজ রাজ্যবর্ধন 
শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হয়েছিজেন। 
শশান্ক খুব সম্ভব ৬৩৭ খ্রীষ্টাবের কিছু 
পূর্বে মারা যান। শশাঙ্ক বাংলার 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছেন। তিনিই সর্বপ্রথম 
আর্ধাবর্তে বাঙালীর সাম্রাজা প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রবল প্রতিদ্ন্বী 
মৌখরি রাঁজশক্তি তার কূটনীতি ও 
বাহুবলে সমূলে ধ্বংস হয়। সমগ্র 
উত্তরাপথেব অবীশ্বর প্রবল শক্তিশালী 
হর্ষবর্ধনের সমুদ্র চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে 
তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িম্তার আধিপত্য 
বজায় রেখেছিলেন । 

শমশীদেব- বাংলার পাল রাজা- 
দের রাজত্বকালীন প্রখ্যাত বাঙালী 
শিল্পী । অবস্থিতিকাল অষ্টম থেকে 
দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ | 

শাকর মল্লিক-_ প্রখ্যাত সনাতন 
গোন্বামীর বাদশাহ-দত্ত পূর্ব নাম। 
সনাতন ভ্রৎ। 

শাস্তি বা শাস্ত রক্ষিত- শাস্তি 
রক্ষিত এক সময় নালন্দা মহাবিহারের 


শান্তিদেষ 


প্রধান আচার্য ছিলেন । এর জনস্থান 
পূর্ববঙ্গের জাহোর নামক স্থান। 
কারুর কাক্ষর মতে ইনি গৌড়বঙ্গের 
লোক। এর জন্ম গোপালের রাজত্ব 
কালে ৭০ শ্রীষ্টান্দে এবং ৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
ধর্পালের রাজত্বকালে মৃত্যু হয়। 
“অষ্টতথাগত স্তোত্র”ঃ “ব্রজধর-সংগীত- 
ভগবত-স্তোত্রটাকা” এবং “পঞ্চ মহোপ- 
দেশ নামক তিনখানা বৌদ্ধতান্ত্রিক 
গ্রন্থ রচনা! করেন। তার অন্য নাম 
ভিল আচাধ বোধিসন্ব। তিব্বতী 
এঁতিহ্াছ্ছসারে এই বৌদ্ধ আচার্ধ 
শাস্তিরক্ষিত এবং মহাযানী নৈয়ায়িক 
ও দাশনিক শাস্তরক্ষিত একই ব্যক্তি। 
তিনি স্থপ্রসিদ্ধ “ততবসং গ্রহ” “তত্বসিদ্ধি', 
“বা দস্তা মুবু ত্ি-বিপঞ্চিতার্থ এবং 
'মধ্যমকালঙ্কার-কারিকাঁ প্রভৃতি 
গ্রন্থেরও লেখক । 

শান্তি রক্ষিত তিব্বতের বাজার 
নিমন্ত্রণে ছু'বার তিব্বত গমন করেন। 
৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিববতে একটি 
অঠস্থাপন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ- 
ধর্মের সংস্কার করেন। তিনি 
তিব্বতের বিখ্যাত লাম সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তন করেন এবং অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন । 

শাস্তিদেব-_শান্তিদেব 
প্রীষ্টাৰ থেকে ৮১৬ থ্রাষ্টাবকের কোন 
সময়ে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান 
করা হয়। “তেঙ্ছুরে' একে জাহোবের 
(ঢাক। জেলার সাভার গ্রাম) অধিবাসী 
বলা হয়েছে। প্রচলিত কিছস্তী 
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অন্যায়ী শাস্তিদেব ছিলেন রাজকুমার 
এবং তিনি তারাদেবীর অস্থপ্রেরণায় 
রাজ্যলোভ ত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষ্র 
জীবন যাপন করেন। 

শান্তিদেব অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । তন্মধ্যে “শিক্ষাসমুচ্ছর' ও 
বোধিচর্যাবত।ব' গ্স্থদ্ধয় প্রধান | 

শান্তিপ_একজন সিদ্ধাচাষ। 
সম্ভবতঃ ইনি দীপস্কর অতীশকে তন্ত্র 
শিক্ষ। দিয়েছিলেন । স্তরাং শান্তি প! 
অতীশের খযোজ্যে্ মযসাময়িক 
ছিলেন ধর যাষ। পালরাজ মৃহীপালের 
অন্থরোধে শান্তি-পা বিক্রমশিল। 
বিহাবেব পুরবদ্ধাব্র-পগ্ডিতের পদে ক।জ 
করেছিলেন । ইনি একাদশ শতাবীর 
প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন৷ প্রাচীন 
বাংলা ভাষায় ইনি কযেকটি চযাপদ 
বচনা কবেছিলেন । “চযাচষ-বিনিশ্চয়ে' 
এব ছু'টি পদ পাওয়া যায়। 

শাস্তিপাদ্-_-চঘাকার শান্সিপাদের 

ছু"টি চর্ধা চযাগীতিসংগ্রহে স্থান লগ 
করেছে । বাছল স"' ঞঁত্যায়লেব মতে 
শাস্তিপাদ মগখে গন্মগ্রহণ করেন এবং 
উদ্দন্পুরী বিহারে সবাস্তবাদে দীক্ষা 
গ্রহণ কবেন। শিক্ষ সমাপ্ত হলে ইনি 
কিছুকাল মোমপুরী বিহাবেব 
(বাঙলা) “স্থবিব হযেছিলেন। 
শাস্তিপদ সাত বছর সিংহলে ধর্মপ্রচাব 
করেন। এব শামে প্রায় নব্বইখানা 
গ্রন্থ পাওয়া যায়। চযাকার শাস্তিপাদ 
সম্ভবত তুম্থকুর শিল্ত । এর আবির্তাব 
কাল সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাবী। 
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শাজ্র--সংকলদিতা হিসেবেই 
পরিচিত। এর সক্কলিত গ্রন্থের নাম 
«“শাজধর-পদ্ধতি' । বংকলন-কাল 
১৩৬৩ খ্রীষ্টাবব | 

শামক্দদদশীদগ,  (ক্িতীস্ব)_ 
সৈুম্দীন হম্জার স্বৃত্যুর পর ( ১৪১২- 
১৩ খ্রীঃ) ভার পালিত পুত্র শিহাবুদ্দীন 
বায়াজিদ শাহ্‌ দ্বিতীয় শামস্ুঙ্গীন নাম 
গ্রহণ করে বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি নামে মাত্র রাজা 
ছিলেন। প্রকৃত শাসনক্ষমত। ছিল 
রাজা গণেশের হাতে । অল্পদিনের 
মধ্যে শামহ্ন্দীন নাকি রাজা গণেশ 
কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন । 

শামসুদ্দীন আহমদ শাহ-__ 
রাজা গণেশের পৌত্র এবং জালালু- 
দীনের মৃত্যুর পর শামস্থন্দীন আহমদ 
শাহ বাংলার সিংহামনে আরোহণ 
করেন (১৪৩১ শ্রীঃ)। “কিরিশ তা, 
বলেছেন, “তিনি (শামসুচ্দীন ) তার 
মহান পিতার পদাহ্ক অনুসরণ 
করেছিলেন এবং ন্ভায়পরায়ণতা ও 
উদারতার আদর্শ প্রাণপণে বক্ষা 
করেছিলেন। তার কাছ থেকে 
উপহার পেয়ে বু লোক বাধিত 
হয়েছিল।” কিন্তু “রিয়াজে' এ পাওয়া 
যাচ্ছে, “তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী, 
অত্যাচারী ও রক্তপিপাস্থ ছিলেন। 
বিন কারণে তিনি রক্তপাত করতেন 
এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরতেন। 
অত্যাচার যখন চয়ম সীমায় পৌছোলো 
এবং উচ্চনীচ নিধিশেষে সকলেই যখন 
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তার নৃশংসতায় শোচনীয়ভাবে শীড়িত 
হতে লাগল, তখন সাদী খ! এবং 
নাসির খা নামে তার ছুই ক্রাতদাস, 
ধার অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন, ফড়যন্ত্র করে আহমদ 
শাহকে হত্যা করেন।” ১৪৪২ 
শ্ীষ্টাকে শামসুদ্দীন আহমদ শাহের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে রাজা 
গণেশের বংশের রাজত্ব চিরদিনের 
মতো শেষ হয়ে গেল। 

আমস্দপান ইউন্ফ পাহছ্‌-_ 
ইলিয়াস শাহী বংশের খ্যাতনামা 
স্বলতান রুকম্গন্দীন বরবাক শাহের 
পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর হুনি ১৪৭৪ 
ঘীষ্ান্দে বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। এর রাজত্বকালে কোন 
বিদ্রোহ হয়নি । এতে তার স্থমহান্‌ 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি 
রাজ্যে হরাপান নিষিদ্ধ করে দিয়ে- 
ছিলেন। ফেরিস্তা ও নিজামুদ্দান তাদের 
গ্রন্থে ইউস্ৃফ শাহের বহু গুণকীর্তন 
করেছেন। ইউম্থফ শাহ সপপ্ডিত ও 
বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন 
সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, মুদ% ও ন্যায়- 
বিচারক নরপতি। জটিল বিষয়ে 
তিনি কাজী ও মুফতির সঙ্গে আলোচন! 
করে বিচার করতেন। তার অমযে 
শরীহট্র-বিজয় সমাপ্ত হয। হ্বহৈল-ই- 
ইয়মন নামক একথানি গ্রন্থে মুধলীম 
কর্তৃক শ্রহট্-ৰিজয় কাহিনী বর্মিত 
আছে--প্রবাদ ও কিংবদন্তী উপর 
নির্ভর করেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে । 
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জৈস্থন্দীন নামক একজন 
মুদলমান কবির লেখা “রস্থুলবিজয়' 
নামে একখানি বাংলা কাব্য পাঁওয়। 
গিয়েছে । এর ভণিতায় কবি জনৈক 
রাজা ”ইছপখান" বা "্মুস্ৃফ খান" এয 
উল্লেখ করে লিখেছেন, 
“দানে ধর্ম হরিশ্চজ্জ মান্য গুরু সম ইন্দ্র 
বাজরত্ব মহিম! প্রধান । 
শ্রীযৃত ইছপ খান আরতি কারণ জান 
বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান ।” 
ইউন্ফ শাহের রাজত্বকালেই মালাধর 
বন্থ তার *শ্রীকষ্ণবিজয়” কাব্য সমাপ্ত 
করেন। ধনী, গরীব বা হিন্দুঃ মুসল- 
মান এদেব মধ্যে বিচারের সময় কোন 
তারতম্য করতেন না। পক্ষপাত- 
দোষ-দুষ্ট কাঁজীদের ইনি কঠোর শাস্তি 
দিতেন। তার রাজত্বকালে কয়েকটি 
বিশিষ্ট মসজিদ নিমিত হয়েছিল। 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগা মালদহের 
সাকোমোহন মসজিদ, গৌড়েব 
কদমরস্থল' মসজিদ, দরাসবাড়ী মী 
মসজিদ ও তাতি পাড়! মসজিদ। 
ইনি পাওুয়ার অনেকগুলি স্থয ও 
বাস্থদেবের মন্দির মসজিদে পরিশত 
করেন । “বাইশ দরজা নামক গোডের 
বিশাল মসাজদ্টি ভগ্র স্ব মন্দিরের 
উপাদানে নিথ্িত | ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 
মারা যান। 
শা১- দা" ইঙ্গিয়াস শাছ-_- 
আলাউদ্দ'ন আলী শাহকে হত্যা করে 
হাজী ইলিয়াস শামহুদ্দীন ইলিয়াস 
শাহ নাম গ্রহণ করে রাজা হন (১৩৪২ 
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শ্)। কোন কোন বিষরদী থেকে 
জানা যায় যে ইলিয়াস ছশ্রিত্র লোক 
ছিলেন এবং ষড়যন্ত্র করে তার প্র 
আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্য। 
করেছিলেন। হাজী ইলিয়াসের আদি 
নিবাস ছিল পূর্ব ইরাণের দিজিস্থানে । 
যাই হোক, লামান্ত ব্যক্তি থেকে তিনি 
পরবর্তীকালে এক বিরাট রাজ্যের 
অধাশ্বর হয়েছিলেন । 

সিংহাসনে আরোহণ করেই 
শামন্উদ্দীন ইলিয়াম শাহ রাজ্য জয়ের 
দিকে মন দেন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
নেপাল আক্রমণ করেন এবং মেখান- 
কার বহু নগর ভন্মীভূত করেন এবং 
বিখ্যাত পশুপতিনাথের মূততিকে তিন 
খণ্ড করেন। তিনি উড়িস্তা আক্রমণ 
করে চিকা পর্যস্ত অভিযান চালিয়ে 
ছিলেন এবং বছ ধনসম্পত্তি লুঠ করে- 
ছিলেন। তিনি বিহারের ত্রিস্থতও 
আক্রমণ করে ধনসম্পত্তি লুঠ করে 
আনেন। বিহারের হাজিপুর পর্যস্ত 
তিনি জয় করেণ্ছলেন। শোন! যায় 
হাক্গী হাঁলয়াসের নামানুসারে হাজী- 
পুর নামক স্থানের নামক রণ হয়েছিল। 
১৩:২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ 
সোনারগাওসহ সমগ্র পূর্ববঙ্গ জয় কবে 
সমগ বাংলা দেশের অধীশ্বর হয়ে- 
ছিলেন । তাছাড়া, তিনি কামরূপেরও 
কিছু অংশ জয় করেছিলেন। 

দিল্লীর স্থলতান ফিরোজ শাহ 
তুঘলক একাধিকবার বাংলাদেশ 
আক্রমণ করে ইলিয়ামকে অধীনতা- 
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পাশে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। 
কিন্ত ইলিয়াসের বিখ্যাত একভাল৷ 
দুর্গ ছিল দুর্তেষ্ঠ । তাকে জয় করতে 
না পেরে ফিরোজ শাহ বঙ্গেশ্বরের 
স্বাধীনতা ত্বীকার করে নিয়েছিলেন । 
ই'লয়াল শাহের প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন হিন্দু সংদে'ও ( সহদদেব )। 
এছাড়া,হিন্দু বাঁজার। তাকে নানাভাবে 
সাহায্য করতেন। যুদ্ধবিগ্রহের 
ব্যাপারে ইলিয়াস উচ্চাঙ্গের প্রতিভার 
পরিচয় দিয়েহিলেন। তিনি ছিলেন 
লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী । 
শামন্ুদ্দীন ষোল বছর পাচ মাস রাজ্য 
স্থশাসণ করে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ 
করেন। ইলিযাস শাহ তার রাজ্যে 
একটি নৃতন রাজন্থ ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেছিলেন। কিরুজা-বাদের বিরাট 
হামাম বা ্ানাগার তারই আদেশে 
নিমিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন 
নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইনি দিল্লার 
অধীনত! পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন ও 
সার্বভৌমিক রাজ হয়েছিলেন । 
শামন্রদ্দীন ফিরোজ শাছ-__ 
পরিবাজক ইবন্‌ বন্ুতার মতে ইনি 
বুগরা খানেব পুত্র। কুকুন্দীন 
কাইকাউসের পন্ধ শামসুদ্দীন ফিরোজ 
শাহ লখনৌতির সুলতান হন। 
১৩০১-২২ শ্রীষটাব-এই সদা একুশ 
বছর তিনি রাজত্ব করেন। ইনি 
অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন 
রাজা ছিলেন। সম্ভবত শামনুদ্দীন 
ফিরোজ শাহের নামানুসারে পাওুয়া 
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শায়েস্ত। খা 


(মালদহ জেল!) নগরের নামান্তর 
ফিরোজাবাদ'--এর উল্লেখ দেখা যায়। 

শামন্ুদদীনমুজাঞফ,ফর 
শাঁছ--একজন হাবশী। পূর্ব নাম 
সিদি বদর। নাসিরুদ্দীন মাহ 
শাহকে ( দ্বিতীয়) হত্যা করে গৌড়ের 
স্থলতান হন। এবং শামুন্দীন 
মুজাফফর শাহ নাম গ্রহণ করেন। 
ইনি অত্যন্ত অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজ। হয়ে 
ইনি বনু দরবেশ, আলিম ও সন্তান্ত 
লোকদের হত্যা করেন। মুজাফফর 
শাহের রাজত্বকালে পাওু্যার নৃর- 
কুখ্ব, আলমের সমাধি-ভবনটি পুন- 
নিঝিত হয়। ইনি গঙ্গারামপুরে 
মৌলান। আতার দরগায় একটি 
মসজিদ নিষাণ করেছিলেন। ১৪৯৩ 
্ীষ্টান্দে ইনি নিহত হন। এব মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাবশী রাজত্বের 
অবসান হয। 

শায়েস্তা খা পুরে নাম নবাব 
আমীর-উল-ওমরা শায়েন্তা খ। 
আরঙ্গজেবের মাতুল। দাক্ষিণাত্যের 
স্থবাদাররূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। 
১৬৬৩ গ্রষ্টান্ধে নববিজিত পুণা ছৃর্গে 
অবস্থানকালে শিবাজী ও তার কয়েক” 
জন অন্ুচর কর্তৃক রাত্রিকালে আক্রান্ত 
হয়ে পলায়নকালে এর একটি আঙ্গুল 
কন্তিত হয়। মুয়াজ্জিম খা বা মীর- 
জুমলার মৃত্যুর পর সম্রাট আরঙজ্গজেব 
কর্তৃক ১৬৬৪ স্ত্ষ্টান্বে ইনি বাংলার 
স্থবাদার নিযুক্ত হন। ১১৮৭ খ্রীষ্ভাব 


শালিক নাথ 


পর্যস্ত ইনি এ পদে বহাল ছিলেন। 
এর স্বশাসনে প্রজারা যথেষ্ট হুখে- 
স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করত। ইনি 
সদ্ঘশজাঁত বিধবা ও অন্যান্য ছুস্থ 
লোকদের ভূসম্পত্তি প্রদান করে তাদের 
অবস্থার উন্নতি সাধন করতেন। এর 
শালনকালে শশ্চাদির দাম অত্যন্ত সম্তা 
ছিল, টাকায় আট মণ চালপাওয়া 
যেত। আরঙ্গজেবের বারবার কঠোর 
নির্দেশে ইনি বাংলার হিন্দুদের উপর 
জিজিযা কর প্রচলন করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। ইনি হিন্দুদের কিছু 
দেবমন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে 
হিন্দুরা এর উপর বিশেষ উত্তেজিত 
হয়ে উঠেছিল। শায়েস্তা খার নবাবী 
আমলের প্রধান ঘটনা আরাকান 
রাজের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ এবং মগদিগের 
দৌরাত্ম্য-নিবারণ। এর শাসনকালের 
প্রথমের দিকে ইংরেজদের বণিজ্যের 
খুব শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল । কিন্তু ইংরেজরা 
ক্রমে অত্যন্ত ছুবিনীত হয়ে ওঠে। 
আরঙ্গজেব তাদের কঠোর হস্তে দমন 
করার নির্দেশ দেন। তখন শায়েস্তা 
খা ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে লৌহশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করেছিলেন। শায়েস্তা খা 
নিষ্সিত অনেকগুলি প্রাসাদের 

ংসাবশেষ এখনো ঢাকায় পরিদৃষ্ট হয় । 

শাজিক নাথ-_ণ্ায় কুহ্থমাঞ্ুলি' 
রচক্ষিতা উদয়ন ও তদদীয় টীকাকার 
বরদরাজের মতে মীমাংসক শালিকনাথ 
ছিলেন বাঙালী । শালিকনাথ “গৌড় 
কীমাংলক' বলে খ্যাত। এর জীবিত- 
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শাহ মোহাম্মধসগীয় 


কাল খ্রীহ্রীয় সপ্তম শতাব্দীর কোন 
সময়ে। বাষাছজ রচিত প্তস্ত্ররহন্টে' 
উল্লেখ আছে শালিকনাথ প্রভাকরের 
ণনহতা' ও “লঘণী' টীকার উপর 
“পফ্ধিকা” রচনা করেছিলেন। 

শাহজালাল- এক দরবেশ। 
১৩৮৪ শ্রীষ্টাবে ইনি কৌশলে গৌড়- 
গোবিন্দকে পরাভূত করে শ্রিহট্‌ 
অধিকার করেন। সই থেকে শ্রীহট 
মুনলমান অধিকারত্ৃক্ত হবয। শাহ 
জালাল নাকি হজরত মহন্মদের অধস্তন 
বংশবর । শ্রাহটেে শাহজালালের দরগা 
আজও বিছ্বামান । 

পাহছ মাদ।র-মদিনার অধিবাসা 
এবং সেখ মোহাম্মদ তাইফুরা 
রোস্তামীর শিষ্ক । শাহ মাদাব সংসার 
ত্যাগপৃর্বক ধর্মের সাধন! এব" ইসলাম 
প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি 
তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণকলে 
( ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) আক্রান্ত প্রদেশে 
উপস্থিত ছিলেন, পবে কামন্ধপ অঞ্চলে 
আগমন করেন। ঈশ্ববওক্তি এবং 
শবিত্রজীবন যাপন এর কামা ছিল। 
গল্পচ্ছলে ইনি লোককে নৃতন নৃতন 
উপদেশ দিতেন । রাজশাহী, বগুড়া, 
ঢাক! প্রভৃতি নানাস্থানে শাহ মাদাবের 
আন্তানা আছে। 

শাহ মোহাম্মদ সগীর_ 
বাংলার লেখক এক মুসলমান কবি। 
ফাসি কাব্য “্ইউস্ফ জুলেখাস্ব ইনি 
বাংলা অনুবাদ করেছিজেন। কেউ 


“কেউ একে চতুর্দশ শতাব্দীর কৰি 


শাহ সোলতান মাহীসোয়।র 


বলেছেন। অনেকে একে ষোড়শ 
শতাব্দীর কবি বলে থাকেন । 

শাহ সোলতান মাহীসোয়ার 
--কথিত আছে যে? ইনি মপা এশিয়ার 
অন্থর্গত বল্খের রাজকুমার ছিলেন 
এবং রাজসিংহাসনের মায় পরিত্যাগ- 
পূর্বক ধর্মপ্রচারের উদ্দেস্টে পশ্চিম 
কাষরূপে আগমন করেছিলেৰ। 
বর্তমান উত্তব ও পৃধবঙ্গ এর প্রধান 
কর্মক্ষেত্র ছিল। বগুডার অন্তর্গত 
ণহাস্থ।ন গড়ে" এর আশ্রম খিল এবং 
তথায় ইনি সমাহিত হয়েছেন। শুন! 
যায শাহ সোলতানের সঙ্গে মহাস্থান 
গড়ের তৎকালীন রাজা পরশুরামেব 
নাকি যুদ্ধ হয়েছিল। শাহ সোলতান 
১০৪৭ প্রীষ্টান্দে মহাস্থান গডে বিদ্যমান 
ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি 
মত্হ্তারোহণে এদেশে আগমন করায় 
এর উপাধি “মাহীসোর' হয়েছিল । 

শাহ1 বদিউদ্দীন--এর রচিত 
গ্রন্থের নাম ফাতেমার স্বরৎ্নাম।' | 
কবিতায় হজরত মুহম্মদের কন্তা 
ফাতিমার বূপগুণের বর্ণন। আছে। 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্া। 

শিখাইবাশিখিবাহ ন 
সান্যাল--বারেন্্র ব্রা্মণ। সাম- 
সুচ্গীন ইলিয়াস যখন বাংলার প্রথম 
স্বাধীন নবাব, তখন ইনি তাকে বিশেষ- 
ভাবে সাহায্য করেছিলেন । কলে ইনি 
খা উপাধি ও বিস্তীর্ণ জযিদ/রী লাভ 
করেছিলেন। এর পুত্র বলাই 
সাতোড়ের রাজা হন। টোডরমল্স 
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শিবচন্দ্র- 


এই বংশীয় রাজ! বরামকৃফকে লামস্ত 
বুপতি বলে ত্বীকার করেন এবং 
নাতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
করে দেন। 

,শিথি মাহিভী- পুরীর জগন্নাথ 
মন্দিরে লিখনাধিকারী, এবং একজন 
পরমভক্ত । প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণব 
জীবনী গ্রন্থে এর নাম দেখা যায়। 
এর ভ্রাতা মুবারি মাহিতী চৈতগ্য- 
মহাপ্রতৃর একজন ভক্ত-মেবক ছিলেন। 
এর ভগিনী 'বুদ্ধা তপস্থিনী' ম।ধবী বা 
মাধুরীদেবী ছিলেন এক মহা 'সাধবী 
ধর্মরতা' বৈষ্ণব রমণী। মহাপ্রভুর 
মীলাচল লীলার সার্ধ তিনজন পাত্রের 
মধ্যে শিখি মাহিতী ছিলেন একজন 
এবং মাধবী অর্থজন। “চৈতন্য 
চরিতাম়ুত' থেকে জানা যায যে শিখি, 
মাধবী ও মুরাবি নীলাচলে তিন ভ্রাতা 
বলে অভিহিত হতেন । শিখি ছিলেন 
জোষ্ঠ। মুরারি ও মাধবী প্রথমে 
শ্িখিকে চৈতন্যানুরক্ত করতে পারেন 
নি। কিন্তু একদিন শিখি স্বপ্নে দেখলেন 
যে চচতগ্ত ও মহাপ্রভু একদেহ। তখন 
ইনি ভ্রাত। ও ভগিনীকে লঙ্গে নিয়ে 
জগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত হলেন। 
ঠৈতন্র একে মুরারির ভ্রাতা ভেনে 
একে আলিঙ্গনপ।শে আবদ্ধ করলেন 
এবং শিখি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হবে 
উঠলেন । মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের 
পরেও শিথি জীবিত ছিলেন । 

শিবচক্দ্র--অই্টাদশ শতাব্দীতে 
বিখ্যাত নবন্বীপাধিপতি মহারাজ 


শিবচন্দ্র সেন 


কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুজ। ছয় ভ্রাতার 
মধো ইনি ছিলেন রূপে, গুণে ও 
চরিত্রবলে সর্বশ্রেষ্, সাক্ষাৎ শিবতুল্যই। 
ইনিও পিতা কুষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বাংলার 
নবাব যীরকাশিম কর্তৃক কারারুদ্ধ 
হয়েছিলেন । কৃষ্ণচন্দ্র একেই সমন্ত 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান। 
কষ্ধনগরের অনতিদূরে তিনি পত্তন 
করেন নিজনামে “শিবনিব।স' অঞ্চল । 
শিবচন্দ্র পিতার চেয়েও শাস্ত্রে পণ্ডিত 
ছিলেন এবং সোম যজ্ছের অনুষ্ঠান 
করেছিলেন । ১৭৮৮ শ্রীষ্টান্ে ষাট 
বছর বয়সে শিবচন্দ্র পরলোক গমন 
করেন। 

শ্পিবচক্দ্র সেন--ইনি রামায়ণের 
অন্যতম কবি। রাবণবধের জন্ত 
শরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা উপলক্ষ করে 
শিবচন্দ্র তার রচিত রামায়ণের নাম 
রেখেছিলেন “সারদামঙ্গল” । কবি 
শিবচল্দ ছিলেন জাতিতে বেগ্য। ইনি 
ছিলেন ঢাকাবিক্রদপুরের অন্তর্গত 
কাটাদিয়া গ্রামের অধিবাসী । এর 
পৃধপুরুষদের নিবাস ছিল সেনভাটি 
গ্রামে। কবির জীবিতকাল অষ্টাদশ 
শতাবী। এর পিতার নাম গঙ্গাগ্রস[দ 
সেন। কবি ছিলেন পিত।র সর্বজ্যেষ্ 
পুত্র। অপর ছুই ভ্রাতার নাম শতুচন্জ্র 
কৃষ্ণচন্দ্র । শিবচজ্ের “সারদামঙ্গল” 
এক সময়ে পূর্ববঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় 
ছিল। 

শিবচন্দ্র আরও ছু'খানি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন । তাদের নাষ 
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শিবরাম 


“সতানারায়ণের পাঁচালী” ও "সাবিত্রী 
উপাখ্যান'। 

শিবচরণ সেন-_ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর একজন কবি। এর রচিত 
কাব্যের নীম 'গৌবীমঙ্গল' । কাব্য- 
খানি সংস্কৃত কাব্যের বঙ্গানুবাদ । 

শিবদত্ত মিশ্রা-_“সংজ্ঞাসমূজ়্' 
নামক বেদ্ধক গ্রন্থকর্তা। ইনি ১৬৭৭ 
্ীষ্টাব্দে শিবকোষ নামে একখানি 
সটিক অভিধান প্রণয়ন করেন। 

শিবদাস সেন-_পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাব্বীতে ইনি পাবনা জেলার 
অন্তর্গত মালবিকাগ্রামে অবস্থান 
করতেন। এর ত্মতিবুদ্ধ প্রপিতামহ 
শিখবেশ্বরেব সভাপগ্ডিত সাঠিসেন, বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ কাকুতস্থসেন, প্রপিতামহ 
লক্ষ্মীধর সেন, পিতামহ উদ্ধব সেন, 
এবং পিতা অনন্ত সেন। 
খরীষ্টান্ে অনন্ত সেন বাংলার স্থলতান 
বারবকশাহার রাভবৈগ্চ ছিলেন। 
শিব্দাসের রচিত বৈদ্যক গ্রস্থ--চরক- 
তত্বপ্রদীপিতা, যোগরত্বাকর-টীক' 
প্রভৃতি । 

শিবরাম-_বৈষ্ব-প্রধান নরোত্বম 
ঠাকুরের শিষ্য ও একজন পদকর্তা। এর 
অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায না। 
ণশিবরাম” ভণিতায় 'পদকল্পতরুতে 
চব্বিশটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। 
এই পদগুলনির কতকগুলি বাংলা এবং 
কতকগুলি ব্রজবুলিতে লেখা । এর 
রচিত হোরি-লীলার পদগুজি থেকে 
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জান। যায় ষে ইনি সংগীতজ্ঞ ছিলেন? 


শিবরাষ ঘোষ 


শিবরাম সপ্তদশ শতাব্ধীতে বিমান 
ছিলেন। 
শিবরা ম থো ষ-সপতদশ 
শতাব্দীর বঙ্গভাষার একজন কবি। 
এপযস্ত এর লেখ! ছু'খানি কাব্যের 
সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমটির নাষ 
কাপিকামজল, যদিও কাব্যের বিষয়বস্তব 
বিক্রমার্দিত্য ও বত্রিশ নিংহাননের 
গল্প । এতে বন্বিশ সিংহাষনের গল্পের 
মধ্য দিয়ে কালীর মাহাত্ম্য প্রচার করা 
হয়েছে | তাই এর নাম কালিকামঙ্গল। 
শিবরাম ঘোষের আর একটি 
রচনা এঞএকাদশীর পাঁচালী । কবির 
পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ এবং মাতার 
নাম রাধিকা । একাদশীর পাচালীর 
রচনাকাল ১৬৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাবব । সম্ভবতঃ 
কৰি তাত্রলিঞ্ের (তষলুকের) 
অনতিদূরে কেলোযাল গ্রামের প্রাচীন 
ঘোষ জমিদার বংশের পূর্বপুরুষ । 
শিব রাম দাস--বৈষ্াবাচাধ 
নরোভষ দাসের শিল্প । আবির্ভাব 
কাল ষোড়শ শতাব্দী । শিবরাম 
দাস বা শিবরাম ভণিতায় অনেকগুলি 
ব্রজবুলি ও বাংল! পদ পাওয়া গেছে। 
এব গোষ্ঠ বাৎসল্যের একটি পল্ভাংশ 
এইরূপ £ 
“রাম কানাঞ্চি রে আমার 
জীবন কানাঞ্ডি 
রবি এ অন্তে গেল বাছ। রে 
তবু দেখ! নাগ্ি।*- 
শিবরাষ দাষে বলে শোন লন্দরানী 
শাওলি-ধবলির পাছ আলিব নীলমণি।” 
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শিবানন্ন চক্রবতা 


শিবরাম বাচস্পতি--গদাধর 
ভট্ট চার্ধ-চক্রবর্তার মুক্তিবাদের উপর 
শিররাম বাচম্পতির রচিত টীকা 
বিশেব উল্লেখ যোগ্য। শিবরাষ 
কাণীতে বলে ১৭৭২-৪৩ শ্রীষ্টাকে এই 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শিবরাম- 
রচিত আর একটি গ্রন্থের নাষ 
“গৌতমস্ত্রবৃত্তিঃ । 

শিব সিং মল্প--বাকুড়ার 
বিষ্ণপুরের বিখ্যাত রাজা । ইনি নিজে 
সংগীতপ্রিয় ও সংগীত বিদ্যায় বিশেষ 
পারদশী ছিলেন । এব সময় থেকেই 
বিষুপুরের বিখ্যাত সংগীত বিদ্যার 
প্রচলন শুরু হয়। মহারাজ শিবষিং 
মল্প ১৩৭০-১৪০৭ খ্রীষ্টা পযস্ত বাজত্ব 
করেন। 

শিবাই দাস__পদকর্তা। পদকল- 
তরুতে ছ'টি পদ আছে। 

শিবা দিত্য মিশ্র- মিখিল।- 
নিবাসী ন্যায়াচাষ। সম্ভবতঃ ইনি 
দ্বাদশ এতাববীর মধ্যভাগে বিজ্যমান 
ছিলেন। এর রচিত গ্রন্থ 'সপ্তপদাথী, 
লেক্ণমালা' ও “হেতুখণ্ডন' প্রভৃতি । 

শিবানন্দ কর- অষ্টাদশ 
পতাব্ীর শেষার্ধের কবি। উপাধি 
ছিল “গুপরাজখান”। জাতিতে বৈশ্ত ॥ 
রচিত গ্রন্থ 'পঞ্চাননের নিবন্ধ' | রূচন।- 
কাল ১৭৯ গ্রগ্াঝ। নিবাম [ছল 
বর্ধষান জেলার সুজফর বা সুজপুর 
গ্রামে । 

শিবানজ্য চক্ররর্ভী- “চৈতন্ত- 
চরিভামৃত মতে ইনি ছিলেন খাচাক 


শিবানন্দ সেন 


গোসাঞ্চির শিষ্ত এবং চৈতন্তচরিতামুত 
ব্চনার যারা আজ্ঞাদান করেছিলেন 
ইনি ছিলেন তাদ্দের অন্যতম । ইনি 
মদ্নগোপালের পরম ভক্ত ছিলেন । 
ইনি সম্ভবত খেভুরির মহামহোৎসবে 
যোগদান করেছিলেন। ডঃ স্থকুমার 
সেন মনে করেন যে “পদকল্পতরু,, 
“ক্কিরত্বাকর' ও 'বুসকল্পবল্লী'তে 
“শিবানন্দ', “শিবাই, ও “শিবানন্দ- 
আঁচার্ধঠাকুর ভণিতাষধ যে বাংলা ও 
ব্রজবুলি পদগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি 
গদ[ধর-শিত্য শিবানন্দেরই রচনা। 
যেড়শ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান 
ছিলেন। 

শিবানন্দ সেন নৈহাটির 
নিকটবর্তাঁ কাঞ্চনপল্লী বা কাচডাপাড়া 
গ্রামের বিখ্যাত কবি কর্ণপুর বা 
পরমানন্দসেনের পিতা। ইনি 
ছিলেন চৈতন্তদেবের প্রিয় শিস্ত। 
কবিত। বচনায় তার প্রবণতা ছিল। 
ভার রচিত পদারলী “পদকল্পতরু' ও 
*গৌরপদতরছিণী'তে উদ্ধৃত হয়েছে । 
এর জীবনকাল পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাব্দী । শিবানন্দের তিন পুত্র 
চৈতন্থদাস, রামদাস ও পুরীদাস বা 
কবি কর্ণপুর | শিবানন্দ বৈস্যকুল-সম্ভৃত 
ও সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন । প্রবাদ আছে 
যে শ্রাগৌরাঙ্গের সন্্যাস গ্রহণের পর 
ইনি বৈরাগায অবলম্বনপূর্বক গৃহত্যাগ 
করতে কুতমংকল্প হলে মহা প্রস্থ এর 
প্রতি একটি গুরুতর কাধের ভা অর্পণ 
করে নিরস্ত করেন। 
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মহাপ্রত্র 


শীলভ্ 


আদেশে শিবানন্দ সেই থেকে প্রতি 
ৰছর রখ-যাত্রার পূর্বে গৌড়ীয় ভক্ত- 
গণকে সঙ্গে করে নীলাচলে যেতেন 
এবং সঙ্গের যাত্রি*গণের পাথেয় ব্যয় 
সানন্দে নিজে বহন করতেন । চৈতন্ত- 
চরিতাম্তের বহু স্থলেই শিবানন্দের 
প্রসঙ্গ আছে। এর ন্থায় কায়মনো- 
বাক্যে গৌরাঙ্গ-ভক্ত বড় অধিক জন্ম- 
গ্রহণ করেন নি। বৈষ্ঞব-বন্দনায় 
লিখিত হয়েছে»-- 
“প্রেমময়তন্ু বন্দ্যে। সেন শিবানন্দ । 
জাতি গ্রাণ ধন ধার গৌর-পদ-ন্দ ॥" 
শিয়াবুদ্দীন বাস্াজিদ শাহ-_ 
শামকুচ্দীন (দ্বিতী্ঈ ) ভ্রৎ। 
শিশুপাল-_ভাওয়ালের অন্তর্গত 
ছুর ছুরিয়া, দীঘলির ছিট, শৈলাট এৰং 
শাইট হালিয়! নামক স্থানে, শিশুপাল 
নামক জনৈক রাজার কাঁতিচিহ্ন 
বিদ্ভমান। দীঘলির ছিট নামক স্থানে 
শিশুপালের বাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
এ অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে ছুরছরিয়ার 
হুর্গ শিশুপ[লের নিমিত। ভাওয়ালের 
ভীষণ অরণ্য মধ্যে শিশুপালের বিবিধ 
কীতিকলাপের বহু নিদর্শন বিদ্যমান 
রয়েছে । নানা জনপ্রবাদ এই 
শিশুপালকে শ্রীকুষ্ণ-বিদ্বেবী শিশ্- 
*।গব সঙ্গে অভিন্ন বলে নির্দেশ 
করে। এরূপ নানা অদ্ভূত কি্বদস্তীর 
হষটি হয়ে শিশুপালের আবিঙাবকাল 
এবং তার কীত্িকাহিনীকে আরও 
দুর্বোধ্য ও জটিল করে তুলেছে। 
শীল ভদ্র সমতটের ত্রান্ষণ, 


শীলভর্র 


রাজবংশে শীলভঙ্রের জন্ম হয়? এর 
জীবৎকাল সগ্ম শতান্বী। শীলভদ্র 
ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বৌদ্ধধর্মে 
শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নালন্দায় 
ভিক্ষুপ্রবর ধর্মপালের শিশ্তত্ব গ্রহণ 
করেন এবং তার নিকট দীক্ষা লাভ 
করেন। তার পাগ্ডিত্যের খ্যাতি বহু 
দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই 
সময় দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্ধণ পণ্ডিত 
মগধে এসে ধর্মপানলকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান 
করেন। শীলভদ্রের বয়স তখন মাত্র 
ত্রিশ বছর, কিন্তু ধ্মপাল তাঁকেই 
ব্রাঙ্ষণের সঙ্গে তর্ক করতে অ।দেশ 
দিলেন। শীল্ভদ্র ব্রাহ্মণকে পরাজিত 
করলে মগধের রাজা আনন্দিত হয়ে 
তাকে একটি নগরের রাজন্ব উপহার 
দেন। ভিক্ষুর ধনলোভ উচিত নয় 
বলে শীলভদ্র প্রথমে উহ! প্রত্যাখ্যান 
করেন। কিন্তু রাজার সাতিশয় 
অহরোধে তিনি এই দান গ্রহণ করেন 
এবং এর দ্বারা একটি বৌদ্ধবিহার 
প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে শীলভ্্র 
জগছিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রধান আচার্ধ ও জর্বাধ্যক্ষেরে পদ 
অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি সর্য- 
বিগ্ভায় পারদ ছিলেন এবং 
নংঘবাসিগণ তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত 
তার নাম উচ্চারণ না করে তাকে 
ধর্মনিধি' বলে অভিহিত করতেন ! 
চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং শীলভত্রের 
শিল্কত্ব গ্রহণ করে নালন্দা বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ে অধ্যয়ন করেন। শীলভন্ত 


£৩৪ 


গুরুধ্বজ 


সংগ্কত ভাষায় “আর্ধ-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান' 
নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করে- 
ছিলেন। অ]; ৬৫৪ ্রীষ্টান্ধে তিনি 
পরলোক গমন করেন। 

শুত্রেষ্বর পগ্ত- ত্রিপুরারাজ 
ধর্মমাণিকোর (১৪০৭-৩৯ খ্রীঙ্টাব ) 
বাজসভার পণ্ডিত। ইনি ও পণ্ডিত 
বাণেশ্বর ভয়ে মিলে তপুরা রাজ- 
ংশের ইতিহাস ণ্রাজমালা' গ্রন্থ 
সংকলন করেন। 

শুরুধবজ- কোচবিহার কাম তা 
পুরের বিখ্যাত রাজ! নরনারায়ণের 
ভ্রাতা ও বিশ্বসিংহের পুত্র। হান 
ছিলেন মহারাজ নরনারায়ণের প্রধান 
সেনাপতি । রাজ্যবিস্তার ও বাজ্য- 
শাসন ব্যাপারে ইনি মহারাজের 
দক্ষিণহস্তন্বরূপ ছিলেন। রাজ একে 
অত্যন্ত মহ করতেন। পশ্চিমে 
মিথিলা প্রদেশের সীমান্ত থেকে পৃবে 
আসামের শেষপ্রাস্ত এবং উত্তরে 
হিমালয় হতে দক্ষিণে চট্টগ্রমের 
নিকটস্থ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি 
পধন্ত স্থবিস্তীরণ বিশাল ভূখণ্ড শুরু- 
ধ্বজেরই বাহুবলে বিজিত হরেছিল। 
মহারাজ নরনারায়ণ একে “সংগ্রাম 
সিংহ' উপাধি প্রদান এবং যুবরাজের 
পদে অভিষিক্ত করেছিলেন । মহারাজ 
একে সনকোষ এবং ত্রহ্ধপুত্র নদের 
পূর্বদিকে অবস্থিত সামস্তরাজ্যগুলির 
শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন । 
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাঁযান্ত শৌর্ধবীধ, 
স্বাভাবিক নি্বার্থপরতা এবং 


শ্শুয়াস্বগ ব্রহ্মচারী 


অবিচলিত ভ্রাত্ৃপ্রেম এর মধ্যে 
বিদ্তমান থাকায় ইনি তাৎকালিক 
প্রাচ্য ভারতের রাজনৈতিক গগনে 
পূর্ণশশীর হ্যায় প্রতিভাত ছিলেন। 
গৌড় আক্রমণকালে ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে 
টত্রমামে গঙ্গাতীরে বসন্ত রোগে 
শুরুধবজের মৃত্যু হয়। 

শুরান্ঘর ব্রন্মচাতী-_নবদ্বীপ- 
বাসী। এর আধিক অবস্থা অত্যন্ত 
খারাপ ছিল। ভিক্ষ/! করেই এর 
দিন চলত । গৌরাঙ্গ আবির্ভাবের 
বু পৃবেই ইনি অদ্বৈতপ্রভর সঙ্গে 
পরিচিত হন এবং সম্ভবত তার 
প্রভাবেই ইনি ভক্কিমান হয়ে ওঠেন । 
গৌরাঙ্গ তার বাল্যলীলা কালে দরিপ্র 
অথচ সরলম্বভাব এই প্রতিবেশীকে 
একান্ত আপনার জন বলে মনে 
করতেন। বহু তীর্থ পধটন করেও 
শুক্লান্রের চিত্তে গুসন্নত1 আসে নি, 
কিন্ত গোরাঙ্গ চরণে আত্ম সমর্পণ করে 
এর চিত্ত শান্ত হয়। গৌরাঞ্* একে 
কখনো বিস্বৃত হন নি। সন্ধা/কীর্তন, 
জগাই-মাধাই উদ্ধার, নগর-সংকীর্তন 
প্রভৃতি নবদ্ীপলালার সকল উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনার সঙ্গে শুক্লান্বরের নাম 
বিজড়িত । চন্দ্রশেখর আচাধর ত্র 
ভবনে নৃত্য।ভিনয়কালে শুক্লান্বর নারদ- 
শিয্ের ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ 
নৈপুণ্য প্রশন করেছিলেন। মহা" 
প্রভুর নীলাচল গমনের প্রাক্কালে 
শুক্লান্ঘর প্রভৃতি ভক্ত শান্তিপুবে 
উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, ইনি, 


৫৩৫ 


শ্রপাল 


মাঝে মাঝে নীলাচলে গিয়ে ঠেতন্ত- 
প্রস্থুর দর্শন লাভ করতেন। এর 
অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী । 
শুভগুপ্ত--সতীশচন্দ্র বিষ্ভাভূষণের 
মতে শুভগুপ্ত রায়পালের সমসামধিক 
অর্থাৎ ১০৮ খ্রীষ্টান্বের কাছাকাছি 
জীবিত ছিলেন। কিন্তু বিনয়তে;ধ 
ভষ্টাচাধের মতে শুভগুপ্তের সময় 
খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ইনিও 
একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন । 
শুভঙ্কর-__ভৃগুরাষ দস ত্র” । 
শুভরাজ খা-_মাধব শুটাচাষ 
বাশুভরাজ থখ। দ্র । 
শুভাকর--উত্তর বঙ্গের জগন্দল 
ববি|রের আচার্য এবং শাক্যশ্ীভদ্বের 
গুরু । ইনি পালরাজাদের রাজত্বকালে 
জীবিত ছিলেন। ইনি কয়েকখানি 
তন্গ্রস্থের রচয়িতা 
শু ভা নন্দ চৈতন্তমহাপ্রভ্ুর 
নীলাচল-ভক্ত । ইনি প্রথম বছর 
মহাপ্রভৃ-প্রবতিত সম্প্র্ধায়-কীর্তনে 
যে(গদান করেছিলেন। একবার রথ- 
যাত্াকালে নৃত্যকীর্তনবত চৈতন্কের 
মুখ থেকে ফেন-লালা নির্গত হতে 
থাকলে শুভাননদ তা মানন্দে পন 
করেছিলেন। 'নামামৃতসমুদ্রে' 
শুভানন্দকে “বিপ্রণ বলা হয়েছে । হান 
ষোড়শ শতাব্দীতে বিছ্ভমান ছিলেন । 
শুরপাল-তৃতীয় বিগ্রহপালের 
দ্বিতীয় পুত্র। শ্রন। যায় ইনি দ্বিতীয় 
মহীপাল কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন । 
দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর শূরপাল 


৬৪৩-৭৩১৩ 


শ্ররগাল যা শূরেস্বর 


কারামুক্ত হন এবং পাল রাজ্যের কোন 
এক অংশে, সম্ভবত মগধে রাজ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার 
রাজত্বকাদের কোন বিবরণই জান। 
যায় না। ষস্তবত তিনি খুব অল্প- 
কালই রাজত্ব করেছিলেন । 
শুরপাল বা শুরেশ্বর_ শব্দ 
প্রদীপ, বুক্ষাযুর্বেদ এবং লৌহপদ্ধতি 
এই তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা । 
শব্দ প্রদীপ ও বুক্ষামুর্বেদে আমুবেদোক্ত 
উদ্ভিদসমুহের পরিচমম আছে। 
লৌহপদ্ধতিতে ওঁষধে লৌহ ব্যবহার- 


পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে । এর 
অবস্থিতিকাল সম্ভবত একাদশ 
শতাব্দী | 


শুলপাণি-__সেনরাজ বিজয়সেনের 
রাজত্বকালে শৃলপাণি বরেন্রের 
শ্রেষ্ঠ ভাঙ্গর বলে গণ্য হয়েছিলেন। 
ইনি সেই সময় “রাণক” উপাধি লাভ 
করেছিলেন । 

শুঙগপাণি-_ একজন খ্যাতনামা 
স্বতিকার ও বহু গ্রস্থ-প্রণেতা। এর 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 
পণ্তিতদের অনুমান একাদশ থেকে 
পঞ্চদশ শতকের মধ্যে কোন এক সময় 
তার আবিরাব হয়েছিল। ইনি যাজ- 
 বঙ্ধ্স্ববতিরউপর 'দীপকলিকা' নামক 
একখানি সংক্ষিপ্ত সরল টীকা রচন। 
করেছিলেন। তাছাড়া, দেোলযাত্র।- 
বিবেক, ভ্রতকালবিবেক, সন্বদ্ধ বিবেক, 
দত্বক বিবেক, ছৃর্গোৎ্সববিবেক 
প্রায়শ্চিতবিবেক, তিথিরিবেক 
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খেখ পরাখ' 
প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ তিনি 
রচনা করেছিলেন। তার গ্রন্থের 


সমান্তিস্থচক বাক্যে “মহামহোপাধ্যার 
ও “সাহুড়িয়ান' এই ছুটি মাত্র পরিচয়- 
জ্ঞাপক শব্দ আছে। সাহুড়িয়ান' 
শব্দে সম্ভবতঃ বাংলা দেশের বাট়ী- 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণের একটি শাখাকে বুঝান: 
হয়েছে । 

শেখ কবীর-- চট্টগ্রাম অঞ্চলের: 


মুসলমান কবি। অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্বী। ইনি কিছু কিছু 
বৈষ্বপদ এবং গৌরাঙ্গবিষয়ক পর 
রচনা করেছিলেন । 


শেখ চান্দ-_এর রচিত “রসুল 
বিজয়” কাব হজরত মুহম্মদের জীবনী 
বণিত হয়েছে । অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ 
শতাব্দী । 

শেখ জালাল হুল্বী-_১৪৬২ 
খ্রী্ঠান্্ে আলেপ্পোতে এর জন্ম হয়। 
১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের 
জন্য পূর্ববঙ্গের চট্ট গ্রামে আগমন করে- 
ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে ইনি এখানে 
ধর্ম প্রচার করেন। চট্টগ্রামের 
জালালাবাদে এর মৃত্যু হয়। এর 
সমাধি আজও জালালাবাদের সর্ব- 
সাধারণের কাছে অত্যন্ত ভক্তির বস্তু । 
এর উত্তর সথরীর! এখনে। চট্ট গ্রামের 
হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি থানায় 
ৰসবাস করছেন। 

খেশ পরাণ+ চট্টগ্রাম অঞ্চলের 
বাঙালী ( পূর্ববঙ্গের) মুসলমান কৰি। 
অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাবী। 


শেখ কয়জুরা 


(শেখ কষন্কুল্ল।--একজন বাঙালী 
মুমলমান কবি। গোরক্ষবিজয় ও সত্য- 
পীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন । 
এ ছাড়া, “মীর কয়জুল্পা' ভণিতায় 
কতকগুলি বৈষ্বপদ পাওয়া ষায়। 
সেগুলিও এব রচনা বলে অনুমিত 
হয়। এর কৰাগুলির রচনাকাল ১৭০০ 
শ্ীষ্টাব্ষের কাছাকাছি সময় বলে 
অনেকে মনে করেন। 

শেখ মহ দ্দি-_ ত্রিপুরার এক 
মুসলমান কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমের দিকে ভ্রিপুরারাজবংশ সংক্রান্ত 
একখানি কাব্য রচনা কবেছিলেন-_ 
নাষ “চম্পকবিজয়' | 

শেখ মোহাম্মদ হোশেন-_ 
সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী ( পূর্ববন্ষের ) 
মুসলমান কবি। ইনি কাব্যাকারে 
চাণক্যশ্লোকের অন্রবাদ করেন। 

শেখ র রা স্--কবিশেখর 
রায় ড্রৎ। 

শের আফগ্যান--শজ্বাট 
আকবরের রাজত্বকালে ইনি আগ্র।য় 
অবস্থান করতেন । এ সময়ে তাজ 
আয়াসের কন্ত। মেহেরুনেসার সঙ্গে 
শের আফগানের বিবাহ হয়। এর 
নাম চিল আন্তা জিল্লো, কিন্তু একটি 
বাঘ নিহত করে ইনি শের আফগান 
নামে পরিচিত হন। শের আফগান 

হস, বীরত্ব ও উদার হৃদয়ের জন্ম 
রাজ দরবারে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি 
ছিলেন। আকবর একে বিশেষ গেহ 
করতেন। 
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মেহেরুনিসার প্রতি, 


শের শাহ 


জাহাঙ্গীরের বিশেষ আকর্ষণ থাকায় 
এবং সেই নিয়ে জন সমাজে নান৷ 
নিন্দাবাদ রটায় শের আকগান আগ্রা! 
ত্যাগ করে বাংলাদেশে আসেন এবং 
বঙ্গাধীপের আন্মকুল্যে বর্ধমান জেলার 
শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন কিন্ত 
জাহাঙ্গীরের রোযদৃষ্টি থেকে ইনি 
রেহাই পেলেন না। জাহাঙ্গীরের 
নির্দেশে শেব আফগান ১৬০৬ শ্রীগ্টাবে 
নিষ্ঠরভাবে নিহত হন। এর সমাধি 
বর্ধমান শহরে বিদ্ভমান । মেহের 
মেস ম্নরজাহান (জগতের আলো) 
নাষ ধারণ করে জাহাঙ্গীরের অস্ক 
শায়িণী হন। 

শের শাছ-_সাদারাম ও তাণ্ডার 
জমিদার হুসেন স্থরের প্রথম। স্বীর গর্ভ- 
জাত সর্বজ্েষ্ঠ পুত্র। এরবাল্য নাম 
ছিল ফবিদ। ফবিদ বাল্যকালে খুব 
ভালভাবে বিগ্ভা-শিক্ষ। কল্পেছিলেন। 
তরুণ বয়সেই ইনি সাির সমস্ত কবিত! 
মুখে মুধে আবৃর্টি করতে পারতেন । 
এব* তংকাল-প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে 
স্বপণ্ডিত হযে উঠেছিলেন । ইতিহাস 
ও কবিতার প্রতিই এর বিশেষ ঝে ক 
ছিল। দঞিদ একদিন স্বহস্তে এক বাঘ 
শিকার কৰে "শের সাহ' উপাধি লাভ 
কছুনছিলেন। ইনি কিছুকাল পিতার 
জায়গীর শামন-সংরক্ষণ করেন। পরে 
পিতৃসম্পত্তির অধিকার নিষে গোল- 
মাল দেখা! ছিলে শের সাহ দিল্ী পলায়ন 
করে দৌলত নামক ইব্রাহিম লোদির 
এক প্রধান ওমরাহের আশয় গ্রহণ 


শের শাহ 


করেন। এর কাধদক্ষত ও নানা 
গুণে মুগ্ধ হয়ে দৌলত সআাট বাবরের 
সঙ্গে শেরর আলাপ-পরিচয় করিয়ে 
দেন। সআাট শেরের নানা বিষয়ে 
যোগ্যত৷ ও উচ্চাভিলাষ দেখে এর প্রতি 
সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। কালক্রমে শের 
সাহ নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে 
সমগ্র বিহার ও চুনার অধিকার 
করেন। এর পর ইনি বাংলাদেশ 
দখল করেন। দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন 
পূর্বাঞ্চলে শের সাহেব শক্তিবৃদ্ধিতে 
আতঙ্কিত হয়ে শেবের হাত থেকে বছ- 
দেশ উদ্ধারের জন্য অভিযান করেন। 
কিছু প্রতিকূল অবস্থায় শেরের সঙ্গে 
কমায়ুনের সন্ধি হয়। হুমান্ধুন শেরকে 
বাংলা ও বিহারের স্বাধান নুপতি 
বলে স্বীকার করে নেন (১৫৩৯ 
খ্রীষ্টাব্দে )। কিন্তু সন্ধির পরদিনই 
সমস্ত প্রতিশ্রর্ত ভঙ্গ করে শের সাহ 
অতফ্কিতে হুমাধুনকে আক্রমণ করে 
পরাস্ত ও বিপযস্ত করেন। ভমাধুনকে 
দিলী পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শের 
সাহ সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করেন। 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে ইনি 
বাংলার মসনদে থিজির খা নামক 
এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে- 
ছিলেন। কিন্তু পরে খিজির খাঁর 
ভাবগতিকে সন্দেহপরায়ণ হয়ে শের 
সাহ হ্বয়ং বাংলাদেশে চলে আসেন 
এবং খিজির খাঁকৈ শাসনকর্তৃত্ব থেকে 
অপসারিত করে বাংলাকে দ্বাশ 
যণ্ডলে বিভক্ত করেন। এবং এক 
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শোভা সিংহ 


একটি মগুল এক একজন শাননকর্তার 
হাতে অর্গণ করেন। এই ভাবে ইনি 
বাংলাদেশকে অবদমিত করে রাখার 
প্রয়াস পেয়েছিলেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 
শের সাহ বুন্দেলথণ্ডের অন্তর্গত কালি- 
গর দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে বোমার 
আগুনে নিহত হুন। শের সাহ বহু 
মসজিদ ও প্রাসাদনির্যাণ করেছিলেন । 
তার সবপ্রধান কীতি সোনার গ' থেকে 


পঞ্জাব পযন্ত ৩০০* মাইল ব্যাপী একটি 


রাস্ত। নির্মাণ । তিনিই প্রথম ঘোড়ার 
ডাকের প্রবর্তন করেন। রাজ্যের 
পরিমাণ-নির্ণয় ও রাজস্ব-নির্ধারণের 
জন্য শের সাহ যেসকলব্যবস্থা 
অবলম্বন করেছিলেন, তারই উপ 
ভিত্তি করেই স্থপ্রসিদ্ধ তোঢরমল্প তার 
বহু বিস্তৃত জরিপ কায স্রসম্পার্দিত 
করেছিলেন। 

শৈজেজ্দ-_গঙ্গারাঢী কলিঙ্গ রাজ- 
বংশধর | ইনি সর্বপ্রথম স্থমাত্রা ও 
পরেবলীঘ্বীপেরাজধানী স্থাপন 
করেন। 

শোভা রা মযুন্সি-একজন 
কবি। ময়মন সিংহ জেলার রণ- 
ভাওয়ালের অন্তর্গত উথুরি গ্রামে ইনি 
বাম করতেন। ইনি “সন্দীপ বর্ণনা” 
বচনা করেছিলেন । অবস্থিতিকাল 
অষ্টাদশ শতাব্দী । 

শোভা সিংহ- মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত চেতোবরদ।র তালুক- 
দার। শোভ। সিংহের প্রপিতামহ 
রঘুনাথ সিংহু প্রথমে বঙ্গদেশে এসে 


শোভ। নিংহ 


বসবাস করেন। রঘুনাথের পুত্র কানাই 
সিংহ চেতুয়া মহল ক্রয় করেন। কিন্তু 
পরে খণগ্রন্ত হয়ে বরঘার জমিদার ফতে 
মিংহের নিকট চেতুয়! বিক্রয় করেন। 
শোভা সিংহের পিত দুর্জয় সিংহ 
ওরফে দুর্লভ সিংহ ফতে সিংহের পুত্র 
বীর সিংহের নিকট থেকে চেতুয়া ক্রয় 
করেন এবং পরে শোভা সিংহ পৈতৃক 
সম্পত্তি চেতুয়ার সঙ্গে বরদা যুক্ত করে 
লন। ফলে শোভা সিংহ বিশেষ শক্কি- 
শালী হয়ে ওঠেন। ইনি বাংলার 
অধিনায়ক হবার উচ্চাশা পোষণ 
করতে খাকেন। 

বর্ধমান পরগণার জমিদার ও 
চৌধুরী কষ্ণরাম রায় কোন এক সময় 
শোভা সিংহের তালুক লুঠ করে- 
ছিলেন। সেই আক্রোশে শোভা 
মিংহ ১৬৯৬ শ্রীই্টাব্ে বর্ধমান আক্রমণ 
করেন। যুদ্ধে ক্করাম পরাজিত ও 
নিহত হন। শোভা সিংহ প্রাসাদ লুঠ 
করে বহু ধনরত্ব হস্তগত করেন এবং 
কষ্চরামের পরিব।রবর্গকে বন্দী করেন। 

সমগ্র বর্ধমান তার তস্তগত হয়। 
এবং তিনি যথেষ্ট বলশ|লী হয়ে ওঠেন। 
ঙার মনে বঙ্গবিজয়ের আশ। প্রবল 
আকার ধারণ করে। এই সময় 
উড়িষ্যার পাঠান-সর্দ(র রহিম খাকে 
তিনি সহক|রী হিসাবে গ্রহণ করেন। 
বর্ধমান অধিকারের পরে বিজ্রোহী 
শোভা মিংহের সৈন্তদ্দল দলবদ্ধ হয়ে 
'নানাস্থানে লুঠ করে এবং মোগল 
টসন্তের সঙ্গে তাদের বহ খণ্ড যুদ্ধও 
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হয়। চন্দননগর ও হুগলীতে অব স্থিত 
ফরাসী এবং ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশী 
বাণিজ্যকুঠীগুলিও বিপদের সম্মুখীন 
হয়ে উঠেছিল । 

শোভ। সিংহের বন্দী বর্ধযান রাজ- 
পরিবারের মধ্যে কৃষ্ণরামের কন্ত। 
কুমারী সত্যবতী ছিলেন পরমা সুন্দরী 
শোভ। মিংহ তার প্রতি আকুণ্ট হয়ে 
একদিন বলপ্রয়োগে তার উপর 
ব্যভিচার করতে গেলে পবিভ্রাহৃদয়া, 
তেজস্িনী রাজকন্ত। ছুরিকাঘাতে তার 
প্রাণনাশ করেন। বঙ্গদেশ থেকে 
মোগল অধিকার উচ্ছেদ করার নন্াই 
শোভা! সিংহ বিদ্রোন্থী হন । 

শ্বেতাব রাস্ব-_-নবাব আলীবদ্দাঁ 
নিয়োজিত পাটনার নায়েব-নাক্তিম 
রাজা বামনারায়ণের বন্ধু। ইনি 
বাদ ধাছের নিয়োজিত কর্মচারী। 
বোটাস্‌ দুর্গের এবং বিহারে বাদশাহা 
সেনাপতির জাহগীরের তত্বাবধান এর 
হাতে ন্থস্ত ছিল। তীক্ষ বুদ্ধি ও 
সাহসের জন্য শ্বেতার রায়ের সুখ্যাতি 
[ছল। শেষ জীবন ইনি অযোব্যায় 
অতিবাহিত করেন |. 

ম্যামদাস আচার্ষ_অদৈত 
আচাযের একজন প্রধান ভক্ত । ইনি 
“আখ্বৈতমঙ্গল' কাব্য লিখেছিলেন । 
এই কাবোর উল্লেধ পাওয়া গেছে। 
কিন্ত কোন পুখি আজ অবধি আবিষ্কৃত 
হয় নি। 

শ্যামদাস দ্ত্ত--এরব রচিত 


* গ্রন্থের নাম্‌ “গুকদক্ষিণা' | এই ধরণের 


স্টামাদাস, ছুঃখী 


ছোট নিবন্ধের মধ্যে বোধহয় সবপেক্ষা 
প্রাচীন । এতে কৃষ্*বলরামের গুরু- 
গুহে বাস ও গুরুর মৃত পুত্রের জীবন 
দ[ন-কাহিনী বনিত হয়েছে । 

শ্যামাদাস, দুঃখী-এর রচিত 
গ্রন্থের নাম “গোবিন্দমঙ্গল' | ভণিতায় 
পিতামাতার নাম পাওয়া যায় : 'ভ্রীমূখ 
জনমদাতা৷ সমতি ভবানী মাতা যার 
পুণ্যে নিরমিল তন্' । অর্থাৎ তার 
পিতার নাম শ্রীমুখ ও মাত! ভবানী । 
্রস্থ-সম্পাদক ইঈশানচন্ত্র বন্থুর মতে 
মেদিনীপুর শহর থেকে যোল মাইল 
দুরে হরিহরপুর গ্রামে ছিল শ্তামাদ!দের 
বাস। ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় দে-বংশীয় 
কায়স্থ। মহাভারত পাঁচালী রচয়িত। 
কাশীরামের এক খুল্পপিতামহের নাম 
ছিল শ্রীমুখ ৷ এরাও দে-বংশীয় কায়স্থ | 
এবং হরিহরপুর গ্রামনিবাসী। এই 
স্ব থেকে অনুমিত হয় যে শ্তামাদাসের 
পিতাই কাশীরাম দ[সের খুল্লপপিতামহ | 
ডস্কুমার সেনের মতে শ্যামাদাসের 
গোবিন্মমঙ্গল় রচনাকাল ষোড়শ 
শতকের মাঝামাঝি । কাব্যে লৌকিক 
কাহিনীর প্রভাব অধিক । 

ম্যামাদাস “দ্বিজ”--এর রচিত 
গ্রন্থের নাম “আত্মজিজ্ঞাসা” । রূচন। 
কাল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাবক্ষ। এর নিবাস 
ছিল গোপভৃমে করট্য। গ্রামে । বইটি 
লেখা হয়েছিল বীরভূমে শিবপুর 
গ্রামে । 

শ্টাম পণ্ডিত-_সথদশ-অষ্টাদশ 
শতাব্দীর একজন কবি। এব রচিত 
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গ্রন্থের নাম ধর্মমজল' | পুষ্ধি রচনার 
তারিখ ১৭০৩ গ্রীগ্ঠান্দ । কবি সম্ভবত 
ধর্মপূজারী ছিলেন। ইনি কাবামধ্যে 
ভণিতায় নিজেকে ধর্মদ্া বলেও উল্লেখ 
করেছেন। ইনি খুব সন্ভব বীরভূম 
অঞ্চলের লোক ছিলেন। এর পুখি 
এই বীরভূম অঞ্চলেই বিশেষ প্রচলিত । 
স্থানীয় জনশ্রুতি অবলম্বন করেই শ্যাম 
পণ্ডিত কাব্য রচনা করেছেন। ইছাই 
ঘোষকে ইনি ঈশ্বর ঘোষ এবং তার 
অন্থজকে ইনি বিজয় ঘোষ নামে 
অভিহিত করেছেন। এব কাব্যে 
ঢেকুর গড়ের ন|ম ত্রিহট্রগড় । মাণিক 
গাঙ্গুলী, ঘনরাম প্রভৃতি জালন্দার 
গড়ের রাজার নাম লিখেছেন 
জল্লাদশেখর- শ্যাম পণ্ডিতের পু খিতে 
সামস্তখেখর নাম পানয়া যায়। এসব 
বাপরে স্থানীয় প্রবাদ বাক্যের সক্ষে 
হাম পণ্ডতের মিল আছে। শ্যাম 
পণ্ডিতের কবিস্বশক্তি বিশেষ উচ্চাঙ্গের 
ছিল না! ইনি এর কাব্যে নাম 
“নিরঞ্জন-মঙ্গল' বলেও উল্লেখ করছেন । 
আ্যামবল্লভ- মেদিনীপুর জেলার 
নারায়ণগড় রাজবংশের আয়োধশ 
বাজ । ১২০ বঙ্গাবে ইনি রাজপদে 
প্রতিষিত হন। বিগ্ভাধর নামক এক 
স্থপগ্ডিত ব্রাহ্মণ এর মন্ত্রী ছিলেন। 
শ্টামবল্পভের রাজত্বকালে নারায়ণগড়ের 
অবস্থা! অনেক উন্নত হয়েছিল। এর 
রাজত্বকালে সম্রাট সাজাহান 
দাক্ষিণাত্য হতে প্রত্যাগমনকালে 
১০৩৯ বঙ্গান্দে এই নারা়ণগড়ে, 


ছাল বর্ম! 


আগমন করেন। রাজা শ্যামবল্পভ 
একজন প্রকৃত মন্প ছিলেন। এর 
বীরত্বকাহিনী প্রসিদ্ধ ছিল। ইনি 
বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি 
বহুসংখ্যক ব্রা্ণ ও পণ্ডিতকে বন অর্থ 
ও ভূমি দান করেছিলেন। 
ঝঙ্গাবে রাজা শ্টামবন্পভের মৃত্যু হয়। 

শ্টামজা বশ্না-_কুলগ্রন্থ থেকে 
জানা যায় যে, গৌড়াধিপতি শ্টামল- 
বর্ষা (খ্রীষ্টীয় একাদশ তক ) কনৌজ 
অথবা কাশী থেকে বঙ্গে বৈদিক আচার 
অনুষ্ঠান প্রবর্তনের উদ্দেশ্টে যশোধর 
মিশ্র প্রভৃতি সাগ্রিক পঞ্চ ব্রাক্ষণকে 
আনিয়ে তাদিগকে এই দেশেই স্থাপিত 
করেছিলেন । 

হ্যামনুজ্দর--একজন বাঙালী 
কাযস্থ। ইনি পুণিয়ার নবাব 
শওকতজঙ্গের পিতার আমল থেকে 
পৃর্ণিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যের বেতনা ধ্যক্ষ 
এবং কাধত: ওর অধিনাফ্ক ছিলেন। 
নাম শওকতজঙ্গই তোপা ধ্যক্ষ । সিরাজ 
যখন পৃ্িয়। আক্রমণ করেন (১৭৫৬ 
খরীষ্টাবে), তখন এই বাঙালী শ্তামস্থণ্বরই 
শওকতের সৈন্দল ও কামান সংস্থাপিত 
করেন। শ্টামহ্ন্দর বীরপ্রতাপে যুদ্ধ 
চালিয়ে শক্রপক্ষকে বিব্রত করে তৃলে- 
ছিলেন। এই সময় মুমলমান সেনা 
নায়কদের কিছুটা নিক্কিয় দেখে 
শওকত্জঙ্গ বলেছিলেন, “হিন্দু হাম 
স্থনার কেমন বীরপ্রতাপে যুদ্ধ 
করিতেছে । তোমরা মুসলমান, 
বীরপুরুষ নলিয়। গধ কিয়! থাক, 
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এ সময়ে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় 
কাধ কর! শোভ। পায় না।” শ্যাষসুন্দর 
ছিলেন মোহনল!লেরই প্রতিকৃতি । 

ম্টামন্ুজ্য গ্যাস সিদ্ধান্ত-_ 
ওয়ারেন হোষ্টিংস্‌ কর্তৃক আহ্‌ৃত হয়ে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত 
যেএকাদশজন পগ্চিতের তত্বাবধানে 
হিন্দুদের সমগ্র স্থতিশান্ত্রসাগর মন্থন 
করে “বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার 
শান্তর সন্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, 
ইনি তারের অন্যতম | পরে হ্বালছেড 
কর্তৃক 0০০96 ০ (60000 [2৬3 
নাষে ইংবেজীতে অনুদিত হয়। 

খটামানজ্দ দাঙ্--এর বচিত 
গ্রন্থের নাম “সধিনবন্ঘ” | পুথির 
লিপিকাল ১৭৯৩ খ্রীষ্াৰ। ইনি ছিলেন 
স্গোপ। বীরভূমের অন্তর্গত “সিহড়ি' 
অর্থাৎ সিউড়িতে এব বাম ছিল । 
পুর নাম শ্ামহন্দর। বড ভাই 
বামচন্দ্র, পিতা উজ্জ্বল । 

হ্যামানজ্দ লাস--নরোত্ুম দাস 
ও শ্রনিধাস আচাষের প্রধান সহযোগী । 
এর জন্রকাল আহুমানিক 
্রষ্টাব্ষ। ইনি ছিলেন জাতিতে 
সদগোপ। পিতার নাম কৃষ্ণ মণ্ডল, 
মাতা দুরিক! ও অনুজ বলরাম। 
পৈতৃক নিবাস মেদ্দিনীপুব জেলার 
ধারেন্নাবাহার গ্রামে । পরে ইনি এ 
জেলারই দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাধ করেন। 
বাল্যকালে একে সকলে “হুঃখী' ব৷ 
“দুখিয়া বলে ডাকত। তংপর ইনি 
'কৃষদাস ও পরে বৃন্দাবনে বানকাজে 
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সামারাম। 
শ্যামানন্দ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। এর 
দীক্ষা গুরু ছিলেন শ্রীৈতন্ত-নিত্যানন্দের 


অন্ুচর গৌরী দাস পণ্ডিতের শিষ্য 
হাদয়ানন্দ বা হাদয়চৈতন্য ৷ শ্যামানন্দ 
বুন্দাবনে গিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর 
অন্তগ্রহ লাভ কবেন। শ্থামানন্দ শেষ 
জীবনে উড়িষ্য(র নৃসিংহপুরে অবস্থান- 
পূর্বক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। 
তাহ।রই চেষ্টায় উৎ্কলবাসী অসংখ্য 
নরনারী বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। 
গোপীবল্পভ দাসের ণসিক মঙ্গলে' 
নবহুরি চক্রবতীর “ভক্তিরত্বাকরে, 
এবং কৃষ্চরণ দাসের শ্বামানন্দ 
প্রকাশে" শ্টামানন্দের কাহিনী পাওয়া 
যাষ। শ্যামানন্দ কয়েকটি ছে।ট ছোট 
সাধন-নিবন্ধ রচন| করেছিলেন । যেমন, 
'উপাসনাসার” গোবধনোপদেশ- 
প্রার্থনা”, 'ভারমালা' ও 'অদ্বৈততত্ব' ৷ 
বুন্*[বন পরিক্রমা? গ্রস্থটিও কেউ কেউ 
শ্ামানন্দেব রচনা বলে অনুমান 
করেন। শ্যাম।নন্দ কয়েকটি পদ ওস্তব 
বচন! করেছিলেন। 

শ্থামা-রামা চতুর্দশ শতাবীর 
ন।মকরা দন্থযু। এদের দৌরাজ্যোে 
ল|র প্রায় অর্ধেক প্রকম্পিত হত। 
প্রবাদ আছে ষেএদের দমন করতে 
ঈলাতোলের ও ভাছুড়ী (রাজ! গণেশ ) 
চক্রের প্রবল পরাক্রান্ত ছুইটি ভূম্বামা 
'্বশক্ত হয়ে উঠেছিলেন। গোঁড়ের 
পাঠানশক্কি এ দের নিবাসব্বীপ অধিকার 
করেও দন্থ্য দমন করতে অসমর্থ হন। 
চলনবিজের অধিকার নিয়ে যখন 
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শ্রীক্ঠ শিব বা প্কঠশড়ু 


ভাছুড়ীচক্র ও সাতোঁলরাজদের মধ্যে 
বিবাদ আরম্ভ হয়, তথন শ্যামা-রামার 
বার হুক্কারে ভাছুড়ীচক্র কম্পিত হয়ে 
উঠেছিল। পরে সাঁতোল ও ভাছুড়ী 
চক্রের মধ্যে বিদ্বেষ বিদূরিত হলে 
সাতোল রাজ শ্টাম ও রামার নেতৃত্বে 
দ্বাদশ সহন্ম সৈনিক দিয়ে রাজা 
গণেশের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। 
ভ্রীজমিতাভ-_ ইনি ছিলেন 
একজন সদ্বৌদ্ধকরণ কায়স্থ। ইনি 
১৪৩৬ খ্রীষ্টাবে বেণুগ্র/মে বসে বঙ্গাক্ষরে 
শাস্তিদৈবের “বোধিচর্যাবতাবে'র 
একখানি পুথি নকল করেছিলেন। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধা।য়ের মতে এই 
বেধুগ্রাম সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলাব 
বেণুগ্রাম বা বেড্গ্রাম 
প্রীক--মিথিল! নিবাসী একজন 
ন্যায়াচাষ। এর রচিত গ্রন্থের নাম 
ন্যায়ালক্কার' । ইনি উদয়নের পৰে 
এবং শ্রীহর্ষের পূর্বে আহ্মানিক 
১১০০-২৫ শ্ত্রীষ্টান্দ মধ্যে গ্রন্থ বচনা 
করেছিলেন। | 
প্ীকণ%খ দত্ত-ইনি বিজয় 
রক্ষিতের শিষ্য ও নিশ্চলকরের সতীর্থ । 
মধুকোষ সম্পূর্ণ করার পূর্বে বিজয় 
রক্ষিত দেহত্যাগ করলে শ্রীকণ্ঠ দত্ত উহা 
সম্পূর্ণ করেন। ইনি ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। শরীক 
দত্ত বুন্দপ্রণীত সিদ্ধযোগের উপর 
ব্যাখ্যাকুহ্থমাবলী' প্রণয়ন করেছিলেন। 
শ্রীকষ্ঠ শিব বা ্রীকণ্ঠশভু 
গৌড় দেশ থেকে চিদন্বরে যান 


শ্রীকর নন্দী 


এবং কুলোত্,ঙ্গ প্রথম চোলের এবং 
বিক্রম চোলের গুরুপদে বৃত হন। 
চোল-সত্রাট বিক্রম চোলের সময় 
(১১২২ খ্রীঃ) রাজাব পুন্তার্থ 
ত্বামীদেবর (চোল সততরাটগণের গুরুগণের 
সংজ্ঞা) শ্রীকশিব মঙ্গলবকুড়ি গ্রামে 
কুলোতুঙ্গ চোলীশ্বরম উদয় মহাদেব 
বিগ্রহ স্থাপন করেন। রাজার 
আদেশে বিগ্রহের সেবায় দেবদানরূপে 
ভূসম্পত্তি দেওয়। হয়েছিল । 

ভ্ীকর লন্দগী-নবাব হুসেন 
শাহের ( ১৫১৯-১৫৩৭ খ্রীঃ) “লস্কর? 
পরাগল খানের পুত্র 'ছুটি-খান' বা 
নমরৎ খানের সভ।কবি। নসরং 
মহাভারত কাহিনীর অত্যন্ত অন্ুরক্ত 
শোত! ছিলেন। পিতার সভাকবি 
ও মহাভারত-কাহিনীব প্রথম অঙ্থবাদক 
কবান্ত্র পরমেশ্বত্রের ভারত কাহিনী 
বিশেষ করে অশ্বমেধ-পর্বকথা সংক্ষিপ্ত 
বলে তিনি তৃপ্ হতে পারেন 
নি। তিনি শ্রীকর নন্দীকে বিস্থৃততর 
অশ্বমেধ-পরব অনুবাদের অনুরোধ 
জানান। তারই ফলে শ্রীকর নন্দী 
জৈমিনি-সংহিতার বহুবিস্তৃত অশ্বমেধ- 
পর্বকাহিনী পাঁচালী কাব্যে রূপান্তরিত 
করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 
এই কাব্য রচিত হয়েছিল। বাংলা 
ভাষায় মহাভারতের ইহাই দ্বিতীয় 
অন্ুবাদ। প্রথম অনুবাদ পরমেশ্বরের 
পাগুববিজয়' | শ্রীকর নন্দীর মহা- 
ভারতে ছুটিখান সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে , 
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শ্রীকৃষ্ণ আচার্য 


“ভান এক সেনাপতি লঙ্কর ছুটিধান। 
ত্রিপুর গড়েত গিয়া করিল সন্গিধান ॥-- 
জিপুর নৃপতি যাঁর ভরে এড়ে দেশ। 
পর্বত গহ্বরে গিয়। করিল প্রবেশ ॥ 
শ্রীকর নন্দী নসরৎ শাহ সম্বন্ধে 
বলেছেন £ 
নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা। 
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥ 
শ্রী কা স্ত-সনা ত ন-রূপের 
ভগ্সিপতি । ইনি হাজিপুরে থাকতেন । 
স্থলতান ছোসেন শাহের ঘোড়া সংগ্রচ 
করে পাঠানো ছিল এর কাজ। এর 
অবস্থিতিকা ল পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতাব্দী। 
শ্রীকান্ত পণ্ডিত--এর জীবিত 
কাল পঞ্চদশ শতাব্দী । এর পিতার 
নাম রত্বকর। ইনি ছিলেন কনিষ্ঠ। 
জোয্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক 
নরহরি বিশারদ। এরই ভ্রাতুম্ুত্র 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক বাক্থদেব সার্বভৌম | 
শ্রীকান্তও একজন বিখাত নৈয়ায়িক 
ছিলেন । 
শ্রীকান্ত মিশ্র-একজন রসশাস্ব- 
বিৎ পগ্ডিত। ইনি পদভাবার্থচন্দ্িকা 
নামী গীতগোবিন্দটাক1 এবং “চক্্রিক।' 
বাকরণ প্রণয়ন করেছিলেন । 
ভ্রীকৃষ্ আচার্ষ-_শ্বনামপ্রসিদ্ধ 
দার্শনিক মহান্ুভব পণ্ডিত উদ্দায়ন।- 
চাধের বংশধর । মুক্তাগাছার আচাধ- 
বংশ এই কৃতী পুরুষের বংশধর ও 
উত্তরাধিকারী । ভাগ্যানেষী শ্রীরুষঃ 
আচাব ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদাবাদে 


শ্ীকঞ্চজীবন দাস 


নবাব মুশিদকুলী খার রাজদরবারে 
গমন করেন এবং নিজ প্রতিভা ও 
প্রজ্ঞাবলে নবাব মুশিদকুলীর বিশেষ 
কপ্রয়পাত্র হন। ক্রমেক্রমে নবাব 
দ্বারে এর যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়তে 
থাকে । মুশিদকুলী খাঁর মৃত্যুর কিছু- 
কাল পরে শএ্ররই মন্ত্রণা-প্রভাবে 
আলীবদী খা! বাংলার নবাব হওয়ার 
সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । আলীবদী 
এজন্ত শ্রীকৃঞ্ক আচাধের নিকট বিশেষ 
কৃতজ্ঞ হিলেন। তাই এর অভিলাষ 
অনুযায়ী আলীবদী ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
একে স্বিস্তীর্ণ আলেপসাহী পরগণার 
স্বত্ব প্রদান করেছিলেন। শ্রীরুষণ 
আচাধ নাকি অতিশয় প্রিয়দর্শন ও 
সচ্চবি্র ছিলেন। গভীর জ্ঞান, 
সত্যবাদিতা ও প্রথর দীশক্তির জন্য 
সমসাময়িক জনসমাজে ইনি সবিশেষ 
আদৃত হয়েছিলেন। এর চার পুত্রের 
নাষ রামরাম, হবিরাম, বিষুরাম ও 
শিবরাম। এই পুত্রের! পরবর্তীকালে 
মুক্তাগাছায় বাসস্থান নির্াণ করে 
বসবাস করেন । " এবং তখন থেকে 
এব! মুক্গাছার জমিদার নামে 
খ্যাত হুন। 

পরী কষ জীবন জাস-_“ছগা- 
মঙ্গল বা “অর্থিকামঙ্গল” কাব্যের 
রচক্সিতা । স*দশ শতাষ্দীর একেবারে 
শেষভাগে এই কাব্য রচিত হয়েভিল। 
কবি ছিলেন সাতোলের রাজা বাম 
রাতর সভাসদ। ভণিতায় কি 
বারঘার রামকৃষ্কের উল্লেখ করেছেন, 
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শীরফদাস 


“চৌধুরী-চক্রবর্তী স্থরীতে পালরে 
পৃথ্বী শ্রীযুক্ত রামকৃফ বায় 
তাহার সভার মাঝে 
কবিত্ব-সবিতা রাজে 
শ্রীকৃষ্জজীবন দাসে গায় ।* 
কবির নিবাস ছিল উত্তরবঞ্ষে, 
বাহারবন্দ পরগণায় বোজড়া বা! 
বোজর গ্রামে । কবির “জন্ম মোদক- 
কুলে*। 
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার-_-গোপীকান্ত 
ভষ্টাচাধের পুত্র । ইনি খ্রীন্্ীয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন । 
ইনি জীমৃতবাহনের “দায়ভাগে'র ও 
মন্মটের «কাব্যপ্রকাশে রও টীকাকার । 
এব রচিত কাব্যের নাম “চন্দ্রদৃত?। 
হস্ুমান কর্তৃক সীতার সংবাদ আনীত 
হলে রামচন্দ্র চন্দ্রকে লঙ্কাস্থিতা সীতাব 
নিকট দৃতরূপে প্রেরণ করেন_ ইহাই 
কাব্যের বিষয়। 
শ্রীকষ্ণদাস--মহাভারতের কবি- 
শ্রেষ্ট কাশীরাম দাসের অগ্রজ। ইনি 
অতি ধর্মনিষ্ট এবং গোপালদাস নামক 
জনৈক ব্রদ্ষচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । 
এর জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণাঙ্থিত 
সিপ্গিগ্রামে । কঞ্দাসের পিতার নাম 
কমলাঁকান্তদেব, পিতামহ সুবাঁকর, 
প্রপিতামহ প্রিয়ঙ্কর । এবা জার্তিতে 
কাযস্থ। শুরুষ্দাস স্থকবি ছিলেন। 
গুরু গোপালদাসের আমেশে ইনি 
ভাগবতের একখানি অন্বাদ প্রস্থ 
ভ্রীকুফ্বিলাস' প্রণয়ন করেন “শরীক 


শরীফ বৈদ্য 


পির” ভণিতাষ। গুপুব নিকট 
হতেই তিনি এই ্শ্রীরক্ককিস্কব" নাম 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন । কাশীবাম দাসের 
মহাডাবত রচনার ছু-এক বহর পুবে 
ধস তাব কান) বুচন। করে ছলেন। 
অর্থ সপূদশ শতাব্দীর প্রারস্তিক 
এক বছষেব মধ্যে শ্রীকষ্ণবিলাস' 
চিত হঞয়। সম্ভব। কাব্যথানি 
তান্রণভিক পয'্র চনে বচিত। 
[দিও একাশিক হানে কবি নিজ 
শৃশ্থকে 'ভাগবত-সার' নামে অভিহিত 
কবেছেন, তব বস্কত, গ্রন্থটিতে 
শাগবতের কাহিণব€ অগাব নেই। 
কবিব কণিষ্ট এাত' গদাথব দাস তাক 
“ভুগন্নাখমঙ্গল গন্ধে বলেছেন, 
“প্রথমে শুরু দাস কুষ্ণেব কিন্কর | 
বচিভ রুষেরর গী* আত যনোহর ॥ 
স্রীক ফু বৈস্ত-_.মাতঙ্কদর্পণ' 
প্রণেত। বেছবাচম্প ০ তে বিশ্ব 
একাশকাব মহেশবৰ বৈচ্যেব পিত।। 
কিগ্ত পামাবতাগ শর্ম! একে মহেস্ববের 
পতাষ» বলেছেশ। শ্রুদ্ত ইবছ্য 
5বক াস্য প্রণধন করেছিলেন 
শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম- নব্যন্তাযের 
ইনি একজন প্রথিতমশ পগুত। এব 
বাসস্থান বত বিত্ক্িত তবেইনি 
নবদ্বীপনাসা অন্থমিত হয । 
১৭৯৩ থাষ্'ন্দে নবদ্বীপাধপত বাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র বায উবে হভমিদান 
কবেছি'লেন | আকন স'বদভীম রডি 
“পদাক্ক দত' প্রখাত গ্রন্থ । ইহা 
-নদায়াব রাজ। গ্5ন্দ্েব পিতা রঘুব'ম 
৬ 


এম ৭ 


রঙ 


বলে 


86৫ 
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রায়ের সভায় ১৭২৩ খ্রীষ্টান রচিউ 
হয়েছিল । শ্রীরুষ্ের বিরহক্রি্ গোগী গণ 
কর্তৃক তাব পনাক্কলমূহকে তার নিকট 
দুূতরপে গমনের অন্ুরোখ _ইহাই 
সশক্ষেপে পিদাক্ষপূতের বিষয়বস্ত | 
শরীক সাধডেৌমের অপর কাব্য গ্রন্থ 
'ষ্পদ[ম় ত'। ইহ। নানা ছন্দে ২৫০টি 


ল্লেকে রচিত । কাবাটির রচনাকার্ল 
১৭১১ ১২ স্ত্রীাব। এব বিষয়বস্তু 
শ্বীক্চের পদসেবা। 


এগুপ্ত-গুশ্তবংশের আদিপুকুষ 
 গুপ্তরাদবংশেব প্রতিষ্ঠাতা । চতুর্থ 
শতাব্বাতে বরেন্দ্রভূমে র।জন্ব করতেন। 
ঈনি নাকি বালী ড্রিলেন। 

প্রীচন্্-_ পূর্ববঙ্গের হরিকেল 
'অকলের বাজা। দশম শতাব্পার 
খ্বিতীযাধে ইনি বাচক্ছত্ব করতেন। 
বাজ ভ্রেলোকাচন্্র ছিলেন এব 
পিতা । শ্রীচন্থ্ প্রা 9৪ বছব কাল 
বাজত্ব করেছিলেন। সম্ভবতঃ এরই 
বাজত্বকালে কলচুরীরাজ লক্্রণব। 
বঙ্গাল দেশ আক্রমণ কবেছিলেন। 

শ্। চৈ তন্যা দে ব-বাংপাব 
সাম'ভিক ও সাতস্কৃতিক ছুযোগময 
যুগে শ্রচৈতন্তদেব আবিভূতি হয়ে 
বাঙালী খা গারতবাসীকে মানবতা 
৬ “প্রমের বহাঁষ ডুবিষে হিলেন। 
শকাবেব ২৩ ধান্ধন অর্থাৎ 
শ্বীগান্ষের ২৬ ফেব্রুমারি 
নবদ্বাপে শ্রাচৈতন্দেব জন্মগ্রহণ করেন । 
হাব পর্গিবারিক নাম হিল বিশ্বম্তর | 
“নিমাই নামেই 


১৪০৭ 
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সমধিক পরিচিত ছিলেন। পিতা- 
মাতার অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর 
পর তার জন্ম হয় বলে অদ্বৈতপ্রতু- 
পত্বী সীতাদেবী তার নাম বাখেন 
নিমাই-নিমের মতো! তেতো, যাতে 
যম বালককে ছু তে না পারে । নিমাই 
অত্যন্ত গৌরবর্ণ ছিলেন বলে নবন্বীপে 
ভিনি শ্রীগৌরাঙ্গ (অপভ্রংশে ও আদরে- 
অদ্ধায়_ গোরা, গোরাচাদ, গোরা-রায় 
প্রভৃতি) নামেও অভিহিত 
হয়েছিলেন । 
চৈতন্তদেবের পিতা জগন্নাথ মিশর 
ছিলেন শ্রীহটের অধিবাসী । তিনি 
স্কৃত শাস্ত্রে হুপগ্ডিত ছিলেন। 
শ্রীহট্টে মুসলমান অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হয়ে এবং বিগ্তালাভের আকাহঙ্ায় 
তিনি নবছীপে এসে বসতি স্থাপন 
করেন। এইখানেই নীলাম্বর চক্রবর্তীর 
কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথ মিশ্রের 
বিবাহ হ্য়। জগন্নাথ মিশরের 
পূর্বপুরুষর1 উড়িম্তার অন্তর্গত যাঁজ- 
পুরের অধিবাদী ছিলেন। রাজ! 
ভ্রমরের ভয়ে তারা শ্রীহটে গিয়ে বলতি 
স্থাপন করেছিলেন'। 
জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ 
শান্্জ্ঞান লাভ করে ষোল বছর বয়সে 
সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন । 
পাছে নিমাইও বিষ্তালভ করে সন্ন্যাস 
হয় এই ভয়ে জগনাথ মিশ্র তাকে 
পাঠশালায় দেন নি।' বাল্যকালে 
নিমাই অতান্ত দুরস্ত ছিলেন। সে 
সন্ধে বু কাহিনী আছে । অবশেষে 
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পিতা তাকে গঙ্গাদাম পঞ্জিতের টোলে 


উত্তি করে দেন। অধ্যয়নে তিনি 


অত্যন্ত তন্ময় হয়ে যেতেন। অল্প 
বয়সেই তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার 
শাস্ত্রে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেন। এবং 
খ্যাতনামা পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে 
পরাজিত করতে থাকেন । কেশব- 
কাশ্মীর নামক দিথ্বিজয়ী পণ্ডিত তরুণ 
নিমায়ের নিকট তর্কযুদ্ধে শোচনীয়ভাবে 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন। 
শীদুই তিনি নবদ্বীপে টোল খুলে 
অধ্যাপনা! করতে শুরু করলেন । এই 
সময় যোল-সতের বছর বয়সে বল্লভ 
আচার্ষের কনণ্। লক্ষীপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়। নবদবীপে একদিন 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর 
থেকে চৈতন্তের চিত কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর 
হয়ে ওঠে। লক্মীপ্রিয়াদেবী সর্পদংশনে 
মার। গেলে বিষুণপ্রিরা দেবার সঙ্গে 
তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। 

তেইশ বছর বয়নে চৈতন্য পিতৃপিও 
প্রধানের জন্য গয়া গমন করেন। 
সেখানে পিগুদানের পর ঈশ্বর পুরীর 
সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। 
চৈতন্য তখন ঈশ্বরপুরীর নিকট 
দশাক্ষর গোপালমন্ত্র গ্রহণ করেন। 
নবদ্ধীপে কিরে এসে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে 
পাগল হয়ে গেলেন। টৌল বন্ধ করে 
দিলেন । চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ার 
কেশবভারতীর নিকট চৈত্তন্য দীক্ষা 
গ্রহণ করে সংসারত্যাগ করেন।' 
কেশবভারতী তার নৃতন নামকরণ, 
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করেন শ্রীকুঞচৈতন্ত । এরপর তিনি 
নীলাচল যা করেন ( ১৫১০ আীঃ)। 
উড়িম্তার রাজ। প্রতাপরুত্রদেব (রাজত্ব 
কান এ: ১৪৯৮-১৫৪* ) তার শিশ্বত্ব 
গ্রহণ করে তার পরম ভক্ত হন। 
পুরীতে কিছুদিন অবস্থান করে 
চৈতত্যুদেব দ্বাক্ষিণাত্য পরিক্রমায় বার 
হন। সেখানে বছ লোক তার শিশ্ত্ব 
গ্রহণ করে। মারাঠী সাধক তুকারাম 
তাকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করেন। দক্ষিণ 
ভারত পর্টনকালে চৈতন্যদেব আদি 
কেশব মন্দির থেকে 'ব্র্ষংহিতা” এবং 
ক্ষবৈষ্বাতীরে বিষমঙ্গলের শরীক” 
কর্ণামৃত' নামক ছুখানি গ্রন্থ সংগ্রহ 
করেন। এই গ্রস্থদ্বয় চৈতন্য-মত ও 
গৌভীয় বৈষ্ণব সাধনার বিকাশে 
বিশেষ সাহাষ্য করেছিল। এরপর 
মধ্বমতাবলঘ্ী আচার্গণ বিচারে 
পরাস্ত হয়ে তার শরণ গ্রহণ করেন । 
অবশেষে তিনি বিগ্ভান্গরে গোদাবরী 
তীরে পরম ভক্ত-বৈষ্ব রায় রামা- 
নন্দের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর 
ৈতন্তদেব সোমনাথ, ছ্বারকা, প্রভাস 
পরিক্রমার পর পুরীধামে প্রত্যাবর্তন 
করে কাশী মিত্রের আশুমে বাস 
করতে থাকেন। এই সময় বৈষৰ ধর্ম 
প্রচারের জন্য তিনি নিত্যানন্দকে 
বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। 

১৫১৩ ্রীষ্টান্ডে বৃন্দাবন পরিক্রমার 
উদ্দেশ্ট্ে শ্রচৈতন্তদেব গৌড় বাত্রা 
করেন। সম্ভবতঃ এই সময় তিনি 
শাস্তিপুরে শচীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
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জচৈতন্তদেব 


করেছিলেন। এর পর আর কখনো 
তিনি শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নি। 
গৌড়ের পথে যাত্রকালে হলেন শাহের 
প্রসিদ্ধ কর্মচারী ভ্রাতাদ্বয় সনাতন ও 
রূপ তার আহ্ছগত্য ক্বীকার করেন। 
মুসলমান রাজরোষের আশঙ্কায় তিনি 
পুনরায় পুরী প্রত্যাবর্তন করেন। এবং 
সেখান থেকে ১৫১৪ খ্রীষ্টাবে ক।শীধামে 
উপস্থিত হন। সেখান থেকে প্রয়াগ 
এবং প্রয়াগ থেকে মথুরা-বৃন্দাবন 
পরিক্রমণ, লুপ্টতীর্থেব উদ্ধার এবং 
রাধাকৃষ্ণের মৃত্ভি স্থাপনে কিছুকাল 
অতিবাহিত করেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি পদব্রজে পুনরায় নীলাচলে 
প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর তিনি 
আর কোথাও যান নি। তার জীবনের 
শেষ আঠার বছর এইখানেই 
অতিবাহিত হয়েছিল । ১৫৩৩ খ্রীষ্টাবে 
আটচল্লিশ বছর বয়সে তার মর্তলীলার 
অবসান হয়। চৈত্তন্যদেবের তিরোধান 
সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । 
চেন কোন মতে তিনি পুরীর 
জগন্মাথেব শরীবে লীন হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। আবার অন্তমতে তিনি 
নাকি ভাবাবেশে সমুজে ঝাপ দিযে 
পড়েছিলেন। আবার এমনও লোক- 
শ্রুতি আছে ষে, পুরীর পাগ্ডার! নাকি 
চৈতন্যদেবের মহিম। ও প্রভাব দর্শনে 
ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে মন্দির মধ্যে 
হত্যা করে সমাহিত করেছিল, 
এবং প্রচার কবে দিয়েছিল যে তিনি 
মহাপ্রভুর শবীরে জীন হয়ে গিয়েছেন । 


শ্রীজীব গোগ্ধামী 


যাইহোক, পূর্বভারতের তৎকালীন 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে ঠচতন্যদেবের প্রভাব ছিল 
অপরিসীম । পরবর্তী কালেও সেই 
প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। বাংল। 
ংস্কৃতি ও সাহিত্যে চৈতন্য যুগের দান 
'অসামান্ত | 

প্রীগীব 
গোস্বামী | 

ভ্রীজীব ধারণ-_সম্ভবত সমতটের 
বরাতরাজবংশয় নুপর্তি। রাজত্বকাল 
সপ্তম শতাব্দী। ত্রিপুরর রাজা 
'লাকনাথের নিকট পরাজিত হয়ে 
তাকে “জয়তু্গবর্ষ” বা জয়ন্তিয়া পাহাঁড় 
প্রদান করেছিলেন। এর পুত্র 
শ্ধারণ। লোকনাথের সঙ্গে ইনি বু 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। 

উ।জাঁস- কাঞ্চনগড়িয়। নিবসী ও 
টচৈতগ্পার্যৎ দ্বিজ হরিদাসাচাধের 
কনিষ্ঠ পুত্র । এব জ্যেষট ভ্রাতার নাম 
গোকুলানন্দ | ইনি শ্রীনিবাস আচাধের 
মন্ত্রশিষ্য । শরীনিবাসের ইচ্ছান্টঘায়ী 
শান্ত্রানুশীল্নের জন্য ইনি জোষ্ঠ ভ্রাতার 
সঙ্গে বাঞ্জিগ্রামে বাস করতেন। 
মধ্যে মধ্যে এরা স্থানাস্তরেও যেতেন। 
থেতুরি এবং বোরাকুলির মহোতংনবে 
এর! উপস্থিত ছিলেন। ুধরি এবং 
কণ্টকনগরেও এরা! গিয়েছিলেন। 
শ্বাসের তিন পুত্র জয়কঞ্চ, জগদীশ, 
শ্টামবন্পভ, জোষ্ঠ পু্জবধূ সত্যভামা-- 
এর! সকলে শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্রী 
স্রোপদীর নিকট দীক্ষিত হয়েছিলেন । 


গোত্ব।মী--জীব- 
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শ্রীধর দাস 


ষোড়শ শতাব্ীতে ইনি বিদ্কমান 
ছিলেন। 

পরী দা মোদর- টট্টগ্রামরাজ। 
সুললমান যুগে স্বাধীনতা রক্ষা করেন । 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্ধী। ' 

ধর “কথক”__জন্ম অষ্ট[শ 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ। রামনিধি, গুপ্ত 
ব' নি€বারুর সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য 
সংগীত রচয়িতা । শ্রীধরের উপাধি 
ছিল “কবিরত্ব্” ও “কবিভূষণ” | 

উধরকবিরাজ--যোড়শ 
শতবার একজন কবি। প্রাচীন 
রিগ্ঠ।ন্থন্দর কাব্য রচয়িতানের মধ্যে 
ইনি অন্ততম। এর ছু'খান মাত্র 
খণ্ডিত পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে 
আবিষ্কৃত হয়েছে। ইনি সম্ভবতঃ 
চট্টগ্রাম অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। 
কাবোর ভণিতায় কবি নিজেকে দ্বিজ্জ 
বলে উল্লেখ করেছেন । মনে হয় ইনি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ফিলেন। চট্রগ্রাম 
থেকে আরও কয়েকজন্‌ প্রাচীন কৰি 
বিষ্চান্থশ্দর ক|ব্য রচনা করেছিলেন। 
ছ্বিজ শ্রীধরই ছিলেন তাদের পথ- 


প্রদশক । আধ্র কাব্যের ভণিতাৎ 
ফিরোজ শাঠকে কোথাও রাজা, 
কোথাও যুবরাজ বলে উল্লেখ 


করেছেন । কেউ. কেউ মনে করেন 
কবি ফিরোজ শাহের সভাকধি 
ছিলেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাকে এর কাব্য 
রচনা সম্পূর্ণ হয়ে থাকতে পারে । এর 
কাব্যের ভাষা সংস্কৃতবন্ছল | 

্রীধর জান--একজন বিদঞ্চ কাব্য- 


পীর দৈবজ্ঞ 


বূসিক ও সাহিঘা বোছ্ধ', এবং লক্ষণ 
মেনের “মহামাগুলিক' | লক্ষ্াসেনের 
মহাসামস্ত, লেখক ৪ বন্ধ বটুদাসের 
পুজ্জ। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি “সহ? 
কর্ণামত' নামে একখান সংস্কৃত 
কবিতার গস্থ সকলন করেছিলেন । 
এতে ৪৮৫ জন কধিব মোট ২৩৭০টি 
কৰিত স্থান লাভ কবেছে। এই 
ংকলন গ্রন্থে একদিকে যেমন সব 
শার গায় ক বাস, ক 'লদাস, ৬ামহ, 
অমর* ভর্তৃহরি, রাজশে” র, বিশ।থ দত্ত 
প্রভ তব কবিত। সংক।লত হযেছে, 
অন্যদিকে তেমনি লক্ষ্র'লেন, কেশব- 
পেন, উম পাত ধর, জন্ধেব, শরণ, 
গোবর্ধন, ধোয়া প্রসিদ্ধ বাঙ।লা 
কবিদ্েরও বিবিধ ধবনেব শ্লোক স্থান 
পেদেছে। এহাডা” এতে আশি জন 
অজ্ঞান পরিচয় কবির নাম পাওয়। 
খপ মদের বাডালা খলে মনে হয়। 
আর দাস গ্রন্থটি সসকলন করে দ্বারশ- 
আয়েদশ শঙকেব খাঠান'র সঙ্গে 
পরণ শ কালেব ব|'লীর সেতু রচনা 
কবে দিযেছেন। 
খর দৈবজ্ঞ--কো১ বহাবের 
কাম্তাপুরের রাজা নরনাবাবণেব 
রাপসঙা পণ্ডিত। ইন জ্যোতিষ 
নমমক নিবন্ধ রচনা করেন। এব 
অবস্থিতিক।ল যোড়শ শহাবা। 
শধর দ্বিক্ত-_চট্টগ্রামের অবি- 
বাসী । এর অবস্থিকিকাল ষোড়শ 
শতাববী। ইনি বাংলাদেশের লৌকিক 
ভাবের প্রথম কবি। এর বচিত 


৫৪৪৯ 


শ্ীধর পণ্ডিত (খোলাবেচা ) 
কাব্যের নাম “ন্বগ্যান্ন্দর । ইহ! 
১৫৩২ গ্রীগন্ষের পূর্বে রচিতি। 


খর পশু” (.খালাবে51-- 
কবিকর্ণপুব শ্রার সন্ধে বলেছেন, 
“খোল।বেচাতয়। খ্যাত পণগুহঃ 
শ্ীরো দ্বিজঃ |” সন্ত শ্রাচা'ন খ্রন্গেই 
বল। হযেছে নে শ্রাণব ত্রক্ষণ ৬৭, 
'প্ডিত' উপাণ্ধযুক্ত ঠিলেন। 
ছিলেন নবদ্বীপবামী। শ্রার ছিলেন 
ব্যবসা ী। খোড, কল।, মূল, খোল। 
হতাণ্দ শ্ক্রিয কবে তিন পাবিক। 
নিবাহ করতেন । কিন্ত তন ছিলেন 
“মহাসত্যবাণী এব" প্ররুত বিধুঃশুক্ত । 
প্রতোক দিন খ্রোলণহি বা কলা- 
পাতার আটি এনে বিক্রষ করতেন। 
অ।ত কণ্ছে তাদেব দিন কাটত। 
কিন্ত গৃহে ব £৩মনে জিজ্মীকান্ত সেবন' 
9 অধিক র। এ প।শ্ন হা'রনাম চলত। 
এই সবলস্বভা। এখবেব এতি শৌরাশ্ 
প্রহৃব যথেই প্রেম ঠিল। এর বখন 
থোড, মূলা, খোল। নিয়ে 
বাজাবে বসতেন গৌবাঙ তধন হঠাৎ 
আ"বভূত হবে ত।ব মালপত্র ধবে 
টানটান কবতেন এব “এহ মত শ্রণব 
ঠ[কুবে হুড়ান্থডি' লেগে যেত। কিন্তু 
এই দান শুক্তের প্রত গৌরাকঙ্গের 
পাব করুণা চছুল। গগীবাঙদের 
শ্রাথরকে কণনে। বিশ্বত হন নি। 
শীএরের নিকট গেবাঙ্গ স্বয়ং ভগবান- 
রূপেই প্রতিভা ত হয়ে'ছখেন । একবাব 
নগর সংকীতনের দিন কাজীকে 
উপযুক্ত শান্তিদানের পর গৌরাক্ প্রভু 


তিন 


কল, 


শ্ীধর ভট্ট বা শ্্ীধরাচার্য 


খখ্য ভক্তসহ নগর পরিভ্রমণ করে 
শ্ীধরের গৃহে উপস্থিত হন। তখন তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত পরিস্রান্ত ও পিপানার্ত। 
দরিজ্র শরীর কিংকর্তব্যবিষূঢ় হয়ে 
পড়লেন। তার গৃহে একটি “ফুটা 
লৌহপাত্র' পড়েছিল। গৌরাঙ্গ ছুটে 
গিয়ে সেই ফুটোপাত্র করেই পরমানন্দে 
জলপান করতে লাগলেন। এবং 
শ্ীরের গৃহপ্রাঙ্গণে নৃত্য-সংকীর্তন 
করলেন। নবদ্বীপলীলার সমস্ত 
উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে শ্াধর জড়িত 
ছিলেন। সন্্যাস গ্রহণের পব মহা 
প্রহথ শান্তিপুর পৌছলে শ্রীবরও সেই 
স্থানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
মাঝে মাঝে তিনি নীলাচলে গিয়ে 
মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন । 

ভ্রীথর ভ্ট ব। শ্রীধরাচার্য__ 
এঁর স্বরচিত গ্রন্থে বিত আত্মপরিচষ 
থেকে জানা যায় ইনি ছিলেন দক্ষিণ 
রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেঠী বা ভুরি- 
সষ্টি (আধুনিক বর্ধমানের তুরস্থট ) 
গ্রামের অধিবাসী | শ্রীধরের পিতার 
নাম ছিল বলদেব, মাত। অচ্ছোক ও 
পিতামহ বৃহম্পতি। ইনি কায়স্থরাজ 
পাও্দামের আশ্রমে তার গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন। খ্রীহীয় দশম এতাব্ীব 
কোন সময় এর জন্ম হয। 

শ্রীধরের বিখ্যাত গ্রন্থ "্তায়কন্দলী' 
রচনাকাল ৯৯১-৯২ শ্রীষ্টাব। ইহা 
বৈশধিক স্ৃত্রের প্রশস্তপাদ রচিত 
“পদার্থধর্মসংগ্রহ' নামক ভান্তের টীকা । 
স্তায়বৈশেষিক মতের আব্তিকা ব্যাখ্যা 


€৫৬ 


ীধরন্বাঙী 


সম্ভবতঃ শ্রীধরভট্টই সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে 
লিপিবন্ধ করেন। এ ছাড়া, শ্রীধর 
অন্থয়-সিদ্ধি'ত “তত্বপ্রবোধ, “তত্ব 
ংবাদিনী' এবং 'সংগ্রহটীক।' নাষে 
অন্তত আরও চারখানি বেদান্ত ও 
মীমাংসাবিষয়ক পুথি রচনা করে- 
ছিলেন। অ্রয়োদশ শতকে মিথিলার 
পরম ন্যায়চাষ উদয়নাচাধ তার রচিত 
্যায়গ্রস্থ কিরণাবলীতে কন্দলীকার 
শ্রীধরাচার্ধের মত উদ্ধৃত করেছেন। 
ন্যায়কন্দলী অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ গ্রস্থ- 
রূপে ভারতের নান প্রদেশে প্রচারিত 
হয়েছিল। শরীর কুমারিল ভট্টের 
সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন বলে মনে হয়। 
সাংখ)যোগদর্শনেও তার যথেষ্ট বৃৎপততি 
ছিল। শ্রীধরের ভূরিশ্রেষ্টস্থিত 
চতুষ্পা্ঠীতে বড়দশনের চর্চা পরম 
উন্নতি লাভ করেছিল। 
ভ্রাধরত্বামী--বিষুল্বামী-সন্প্রদায়ী 
সন্গ্যাসী ছিলেন। শ্রীঙর শ্রীমদ 
ভাগবতের “ডাবার্থদাপিকা” টীক1 রচন। 
করেন। শ্রীণর প্রাকৃচৈতন্ত যুগের 
আচার্য বলে অনুমিত হয়। শ্রখর- 
শ্বামীর শ্রমদ্ভাগবতের চীক। শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভূর বিশেষ শ্রদ্ধার বস্ত ছিল। 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রস্থ বলেছেন, 
“শ্রীধরম্বামী-প্রসাদে “ভাগবত, জানি। 
জগদ্‌গুরু শ্রধরন্বামী গুরু করি যানি ॥ 
শরীরের অগ্গগত যে করে লিখন । 
সব লোক মান্ত করিবে গ্রহণ ॥” 
শ্রীধরহামীর আনুকরণে তিনি 
ভাগবতের টীক। রচনার ইঙ্গিত দিয়ে 


বীধারণ ১৫৫১ নাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী 
ছিলেন। শ্রীদনাতন ও গ্রাজীব শতান্ধীর কবিদের মধ্যে বিশেষ 
গোষামী শ্রধর শ্বামীর আদর্শেই উল্লেখযোগ্য কবি। কোচবিহারের 


ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন। 
শ্রীধরত্বামী 'শ্রীব্রজবিহার' নামে এক 
কাব্যও রচন! করেছিলেন । 

ভ্রীধারণ _সম্ভবত সমতটের 


বাতরাজবংশীয় রাজা! । পিতার নাম 
রাজ! শ্রীজীবধারণ। এর রাজত্বকাল 
সপ্তম শতাব্দী । 


ভ্রীনাথ আচার্য চুড়ামশি_ 
বাংলার প্রসিদ্ধ শ্বতিকার বঘুনন্দনের 
গুরু | “গুরু চরণাঃ গুরু পাঁদাঃ' 
প্রভৃতি সম্মানম্চক পদে রঘুনন্দন 
শ্ীনাথের মতামতের উল্লেখ করেছেন । 
শ্রীনাথ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ 
ভাগ ও ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগের 
মধ্যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন 
বলে অনুমান করা হয়। 

শ্রীনাখের রচিত মৌলিক গ্রন্থ __- 
বিবাহার্ণব, কৃত্যতত্বার্ণব, শুদ্ধিতত্বার্ণব, 
গুঢদীপিকা, শ্রাদ্ধদীপিকা, আচার- 


চন্দ্রিক?, শ্রাদ্ধচন্জিকা, দানচন্দ্রিকা, 
ছুগৌৎ্সববিবেক, প্রা য় শ্চি তবিবেক, 
শুদ্ধিবিবেক প্রভৃতি । তার রচিত 
টীকাগ্রগ্থ--সারমঞ্জরী (নারায়ণ-কৃত 


“ছন্দোগ-পরিশিষ্ট প্রকাশের টীকা), 
তাৎপর্ধদীপিক1 (শ্লপাণির “তিথি 
বিবেকের টীক1 ), শ্রাদ্ধবিবেক ব্যাখ্যা 
€ শূলপ!ণির শ্রাঙ্ধবিবেকে'র ব্যাখ্যা ), 
দায়ভাগটিগ্ননী (জীমৃতধাহনের দায় 
ভাগে'র টীকা )। 


ভ্রীনাথ "ত্রাক্গা ণ”-সপ্তদশ 


মহারাজা প্রাণথনারায়ণের (রাজ্যকাল 
১৬৩২-৬৫ ) নির্দেশে শ্রীনাথ মহাভারত 
পচালী লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ।- 
ফ্রোণপর্ব রচনার কালে কে।চবিহারের 
রাজা! ছিলেন মোদনারারণ (রাজ্যকাল 
খ্রীঃ ১৬৬৫-৮০)1 পদ্বিজ কবিরাজ” 
শ্রীনাখেরই ভণিতা | দ্রোণ পর্বে শ্রীনাথ 
যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে 
জন যায় যে এর পিত। রামেশ্বর 
ছিলেন শুরুধবজের সতভাসদ ভবানন্দের 
কনিষ্ঠ পুত্র । শ্রানাথের রচিত কাব্য 
ভ্লৌপদীর ন্বয়ংবর * শ্রীনাথ কর্তৃক 
স্কত ভাষায় বিরচিত “বিশ্বমিংহ- 
চরিত” কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ 
হস্তলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। 
শ্রীনাথ ভট্ট কবিশারদুল-- 
এর অবস্থিতিকাল খ্রীষ্টীয় ভ্রয়োদশ- 
চতুর্দশ শতাব্দী | ইনি রসরত্ব, পরহিত- 
সংহিতা, বৃহৎকামরত্ব-টীকা এবং 
লঘুকামরত্ব-টাকা প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ- 
সমূহ প্রণয়ন করেন। এর পুত্রের 
নাম গোবিন্দ ভট্ট। 
প্রীনাথ ভ্টাচার্য__মাদ্রাজের 
আগছ্চার গ্রন্থাগারে শ্রীনাথ ভট্টাচাধের 
নীমাস্ষিত 'সাংখ্যপ্রয়োগ' নামক এক 
থানি গ্রন্থ আছে। এর আবিগাবকাল 
সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দী । 
শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্র বর্তাঁ_ 
পঞ্চদশ শতাব্দীর বিধাত নৈয়ায়িক 
“নরহরি বিশারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং 


শ্ীনিবান 


বাস্থদেব সা্ধভেমের পিতৃব্য। ইনি 
ছিলেন নবন্বীপবাসী নৈয়ায়িক | 
পিতার নাম রত্বাকর | 

শ্ীশি বা স_ইনি দ্বাদশ 
শতকের মধ্যভাগে “গশুদ্দিদীপিকা" নামে 
একখানি স্বতি ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক 
গ্রস্থ রচনা করেছিলেন । ইনি সম্ভবতঃ 
গণিত চড়ামণি' নামে একখানি বিশুদ্ধ 
গণিতের গ্রন্থ ১১৫৮ খ্রীষ্টানে প্রণয়ন 
করেছিলেন । | 

দ্রী নি বাস আচার্য _ষোড়* 
শতাব্দীর চতুর্থ দণকে শ্রীণিবাণ আচাধ 
তন্মগ্রহণ ,কবেন বলে অনুমিত হয়। 
এর পিতা গঞ্জাধর চক্রব্তী ভাগীরঘী- 
তীরবভী অধুনালুপ চাখন্দী গ্রথমে বাস 
করছেন। গঙ্গাধর শেষে চৈতন্তদাস 
নাম গ্রহণ করেন | শনবামের মাতার 
নাম ভক্্মীপ্রিয়া । গুনিব।স শ্রথণ্ডের 
নিকটস্থ মাতৃলালয় ভঙ্গি গ্রামে বাস 
করতেন। ইনি জাতিতে ব্রাঙ্ছণ। 
ষোড়শ শতকের শেষভাগে ণা'লাদেশে 
বৈষ্ণব মহাজনদের মধ্যে শ্রানিখাস 
আচায ছিলেন সবচেষে প্রাবশ।লা 
ব্ক্তি। তৎকালান ণৈষফব সমাজে 
ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলে 
সমাদৃত হতেন। খাল্যে 
নরহরি সরকার ঠাকুরের স্নেভাশবাদ 
লাভ করেন এনং তাহারই গুভাবে 
বৈষব ধরনের গ্রাতি আকৃষ্ট হন। পরে 
বুদ্ধাবনে গিয়ে তান গেপালতটু 
গ্রোম্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রথণ করেন 
এবং শ্রঙ্জীব গোস্বামীর নিকট ভল্ভি- 


[তিনি 


৫৫২ 


ভীনিবাম আটা 


শান্ধ অবায়ন করেন। গৌড়ীয় 
বৈষকদের শীষস্থানীর নিত্যানন্দ প্রভুর 
পত্রী ভাহবী দেবী এবং শিত্যানন্! পুত্র 
বাঁরচন্্র (৬) 5 একে সত কঘতেন। 
প্রনিবাস আচাধের সাহাষ্যেই বাংলা- 
দেশে বন্দাবনীয় ভাত শান্-গ্রস্তনিচম 
প্রচারিত হয়েছিল । বাৎলায় বেঞ্কব 
ধর্ম যথ্ন স্িমিতপ্রথয় হয়ে এসেছিল, 
তখন শ্রী'নবাসভ ত।কে পুনকচ্জাবিত 
করে ভ্ুলেছিলেনণ। পুন্দাবনেব 
গোন্বামিগণচিত উপফবণরগ্রস্থসমূহ (£ই 
সঙ্গে কৃষ্ণা ববির|তে র আশীচৈতন্থ- 
চরতচতপ ছিশ | সঙ্গে শিষে 
আ নপাস যখন গৌড়ে যাত্রা করছিলেন 
তখন পথে বনবিষুর্পুরের রাভ।। ঝব- 
হান্বীধের নিথোজিত দন্থ্যগণ 
মহামল্য গ্রন্থ লু১নণ করলে তান 
পা'লপ্রায় হযে সিগেছিলেন । পারণেষে 
স্বর অসাধারণ ব্যভ্িশ্ব প্রভাবে সম 
অপহৃত গ্রন্থ উদ্ধার করেন এবং খার- 
হাখখশরকে টধসব্ধর্মে দীক্ষিত করেন।' 
ষ্ঠ বৈধঃখ কবি "গাবিশাদাস কাবরাস 
শানিব|সেব শিখ হিজেন। নভ্যা।নন্দ 
দ[সের 'প্রেমবিঃাসে? মনোহর দাসের 
“অনুর । বলগ।'তে এবং নরহার চক্রবতীৰ 
৩রএ।করে' অুশিবসের  ভাবশ- 
কাহিনা পাওয়া ঘান। আনবাসে? 
খচিত পদের সংখ্যা অতা্ল। তার 
প্রতিতায স্থঙনাঁ শক্তি অপেক্ষা ব্যাখ)? 
করার শত্তি্ব ছিল অধিক, যেগগ্য 
তিনি ব্চ মানষের গ্বদয় জয় করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । গার রচিত গোট! 


এ 


চি 


শরীবংল 


পাঁচেক পদ পাওয়া গেছে | একটি সুন্দর 
পদের কিয়দ"শ উদধৃত কবা গেল * 
প্বদনচান্দ কোন কুন্দ।রে ঝুঁন্দিল (গ| 

কে ন| কুন্দিলে দ্বটি আ" 

দেখিতে দেখিতে মোব 

পবাণ কেমন কবে 

সেই সে পরাণ তার লাখ, 

প্রণিবাসের শিষদের মন্যে 
অনেফেহ পদক ছিন্ন 

প্ীবৎ»-__যিথিক। নবাস পরম 
স্যায়াচাষ উদ্নাচাষেব গুরু । হনিও 
একভনাাবখ | গ্তায়াচাষ ছিলেন। 
এর অভ্যুদযকাল আগ্ম[নিক ১০০০ 
৫০ শ্রীষ্টান্ | 

্ীবল্প ভ-_ব্লঙা" সব অ্রবল্লত 


রণ 


উীবল্পভাচার্ষ-_শিখিল।নিবাসা 
হ্খ[চাব। ৭ণববচিত৩ গ্রত্বে নাম 
নয় লী বতী'। /গড মিখলাব 
নব্যগ্তায় সম্প্র!থেব সমণ্ড 
গন্থলার প1ল|বতাকে অন্য“ অব 
্রস্থকাপে জাব উপব টব? টিঃনা বচণ। 
কবেছেন। ১১০৭ ২৫ খ্বাগান্দ মনো 
গ্রন্থটি রচিত হয়েছিণ। £€সাদ্ব আছে 
যে, শ্রী আপন এখসব “মে 
গৃস্থের নামকবণ কবেডিন্ে। 

»॥বাস পণ্ডিত-_পঞ্চদণ শতাব্বীর 
প্রথম |ধে শ্রীট্েব ঢাকা-দক্ষ' পবণণ|ব 
বাম পওডতের জনম হয়। তাখ 
পিওাব নাম সম্ভবত "ন্বর প্ডিত। 
তর অনুজ অপর তন আাত।গ পম 
শ্রীর।ম, শ্রপতি ও শ্রাকান্ত, শরকান্তের 


€|৭ 


৫৫৩ 


শ্বাস পণ্ডিত 


অন্য নম শ্রানিণি । নবীপ € কুমার- 
হট উভন স্থানেই ভাদের বাসগৃহ ছিল। 
কিন্তু বেশীব ভাগ সময তারা পংদ্বাপে 
অতিবাহিত করতেেন। ছেণ্বেলায় 
শ্রাবাস অত্যান্ত দুর্দ।ন্ ও অসদাচারা 
ছিলেন। ধোডশ বছব খখসো "নি 
শ[স্ত হণ এব” তার মনে ৬০5 ভাপে 

উদর ভগ | একবিন তি নএঞামস্ত| খতেব 
অবধ]পক “ধঝ।ননণ পরিতের নিকট 
গিষে ঠহল।ঘ বি পাঠ অখণ করে 
বেদে ফেললেশ। তৎন অন্যান্ত 
পড়যার। ৩।কে উৎপাত মনে কৰে 
বাইরে বাব করে দিল। তাতে 
শব সপ্রাহজ্ঞ/নহপর হয়ে খান। কিন্তু 
এহ ঘটনাব পর্গ এপ|সেব চিত্রে অস্ভ্ুত 
পরিব৩ণ (েখ| যা”। এহ সময় 
অদ্বৈতপ্রহ্ নবদীপে এসে বাশ কবতে 
খাবেন । আখাসের বড়াতেহ হাব 
অধিক।”এ মমব কাটত । অছৈত প্রত 
ঢে।ল খুলে বসহুল শ্ণ।স্হ হলেন তার 
প্রতান ৬৭ এ সহাংক | এনে শ্বাস 
অস্তৈৰ অখ্য*ম মনোধে। ছাত্র 
ভে ডঠলেন এপরবস আচায ও 


জখখাখ মিঙেব পখিবাবের চত্্যে 
ঘনিঠ সম্পক ছিপ। তৎন্ণলীন 
বাং” 1 সথাঙগড্বনে নিশাকণ 


শ্সণঃপতন খঢান অথৈ প্রভু ও আরাস 
১ভ্তর। এব হন মহ।পুরুযেব 
আবিঙাবখ প্রান! করছিন্ন। 
শৌবঙ্দেশের শন্ম হলে তকেই 
জাণক৩। মনে কবে অখৈওপ্রু ও 
শ্রীবাসাদ ভওর। “বিবিধর্ম'মত জাত” 


প্র ত 


জ্ীবাস পর্ডিত 


কর্মাদি সম্পন্ন করেন। জগন্নাথ মিশ্রের 
মৃত্যুর পর শ্রীবাস পণ্ডিত মিশ্র 
পরিবারের দেখাশুনা করতেন। 
গযাধাম থেকে ফিরে এসে গৌরাঙ্গ 
কষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হন এবং তখন থেকেই 
তিনি শ্রীবাস-অঙ্গণে কীর্তন আরম্ড 
করেন। প্রত্যহ দিনরাত্রি এই কার্তন 
চলত। কিছুকাল পরে নিত্যানন্দও 
এসে শ্রিবাস গৃহে অবস্থান করেন। 
একদিন শবাস-গুহেই গৌবাক্গদেবের 
অভিষেক হয়। জগ[ই-মাধাই উদ্ধার, 
নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি গৌরাঙ্গের 
সমস্ত কন্েই শ্রাবাস পর্ডিত অংশগ্রহণ 
করতেন । শ্বাস গৃহই ছিল গৌরাঙ্গের 
নবদ্ীপলীলার প্রধান কেন্দ্র । গৌরাঙ্গের 
লন্ন্যাস গ্রহণ পযন্ত সমস্ত লীলানুষ্ঠানের 
সঙ্গী ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন শ্রীবাস 
পণ্ডিত। 

শ্বাস পণ্ডিত ছিলেন একজন 
অতি উচ্চশ্রেণীর লেখক, প:ঠক, কথক 
ও বক্ত।। তাহ তার পণঠ শুনে 
গৌরাঙ্গ নৃসিংহভাবে আবিষ্ট হযে- 
ছিলেন এবং তাৰ বুন্দাবন-কথনে বিহ্বল 
হয়ে তিনি বংশী প্রার্থন! করে আকুল- 
চিন্তে বিনিত্র রজনা যাপন করে- 
ছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্য শ্রাবাসকে 
পাষগীদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত 
হতে হয়েছিল। এজন্ত তার প্রতি 
গৌরাঙ্গের করুণার সীমা ছিল ন|। 
চন্ত্রশেখর-গৃহে নাট] ভিনয়কালে 
শ্রবাস পণ্ডিত নারদের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনিই 


৫৫৪8 


জীমস্ত খা 


গৌরাঙ্গের নির্দেশাগসারে নাট্যা 
ভিনয়ের সমস্ত ব্যবস্থার ভার লিয়ে- 
ছিলেন। সন্্যান গ্রহণের পর চৈততন্ত- 
মহাপ্রত্‌ শাস্তিপুরে পৌছলে শ্রীবাস 
পণ্ডিত শঠগীমাত।কে সঙ্ষে নিয়ে 
শাস্তিপুরে গিয়ে তাকে বিদায় দেন। 
গৌরাঙ্গের নির্দেশমতো শ্রীবাস কিছু- 
কাল কুমারুহট্রে বসবাস করেন । বন্দা 
বন যাওযার পথে গৌরাঙ্গ কুমারহট্ে 
শ্বাসের গুহে অবস্থান কবেছিলেন। 
শ্রীবান পণ্ডিত প্রতি বছর নীলাচলে 
যেতেন ঠৈতন্ত-দর্শনের জন্ত এবং 
সেখানে কীর্তনানন্দে বিভোর হতেন। 
জানা যায় মহাপ্রভুর তিবোধানকালে 
শবাদ পণ্ডিত নালাচলে উপস্থিত 
ছিলেন। মহাপ্রভুর তিবোশাবের 
পরে আরও কিছুকাল শ্বাস পঞ্চিত 
জীবিত ছিলেন । 

শ্রীমন্ত খ!-ষোওখ শতাব্দীতে 
বাংল।র বিখ্যাত বারভূঞার অন্যতম 
অেষ্ট ভূঞ। ঠাদ বায় ও কেদাবর বাষ 
্রাতৃছয়ের গুক্। দেবতা কতৃক স্বপ্রাদিই 
হয়ে টাদ বায় শ্রামন্ত খাকে সেহ গুরু 
পদ থেকে অপসারিত করলে শঁমস্ত 
ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হরে 
উঠেন। ঈশা খার সঙ্গে যখন চাদ ও 
কেদার রারের যুদ্ধ হয়, তখন এই শ্রীমন্ত 
থাই হীন চাতুরী অবলম্বনে রাজকন্ত। 
সোন।মণিকে শ্রীপুর থেকে নিয়ে ঈশা 
খার হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। 
তাছাড়া, এই দেশদ্রোহী, গৃহশক্র 
শ্ীন্ত খার বিশ্বাসঘাতকতায়ই কেদার 


জ্রীমস্ত দেবরায় 


রায় পূজার আসন মোগল গুপ্তঘাতক 
কর্তক নিহত হয়েছিলেন । শ্রীমস্ত খা 
ংলার ইতিহাসে একটি চির কলঙ্কিত 
নাম । 
প্রীমত্ত দেবরাস্-_নলডাঙা রাজ- 
ংশের প্রতিষ্ঠাতা । সন্ন্যাসী বিষ্ুদাস 
হাজর। ছিলেন এর পিতা । জনশ্রুতি 
আছে যে বিষুদাম দেবতাৰ অনুগ্রহে 
এই পুত্র লাভ করেছিলেন বলে এর 
নামের সঙ্গে দেব অিধা সংবে।গ করে 


দেওয়! হযেছিল। এই শ্রীমন্তদেৰ 
হতেই নলডাঁডা ব।জবংশের উপাধি 
হয়েছে দেবরায়। শ্রীমন্ত দীর্ধাকার, 
সুদর্শন ও নানা বারোচিত গুণে 


বিভূষিত ছিলেন। ইনি বহু সহশ্র লোক 
সংগ্রহ করে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা 
দেন। তারপব হইনি বহু পাঠান 
জমিদারকে যুদ্ধে পরাজিত করে বহু 
জমিদারী অধিকার করে নেন এব" 
নিজে একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার 
হযে উঠেন। পাঠান বীর উদাব 
ওসমান খা এর বীরত্বে বিমুগ্ধ হয়ে 
একে 'বণবীর খা" উপাধি প্রদান 
করেন। এর অবন্থিতিকাল ষোড়শ- 
সগ্চদশ শতাব্দী । 

ভ্রীমান পগ্ডিতত-_নদীয়া বা সী, 
এবং চৈতন্ত অপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ। 
“চৈতন্তচরিতামৃত' চতন্ত- 
ভাগবতে” আছে ইনি ছিলেন “প্রত্তুর 
নিজ ভূতাা। এবং একেই গৌরাক্ষের 
নৃত্যকালে দেউটি-ধারী বল! হয়েছে। 
সান্ধ্যকীর্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার», 


এবং 
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শীমান দেন 
নগর-সংকীর্তন প্রভৃতি নবন্বীপলীলার 
উল্লেখ যোগ্য ঘটন্বাগুলিতে শ্রীমান 
পণ্ডিতের নাম উল্লেখ কর! হয়েছে। 
চন্দ্রশেখর আচার্ধরৃত্ু-ভবনে নৃত্যা ভিনম়্- 
কালে এই শ্রীমান পণ্ডিত “দিষড়িয়া 
হাড়ির' ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে বিশেষ 
নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। 
মহাপ্রভূকে দেখবার জন্য ইনি মাঝে 
মাঝে নীলাচলে যেতেন। প্রথম বছর 
জগনর।থের চত্ুষ্পার্খস্থ সম্প্রদায়-কীর্তনের 
মধ্যে শ্রীমান পণ্তিতও ছিলেন। 
গৌরাঙ্গদেক একে বিশেষ কুপা। 
করতেন। এর অবস্থিতি কাল পঞ্চদশ- 
ষোডশ শতাব্দী । 
্ীমান ভ্টরাচার্য-_বাঙালী মহ 
পণ্ডিত প্রগল্ভের সমকালীন এবং মহ - 
পণ্তত। তাব আবিরাবকাল সম্ভবত 
পঞ্চদশ শতাব্ী। তিনি [ছলেন 
পাণিনিমতের প্রসিদ্ধ বৈযাকরণ। তিনি 
£নয়াফিকিও ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বাবেন্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, শাগ্ডিলা গোত্র, 
চম্পটি গাঞ্জি। বলভদ্র মিশ্র শ্রীমান 
ভষ্টাচায্যের ছাত্র ছিলেন। তিনি 
ন্যাস টীকা", পৰিভাষাবুভিটিপ্পনী' 
অস্থন্তাসসার” “ন্ত্প্রদীপটাকা? প্রভৃতি 
্রস্থ রচনা করেছিলেন। তাছাড়।, 
-এনি ত্রব্যকিরণাবলী ও বর্ধমানকৃত 


প্রব্যপ্রকাশের টিপ্লনী রচনা করে- 
ছিলেন । 
শ্রীমান সেন- শ্ীমন্হাপ্রতুর 


পরম সেবক | ইনি ষোড়শ শতাবীর 
প্রথমার্ধে বিদ্কমান ছিলেন। “চতন্ত- 


জীমুকুন্দ শর্ম। ৫৫৬ শ্রীলক্ষাণ “ছ্বিজ” 
চরিতাম়তে' আছে: শশ্রীমান সেন _- শ্রীরাম পণ্ডিত - শ্রীবাস পণ্ডিতের 
প্রভুর সেবক প্রধান। ঠৈতন্তচরণ বিভ মধ্যম ভ্রাতা । চন্ত্রশেখর-গুহে 


নাহ জানে আন। 

ভ্রীমুকুন্দ শর্ম'--একজন মহামহে 
পাধ।য | ইনি 'কলাপচন্দ্রিকা নামে 
ভদ্ীটাক। রচনা করেন। এর টীকা 
প্রায়ণঃ পুগ্ডবীকাম বিগ্ভাস।গরে ৭ 
টাকাব প্রকারান্তবে অন্রবাদ মান্র। 
নব্যন্ত]ষে এব বিশেষ পাপ্ডিত্যা ছল । 
ইনি সম্ভবতঃ ষেোডশ এতাগাতে 
ভাঁবিত ছিলেন । 

শ্রীরাম তর্কবাগীশ বা বাম 
জার্জ]__-এব ব্যক্তিগত পবিত্ব বিশেষ 
কিছুই জানাযষন | এব জীবনকাপল 
সম্ভব *: ষোডশ এতাবী। শীব/ম 
“অমবকে'যে'ব একখানি টীক| বচন। 
করেছিলেন। সেং টাকাব উপব এক 
থ]ান টিপ্লনা৭ তিনি গণযন কবেন। 

গ্রাম তর্কালক্ক। র (জগদ ৭+) _ 
নবদ্ধীপের একজন শেষ্ট নেবাণিক 
পুত্র মথুর|নাথ তর্নবাগী* পি$বন্দনান 


“জগদ্গুক তিশেখণ পৰ্ খ্যবহাব 
কবেছেন। পণ্ডিতদের মতে কষদাশ 
লাবতেম ব|। বামণ্দ্ধ সার্বতেম 


শীর/মেব গুক ছিলেন । শ্রবামেব 
রচিত গগ্ক 2 ণঅগ্রমানবাধিতিটাকা ৪ 
«আব ১ত্ববিবেকপীধিতিটিপ্ননী । তাব 
গ্রস্থরচন।র কান ১৫৪৭-৬০ খ্রা€|বেৰ 
মব্যে বলে নির্ণ্ করবা হয়। উপার- 
লিখি 5 গ্রন্থগুলি ছাড়া ইশি আবও 
কম্নেকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন । 
এর অবস্থিতিকাল বোডশ শতাব্দী । 


নাট[াভিনথে শ্রীর/নও অনশ গ্রহণ কবে- 
ছিল্নে। ইনি “ন্াতক' সেজে সকলকে 
আনন্দ দন করেছিলেন। শ্ীণাস 
অঙ্গণে কীতনাদিতে ইনিও যোগদান 
কবতেন। গৌোরগ্ের কাছে শ্রীরাম 
পগ্ডিতের একটি বিশেষ স্থান ছিল। 
কে।নও বিশেষ সবাধ হণ ব1 প্রেরণাদি 
ধ্যাপাবে ঈন্নি গৌরাঙ্গ কতৃক প্রেরিত 
হতেন। মহাপ্রহথর শীলাচল 'অবস্থান- 
কলে ইন্নও আীব|সে সঙ্গে নীপাচল 
যেতেন তাব দর্শশল|শেব জন্য । মহা 
প্রভুব মহাগ্রযাগেব পবেএ শ্ররাম 
পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। 

্রীরাম শিরোমণি-বিখায।ত 
নৈযাগিক কষ্খকান্ত ।বছা|লঙ্কাবের জ্যেষ্ট 
পুত্র। এর জাবনকাপ ১৭৯৩-১৮৫৮ 
শ্ষ্টাব্দ। এব পিতার ম্ৃহাব পর 
হনি মাত্র তিনজন ছাত্র নিবে 
অধ্যাপন। আরম্ভ করেন এখং অত্যল্প- 
কাল মধ্যেই নখদীপ সমাজের শ্রেষ্ট 
পুতকপে পর্বিচিত হগেছিলেন। 

প্রীবপ গোস্বামী-_বপ গোস্বামী 
দ্র" | 

শ্রীলম্মমণ “ত্বিজ”_-ণ্ব রচিত 
অধ্যায্ম বামাফণের আদি-কাখ্খের ও 
শশিবরামের যুদ্ধ' ও অন্যান্ত পালাব 
পুথি পূব ও পশ্চিম উত্তয় বঙেহ পাওয়া 
গিয়েছে । পুববঙ্জেব একটি পুখির 
লিপিকাল ১৬৯০-৯৭ শ্রীটা । অস্তবত 
ইণ্নই বন্্যঘটীয় লক্ষণ, ধার ভারত 


শ্রীঠাঘ পণ্ডিত 


পাচালীর কোন কোন আখ্যানের 
পুথি পাওয়া গিয়েছে । শ্রীলক্ষণ সপ্তবত 
বোগবাশিঠ হতেও কিছু কিছু অংশ 
নিয়েছিলেন, 

“এত বলি নাবাধণ প্রবেশিল বনে, 

বশিষ্ঠের মতে ভণে শ্রীযত লক্ষণে ॥” 

শ্রাশ্যাম পণ্ডিত- মঙ্গল কাব্যেব 
এীতিহাপিক ডঃ আশ্খতোষ ভট্টচায 
হাম পগ্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ 
করেছেন । পুখিথা নব লিপিকাল 
১৭০৩ খ্রীষ্টাব | ক।ব্োব কোন সম্পুণ 
পুথি পাওষা যায় নি। প্রাপ্ত পুথি সহ 
নিতান্ত খণ্ডত অথবা অপর কবির । 
শ্রশ্তাঘ পণ্ডিত ছিলেন উত্তব পশ্চিম 
টের প্রাচীন কবি। এব কাবোর 
পুথি বীরভূম জেল। ও বর্ধমান “জ্লাব 
পশ্চিমাণশে পাওয়া যাব । কাব * 
অঞ্চলেব অর্ধিবাপী বলেই অন্মিত 
হয় । পণ্ডিত উপাপণি দেখে ওঃ ভগ্টাচাষ 
অনুমান করেন যে নবি হফ্ত 
পূর্ন পৃজাবী ছিলেন । শ্রীশ্তাম পণ্ডিতের 
বচনায় প্রাচীনত্বের পবিচঘ যথেঃ 
পাওয়া যায়| 

শ্রীসনাতন-_-সনাতন "গাস্বমা 
দ্রুৎ। 

প্রীহরিকাল দেব-_মধ্লামতী 
পাহাডে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশামনে 
বণবস্কমল্প শ্রিহবিকালদেব নামক পটি- 
কেবার এক বাজার শাম পাওয়' বাষ। 
ব্তমান কুমিলা জেল।|ব পট্টক্ষেবা বাজ্য 
অনন্থিত [াছল। শ্রাহবিকালদেব 
১২০৩-গ্রীাজে মিংহামনে আরোহ্ণ 


৫৫৭ 


শ্রীত্ধ 


করেন এবং প্রায় লতের বছর রাজত্ব 


করেন। 

শ্রীহর্ব-_ঞ্রহধযেব “নৈষধচবিত' 
বাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 
বিশিই স্থান অধিকাৰ করে আছে। 
মহাঙারতের ভবিদিত নলবময়ন্তীর 
উপাখ্যানহ এই সাব্যেব উপজীব্য। 
কাখোব মোক সংখা! আড়াই 
০জাবেরও বেশী কবর পিতা ছিলেন 
»1ব এব. মাঙ। মামলদেবা। শ্রীহর্ষের 
জাবিতকাপ সন্ধে মত্ততেদ আছে। 
তবে, সাধারণত, তাকে কান্তকুজের 
বাজা বিজয়চ্তর ও লংটন্দ্রেন সম- 
স/মধিক বলে অঠমান কৰা হয় (শী 
দ্বাদশ শতকেখ শেষার্ঘ)। ইনি 
এাবতেব কোন অত জন্মগ্রহণ করে- 
ঠিলেন 7 সঠিক জান। যাব না। তাৰ 
বাচত নষধ ৮রত্ে ব অণশ বিশেষ 
থেকে কেউ কেউ তাকে বাঙালী বলে 
মনে কবে শাকেন। বিবাহে মাছ 
ভাত াওষা, উন্ললু ধ্বনি 
বিবাহিত! শ।বর “খা ধারণ কর।, 
চালে শিঢচ।লাৰ মালপনা “ছওয" 
প্রভৃতি সামাজিক বাতিনীতি, বরের 
মা+[ধ মুকুট « হতে দর্পণ খ।বণ ও 
বিবিধ সী আচাবেব বণন (কে তাকে 
বাঙাপী বলেহ খনেন পয হয়। কাব্যটি 
গৌড় বাতিতে গচিত , এ এথকেও 
তাকে ঝঙাণী যনে করা হম। শ্রীহ্য 
যে তাষ ব)বধাব করেছেন, তাতে ন' 
ও দণ অন্তঃস্থ 'ব' ও বর্গীয় বা, অন্ত্থ 
য; ও বগীয় “জব প্ররভৃতিকে স্বতন্ত্রবপে 


দ্যা, 


গ্রহ্র্য সেন 


ব্যবহার করা হয় নি। এ থেকেও 
শ্রহর্ষকে বাঙালী বলে মনে করা 
হয়। 

বাঙালী হলে শ্রুহর্য ছিলেন বাংলার 
ঘনেন বাজ বিজয়লেনের সমসাময়িক । 
নৈষধ-চরিত ছাড়ও ইনি আরও 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, 
এবং সে-সবের উল্লেখ রয়েছে নৈষধ 
চবিতে $ যেমন, নবসাহসাংক-চরিত, 
স্থৈর্যবিচার-প্রকরণ, অর্ণববর্ণনা, শিব- 
শক্তিনিদ্ধ, ছিন্দ-প্রশত্তি ও শ্াবিজয়- 
প্রশস্তি ৷ খগ্ডন-খগ-খাছ্য নামে দর্শনের 
উপরও ইনি একখান! মুল্যবান গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন । 

প্রীহব ফেন-_ একজন চিকিৎ- 


ষণ্ঠীবর দত্ত-_ একজন কবি। 
পৃববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী । 
ইনি “মনসা-মঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা । 
মনসা-মঙ্গল কাব্যের অর্বাপেক্ষ। জনপ্রিয় 
কবি নারায়ণদেবের পরেই যগ্ীবর 
দতের নাম শ্রীহট্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
ষষ্ঠারের কবিখ্যাতি কেবল শ্রহট্রের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজও ষচী- 
বরের কাব্য শ্রীহট্র জেলার সর্বত্র 
প্রচলিত। এখনো প্রতিবছর কান্তিক 
মাসে শ্রীহট জেলার অন্তর্গত গয়গড় 
গ্রামে ষ্ীবরের প্রতিষিত বলে কথিত 
উম্াঁমহেম্ববের শিবের বাটাতে কবির 
বারিক শ্বতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যচী- 
বরের কাবা পদ্মাপুরাণ বিশেষ 


৫৫৮ 


যষ্ঠীবর দত্ত, 


সক। চতুর্দশ শতাববীর, ম্ধাভাগে 
ইনি বিস্ভামান ছিলেন। ইনি বঙ্গের 
পাঠাননবাব ফককুদ্দীন মোবারক 
সাহের (১৩৩৯-৫৩ খ্রীঃ) স্ত্রীর মৃত" 
বসত্ব-দোষের চিকিৎসা করেন। 
ককরুদ্ধিন সন্ত হয়ে শ্রীহর্য সেনকে 
বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগণার 
জমিদারী ও রাজোপাধি প্রদান: 
করেন। এর পুত্র বিনায়ক সেনও 
স্চিকিৎসক ছিলেন । 

শ্রু তা য়ু_মহাভারতীর যুগের 
বাঙালী রাজা । এর রাজধানী ছিল 
বর্তমান ও তদানীন্তন ভূবনেশ্বরে । ইনি 
নাকি আৌপদীর শ্বয়ংবর সভায় উপস্থিত 
ছিলেন । 


জব 


উল্লেখযোগা । কবির এক জ্যোষ্ট ভ্রাতা 
ছিলেন। ইনি কাব্যের বন্দনাভাগে 
উল্লেখ করেছেন -_“€জ্যষ্ঠ ভাই বন্দি 
গাই পিতার সমান'। ষঠীবরের 
উপাধি ছিল গুণরাজ খা। যেমন, 
ভণে গুণরাজ খানে কাজির বড়াই।, 
সম্ভবতঃ স্থানীয় কোন গ্রতিপতিশালী 
ব্যক্তি কর্তৃক কবিকে এই উপাধি প্রদত্ত 
হুয়েছিল। ষঠীবরের পিতার নাম 
ভূবনানন্দ ব ভুমানন্দ, পিতামহের নাম 
পুরুষোত্তম | শ্শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত থেকে 
জানা যায় ষগীবর নিজে “তাল্ট'র' 
হাতে গিয়ে পন্মাপুরাণ গান করতেন। 
মস্তবতঃ সধ্দশ শতাব্ধীর শেষভাগে 
যঠীবর এর কাবা রচনা করেছিলেন । 


যঠীবর সেন 


ষঙ্ঠটীবর সেন মহাভারত 
কাব্যের রচয়িত। ষোড়শ শতাবীর 
শেষার্ধের কবি। যঠীঝর সেনের 
ভণিতায় স্বর্গারোহণের পুথি পাওয়। 
গেছে । কৰি ছিলেন শ্রহটের লোক । 
আবারকারুর কারুর মতেকবি 
ছিলেন ঢাক1 জেলার মহেশ্বরদি পর- 
গণার জিনারদি গ্রামের বৈদ্য সেন- 
বংশজ। যঠাবরের রচনা অনাড়ম্বর 
ও সবল। এর পুত্র গঙ্গাদাস সেনও 
ছিলেন কৰি। ইনি মহাভারত 
কাব্যের রচয়িতা । | 

ষ্টান ছোপ, ফিলিপ--এই 
ইবেজ পুরুষ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কল- 
কাতায় আসেন। তৎকালীন গভর্ণর 
ওয়ারেন হেষ্টিংস একে একটি কাজ 
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু 
কাউন্সিলের সদশ্যগণ রাজী ন। হওয়া 


সন্বর্ষণ_ জন্ম অগ্থাদশ শতাব্দীর 
ঘ্বিতীয়ার্ধ। রাজ! রাজেন্দ্রল/ল মিত্রের 
পিতা । ইনি সঙ্কর্ষণ ভণিত1 দিয়ে বহু 
পদ রূচনা কবেন। ১০৬০ শ্রীষ্টাবে 
এৰ "সঙ্গীত রসার্ণব' প্রকাশিত হয়। 

অঞ্জস্র একজন কবি। ইনি 
মহাভারত কাবোর অনুবাদক | ভাঃ 
দীনেশচজ্দ্র সেনের মতে সঞ্জয়কৃত 
মহাভারতের র্লাংল! আহ্ুবাদই “নানা 
কারণে সর্বাপেক্ষ। গ্রাচীন”। কিন্ত 
কোন কোন পগ্ডিতের মতে এ ধারণা 
ভাস্ত। অন্গমানে জান যায় সঞ্জয় 


৫৫৯ 


মঞ্চ 


তা সম্ভব হয় নি। কিছুদিন পরেই 
ইনি মাত্র/জে চলে যান এবং আটের 
নবাবের নিকট তিন বছর চাকরি 
করেন। ইনি ৮56 92101056 
ট/02115015 01 £৯5130005” নামক 
একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন । 

ক্সার্ট (কর্ণেল)-কর্ণেল 
টয়ার্ট হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন বলে 
লোকে একে “হিম্ু-়্ার্ট” বলত। 
্রীষ্ট ও কৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে ইনি 
কোন পার্থক্য দেখতেন ন।। জনশ্রুতি 
এই যে, ইনি প্রতাহ গঙ্গা্নাণ করতেন। 
অনেক হিম্দু দেবদেবীর মুতি ইনি 
নিজ গৃহে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন । 
সাউথ পার্ক স্বীটের সমাধিক্ষেত্রে আজও 
এর সমাধিশ্তম্ত বিদ্যমান । অবস্থিতি 
কাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 


ষ্ন 


ছিলেন পৃধবঙ্গের বিক্রমপুরের ভরঘ্বাজ 
গোত্রীয় বৈদ্ক বংশ-সম্ভৃত। কেউ কেউ 
কবিকে শ্রহটের ত্রন্ধণ-বংশ-জাত বলে 
মনে করেন। একটি পুথির বিবৃতি 
থেকে জানা যায় যে হৰিনারায়ণ দেব 
নামে কোন কৰি “সঞ্চয় ছল্মনামে মহা- 
ঙারতের একখানি সংকলনগগ্রশ্থ প্রকাশ 
করেন। এই বিরাট ভারত পাচালীর 
সর্বাপেক্ষা পুরনো পুথি লেখা 
হয়েছিল ১৭১৪ খ্রীাবন্দে। আদিপর্বে 
রাজেন্দ্রদাসের ভণিতা আ[ছে, অশ্বমেধ 
পর্বে গঙ্গাদাস সেনের, ববর্গারোহণ-পর্বে 


সঞ্জয় হাজরা 
ষগীবরের। বাকী কোন ফোন পর্বে 
'ভণিতা পাওয়! যায়, “পয়র প্রবন্ধে কথা 
কহিল সগ্তগ” অথবা “সগ্রয়ে কহিল কথ! 
কহিল সঞ্জয় ।” 
সঞ্জয় হাজর1--বাংলার বার- 
ভূঞার অন্যতম টাদশাক্তির সেন।- 
পতি। ইনি নিজেকে ব্রাহ্ষণ বলে 
পরিচম দিতেন। পরে ব্যসনাসক্ত 
গাজীবংশের বিষয়কর্ষের সবেসব। 
হন। পরে জপ্রয়ের বংখশধরেরাই 
গজিবংশের জমিদারী হস্তগত করে 
পরগণার জমিদার হন। সঞ্জষের 
অবস্থিভিকাল ষোড়শ শতাব্দী । 
সত্যরাজ খা বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত প্রসিদ্ধ কুলানগ্রামবাসী | 
“শ্রীকষ্ণবিজয়'রচয়িত। ও “গুণরাজ 
ধান" উপাধিধারী বিখ্যাত মালাধর বস্ 
ছিলেন এর পিতা । আর বিখাত 
রামানন্দ বস্থ ছিলেন সত্যরাজের পুত্র। 
সপুত্র মত্যরাজ ছিলেন মঙ্কাপ্রহ্ুর পরম 
ভক্ত-পার্দ। রামানন্দসহ সত্ার[জ 
প্রতি বছর অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে 
নীলাচলে মহাপ্রতুকে দশন করতে 
যেতেন এবং চার মাস ক।ল মহাপ্রহ্থুর 
পঙ্গে নানাবিধ লীলায় যোগদান 
করতেন । 
সত্রাজিৎ-_সমতটাধিপরততি ৫ 
বার ভূঁইয়ার নেতা । ১৩৬৩ খ্রীষ্টান্দে 
মোগলদের হাতে এর পতন ঘটে। 
গদাত উল্লী-- সপ্তদশ শতবার 
বাঙালী (পূর্ববঙ্গের ) মুসলমান কবি। 
এয রূচিত কাব্যগ্রস্ব 'হাতেমতাই | 


৪৩৬৩ 


সনাতন গোখামী 


সদানষ্দ মুন্সি--একজম কবি। 
জাতিতে বৈগ্য। ময়মনসিংহ জেলার 
রণভাওয়ালের অন্তর্গত উত্তি গ্রামে 
এর নিবাম ছিল। এর রচিত গ্রন্থ 
প্রো শেকোগ্র বঙ্গানবাদ। এর 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 

সদাশিন কবিরাজ-_ সম্ভবতঃ 
চৈ তন্ত-পাষং। গৌরাখের সান্ধ্য- 
কীর্তন-আপরে এবং জগাই-মাধাই 
উদ্ধার ঘটনায় স্দাশিবের উপস্থিতি 
দখা যায়। চন্দশেখর অ।চাষ-ভবনে 
গৌর|গ্গের “গাগীকা। নৃত্য কালে ইনি 
গৌরাজ কর্তৃক বুদ্ধিমন্ত খানের সঙ্গে 
“কাচ সজচ্গ করবার আদেশ প্রাঞ্ধ 
ইয়েছিলেন। ইনি চৈতন্য মহা প্রভুর 
দশনাকাঙ্খায অগ্তান্ত ভক্তদেব সঙ্গে 
নীলাচল গমন করেছিলেন। ইনি 
ছিলেন সম্ভবতঃ নিতানন্দেরা শষ্য । 
সদাশিবের প্ুত্রই পুরুষোত্বম, এবং 
পৌত্র কান ঠাকুর । সদাশিব পঞ্চনশ- 
ষোড়শ শতাব্দীতে ভাবিত প্ছিলেন। 

সনাতন গোস্বামী--চৈতগ্ঠ- 
মহাপ্রভুর পরম শক্ত বৈষবশ্রেষ্ 
সনাতন। এর অপর ছুই ভাই-এপ্স নাম 
রূপ ও অন্ুপ। বৈষ্ণবকুলতিলক 
শ্রাজীব গোম্বামা সনাতনেরই ভ্রাতুষ্পত্ 
( অন্থপের পুত্র )। এদের পূর্বপুরুষরণ 
ছিলেন কর্ণাট দেশীয় ব্রাঙ্ষণ। চতুর্দণ- 
পঞ্চদশ শত।বীতে এদের কোন পুব- 
পুরুষ বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে 
আরন্ত করেন। সনাতনের পিতার 
নাম ছিল কুমার । কুমারের “নবাগ 


আঅনাতন গোস্বামী 


ছিল গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি 
নামক গ্রামে । আম্থমানিক ১৪৮৮ 
শ্বী্টাবে সনাতন আবিভূতি হন। ইনি 
বাল্যে অধ্যাপক-শিরোমণি বিদ্যা 
বাচস্পতির নিকট সর্বশান্ত্র অধ্যয়ন 
করে বুৎপন্ন হয়েছিলেন। প্রথর 
বুদ্ধিমত্তার জন্য গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ 
সনাতন ও কপকে প্রধান অমাত্যের 
পদে নিযুক্ত করেন। তখন এদের 
নাম হয়েছিল যথাক্রমে “পাকরমন্লিক" 
ও “্ৰবীরখাস । রাজমন্ত্রী হবার 
পরেও এর! নিয়মিত শাস্বাধ্যয়ন ও 
শান্ত্রর্ঠা করতেন । ফলে চারিদিকে 
এদের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থদূর 
কর্ণাট দেশ থেকে বহু ব্রাহ্মণ এসে রূপ- 
সনাতনের নিকট উপস্থিত হতেন । 
আর রূপ-সনাতন এই সব ব্রান্ষণদের 
“গঙ্ষা-সনিধানে" বাসস্থান দিতেন | এই- 
ভাবে ভষ্টগোর্ঠী-বাসে ভট্টবাটা নামে 
গ্রাম গড়ে ওঠে। নবদ্বীপ থেকেও 
বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকরা রাম- 
কেলি গ্রামে যেতেন। রূপ-সনাতনের 
সহায়তায় ষোড়শ শতাব্ীর প্রথম 
দিকে রামকেলি বাংলাদেশের এক 
বিশেষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত, 
হয়েছিল। 

উচ্চ রাঁজপদ্দে সমাসীন থেকেও 
ভ্রাতৃ-ছয়ের মনে শান্তি ছিল ন|। 
লোকমুখে নদীয়ায় গৌরাঙ্গম হাপ্রভুর 
কথ। শুনে তার সঙ্গে মিলিত হবার 
জন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন । ১৫১৪ 
প্রষ্টাব্ষের শেষের দিকে মহাপ্রভু 


৩১ 


£€৬১ 


সনাতন গোস্বাঙী 


বুন্দাবন গমনের উদ্দেশ্টে নীলাচল থেকে 
রামকেলিতে এসে পৌছলে, সনাতন 
ও রূপ ছুই ভাই রাজপোশাক 
পরিত্যাগ করে দীনহীনবেশে চৈতম্য- 
চরণে প্রণত হন। মহাপ্রহ এদের 
প্রতি অত্যন্ত সদয় হন এবং এদের 
নৃতন নামকরণ করেন “সনাতন, ও 
রূপ । সনাতনের পরামশেই মহা প্রভূ 
বৃন্দাবন ন। গিয়ে রামকেলি থেকেই 
নীলাচল প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর 
থেকে সনাতন দিনরাত্রি শ্রীমস্ভাগবত 
পাঠে নিমগ্ন থাকতেন । রাজকার্ষে 
অমনোযোগী হচ্ছেন দেখে বাদশাহ, 
হুসেন সাহ সনাত্লকে কারাগারে 
বন্দী করলেন। সনাতন বহু কৌশলে 
কারামুক্ত হয়ে পদব্রজ্জে কাশীধামে গিষে 
শ্রীচৈতগ্চমহাপ্রস্থর সঙ্গে মিলিত হন। 
সেখানে মহাপ্রভু প্রায় দুমাস ধরে 
সনাতনকে ভক্তিতত্ব ও সাধ্য-সাধন। 
সম্বন্ধে নান! রহস্তের সন্ধান জানিষে 
স্থুশিক্ষিত করে তুললেন এবংসনাতনের 
অন্তরে শক্তি-সঞ্চার করে মহাগ্রন্থ 
এক আচাধ-পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন । 
মহাপ্রভুর সকল চিন্তা ও আদর্শের 
ধারক এবং বাহক হয়ে তার কল্পনাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য মহাপ্রনথ 
সনাঙণকে বুন্দাবনে গিয়ে অবস্থান 
করার নির্দেশ দিলেন । সেই থেকেই 
সনাতন আজীবন বুন্দাবনে অবস্থান 
করেন। বৃন্দাবন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় হারা 
প্রথম পথিরুৎ সনাতন ছিলেন তাদের 
গুরুস্থানীয়। এদের প্রচেষ্টায় বুন্দাবনে 


সনাতন ঘোষাল (বিস্তাবাগীশ ) 


বৈষব ভতক্তবৃন্দের একটি উপনিবেশ 
গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ভাষায় সনাতন 
ছিলেন যহাপগ্ডিত। তার রচিত গ্রন্থ- 
গুলির নাম £ 

(১) শ্রীহরিভক্তিবিলাঘ ও দিগং 
দ্শিনী টীকা, (২) শ্রীবৃহদ্ভাগবতাম্ত 
ও টীকা, (৩) লীলাস্তব বা দশমচরিত 
এবং (৪) দশম টিগ্ননী বা তোষণী। 
তাছাড়া, “লঘুহবিনামাম্বত ব্যাকরণ 
নামে একখানা গ্রন্থও সনাতনেরই রচনা 
বলে প্রকাশ । ১৫৫৮ গ্রীষ্টাকে এর 
ভিরোধান ঘটে। 

সনাতন ঘোষাল (বিস্তাবাগীশ) 

- কলকাতার ঘোষাল পরিবারের 
কষণনন্দের পৌত্র। কটকে থেকে 
“ভাষাভাগবত' নাম দিয়ে ইনি 
ভাগবতের প্রথম নয় স্বন্ধের পূর্ণাঙ 
আক্ষরিক অন্থবাদ করেন। গ্রন্থের 
নবম স্বন্ধের শেষে আছে : 
' “কলিকাতা ঘোষাল বংশে কষ্ণানন্দ। 
তার 'পুত্র ভূবন বিদিত রামচন্দ্র ॥ 
তাহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীল!। 
ভাষাভাগবত বিগ্ভাবাগীশ রচিল। ॥৮ 

সনাতন ১৬৯৮-৯৯ গ্রীষ্টাকে এর 
ভাগবতের রচনা শেষ করেছিলেন । 
এরপর ইনি আর কোন স্বন্ধ রচনা! 
করেছিলেন বলে মনে হয় না। 


সনাতন চক্রবস্তা- একজন 


কবি। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের 
আন্গবাদ করেন। এই অন্থবাদ গ্রস্থখানি 


বন্গবাসী প্রেস হত্বে মুকিত হয়েছিল' 


এবং এতে আওরঙ্গজেব ও মজার মুদ্ধ 


৫৬২ 


অন্তোষ সত। 


সময়ে গ্রস্থ রচিত হয়েছে বলে উল্লেখ. 
আছে। 

সনাতন পণ্ডিত (মিগ্র )-. 
প্রীচৈতন্তাদেবের শ্বগুর এবং ঝিষুপরিয়া- 
দেবীর পিতা। ইনি কুলেশীলে একজন 
বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এর 
পিতার নাম ছিল দুর্গাদাস এবং মাত! 
ছিলেন বিজয়া। এর পদবী ছিল 
রাজপণ্ডিত'। ইনি পরম বিষুঃক্ত, 
স্দাচারসম্পন্ন,। পরোপকারস, সত্যবাদী 
ও জিতেন্ডিয় ব্যক্তি ছিলেন। এর 
পত্বীর নাম মহামায়া। বিষুপ্রিয়া 
ছিলেন এদের একমাত্র কন্তা। 
সনাতনের উপাধি ছিল মিশ্র | 

সন্তোষ দত্ত-বিখ্যাত বৈষ্ণব 
নরোভুম ঠাকুরের খুল্পতাত ভ্রাতা । এর 
পিতার নাম প্ুরোত্তম দত্ত । নরোত্বম 
ঠাকুরের পিতা রুষ্ানন্দ পরলোক গমন 
করলে, নরোতম সন্তোষ দতের হতে 
রাজকার্ধ পর্ধালেচনার ও বিষয় রক্ষণ 
বেক্ষণের ভার অর্পণ করে স্বয়ং বৃন্দাবনে 
গমন করেন। কেউ কেউ সন্তোষ 
দত্তের নাম বসন্ত দত্ত বলেন এবং 
বলেন যে ইনি শিয়ালা নামক স্থানে 
বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। 
তার বর্তমান নাম শিয়ালা-বসন্তপুর | 
নরোত্বম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামীর 
নিকট দীক্ষালাভান্তে বৃন্দাবন থেকে 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করলে তার ইচ্ছা” 
ক্রমে রাজা সন্তোষ দত্ত ভ্ীগৌরাছ, 
বন্তভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, অজমোহন, রাধা- 
রমন ও রাধাফাস্ত নাষে ছয়টি হিগ্রহ 


সন্ধযাকর নন্দী 


প্রতিষ্ঠ/ করেছিলেন। এই উপলক্ষে 
সাতদিনব্যাপী এক স্থবৃহৎ যুহোৎসৰ 
হয়, যাহা! বৈষ্ুবজগতে “খেতরীর 
মহোৎসব” নামে খ্যাত | এই মহোৎ- 
সবে দেনুড় থেকে বৃন্নাবন দ্রাস, বুধরী 
থেকে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ 
কবিরাজ, যাদ্ধিগ্রাম থেকে শ্রনিবাসা- 
চার্য ও গোকুলদাস, শ্রাথণ্ড থেকে জান- 
দাস ও নরহব্ি সরকার ও একচক্র! 
থেকে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি যহাস্ত, 
ভক্ত মনোহর দাস, প্রভৃতি পদকর্তা ও 
কীর্তনিয়ার সমাগম হয়। 

সক্ধ্যাক র লঙ্দী__বরেন্ের 
পুগুবর্ধনপুরে জন্মস্থান। পিত৷ 
প্রজাপতি নন্দী ছিলেন পালরাজ 
রামপালের সান্ধি-বিগ্রহিক মন্ত্রী। 
সন্ধ/াকর ১০৭৫-১১৫৫ খ্রীষ্টাব পযন্ত 
জীবিত ছিলেন বলে অনুমিত হয়। 
তার বিখ্যাত কাব্য পরামচরিত', 
চারিটি পরিচ্ছদে রচিত। আধখাছন্দে 
রচিত 'শ্লাকের সংখ্যা ২২০ । কাব্যটি 
ক্সেষ।ত্ক ও দ্যর্থব্যঞ্কক। কবি এক 
অর্থে রমায়ণের রামচন্দ্রের ক[হিনী, 
এবং অপর অর্থে পালরাজ রাষপাল 
ও তার উত্তরাধিকারীদের কাহিনী 
যুগপৎ বর্ণনা করেছেন। সন্ধ্যাকর 
আত্মপরিচয়ে নিজেকে “কলিকাল- 
বান্মীকি' অলংকারবিদ্‌ স্থনিপুণ কবি 
এবং কুশলী ভাষাবিদু বলে ব্যক্ত 
করেছেন। 

সফ'তোল্প।বাংলার বৈষ্ধর- 


দাবাপ্ মুসলমান কবিদের অন্কতম |, 


৪ 


সবিতা রায় 


ইনি চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী থানার 
অন্তর্গত ওশখাইন গ্রামের অধিবাসী । 
প্রসিদ্ধ কবি আলিরাজ। বা কান্ককির 
ছিলেন এর পিতা। আলিরাজার 
দ্বিতীয়া পত্বীর গর্ভজাত সস্তান কবি 
সফ'তোল্পা!। ইনিও পিতার গ্তায় বহু 
সংগীত রচনা করেছিলেন। 

সবাই ঢাঁলী- পুরোনাম সর্বা- 
নন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় । যশোহরের 
অন্তর্গত আলতাপোলের বিখ্যাত 
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বপুরুষ । 
ইনি শাণ্ডিল্য বন্দ্যঘটীবংশীয় মকরন্দের 
অষ্টম অধস্তন বংশখর এবং কুলীন শ্রেষ্ঠ 
চতুতূঁজের পুত্র ।.ইনি প্রতাপাদিত্যের 
একজন সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপের 
অন্ত সেনাপতি হ্থন্দরমল্প সবাই-এব 
সহোদর ভ্রাতা । 

সাবতা রায়-_মুশিদাবাদ 
জেলার ফতেমিংহ রাজবংশের আদি- 
পুরুষ। ইনি দীক্ষিত উপাধিধারী 
ছিলেন। ষোড়শ শতব্বীতে বাংলার 
বিদ্রোহী রাজাদের দমন করার জন্য 
দিল্ীশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে রাজ। 
মানসিংহ যখন বাংলায় আসেন 
(১৫৮৯ শ্বীষ্টা ), তখন পশ্চিম থেকে 
প্রতাপশালী সবিতা! রায় মানসিংহের 
সংহাযার্থে ছুই পুত্র ও চার পৌন্রসহ 
বঙ্গদেশে এসেছিলেন। কাছাড়, 
কোচবিহার ও খরগপুর যুদ্ধে পরাক্রম 
প্রকাশ রুরে সবিত! রায় মানমিংহের 
বিশেষ গ্রীতির পাত্র হন। এখং 
মানুনিংহ একে দিজী নিয়ে গিলে 


পভানর 


বাদশাহের প্রদত্ত ভূমি ভোগের সনদ্দ 
দেন। পরে মুপিঘাবাদের হাড়ি রাজ 
ফতেনিংহকে পরাজিত করে ফতেসিংহ 
পরগণার অধিকার লাভ করেন। 
সভানর- চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় 
বাজ! যযাতি কর্তৃক বঙ্গে নির্বাসিত 


পুত্র অনুর পুজ। অন্র মৃত্যুর পর 
ইনি বন্ধের রাজা হন। অবস্থিতিকাল 
বৈদিক যুগ। 


সমস্উদ্দিন ইউন্ুফ-_বার্ধক- 
সাহের পর তৎপুত্র সমস্উদ্দিন ইউন্থৃক 
বাংলার স্থলতান হন। নিজামউদ্দিন 
ও ফিরিস্তা উভয়েই বলেন, সমস্উদ্ধিন 
শিক্ষিত, ধাম্িক ও সুদক্ষ শাসক 


ছিলেন। মালদহে পাওুমাতে 
ইনি সঞগডবত সোনা মসজিদ নির্ম(ণ 
করে দিয়েছিলেন। লমস্উদ্দিন 


ইউস্থক সাহের শিল[লিপিই শ্রীহট্ে 
আব্ষ্কিত সর্বাপেক্ষ! প্রাচীন আরবী 
শিলালিপি । এতে মনে হয় এই 
সময়েই শ্রীহট্রের শেষ হিন্দুরাঁজ। গৌড়- 
গোবিন্দ পরাজিত হয়েছিলেন। 
১৪৭৪-৮১ খ্রীষ্টাৰ পর্যন্ত সমস্উদ্দিন 
বাংলার সুলতান ছিলেন। সম্ভবতঃ 
১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। 
সমাচার €েবএর এক 
তান্ররিপি থেকে জান! যায় যে 
চতুর্দশ সংবৎসরে (ষষ্ঠ শতা্ধী) তিনি 
গৌড়ের মহার[জাধিরাজ ছিলেন এবং 
স্থান দন্তকে অন্তরঙ্গ উপরিখ নিযুক্ত 
করেছিলেন। ইনি ছিলেন গুপ্ত 
বাজপুকষষগণের বংশধর । শণ্ুম 


€৬৪ 


সবৃকরাজ খা 


শতাবীতে ইনি পূর্বভারত শাসন 
করতেন। 

সমীরাচা এ-অবস্থিতিকাল 
সপ্তদশ শতান্ধী। এর রচিত অনস্তরগস্থ 
“গোবিন্দকল্পলত1 ।, 

সমুদ্র ০সন-_ একজন বঙ্গরাজ। 
মহাভারতের যুগে ইন অবস্থান 
করছিলেন। কথিত আছে এর পুত্ত 
প্রতাপবান' চন্দ্রসেন ত্রৌপদীর স্বয়ংবর 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। যুধিষ্টিরের 
রাজন্থয় যজ্ঞের অশ্ব এর বাজা পিষে 
যাওয়ার সময় ইনি তার গতিরে।ধ 
করেন। তাতে পরাজিত হলে 
কৌরব পক্ষে যোগ দিয়ে প্রতিশেধ 
গ্রহণের চেষ্টা করেন। স্থতরাৎ এব 
অবস্থিতিকাল এখন থেকে সাড়ে তিন 
হাজার বছর পূর্বে । 

সরফরাজ খঁ_বাংলার 
ক্থবিখযাত নাবব আলীবদাঁ খাঁর 
দৌহিত্র এবং স্থজাউদ্দীনের পুত্র। 
এর মাতার নাম জিম্নেতুন্নেপা । ১৭৩৯ 
খীষ্তাকে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হলে 
সরৃচরাজ খা বাধালার মসনদে 
আরোহণ করেন। ইনি 
৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র প্রায় এক বহন 
রাজত্ব করেন। ইনি অত্যন্ত বিল/সা 
ছিলেন। এর অন্দর মহলে ১৫০০ 
রমণী ছিল। তাদের নিয়ে নবাব 
প্রমত্তবস্থায় দিন যাপন করতেন। 
তবে ইনি কৰনো স্থ্রাপান করতেন 
না। কোন হ্থন্দরী রমবীর কথা 
শুনলে ইনি অসহিষ্ু হয়ে পড়তেন । 


১৭৩৯ 


শর্করা খা 


জগৎ শেঠের এক পৌন্র মহাতাপ 
রায়ের সঙ্গে একাদশ ব্ষাঁয়া এক 
অনিন্দ্য হ্থন্দরী কন্তার বিবাহ হয়ে” 
ছিল। বালিকার অপরূপ রূপলাবণ্যের 
কথা শুনে নবাব সরফরাজ তাকে 
একবার শুধু দেখবার জন্য নবাবের 
অন্তঃপুরে বাঁলিকাবধূকে পাঠাতে বাধ্য 
করেন। নবাব এক্ষেত্রে বযভিচার করার 
কোন স্থযোগ পান নি। সিংহাসনে 
আরোহণ করেই সরকরাজ ইরান নুপতি 
নাদির সাহের আক্রমণে দিজীর ছুর- 
বস্থার কথা শুনে ভষে বাংলার তিন 
সনের বাকী খাঁজন! নাদির সাহকে 
পাঠিয়ে দেন। শুধু তাই নয় নাদির 
সাহের নামাস্কিত করে ইনি মুত্রার 
£চলন করেন। এর ফলে দিল্লীর 
সম্রাট মহম্মদ সাহ এব প্রতি বিরূপ হন 
এবং তিনি আলীবদাঁকেই নবাবীপদে 
অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত করেন। 

পিতা স্থজাউদ্দীন ম্ৃতার সময় 
সরফরাজকে উপদেশ দিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন যে ইপি যেন হাজি আহম্মদ, 
আলমচাদ ও জগৎ শেঠকে বিশ্বাস ও 
মান্ত করে চলেন। প্রথম প্রথম নবাব 
এই তিনজনের কথামতো! চলতেন। 
কিন্ত পরে স্বেচ্ছাচারী হয়ে তাদের 
অমান্ত করতে আরম্ভ করেন। পাটনার 
শাসনকর্তা আঁলীবর্দীকেও ইনি বিশেষ 
আমল দ্িতেননা। বাংলার 
মসনদের প্রতি আলীবর্দীরও যথেষ্ট 
লোভ ছিল। তিনি গোপনে দিল্লীর 
লঞ্াটের কাছে বাংলার গদি দখলের 


৫৬৫ 


সর্বানন্দ গোত্ামী. 


নিয়োগপত্র পেয়ে একদিন অতক্কিতে 
আলীবদ্রী নবাব সরফরাজকে আক্রমণ 
করলেন। সরফরাজ অমিতবিক্রমে 
গ্রাম করেন। কিন্তু সেনাপতি ও 
অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইনি 
যুদ্ধক্ষেত্রেইে গোলার আঘাতে নিহত 
হন। রাঞজকার্ধে অনভিজ্ঞতা ও 
অপরিণামদশ্রিতা ও বিলাসিতাই 
সরকরাজের চরিত্রের দোষ ছিল। 
ইনি ধর্মপ্রণ ও উদার প্ররুতির 
ছিলেন। 
সরহুপাদ--একজন বিখ্য/ত 
সিদ্ধাচার্ধ। ইনি নাকি রত্বপাল নামক 
কোন রাজাকে ম্বীয় মতাবলম্বী 
করেন। ইনি উড়িস্য! থেকে মন্ত্রযান 
শিক্ষা করেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে 
সিদ্ধাচার্য হন। তখন ইনি 'সরহপাদ” 
নামে খ্যাত হন । এর আবিরাবকাল 
অষ্টম শতাব্ধী। “তেঙ্ছুর' গ্রস্থমালায় 
সরহপাদের রচিত বলে প্রায় ৩৫ খানি 
তাগ্রিকগ্রন্থ, ছ'খানিরও অধিক দোহা” 
কোষগীতি ও চর্যাগীতি এবং “র্যাচর্ধ- 
বিনিশ্চয়ের অন্ততৃক্ত চারিটি পদ 
পাওয়া গিয়েছে। সরহ ছিলেন অতী- 
শের উর্ধতন ছ।দশ গুরু । দিছ্ছ/চা্ষ 
শবরপাদ সরহের শি ছিলেন। 
সর্বানন্দম গোস্বামী-কোট- 
বিহারের কামতাপুরের রাজার রাজ- 
গুরু । রাজা ধের্ষেন্্নারায়ণ বিকৃত- 
মস্তিফ হলে তার প্রধানা মহিষী 
মহারানী কামতেশ্বরী দেবী যাবতীয় 
রাজকার্ধ নিজহন্তে গ্রহণ করেন এথং 


দর্বানন বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাজগুক্ষ এই সর্বানঙ্গের লহায়তায় 
পরিচালনা করেন। সর্ধানন্দের উপয় 
মহারানীর বিশেষ আস্থা ছিল। ভিনি 
গোস্বামীকে বিশ্বস্ত এবং বাজ- 
পরিবারের অক্ৃত্রিক হিতাকাঙ্জ্ী 
সঙ্জন বলে মনে করতেন। এই 
অবস্থায় গোম্বামী বাজ্যশাসন 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ 
করেন এবং ক্রমশ: ইনি রাজমন্ত্রী ও 
মহার নীর “মোখতার' (প্রতিনিধি ) 
বলে পরিচিত হন। সর্বানন্দ গোস্বামী 
বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং উদ্ঘোগী পুরুষ 
ছিলেন। ম্বকর্মমাধনে এর এক্লপ 
দক্ষত1 ও দৃঢ়তা ছিল ষে, প্রতিপক্ষগণ 
এর নিকট প্রায়ই পরাভূত হতেন। 
সর্বানন্দ পরে বিরাট সম্পত্তির মালিক 
হয়েছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
অঠাদশ শতাব্দী । 

সর্বানন্দ বন্দেোপাধ্যায়-_এ র 
আত্মপরিচয়ে নিজেকে আত্িহরপুত্র 
ও বন্দাঘটায় বলে বর্ণনা করেছেন। 
'নামলিঙ্গাজশাসন' বা “অমরকোষে'র 
উপর পর্বানন্দের বিখ্যাত টাকার নাম 
টীকা সর্বন্থ'। গ্রস্থখানি বাংলার 
গৌরব । এই গ্রস্থখানির বৈশিষ্ট্য এই 
বে, এতে বাংলা ভাষার তন্তব ও দেশী 
শবের উল্লেখ আছে। এই শষঞ্চলির 
মধ্যে কতক অবিরুৃতভাধে এবং কতক 
কি্ছিৎ পন্দিবত্তিতরপে আজও বাংল 
ভাঁষাঁয় বিগুষান। গ্রন্থের রর্টনা-কাল 
১১৫৪-৬, আীঙাব | সর্ধানন্দ ঘর! 
হযাণগৈনেস্ অভাপিতিত ছিলেন । 


সহদেব চঞ্জবর্তী 


সর্বেহ্বয় মল উগল হগুডদেখ 
_-মেঙগিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম রাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি ছিলেন 
চজ্জবংরীয় ক্ষত্ত্িয়। কধিত আছে, 
ইনি ফতেপুর সিক্রি থেকে পুন্বীধামে 
তীর্থ করতে এসে কিরবার পথে নিজের 
অসীম সাহস ও স্থৃতীক্ষু বুদ্ধিবলে 
১৫১৯ ত্ীইাবে একটি ক্ষুত্র বাজ্য স্থাপন 
করেন । এর প্রভূত শারীরিক বলের 
জন্ত ইনি মল্পদেব এবং উগল বণ্তদেব 
নাষে অভিহিত । এর বংশধবের। 
আজও এই উপাধি ধারণ করে থাকেন। 

সহ দেব চক্রবর্তী-_'অনিল- 
পুরাণ' ধর্মষঙ্গল কাবা র১নিতা | রচনা- 
কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি । 
কবিষ_ পিতামহেত নাম রাজারাম, 
পিতা বিশ্বনাথ, অগ্রজ মহাদেখ। 
নিবাম ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত 
বালিগড় পরগণাষ রাধানগর ( নামান্তর 
নম্দনবাটী) গ্রামে। অনিলপুরাণে 
ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান উপজীব্য 
লাউসেম-কাহিনী নেই। হরিশ্চন্্র 
ও তার পুত্র লুইচন্ছের প্রাচীনতম 
কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত 
হয়েছে। তাছাড়া, প্রাচীনতম 
লোৌকদেবতা শিবসহ্ধীয় নান! লৌফিক 
ও পৌরাণিক কাহিনী, নাখ-লম্প্রদ।য় 
তৃক্ত মীনদাথ-গোরঙ্গনাখেখ কাহিপী ও 
অগ্ঠাস্য পুরাণ কাহিণীর ব্ণনাও পইওয়া 
যাক । কবি ক্াপুধধায় লাখ দেধতাক়্ 
উদ্দাদেশ গাভ বরে ধর্মম্খলগ গচল! 
করেল। 


'সাকরমলিক 


দাফরধন্লিক-সনাতন 
গোস্বামীর অপর নাষ। সনাতন 
'গোন্বামী ত্রৎ। 

সাঞফেরমামুূদ-অষ্টাদশ 
শতাব্ধীর মুমলমান কবি। মনোহবর- 
মধূ-মালতী কাব্যের অহুসরণে ইনি 
বাইশ বছর বয়সে কাব্য রচনা করেন। 
কবির নিবাদ ছিল সরকার ঘোড়া- 
ঘাটের অন্তর্গত মু্িপুর পরগণায় 
রিকাইতপুর গ্রাষে। পিতার নাম 
সেখ মামুদ, পিতামহ কাবিল। 

সাগর লক্দী--ইনি সংস্কৃত ভাষায় 
একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। 
নাটকটিব নাম-নাটক লক্ষণ 
রত্বকোষ' | রচনাকাল ১৪৩১ গ্রীষ্টাব । 
এই গ্রন্থে একা দ শ-দ্বাদশ-ভ্রয়োদশ 
শতকের বনু বাঙালী নাট্যকারের নাট্য 
বচনার উল্লেখ আছে। 

সাজাহান--সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
বিবদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সাজাহান বজ্জদেশ 
অধিকার করেন। ইনি ঢাক্কায় এসে 
বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তার 
সম্পত্তি ও সরকারী রাজস্ব হস্তগত 
করেছিলেন। তারপর পাটনা জষ করে 
রোটাষ গড় ছুর্গ দখল করেন । দরাব 
নামক কোন ব্যক্তিকে ইনি এই সময় 
বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিঠিত করে- 
ছিলেন। কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহের 
পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে এর 
রীতির স্বাঘ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৬২২.২৬ গ্রীটাব পর্ধন্ত নাহাজান 
এবঙ্গদেশে অবস্থান করেছিলেন । 


€৩৭ 


সাবিরি দখার্ন 


পাদেকআ লি সপ্তদশ 
শতাব্দীর বাঙালী (পূর্ববঙ্গের ) মুস্- 
মান কখি। ইনি বৈষব ঢঙে পদাবলী 
রচনা করেছিলেন। এর অপর কাব্য- 
গ্রন্থ 'রামচন্দ্রের বনবাস । 

সাবিরি দখান- ষোড়শ 
শতাববীর একজন সম্তরান্ত মুসলমান 
কবি। বিদ্যাইন্দরের কাহিনী নিয়ে 
ইনি একখানি কাব্য রচনা করে- 
ছিলেন। মুন্সী আবছুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে 
এর কয়েকখানি খণ্ডিত পুথি আবি- 
ফার করেছেন। তাতে কবির প্রদত্ত 
আত্মপরিচয় খুকে জানা যায়_- 
এর পূর্বপুরুষ ছিলেন জিঠাকুর। 
তিনি তিনসিকের সরকার ছিলেন। 
এই তিনসিক পবগণা হয়ত নোয়াখাণ্ল 
জেলাতেই অবস্থিত ছিল। কবি 
সাবিরিদ সম্ভবতঃ নোয়াখালি জেলার 
অধিবাসী । আবার কারুর কারুর 
মতে এর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের 
রোসাড, অঞ্চলে । সাবিরিদ খান বিগ্যা- 
স্রন্দরের অন্যতম কবি শ্রীধর কবি- 
রজকে অনুসরণ করেছিলেন বলে 
মনে হয়। সাবিরিধ সংস্কত ভাষায় 
বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। শ্রীণরের 
মতে! ইনিও সংস্কত বচনিকা এবং 
স্বরচিত সংস্কত গ্লোক এর কাব্যমধ্যে 
স্থানে স্থানে সঙপ্গিবি্ই করেছেম। 
এর ভাষা একান্ত সংস্কৃতান্থগ এবং 
আরবধিপায় পির প্রভাব থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত । ১৫৫, ্রীই্টাঙ্ধেক্ 


লামস্ত সেন 


কাছাকাছি লময়ে এব কাব্যখানি 
রচিত হয়। 

এর রচিত কাব্য--“বিগ্যাহুন্দর' 
“রসছুলবিজয়' ও “হানিফ। কয়রাপরী, | 

সামস্ত গেন- দাক্ষিণাত্যর 
কর্ণাট দেশ হতে আগত । পাল- 
রাজাদের অবনতির সময় একাদশ 
শতাব্দীর শেষের দ্রিকে ইনি রাঢ় 
দেশে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন । 
ইনি বু যুদ্ধে স্বীয় শৌর্ধ-বীর্ধ প্রদর্শন 
করে জনপ্রিয় হন। সামস্তসেন বৃদ্ধ 
বয়সে পুত্র হেমন্সেনের উপর 
রাজ্ভার দ্বিয়ে আরণ্য আশ্রম জীবন 
যাপন করেন। 

সারজ ঠাকুর- নবদ্বীপের 
সনিকটস্থ জান্নগড় গ্রামনিবাসী শ্রীসারঙ্গ 
ঠাকুরছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর 
একজন পার্ধদ। অতি বুদ্ধ বলে 
মহাপ্রভু একে শিষ্য সংগ্রহ করে তার 
সেবিত গোপীনাথ বিগ্রছের সেবার 
ব্যবস্থা করতে আদেশ দেন। এই 
অনুযায়ী স্থির হল পরদিন প্রভাতে 
উঠে সারঙ্গ প্রথমে যাকে দেখবেন, 
তাকেই শিষ্ঠরপে গ্রহণ করবেন। 
পরদিন প্রত্যুষে সারঙ্গ গঙ্গান্নান করবার 
সময় ঘ্বাদশবাঁয় এক ক্রাঙ্গণকুমারের 
এক মৃতদেহ এর অন্ম্পর্শ করল। 
তখন মহ।প্রতবর আদেশ স্মরণ করে 
ইনি এ ম্বত বালকের কর্ণে মন্ত্র 
দ্িলেন। বালক ধারে ধীরে নংজা লাভ 
করলেন। এই বালকের বর্প দংশনে 
মৃত্যু হয়েছিল। প্রাণ পেয়ে বালক 


৫৬৮ 


সার্বভৌম ভষ্টাচাঁধ' 


মুরারি জারগড়ে লার ঠাকুরের: 
শ্পাটে অবস্থান করেন। 
সারল (বা সারলাষাস বা 
পারণ )--একজন কবি । দক্ষিণরাঢ়- 
প্রাস্তনিবাপী। ইনি যে ভারত- 
পাচালী লিখেছিলেন তার আদি ও, 
বিরাট প্রভৃতি কোন কোন পর্ব পাওয়া 
গেছে। তার কাব্য রাঢ় উৎ্কল 
সীমান্তে জন-সমাদৃত হয়েছিল। ফলে” 
এই গ্রন্থের উৎকল ভাষা ও লিপিতে 
লিখিত পুথিও পাওয়া যায়। কবি 
থুবসম্ভব সপ্তদশ শতাববীতে 
আবির্ভূত হয়েছিজেন। তার, 
কয়েকটি ভণিতা এইরূপ £ 
“গাইলে৷ সারল কবি উৎকলব্রাহ্মণ” 
“বিরাট-পর্ব ভারত সারল কবি ভণে” 
সারাই আচার্ষ- চন্ত্রধীপের 
প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কন্দর্পনারায়ণ 
রায় ও তৎপুত্র রাজ রামচন্দ্র রায়ের 
দেওয়ান। ইনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও 
নিভাঁক বলে বিখ্যাত ছিলেন । অব 
স্থিতিকাল ষোড়শ-সপ্তদ্শ শতাব্দী । 
সার্বভৌম ভট্টরাচার্য-_নীলাচল' 
বা পুরীর বিখ্যাত অন্বৈতবাদী বৈদা- 
স্তিক পণ্ডিত। জীব থেকে ঈশ্বরকে 
পৃথক মনে করতেন ন! ৷ এবং অবতার 
মানতেন না। ইনি ছিলেন ঘোর 
মায়াবাদী। পাগ্ডিত্যে ও জ্ঞান- 
গরিমায় তৎকালে নীলাচলের লর্বত্র 
বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীচৈতগ্ভের নিকট 
বিচারে পরাস্ত হয়ে বৈষবধর্ম গ্রহণ 
করেছিলেন । * 


সালবেগ 


সাজ বেগ--এক জন বৈষ্ব- 
ভাবাপন্ন মুনলমান কবি। ইনি উড়িস্যার 
অধিবাসী ছিলেন। জানা যায় যে, 
পাঠানরাজের এক মুসলমান সেনা ধ্যক্ষ 
বলপূর্বক জনৈক হিন্দু বিধবাকে গ্রহণ 
করেন। উক্ত সেনাধ্যক্ষের ওরসে 
এ হিন্দু বিধবার গর্ভে সালবেগের জন্ম 
হয়। সালবেগ পরবর্তী জীবনে একজন 
প্রসিদ্ধ ভক্ত বলে পরিগণিত হন। এর 
রচিত তিনটি পদ 'পদকরতরু'তে 
উদ্ধত হয়েছে। সালবেগের পদ 
উড়িষ্যার মন্দিরে এখনে। নাকি গীত 
হয়। এই উড়িয়া কবির পদ বাঙালী 
বৈষ্ণবদের নিকট বিশেষ আদরের বস্ত 
বলে ই বৈষ্ণ বদা স-সঙ্কলিত পদকল্প 
ঘতরুতে স্থান পেয়েছে । কারুর কারুর 
মতে সালবেগ এর মাতার মৃত্যুর পর 
ব্রজমগ্ডলে চলে যান এবং তথায় স্থায়ি- 
ভাবে বাস করতে থাকেন। 

সাহু আবছুল্লাঁ_ঘোষটিকুরী 
গ্রামের সিদ্ধ ফকির। বীরভূম জেলার 
মঙ্গলডিহি গ্রামের পান্ুয়।৷ গোপালের 
প্রভাবে ইনি মুগ্ধ হন। 

সাহাবাজ খাঁ দিল্লীর সম্রাট 
আকবর বাদশাহ কর্তৃক সাহাবাজ খ! 
১৫৮৩-৮৬ শ্রীষ্টাব্ষ পর্যস্ত হবে বাংলার 
স্থবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন । এবং 
বাংলার বিত্রোহী ভূঞা ও পাঠানদের 
বস্তা শ্বীকার করান। 

সিংহবশ্না প্রথম চত্দ্রগুপত ও 
লমুত্রগু্ত যখন বিশাল গুধসাভ্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বাংলাদেশে 


€৬৪ 


সিংহবাছি 


কতকগুলি স্বাধীন রাজা ছিল। 
বাঞুড়ার নিকটবর্তী স্থস্থনিয়া নামক 
স্থানে পর্বতগাত্রে ক্ষোর্দিত একখানি 
লিপি থেকে অনুমিত হয় যে সিংহ্বর্মা 
পুফরণের অধিপতি ছিলেন । স্থহৃনিয়ার 
পচিশ মাইল উত্তর-পূর্বে দামোদর 
নদের দক্ষিণ তটে পোখর্ণা নামে একটি 
গ্রাম আছে। অনেক এতিহাসিকের 
মতে খুব সম্ভব উহাই সিংহবর্মার 


প্রাীন রাজধানী পুক্করণের 
ধ্বংসাবশেষ | সিংহ্বর্মার পুত্রের 
নাম চন্দ্রবর্ম।। তিনিও এই রাজ্যের 


রাজা হয়েছিলেন । চন্ুবর্ষ। জু । 
সিংহবাছ-_পিংহল দেশীয় মহা- 
বংশ নামক পালিগ্রস্থে লিখিত আখ্যান 
থেকে জানা যায় যে বঙ্ধদেশের এক 
রাজা কলিঙ্গরাজার ছুহিতাকে বিবাহ 
করেন। তীর স্ত্রীর গে এক বস্তা 
জন্মগ্রহণ করে। দৈবজ্ঞের! গণন। করে 
বলেন যে, এই কন্তা স্থসিমাব সঙ্গে 
পশুপতির মিলন হবে । স্ৃসিমা অতি 
সন্ধরী ও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ছিলেন । 
বয়ঃ প্রাপ্ত হলে একদ্িনকুমারী 
রাজকন্যা মগধের পথে যান্রা করেন। 
পথে এক সিংহ কর্তৃক তিনি অপহ্ৃতা 
হন এবং সিংহের গুহায় পঙুরাজের 
সঙ্গে তার মিলন ঘটে। ফলে রাজ- 
কুমারীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি 
কন্ত। জন্মগ্রহণ করে। ছেলেটির হাত 
ও পা কতকটা সিংহের মতো! ছিল: 
বলে স্থসিমা তার নাম রাখেন সিংহ- ' 


বাহ'। কন্তার নাম হয় নিংহসিবলী ।, 


নিকদদর শাহ 


কয়েক বছর সিংহের লক্ষে বাস করার 
পর স্থপিম! পুত্র কন্া দিয়ে পালিয়ে 
আঁমেন এবং ধঙ্গদেশের পেনাপতি 
অন্থরকে বিবাহ করেন। 
বঙ্গরাজের মৃত্যু হলে অপুত্রক রাজার 
মস্ত্রিগণ সিংহবাহকে রাজা হতে 
অন্ছরোধ করেন। কিন্তু সিংহযাহ 
তার মাতার স্বামী অনুরকে রাজপদে 
বরণ করে রাঢ়দেশে গষন করেন। 
সেখানে তিনি “সিংহপুর” নামক নগর 
প্রতিষ্ঠা করে রাজ্য স্থাপন করেন এবং 
সিংহসিবলীকে বিবাহ করেন। বিষাহের 
পরে রানী ষোলবার প্রসব করেন এবং 
প্রত্যেক বারই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। পুত্রদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ের 
নামই বিজয়সিংহ, ধিনি তার হুশ্বিজ্ব- 
তার জন্য পিতা কর্তৃক বিতাড়িত 
হয়ে লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন এবং পিতার 
নামান্থমারে ্বীপের নাম রাখেন 
সিংহল। বর্তমান সিঙ্গুর বা লিঙ্গুর 
গড়কে অনেকেই সিংহ্বাহুর মিংহগড় 
বলে অনুমান করে থাকেন। খুব 
সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
সিংহবাছু অবস্থান করছিলেন । 
সিকঙ্দর শাহ--শামহুন্দীন 
ইলিয়াস শাহের সুধোগ্যপুত্রও 
উত্তরাধীকারীই পিকন্দর শাহ। পিতার 
মৃত্যুর পর ১৩৫৮ শ্রীষ্টান্ষে তিনি বঙ্গ- 
সিংহাঁগনে আরোহণ করেন । এই সময় 
দিল্লীর সুলতান ফিরোঞ শাহ তৃঘলক 
আবায থধদেশ আফ্রমণ করেন। 
সিঞগ্গর একতা ছুর্গে জাপ্রয় নিগ্গে 
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সিকণয় শাহ 


ফিরোজেয় অভিযানকে ব্র্ধতায় পর্য 
বলিত করেন। পিতা ইলিয়াসের ন্যায় 
তিনি ম্বাধীনও লার্বভৌম নৃপতি 
হিসাধে ফিরোজ শাহেরকাছ্ছে 
স্বীকৃতি আদায় করে নেন। 

সিকন্দরের প্রধান কীতি বিখ্যাত 
আদিনা মসজিদ নির্মাণ | স্থাপতা 
সৌকর্ষের দিক দিয়ে এই মসজিদট 
অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নিগিত সমস্ত 
মস্জিদের মধ্যে এইটি আয়তনের দিক 
থেকে দ্বিভীয়। এর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে বছু হিন্দু দেব-দেবীর মৃতি ও 
বছ হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে 
পাওয়া যায়। তিনি হিন্দুদের প্রতি 
বিশেষ উদার ছিলেন বলে মনে হয় না। 

মিকন্দরের বাজত্বকাল বেশ 
শান্িতেই কেটেছিল। কিন্তু শেষে 
তার ছুই স্ত্রীকে নিঘে অশান্তির স্থষ্টি 
হয়। প্রথমা স্ত্রীর ছিল সতেরটি 
সন্তান এবং দ্বিতীয়ার ছিল একটি- নাম 
গিয়াহুন্দীন। সিকন্দর গিয়ান্থ্দীনকে 
অত্যন্ত আদর করতেন । ফলে প্রথমা 
পত্বী গিয়|সুদ্দীনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
করে। গিয়াহুক্দীন বিমাতাঁর ষড়যন্ত্র 
টের পেয়ে সোমার গীয়ে গিয়ে বিজ্বোহী 
হন। সিকন্দর বিক্বোই দমন করতে 
গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত 
হন এবং ১৩৮৯ ত্রীষ্টাকে মারা যান। 
ইনি শিল্পান্থরাগী ছিলেন। ইনি বন্থ 
শ্রাসা, মিনার, হামাষ ও মসজিদ 
নির্যাণ ফরেন। উবে বছ হিন্দু মন্দির 
ধ্ংল কয়েই এগুলি গঠন খ্রেন। ইসি 
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বিষ্যাঙ্ছরাগী ছিলেন এবং বিহ্বানের 
পৃষ্ঠপোষকতা! করতেন। 

সিতাব বা দেতাব ব্বাপ্-_ 
বাংলার মুনলমান শাসনের শেষভাগে 
ও ইংরেজ শাসনের প্রারস্তে ইনি 
ছিলেন বাংলার প্রসিদ্ধ রাজকর্চারী | 
ইনি ছিলেন শকসেন বংশীয় কায়স্থ। 
দিল্লীতে এর জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী 
কালে বাংলায় এসে ত্থীয় প্রাধান্য 
বিস্তার করেন। ১৭৬৫ গ্রীষ্টাবে ইট্ট 
ইও্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী 
গ্রহণ করে একে পাটনার নায়েব 
দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং এর উপর 
রাজত্ব আদায়ের ভার দেন। পরবর্তী- 
কালে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের বিষনজরে 
পড়ে ইনি কলকাতায বিচারের জন্য 
আনীত হন। এবং বিচারে নির্দোষী 
সাব্যস্ত হন। 

সিদ্ধকৃষ্ণ দাল- গোবর্ধনবাপী 
সিদ্ধ মহাত্মা। এর বুচিত গ্রন্থ 
'ভাবনালার-সংগ্রহ', “গুটিকাপদ্ধতি', 
“প্রার্থনামৃততরঙ্জিণী 1, 

সিদ্ধান্ত সরম্বতী--ত্রিপুবার 
বাঁজা গোবিন্দ মাণিক্ের (সপ্তদশ 
শতান্ষীর মধ্যভাগ ) সভাপপ্তিত। 
রাজার নির্দেশে 'নারদীয় পুরাণ' অন 
বাদ করেছিলেন। 

লিদ্ধিম রসিংহমল্গী-- 
নেপালে জলিতাপুরের রাজবংশজ 
লৈথক । এক় ঝচিত "গোপীচন্দ্র নাটক'- 
এন পল্তাংশের ভাধা ছিল বাংল! | 


“প্রস্থ অবস্থিভিফাল সপ্তদশ শতান্দী। 


€ণ১ 


সিরাজউদ্দোলা 


সিরাঁজউদ্দোৌল1--বঙ্গ-বিহার- 
উড়িস্তার স্থবিখ্যাত নবাব আলীবরর্ণ 
থাঁর দৌহিত্র। আলীবদীর মৃতার 
পয় (১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের » এপ্রিল) 
ই নিও বঙ্গ-বি হার-উড়িয্লাব নবাৰ 
হয়েছিলেন। এর পিতাব নাম 
জইন্উদ্দীন আহম্মদ খাঁ, মাতার নাম 
আমিনা বেগম | ১৭৩* খ্রষ্টাবে এর 
জন্ম হয় মুশিদাবাদে। ইনি এব 
দাদমশাই আলীবর্ধীর অত্যধিক 
ন্েহে বেড়ে উঠেন। 'ন্বেহান্ধ আলীব্দা 
দৌহিত্রের শত অপরাঁধও উপেক্ষা 
করে চলতেন। এরই ফলে সিরাজ 
বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হওয়া অত্বেও 
তার চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রক।শ 
পেয়েছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতাই তার ও 
বাংল! দেশের ভাগ্য বিপর্ধয়ের কারণ । 

আলীবদী তার মৃত্যুর পূবেই 
সিরাজউদ্দৌলাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িস্তার 
মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত 
করে গিয়েছিলেন । আলীবদীর মৃত্যুর 
পরেই ইনি নবাব হযে শাপন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হলেন। সিরাজ প্রাচীন 
কর্মকর্তাদের কয়েকভনকে বিদায় 
দিয়ে স্বীয় মনোনীত ছু'তিন জন 
বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারীকে 
লবোচ্চ পদে নিয়োগ করেছিলেন। 
যেমন, মীরমদন ও মোহনলাল। 
যোহনলালকে ইনি “মহারাজা” উপাধি 
দিদ্নে সর্বপ্রধান মন্ত্রী পদ দিয়েছিলেন । 
আর মীরমনন ছিজেস ছ্িভীয় ওমকাছ। 
শিধাজ ধাদের অবিশ্বাস করছেজ 
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তাদের অনেকেই আলীবদরণর সময় 
থেকেই অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠে 
ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নবাব 
হওয়ার পরে তার] তার বিরুদ্ধে নান 
ষড়যন্ত্রে লিগ্ড হলেন। মিরাজের 
আপন মামী ঘসেটা বেগমই ওমরাহদের 
সহায্যে সিরাজকে গদিচ্যুত করার 
জন্য অজন্্র অর্থ ব্যয় করেছিলেন। 
সিরাজ সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে ঘসেটিকে 
বন্দীবাসে প্রেরণ করেন । প্রথম থেকেই 
ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের ছন্দ বাধে। 
কলকাতার ইংরেজ শিবির বহু খিশ্বাস- 
ঘাতক আমীর ওমরাহের আশ্রয়" 
স্থল হয়ে উঠেছিল। রাজা রাজবল্লভ, 
উমিষাদ, জগৎশেঠ, মিরজাফর, দুর্লভ" 
রাম প্রভৃতি নানা করণে সিরাজের 
প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারা 
ইংরেজদের সহায়তায় সিরাজকে 
অপসারিতকরে মীরজাফরকে মসনদে 
বসাবার ফন্দী করলেন । তার! নব/বের 
নামে নানা দোষ সাধারণের নিকট 
প্রচার করে তাকে সর্জননিন্দিত ও 
সকল লোকের অপ্রিষ করে তুলে- 
ছিলেন । 

১৭৫৭ গ্রীষ্টাবের ২২ জুন পলাশী 
প্রান্তরে এক আম বাগানে ইংরেজের 
সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ 
তো নষ, যুদ্ধের অভিনয়। সিরাজের 
বাহিনীতে ছিল ৫**** -পদাতিক, 
১৮০৬ স্থদক্ষ অশ্বারোহী । তাদের 
হাতে ছিল বন্দুক, ধন, বোমা 
ইত্যার্দি। তাছাড়া, «০টি কাষান 
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ছিল। তাদের মধ্যে এক একা্টিতে ২৪ 
থেকে ৩২ পাউগড বারুদ ধরত । ইংরেজ, 
বাহিনীতে ছিল ৮০* পদাতিক, ১** 
কাষান-চালক এবং ৫০ জন কামান, 
নিয়ে যাবার নৌলেনা । এই কামান- 
গুলির এক একটিতে মাত্র ছ" পাউগ্র" 
করে বারুদ ধরত। এই অসম 
প্রতিহ্বন্দিতাঁয় ইংরেজ বাহিনীর তো 
ফুৎকারে উড়ে যাবার কথা । কিন্ত 
সিরাজ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি 
মীরজাফরের অভাবনীয় বিশ্বাস 
ঘাতকতায় মিরাজের ভাগ্য-বিপর্ষয়, 
ঘটল। ইংরেজ পক্ষের প্রধান হিলেন 
ধূর্ত ক্লাইভ। মীরজাফরের নিক্কিয়তায় 
মিরাজের সেন্দল পুত্তলিকার ন্যায় 
দাড়িয়ে রইল । আর ইংরেজদের জয় 
হতে লাগল । একমাত্র নবাবের একাস্ত 
বিশ্বস্ত মীরম্দন ও মোহনলাল সেনা 
নায়ক্ঘয় নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে 
অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
ইংরেজদের এক গোলার আঘাতে 
মীরমদন মার! গেলে মোহনলাল বীর- 
বিক্রমে ইংরেজদের আক্রমণ করেন । 
সিরাজের পক্ষে জয় যখন স্থনিশ্চিত 
হয়ে উঠেছে, তখন মীরজাফর যুদ্ধ 
বন্ধের আদেশ দিলেন। মোহনলাল' 
তীব্রম্বরে এর প্রতিবাদ করলেন ; কিন্তু 
অসহায় লিরাজের করার কিছুই ছিল 
না। বীর মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ' 
দিলেন। মাত্র একদিনের কয়েক 
ঘণ্টার যুদ্ধের অভিনয়। তারপরেই 
২৩ জুন সিয়াজের পরাজয় ছল 


“সিরাজউদ্দৌলা 


সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্ত্রী বেগম 
লুৎফউন্নেপাকে নিয়ে সিরাজ ২৪ জুন 
রাত্রে মুশিদ/বাদের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ 
করে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। 
২৯ জুন মীরজাফরের পুত্র মীরণের 
'অলুচরদের হাতে ভগবানগোল। নামক 
স্থানে ইনি ধৃত হয়ে মুিদাবাদে নীত 
হন। তিন ছণ্টার মধ্যেই মীরণের 
এক ছুরাত্মা অন্থচর মহচ্মদীবেগ 
স্থৃতীক্ষ তরবারি দ্বারা কারাকক্ষে 
হতভাগ্য সিরাজকে অতি নিষ্টুরভাবে 
হত্যা করে । তারপর তার ক্ষত- 
বিক্ষত বিচ্ছিন্ন দেহকে হস্তীপৃষ্টে 
চড়িয়ে মুশিদাবাদের রাজপথ প্রদক্ষিণ 
করান হয়। পরিশেষে তার মৃতদেহ 
খোসবাগের সমাধি মন্দিরে আলীবদীর 
পার্থে সমাহিত করা হয়। ১৭৫৭ 
্রীষ্টাব্বের ২৩ জুন মিরাজের পরাজয় 
বাঙালী তথ! ভারতবাসীর কপালে 
দাসত্বের যে কলঙ্কতিলক একে দিয়ে- 
ছিল তা পরবর্তী প্রায় ছু'শ বছর ধরে 
পমগ্র জাতিকে ধারণ করতে হয়েছিল। 
মিরাজকে বিভিন্ন গ্রন্থে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল 
ও শ্বৈরাচারী বলে বর্ণনা! করা হয়েছে 
বাস্তবিকই তিনি তা ছিলেন না । তার 
'তেজ বিক্রম, বুদ্ধি সবই ছিল। এতো 
"অল্প বয়সে এক্ূুপ বুদ্ধির তীক্ষতা ও 
লোকচরিত্র বুঝবার শক্তি বোধ হর 
“আলীবর্দীরও ছিল না। তার দোষ 
ছিল তিনি মাতামহের অত্যধিক 
আদরে মানুষ হওয়ায় ঘা ইচ্ছা তাই 
হরতেন। 


৫৭৩ 


চারদিকে লোকজনকে " 


সীতাদেবী 


হীনভাবে দেখতেন। আলীবদীর 
মতো অমায়িক ব্যবহার দ্বার। শক্রকেও 
বশে রাখবার কৌশল তিনি আনত 
করতে পারেননি । 

সিরাঙ্ধুদ্দিন ওস্মাঁন-_একজন 
পীর । ইনি এদেশে পীরানেগীর অর্থাৎ 
পীরের গীর নামে বিখ্যাত। বাল্য- 
কালে সিরাজুর্দিন দিলীব প্রসিদ্ধ পীর 
নিজামউদ্দিন আউলিয়ার নিকট 
আমসেন। যথার্থ স্থশিক্ষিত হলে 
নিজাম্উদ্দিন একে হিন্দুস্থানের দর্পণ 
বলতেন। নিজামের আদেশাহুস|রে 
ইনি বাংলায় আগমন করেন। গৌড়ের 
রাজা এর শিষ্ত হুয়েছিলেন। এখানে 
১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন 
করেন। 

সী তা দেবী--অদ্বৈতমহা প্রভুর 
পত্বী। সীতাদেবীর জীবনী গ্রন্থ 
'সীতাগুণকদন্বে' লিবিত আছে £ 

“ভাদ্র মাসে সিত পক্ষে 
জন্মে চতুর্দশীতে । 

সেইহেতু সীতানাম হইলা জগতে ।” 

সীতাদেবীর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে 
নান! বিভিন্ন মত আছে। 'দীতাগুণ 
কদন্বে'ব রূচয়িতার মতে ইনি ছিলেন 
গোবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের পলিতা 
11 অছৈত আচাষ একদিন গঙ্গা- 
তীরে এলে শীতাদেবীর সঙ্গে তার 
প্রণয জন্মে এবং পরে উভয়ের শুভ 
পরিণয় হয়। পপ্রমবিলাসঃ “ডক্তি- 
রত্বাকর,” "অহৈতমজল, অবৈতপ্রকাশ' 
অনুযায়ী অদ্বৈত-পত্বী সীতাদেবী সপ্ত 


লীতাদেষী 


গ্রামের নিকটবর্তাঁ নারায়ণ পুর নিবাসী 
নবসিংহ ভাছুড়ীর কন্া ছিলেন। 
নৃমিংহের শ্রীদেবী নামে আর এক কন্তা 
ছিল। উভয় ভগিনীত্ব সঙ্গে অদ্বৈত 
আচার্ষের বিবাহ হয়। বিবাহের পর 
লীতাদেবী ও শ্রী। উভয়েই অছৈত কর্তৃক 
দীক্ষিত হয়েছিলেন । বিবাহের পর 
অদ্বৈত আচার্য পত্ীদের মাঝে যাঝে 
শান্তিপুর থেকে নবদ্ীপে নিয়ে যেতেন। 
গৌরাক্দ আবির্ভাবক।লে শীতাদেবী 
নবনদ্ধীপেই অবস্থান করছিলেন। এ 
সময় ইনি শ্বাস আচার্য ও 
জগন্নাথ মিশরের পরিবারের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এই 
সুত্রে ইনি বালক গোরান্গের মাতৃ- 
স্থানাভিষিক্তা হয়ে উঠেছিলেন । তাই 
“চৈতন্তভাগবত'কার লিখেছেন £ 
“অদ্বৈত-গৃহিণী মহালতী পতিত্রতা। 
বিশ্বস্তর মহাপ্রভূ যারে বোলে মাতা ৷” 
স্েহময়ী জননীর ন্যায় সীতাদেবী 
গৌবাঙ্গের পরিচধা করতেন এবং তাকে 
নান। দ্রব্য ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্তি 
লাভ করতেন । তার গতে অচ্যুতানন্দ, 
কৃষঞ্ণখদাস, গোপাল্দাস, স্বরূপ ও 
জগদীশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি 
ছিলেন অস্পামান্তা পতিত্রতা রমণী ও 
শ্ষেহমগ়ী জননী । অৈতপ্রতুর সঙ্গে 
সীতার্দেবী একাধিক বার নীলাচলে 
যান এবং অপত্যন্সেহে মহাপ্রতুকে 
নিকটে বসিয়ে আহারাদি করিয়ে 
ছিলেন। মহাগ্রভুর তিরোধান-বার্তা 
গুনে ইনি শোকাভিভূত! ও মৃছ্িতা 


£৭৪ 


সীতারাম রায়, রাজা" 


হয়ে পড়েছিলেন। এর জীবিতকাল 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী । 
সী তারাম দা স--ধর্মমন্ষল, 
কাব্যের অগ্ততম লন্বপ্রতিষ্ঠ ' কবি 
বাকুড়া জেলার ইন্দাস্‌ গ্রামে 
মাতৃলালয়ে কবির জন্ম হয়। পিতৃ 
নিবাস ছিল সুখসায়ের গ্রাম । কবির 
পিতার নাম দেবীদাস, জাতিতে 
এর! ছিলেন কায়স্থ। "গৃহ-দেবতা? 
গজ লক্মীমা'র ত্বপ্নাদেশে কবি গ্রন্থ 
রচনায় প্রবৃত হয়েছিলেন । 
“শিওরে বসিল মোর গজ লক্ষমীমা। 
উঠ বাছা সীতারাম গতী লেখ গ1।” 
গ্রন্বরচনাকাল ১৬৯৮-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ । 
সীতারামের রচন। ছিল প্রাঞ্চল ও 
সরল। কবি শীতারাম একখানি 
মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা! করেছিলেন 
১৭০৮ খ্রীষ্টাব্ধে। সীতারাম অন্প বয়সে 
যনস।-মঙল ও ধর্মমন্গলের গায়ন হয়ে 
ছিলেন বলে অনুষিদ্ধ হয়। 
সীতারাম ভাট- ওয়ারেন 
হেহ্টিংস্‌ কর্তৃক আহৃত হয়ে ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত যে 
একাদশ জন পগ্ডিতের তত্বাবধানে 
হিন্দুদের সমগ্র স্থতিশান্ত্রাগর মন্থন 
করে “বিবাদার্ণব সেতু' নামক ব্যবহার, 
শান্ত ষত্বন্ধে এক মহাগ্রন্থ রচিত হয়, 
ইনি তাদের অন্যতম । পরে হালহেড 
কর্তৃক ০০৫6 0 (217:00 [499 
ন।মে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। 
লীঙারাম রায়, রাজা--সথ- 
দশ শতাবীর শেম ও অষ্টাদশ শতাব্বীর 


সীতারাম রায়, রাজ। 


প্রথম দ্দিকে পূর্ববর্জের এক বৃহৎ ভূ- 
ভাগের অতি শক্তিশালী অধিপতি । 
বর্তমান মুশিদাবাদ জেলার কল্যাণগঞ্জ 
থানায় গিধিনা নামক গ্রামে সীতা- 
রামের পূর্বপুক্ষষের নিবাস ছিল। 
সীতারাম জাতিতে ছিলেন উত্তর- 
রাটীয় কায়স্থ। সীতারামের ডধ্বতন 
একাদশ পুরুষের নাম রামদাস দাস। 
এই রামঘাস মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধ 
করে গজধান করায় গজদানী উপাধি 
পেয়েছিলেন । সীতাবামের প্রপিতামহ 
রামরাম দাস রাজমহালের নবাব 
সরকারের খাস সেরেস্তায় কোন রাজ- 
পদে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করে 
বিশ্বামখাস উপাধি লাভ কৰেছিলেন। 
তার পুত্র হরিশচন্দ্র রাজমহলের কোন 
উচ্চপদে সমাসীন হয়ে রায়-রায়। 
উপাধি লাভ করেছিলেন । হুরিশ্চন্দ্রের 
পুত্র উদয়নারায়ণ প্রথমে রাজমহলে 
পিতৃপদ্দে থেকে*্রায়-রায়া উপাধিতে 
স্ুষিত হন। পরে তার কাধকৃশলতা 
দেখে তাকে নবাব ইব্রাহিম খার অধীনে 
ঢাকার বাজকার্ষে নিযুক্ত করা হয়। 
১৬৫৫ খ্রীষ্টাদের পর থেকে তিনি 
ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজন্ব- 
সংক্রান্ত কর্মচারী ছিলেন। উদ্য়- 
নারায়ণ ভূষণার নিকটে একটি তালুক 
ও বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী 
স্তাষনগর জোত বন্দোবস্ত করে নিয়ে- 
ছিলেন। ১৬৫৭ ব1 ৫৮ গ্রীষ্টাব্ে 
মাতভামহালয় মহীপতিপুর গ্রামে 


সীতারামের জন্ম হয়। মাতামহালমেই 


€৭€ 


সীতারাম রায়, রাজ) 


দীতারামের বাল্যশিক্ষ! হয়েছিল। 
বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার 
অন্তর্গত ছিল এই মহীপতিপুর । 

মহম্মদ আলী নামক এক ফকীরের 
নিকট সীতারাম আরবী ও পারসী 
ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। কিছু কিছু 
সংস্কতও তিনি জানতেন। স্ত্রী 
বিয়োগান্তে এই ফকীর ষীতারামের 
প্রতি অত্যন্ত প্েহপরায়ণ হয়ে তাঁর 
নিকট বাস করেন এবং সীতারামের 
প্রধান মন্ত্রদাতার কাজ করতেন।, 
অন্ত্রবিষ্ঠায় বাল্যকালেই সীতারাম 
বিশেষ পারদশিতা লাভ করেছিলেন । 
শতাব্দীর শেষের দিকে সীতারামের 
অত্যুদয় ঘটে । বিদ্রোহী করিম খাকে 
পরাজিত করে সীতারাম নবাব 
সায়েন্তা খার স্থনজরে পড়েন । সায়েন্ত। 
থা সন্তষ্ট হয়ে সীতারামকে ভূষণার 
অধীন নলদী পরগণা জায়গীর প্রদান 
করেন। তখন মগ ওপতুর্সীজ 
দম্থ্যর! দেশের মধ্যে ভীষণ অত্যাচার 
করত। সীতারাম তাদের নির্মম 
হস্তে দমন করে প্রজাদের জীবন স্থথী 
ও নিরাপদ করেছিজ্নে। দিল্লীর 
বাদশাছের কাছ থেকে তিনি রাজা 
উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি 
অত্যন্ত দানশীল, সত্যবাদী, ্যায়নিষ্ঠ 
ছিলেন। মহম্মদপুরে তিনি রাজধানী 
নির্মাণ করেছিলেন। জ্ঞানী, গুণী ও 
ও পণ্ডিতদের সীতারাম যথেষ্ট সমাদর 
করতেন । মেনাহাতী, মেলাহাতী বা. 
ৃগ্নয় সীতারামের সেনাপতি ছিলেন। 


সীতা রাম রায়, রাজ 


এই মেনাহাতীই লীতারাষের দক্থ্য- 
দমনাদি সমঘ্ত সংকর্মের ও রাজ্য 
বিস্তারের পরম সহায় ছিলেন। 
সীতারামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই 
যেইনি এর সৈম্তদলে বাঙালী ছাড় 
অন্য কোন সৈনিক গ্রহণ করেন নি। 
বাঙালীর বাঁরত্বের ইনি যে।গ্য মর্ধাদ। 
দিয়েছিলেন। মীতারামের মন 
সম্পূর্ণরূপে সাশ্প্রদ[য়িকদোষমুক্ত ছিল। 
হিন্দুমুনলমানকে ইনি সমান চোখে 
দেখতেন । 

সীতারাম ক্রমশঃ এর রাজ্যবিস্তার 
করে চলছিলেন। এর বাজ্য পদ্মার 
উত্তর পার হতে আরম্ভ করে বঙ্গোপ- 
সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই 
বিস্তৃত রাজ্য ৪৪টি পরগণায় বিভক্ত 
ছিল এবং তখনকার দিনে এর আয 
ছিল এক কোটি টাকার বেশী। 
মীতারাম কখনে। মোগলের বশ্বতা 
স্বীকার করেন নি। বাংলার নবাব 
মুশিদকুলীর কাছে ইনি কোন রাজস্ব 
পাঠাতেন না। কিছুকাল পরে 
সীতারামের এই স্বাধীন মনোভাব 
মুশিদের অসম হয়ে উঠল। ফলে যুদ্ধ 
বাধল। যুদ্ধে ফৌজদার তরপ খ৷ 
মেনাহাতীর হাতে নিহত হলেন। 
গুপ্ত গুগ্ডার দ্বারা মেনাহাতী নিহত 
হলে সীতারাম একক সংগ্রাম করেন। 
কিন্তু ব্বজনদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইনি 
বন্দী হয়ে মুশিদাবাদে নীত হুন। 
১৭১৪ গ্রীষ্টাব্বে সীতারাষ তথায় নিহত 
হন। 


€৭৬ 


সথজা [ শাহজাঘ। মোহাশ্াধ সবজী. 


শৈশব থেকেই শীতারাম শিবাজীর 
মতো সার্বভৌম হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন দেখেছিলেন। শীতারাম শিল্পের 
পরম উৎসাহধাত! ছিলেন। ইনি বহু 
দুর্গ ও কামান তৈরী করেছিলেন। 
কালু খা, ও “ঝুমঝুম খা" নামক 
কামান বু বিখ্যাত। ইনি বনু 
পুফরিণী ও দীঘি খনন করিয়েছিলেন। 
সবচেয়ে বড় দীঘি রামপাগর” ও 
“হুখসাগর”। এই সব দ্ীঘিতে 
“মযূরপত্ধী” ভাসিয়ে ইনি নৌব্হার 
করতেন। শীতারামের পাজসভায় 
বহু প্ডিতের সমাবেশ হত। সভায় 
দর্শন, সাহিত্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের 
সর্বদা আলোচন! চলত । উচ্চাকাজ্্া, 
বীরত্ব, সাহস, ন্তাযবোধ প্রভৃতির জন্ত 
সীতারাম বাঙালীর নিকট চিরশ্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন। 

স্বকুর মহল্ম দ-_ পঞ্চদশ 
শতাবীর মুসলমান কবি। এর রচিত 
গ্রন্থ “যোগীর পুথি” ও “গোপীচন্দ্রে 
সন্গ্যাস” | 

স্খদাস-_প্রাঈীন বাংলার একজন 
খ্যাতনামা ভাস্কষশিল্পী। ইনি একাদশ 
শতাব্দীতে বিগ্তমান ছিলেন। 

মজা [শাহজাদ। মোহাম্মদ 
ুজ1]-সাজাহানের দ্বিতীয় পুন্ত 
শাহজাদা! মোহাম্মদ সুজ! চব্বিশ বছর 
বয়সে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে 
প্রতিষ্ঠিত হন৷ এব অন্ুগ্রছে ১৬২০ 
খ্রষটাবে ইংয়েজরা বালেশ্বর ও ছগলীতে 
কুঠী স্থাপন করে। স্থজ| রাজমহলে 


স্মজা [ শাহজাদ। মোহাম্মদ সুজা] ৫৭৭ 


বলাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনি 
অত্যন্ত বিলাসী ও জাকজমকপ্রিয় 
ছিলেন। রাজ মহলকে ইনি প্রায় 
দিল্লীর মতে৷ সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন । 
সুজা মোটের উপর উন্নতমনা ও ন্যায়- 
পরায়ণ নবাব ছিলেন। এর শাসন- 
কালে গ্রজারা বেশ স্থখে জীবনযাপন 
করত । ১৬৩৯ গ্রীষ্টা থেকে ১৬৪৭ 
টা পধস্ত এর রাজত্বকাল রাম 
রাজত্বের সঙ্গে তুলনীয় । বঙ্গদেশে 
এর প্রভাব যথেষ্ট বেড়ে উঠেছে ভেবে 
আশঙ্কা করে সাজাহান একে কাবুলের 
শাসনকর্তা করে পাঠান । কিন্তু স্বজা 
এতে প্রীত হলেন না। এক বছর পরে 
ইনি পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরে এসে 

ংলার মসনদ অধিকার করেন । এই 
সময় সাজাহান অস্স্থ হয়ে পড়লে 
স্থজা তার ম্ৃত্যুংবাদ রটিয়ে দিয়ে 
বাদশাহের সিংহাসনে তারদাবী 
প্রতিপন্ন করার জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ 
করে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে 
লাগলেন। দারার সঙ্গে এর চির- 
শক্রতা ছিল। সুতরাং দার] সম্রাট 
হলে যে এর মৃত্যু অবধারিত, এই 
আশঙ্ক। করে সুজা বিদ্রোহ করে- 
ছিলেন | বঙ্গদেশের সৈগ্তরা একে 
ভালবাসত। তার! এর জন্য প্রাণপণ 
করে সংগ্রাম করেছিল। ম্ুজার 
দূুরদশিতা এবং নির্ভীকতা সত্বেও 
কাধতৎপরতার অভাব এবং আওরঙ্- 
জেবের দৃঢ়নংকল্প ও ছলচাতুরীর কাছে 
এর পরাভব ঘটে। ১৬৫৯ গ্রষ্টাব্দে 


৩৭ 


স্থজাউন্বীন খা 


স্থজা স্থৃতি নামক স্থানে পুনরায় 
মীরজুমলার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই 
যুদ্ধে বন বাঙালী সৈন্ত নিহত হয় এবং 
সুজ! তার অবশিষ্ট ১৫০০ অশ্বারোহী 
সৈন্যকে বিদ।য় দিয়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে 
যান। সেখানে এর সমস্ত অন্ুচর- 
বর্গকে বিদায় দিয়ে শুধু পরিবারবর্গ ও 
দাসদাসীদের নিয়ে ইনি আরাকান 
রাজ্যে উপস্থিত হন ( ১৬৬১ খ্রীগ্াব)। 
আরাকা নরাজ একে বিশেষভাবে 
সংবর্ধিত করেন এবং সম্মানীয় রাজ- 
অতিথি হিসাবে স্থখে বসবাস করেন । 
কিন্ত কিছুদিন পরে রাজার ভাবান্তর 
দেখা যায়। তিনি আ্সবিলম্বে স্জাকে 
রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন। 
আরাকানরাজ স্থজার পরমাহন্দরী 
কন্ত। পরীবাণুকে বিবাহ করতে চেষ্টা 
পান। স্থজা এতে সম্পূর্ণ অসম্মত 
হন। আরাকানরাজের সঙ্গে হুজার 
একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। এতে অনেককেই 
নিহত হয়। স্থজা সপরিবারে আহত 
ও ধৃত হন। স্থজাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ 
করে হত্যা করা হয়। স্থজার তিন 
কন্তা মানরক্ষার জন্ত ছুরিকাঘাতে 
আত্মহত্যা করেন। এইভাবে সুজ। 
সপরিবারে সমূলে ধ্বংস হন। কিন্তু 
তীন্স স্থশাসনের জন্য তিনি বাঙালীর 
প্রিয় নবাব ছিলেন। 

ভুজাউদশীন খা পারস্যদেশীয় 
খোরাসানের প্রসি আফজরু নামক 
তুকবংশস্ৃত। দক্ষিণাপথে বুহথান্পুরে 
স্রাব জন্ম হয় এবং সুশিদকুলি খান 


সথজাউদ্দীন খা 


একমাত্র কন্যা ভিষ্নেতুক্পেসার পাণি- 
গ্রহণ করে তারই আশ্রয়ে গ্রতিপালিত 
হন। মুশিদকুলীথি। বঙ্গের দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত হয়ে এসে স্থজাউন্দিনকে 
প্রথমে উড়িস্তার নায়েব-দেওয়ান ও পরে 
নায়েব নাজিমের পদে উন্নীত করেন। 
তিনি বিনয়ী ও ন্যায়পরায়ণ হলেও 
অত্যন্ত কামাসক্তির জন্য তার চরিজ্ 
কলুষিত হয়। তাই ধর্মপরায়ণ! পত্বী 
বেগম জিন্নেতুম্মেসা পিতৃগৃহে 
মুশিদাবাদেই বাস করতেন। মুপিদ- 
কুলি খ! জামাই-এর ব্যভিচারের জন্য 
তার সঙ্গে মনোমালিন্য হয় এবং 
দৌহিত্র সর্ফরাজকেই বঙ্গের মসনদের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। 
কিন্তু দিল্লীর অম্রাটের সনন্দ বলে 
স্থজাউচ্দীন উড়িস্যা! থেকে এসে বাংলার 
মসনদে সমাসীন হলেন (১৭২৫ 
্ীষটাৰ)। বাংলার মসনদে বসেই 
তিনি অতি ধীর-স্থির ও বিজ্ঞতার 
সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতে 
আরম্ভ করেন। মুপিদকুলির সময় 
যে সকল জমিদার রাজন্ব অনাদাঁয় 
প্রভৃতি কারণে বন্দী বা নজরবন্দী 
ছিলেন স্জাউদ্দীন তাদের সবাইকে 
কারামুক্ত করলেন। বিচারকার্ধে 
সুজাউদ্দিন অত্যন্ত নিরপেক্ষতা প্রদর্শন 
করতেন। দীনহীন অধিপ্রাথিগণও 
তাঁর নিকট পিতার ন্যায় ন্যায়বিচার 
প্রত্্যাশ। করতে পারত। স্ুুজাউন্দীন 
তৎকালে সাহস ও পরাক্রমে অহ্িতীয় 
ব্যক্তি ছিলেন । দান-ধর্ষে ও উদারতায় 


৫৭৮ 


সৃজাউদীন খা? 


তার সমকক্ষ কেউ ছিল না । পূর্ববর্তাঁ' 
স্ববাদারগণ অপেক্ষা সুজাউদ্দীন 
অধিকতর আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। 
যৌবন অতিবাহিত হলেও তিনি 
বিলাসের শ্লোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে 
মময় কাটাতেন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত 
যাবতীয় কার্যভার হাজি আহম্মন, রায়- 
রায়ান, আলমচাদ এবং জগংশেঠকে 
সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তার 
রাজধানীকে অত্যন্ত মনোরম করে 
সাজিয়েছিলেন। স্বন্বর মস্জিদ, বুহৎ 
দীঘিকা ও রমণীয় কেলিকুঞ্জ প্রস্তুত 
করে স্থজাউদ্দিন প্রতিবার বসম্তবিহার 
করতেন। প্রতিবছর জন্মদিনে তিনি 
নিজের ওজনের সমপরিমাণ সোন। 
রূপা দরিপ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। 
কর্মচারী ও অন্ুচরবর্গের প্রতি তিনি 
মুক্ত হন্তে দান করতেন | এজন্য তারা 
তার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। 
পণ্ডিত ও ফকিরের তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা- 
যত্ব করতেন। অনেক আদর্শ 
রাজোচিত গুণে সুজাউদ্দীন প্রজা- 
সাধারণের চিত্ত জয় করে যশন্বী 
হয়েছিলেন । বিলাসিতা ও চরিত্র- 
হীনতা দোষ না থাকলে ইনি আদর্শ 
নরপতি বলে পরিগণিত হতেপারতেন। 

বস্তুর মুশিদকুলি খার দৃষ্টান্ত 
অবলম্বন করে স্থজাউদ্দীন শ্ববহ্যুর প্রায় 
এক বছর পূর্বে ভাগীরতীর পরপারে 
নবাবী কেল্লার সম্মুখে শ্বীয় পমাধি 
মন্দির ও মসজিদ নির্ম/ণ করেছিলেন । 
মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সরকরাজরে 


কান্ত লেন 


স্থবাদার পদে নিষুস্ত করে হাজি আহম্মদ, 
রায়রায়ান, আলমাদ ও জগৎশেঠকে 
সর্বদা বিশ্বাস ও মান্থ করতে উপদেশ 
দিয়ে যান। স্বৃত্যকালে তিনি সমস্ত 
সরকারী কর্মচারী ও অন্চরবর্গকে 
দু'মাসের মাহিন! পুরস্কারন্বরূপ প্রদান 
করার আদেশ দিয়ে যান এবং যদি 
কোনও কাজের জন্ত কখনো কাহারও 
নিকট অপরাধ করে থাকেন সেজন্ত 
ক্ষমা প্রার্থনা করে যান। 
খীষ্টাবে স্থজাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। 

সদাঙ্তীসেন--কেউ কেউ একে 
হুদত্তমেন বলে অভিহিত করেছেন। 
ইনি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাবীতে 
বিদ্কমান ছিলেন। ইনি ছিলেন 
চরকের ব্যাখ্যাকার। মধুকোষে এর 
নাম পাওয়া যায়। 

স্থজ্দেব__পৌণ্ডপতি বাস্বদেবের 
মহাপরাক্রান্ত পুত্র। ইনি হরিবংশে 
"পৃথগক্ষৌ হি নী পতি” বলে বর্ণিত 
হয়েছেন । ম্ুদেব ২১৮৭০ হস্তী, 
২১৮৭৩ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব) ১০৯৩৫০ 
পদাতিকের নায়ক ছিলেন । 

স্বধা নিখি_ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে মহারাজ আদিশুর কর্তৃক 
কনোজ-রাজসভা থেকে আনীত পঞ্চ 
ব্রা্ষণের অন্যতম। ইনি বাৎ্শ্ত- 
গোত্রীয় ও বছভাষাবিদি পণ্ডিত 
ছিলেন । ছাদ্দড় ও ধরাধর নামে 
হুধানিধির ছুই পুজ ছিলেন। 

গুধীস্বর বা! জুধীর বৈস্ত-.. 
ষধুকোষেক়্ প্রাক্ঘত্েই এর নাস 


১৭৩৪৯ 
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সন্দরানথ ঠাকুর 


আাছে। ইনি সম্ভবতঃ দশম শতাববীর 
লোক । ইনি মাধব-নিদানের ব্যাখা- 
কার বলে অন্গমিত হয়। 

অজ্দর--গৌড়েশ্বর রুকহ্দ্দীন 
বারবক শাহের প্ধর্মাধিকারিণী” অর্থাৎ 
বিচার বিভাগীয় কর্মচারী ৷ অবস্থিত্তি- 
কাল পঞ্চদশ শতাব্দী । 

কুজ্দর দ।স-_-একজন পদকর্তা । 
“সুন্দর দাস' ভণিতায় ছ'টি পদ পদ- 
কল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে । কেউ কেউ 
ধনে করেন যে “হন্দর' গৌরনুন্দর বা 
কৃষ্ণহন্দর প্রস্ৃতি সুন্দরাস্ত নামের 
সংক্ষিপ্তকরণ। কিন্ত এ সম্বন্ধে কোন 
বলিষ্ঠ প্রমাণ নাথাকায় একে গৌর- 
সুন্দর দাস না বলে স্থন্দর দাস এই 
স্বতন্ত্র নামেই অভিহিত কর! ঘযায়। 
সুন্দরের পদ ছুটি শ্রীবলরামের গোষ্ট- 
বেশের বর্ণনা । সম্ভবতঃ অষ্টাদশ 
শতাব্ধীতে ইনি বিগ্কমান ছিলেন । 

আ্বজ্দরমল্প-_মহারাজ প্রতাপা- 
দিত্যের অন্যতম সেনাপতি সবাই 
ঢালী বা সবানন্দ বদ্দ্যোপাখ্যায়ের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনিও প্রতাপাদিত্যের 
একজন সেনাপতি ছিলেন । প্রতাপা- 
দিত্যের পতনের পর সুন্দর বা এব 
পুত্র বিষ্ণচরণ ভৈরবকূলে সেনহাটি এসে 
খাস করেন। সেনহাটির সিদ্ধান্ত- 
বংশয়ের! সুন্দরমল্লের বংশধর | 

স্বন্মরানন্দ ঠাকুর-_নিত্যানদের 

একজন প্রধান সঙ্গী। জ্ন্বরানন্দ 
স্বাদশ-গোপালেকর় অগ্কতম বলে খ্যাত। 
ছাকা-মহেশগুরে এর পাট গ্রতিহিত 


সবর 


হয়। *পাটপর্ঘটনে' অভিবামঠাকুরের 
শিশ্ক অন্ত একজন হ্ন্মরানন্দের কথ৷ 
উত্ত আছে। তিনি বিপ্রও পণ্ডিত; 
তার পাট ছিল ভাঙামোড়ায়। বাহ 
ঘোষ গৌরাজের বাল্যলীলা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রথমোক্ত সন্দরা- 
নন্দ রামাই, গৌরীদাল, অশিরাম 
প্রভৃতিকে নিয়ে গৌরাঙ্গ 'গোষ্ঠলীলা' 
প্রকাশ করেছিলেন। নবদীপলীলা- 
কালে সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের সঙ্গে 
বিশেষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। মহাপ্রতু 
নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে গৌড়ে 
প্রেরণ করবার সময় সুন্দরানন্দকে 
তার সঙ্গে দিয়েছিলেন । গৌড়ে ইনি 
নিত্যানন্দের সহচর হিসাবে বিশেষ 
খ্যাত হন। রঘুনাথ দ|সের চি ড়াদধি 
মহোৎসব অনুষ্ঠানে ইনি পাণিহাটার 
গঙ্জাতীরে উপস্থিত ছিলেন। ইনি 
খেতুপ্ির মহোৎসবেও যোগদান 
করেন। যোড়শ শতাবীতে হ্থন্দরা- 
নন্দ বিছ্মান ছিলেন । 

জ্বর্গচজ্জ্র- -বিক্রমপুরের চক্রবংশ- 
জাত পূর্ণচন্দ্রের পুত্র । পালরাজাদের 
লময়ে একাদশ শতাব্বীতে ইনি বিক্রম- 
পুরের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ 
নবদ্বীপের স্ুবর্ণবিহার এর দ্বারা 
স্থাপিত হয়। 'গোরক্ষবিজয়' কাহিনীর 
রাজা গোবিন্দচন্ত্র বা গোপীচাদ স্থব্র্ণ- 
চন্দ্রেরই প্রপৌন্ত্র। 

জুবঙ্শ্যাম--ব্রজভাষায় শ্রচৈতন্ত- 
চবিতাম্বতের অন্থবাদক | 

কু বিদলারাম্ প-গ্রহটের 
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জুবুদ্ধি রার 
বাল রাজ! স্থবিদনারাযণ দির 
সম্রাট বিজ্লেল লোদীর সমসাময়িক 
ছিলেন। তিনি শ্রহট্টের এক রাজ- 
কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ু! 
পাহাড় বেষ্টিত ইটা ছিল তার রাজ্য । 
তিনি প্রখ্যাত বীর ও স্থশালক ছিলেন। 
বাড়ুয়া পাহাড়ের প্রধান শৃঙ্গ পাগড়ীয়। 
টিলার চূড়ায় তার স্থ্দূঢ় দুর্গ ছিল। 
তিনি বল্পালসেনের মতে। সমাজ- 
সংস্কারে গ্রমিদ্ধি লাভ করেছিঞেন ॥ 
বঙ্গের ব্বনামখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তার জোষ্ঠা কন্তা 
বত্বাবতীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। 
সুবুদ্ধি ভাতুড়ী-__বারেন্দর ব্রাহ্মণ । 
সামস্দ্দীন ইলিয়াস যখন বাংলার 
প্রথম স্বাধীন সুলতান, তখন স্তুবুক্ধি 
ভাদুড়ী তাকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করেছিলেন। ইনি প্রতিদানে খ1 
উপাধি ও বিস্তীর্ণ জমিদারী লাভ 
করেছিলেন। স্ববুদ্ধির বংশধরের! 
ভাছুড়ীচক্র ব৷ ভাতুড়িয়া পরগণার 
জমিদারী প্রাঞ্চ হয়েছিলেন। এই 
বংশীয় রাজা গণেশ স্বাধীন সুলতান 
হয়েছিলেন। 
পুবুদ্ধি রাস্্-_“গৌড় অধিকার 
অর্থাৎ গৌড় শহরের চৌধুরী ৰা 
ভারপ্রাপ্ প্রশামক । হোসেন শাহের 
মিংহাসনে আরোহণের অনেক জাগে 
থেকেই তিনি এই পদে অধিঠিত 
ছিলেন। হোসেন তখন তার অধীনে 
কাজ করতেন। কাজের ক্রটির অন্ত 
তিনি একবার হোলেনকে চাবুক 


ক্জুবুদ্ধি রায় 


মেরেছিলেন। পরে হোসেন স্থলতান 
হলে (১৪৯৩-১৫১৯ ত্রীঃ) “ন্ুবুদ্ধি 
রায়েরে তেহো বু রাঢাইল”। কিন্ত 
তার বেগম চাবুক মারার কথা জেনে 
স্ববুদ্ধি রায়ের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তার 
উপরোধে হোসেনশাহ গোমাংস খাইয়ে 
স্থবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন । 
স্থবুদ্ধি বায় তখন কাশী চলে যান এবং 
পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান 
চান। পণ্ডিতদের পরম্পরবিরোধী 
বিধান শুনে *শুনিঞ্ঞা রহিল! রায় 
করিয়া সংশয় ।” পরে কাশীতে 
€চতন্দেব এলে স্ববুদ্ধি রায় তার সঙ্গে 
দেখা করেন। চৈতন্যদেব বলেন, 
“্বনদাবনে গিয়ে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন 
কর, তাহলেই সব পাপ খণ্ডন হবে।” 
স্থবুদ্ধি রায় তাই করলেন। শুকনো 
কাঠ বেচে তিনি নিজের জীবনধারণ 
ও বৈষ্ণবদের সেবা করতেন। রূপ ও 
সনাতন বন্দাবনে এলে তাদের স্থবুদ্ধি 
রায় অনেক যত্ব করেছিলেন । 

জশীচৈতন্তচরিতাম্বত মধ্যলীল। পঞ্চ- 
বিংশ পরিচ্ছেঘে স্থবুদ্ধি রায়ের কাহিনী 
বর্ণিত আছে। ১৫১৬গ্রীষ্টাবের 
আছুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে চৈতন্যাদেব 
কাশীতে এসেছিলেন। স্থতরাং 
হোসেন শাহের হাতে স্থবুদ্ধি রায়ের 
লাঞ্ছনা তার কিছু আগে ঘটেছিল । 
বৃন্দাবন পুনর্গঠনে বুদ্ধি রায়ের যথেষ্ট 
“অবদান আছে। 

বুদ্ধি রাক্--ভারত পাচালী- 
রচয়িতা | লিলেট অথলে বুদ্ধি রাম 


৮১ 


, বৌদ্ধ। 


সুরথ সিংহ 


ভপিতায় অশ্বমেধ পর্বের (সম্ভবত 
জৈমিনিসংহিতা অবলম্বনে) পুথি 
পাওয়া গেছে অনেকগুলি । স্ববুদ্ধি 
রায়ের সঙ্গে গঙ্গাদাস সেন, কত্তিবাম 
এবং ভবানীদাসের ভণিতাও দেখ৷ 
যায়। এর কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ 
শতাবী। 

জুবৃদ্ধি শিরোমপি--নবদীপের 
একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতিরধিদ পরিবারের 
আধি পুরুষ। ইনি জ্যোতিষশান্ত্রে 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এর পূর্ব- 
নিবাস ছিল যশোহর জেলার অন্তর্গত 
চৌগাছা গ্রামে। জ্যোতিষশাস্ে 
এর পারদর্সিতা দেখে ভবানন্দ 
মন্ছুমদার একে নদীয়াতে বসবাসের 
স্থবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। ইনিই 
ভবানন্দের স্ুদিনের ভবিষ্যদ্বাণী করে- 
ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল যোড়শ- 
সপ্তদশ শতাব্দী। 

স্থভদ্রো দেবী--বৈষ্ঞবাচার্ 
বীরচন্দ্রের বা বীরভদ্রের পত্বী। ইনি 
মাতা জাহ্নবার তিরোভাবের কথা 
শুনে শতগ্নোকে 'অনঙ্গকদদ্বাবলী, 
নামে স্যোজ রচনা করেছিলেন । 

জু ভূ ভিচক্দ্র-_ সম্ভবতঃ বাঙালী 
ইনি ছিলেন একজন 
অভিধানকার । €কামধেছ' নামে ইনি 
অমরকোষের একটি টীকা রচন! 
করেছিলেন। 

সুর নিংহ- মেদিনীপুরের 
বীরসিংহের বংশের শেষ রাজা? 
ষোড়শ শতাব্ীর মধ্যভাগে ইনি 


ৃরদের 


ৰিভমান ছিলেন। কথিত আছে 
লক্ষ্ণসিংহ ও ভীম মহাপাত্র নামক 
স্থরথ সিংহের দুজন কর্মচারী এবং 
মারায়ণগড়ের রাজা গন্ধর্য পালের 
কোন অধস্তন পুরুষ ষড়যন্ত্র করে রাজা 
সথরখমিংকে হত্যা করে এবং এর 
বাজ্য তিনজন মিলে ভাগ করে নেয়। 
রথ সিংহের মৃত্যুর পর এর সাতজন 
রানী এর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিলেন । 
আুরদেব- শরীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 

শেষভাগে শাগ্ডিল্য গোজীয় দেবগণ 
বর্ধমান জেলার কণ্টকদ্বীপ ব! বর্তমান 
কাটোয়ায় এক শ্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ম্থরদেব ছিলেন এই বংশের 
প্রসিদ্ধ রাজা । ইনি ত্রাহ্মণ্য ধর্মের 
রক্ষক ও বৌদ্ধধর্মের বিদ্বেষক ছিলেন। 
ছুর্জনঘের ইনি কঠোর শান্তি 
দিতেন। এর অবস্থিতিকাল দাশ 
শতবী। 

ভরের বা স্ুরপাল--এর 
পিতমহ ব! প্রপিতামহ দেন্গণ চন্তু- 
নাজ গোবিদ্দচন্দ্রের এবং পিতা 
ভদ্্রেখ্বর রামপালের সভাচিকিৎসক 
ছিলেন। ইনি ছিলেন রাজা! ভীম- 
পালের রাজবৈদ্ভ। ইনি পালযুগের 
শেষভাগে বা তার কিছুকাল পারে 
ক্ষর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে জীরিত্ত 
ছিলেন বলে অচুমান করা হয়। 

হুরেশ্বর আঘূর্বেদীয় উত্ভিদের 
পর্িচঘ দিবার জন্ত “শব প্রদীপ' ও 
“ৃক্ষানূর্বেদ' নামে ছুখানি এবং ওযৃধে 
নোৌহ ন্যবহার় বিয়য়ে 'লৌহ্গন্থতি? 


১৫৪৭ 


হুলতাম, দৈরহ 
রা “লোহ সর্বন্* নামক একখানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। 

স্বরেশ্বর বন্ু-কলকাত। বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের উপাচার্য দেবপ্রসা্দ পবা- 
ধিকারী মহোদয়ের পূর্বপুরুষ এবং 
দর্বাধিকারী বংশের স্থাপয়িতা। ইনি 
উড়িম্তার দেওয়ান ব1 গভর্ণর ছিলেন। 
এর অবস্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাববী । 

সুলতান বাসেষাদ বিজ্তামী 
চট্টগ্রামের একজন খ্যাতনাম। 
সফীলাধক । এন পুরা নাষ স্থলতান 
আরেকীন বুরহাছল মুহাকেশীন 
খলীকাম়ে ইলাহী আল্লামা হযরত 
বায়েবীদ বিস্তামা। শুধু চট্টগ্রামের 
নয়, ইনি মুসলীম জগতের একজন 
সুপরিচিত দরবেশ । চট্টগ্রাম ছাড়াও 
পার্খ্বর্তা অন্ঠান্ত জেল! ও অঞ্চলে 
ইনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন । 
কখিত আছে এই দরবেশ নবম 
শতাব্দীর শেবভাগে চট্রগ্রাম থেকে 
পাচ মাইল উত্তরে নামিরাবাদ গ্রামের 
এক পর্বত চুড়ায় ছবস্থান করতেন। 
এই স্থান থেকেই বিস্তামী সাধনায় 
সিদ্ধি লাভ করেছিলেন । ইনি আঙ্লাছ, 
তা” আলার গুপ্ত বহম্যবাদ, তন্বজ্ঞান 
এবং হাদীস শানে পান্নদর্শা ছিলেন । 
'পূর্যবঙ্গ গীতিকা*য় এর নাছ দৃষ্ট হয়। 

জ্লাভাল, সৈক্জ-_ বাংলার 
ধৈধবাবাধন মুসলদান ক্ধরিদের 
অন্ততম। ইনি শ্রীহট জেলা হবিগঞ্জ 
অহকুমার অন্তর্গত লন্বরপুরের প্রসিদ্ধ 
ঠষয়। বলো জজগ্রহগ করেন । গন 


সুলেমান কররানী 


রচিত 'নবীবংশ', "শবে মেয়েরা ও 
ধ্ঞান-্রদীপ' নামক তিনখানি গ্রন্থ 
পাওয়া গেছে। “শবে মেয়েরাজ' 
কবির শেষ রচনা--১৫০* শ্রীষ্টাবন্দের 
শেষে এটর রচনা আরম্ভ হয। এই 
তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত ইনি কতকগুলি 
পরমার্থ মংগীতও রচনা করেছিলেন । 
সুজামান কররানী-_একজন 
আরব বণিক। ইনি বাংলাদেশ 
সম্বন্ধে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 
ংলায় তৈবী স্ৃতী-বন্ত্র সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “এই বন্ধ এতো সুক্স 
উপাদান দ্বারা প্রস্তত যে ইহা 
অনায়াসে একটি আংটির মধ্য দিয়ে 
চালিয়ে নেওয়! যায়।” ইনি নবম 
শতাব্দীতে ব্ঘ্ধমান ছিলেন। 


স্বলেম।ন কররানী- ইনি 
প্রথমে শেরশাহের একজন প্রধান 
'অমাত্য ছিলেন। শেরশাহ একে 
বিহারেব শাসনকর্তা নিযুক্ত করে- 
ছিলেন। দ্বায় ভ্রাত। তাজ খাঁর মৃত্যুর 
পর সোলেমান বাংলাদেশের ও শান 
কর্তা হন এবং স্বাধীনভাবে বাংল।, 
বিহার শামন করতে থাকেন। পরে 
অবশ্ঠ ইনি আকবর বাদশাহের বশ্ততা 
দ্বীকার করেছিলেন। ১৫৬৭ খ্রীষ্ঠাবে 
হুলেমান কররানী উড়িস্যা জয় করে 
বহু সংখ্যক ধেন্তসহ একজন সেনা- 
পতিকে তথায় স্থাগ্ীভাবে শাসন- 
কর্তুপদে নিধুক্ত করেছিলেন। ১৫৬৮ 
পরষ্টাব্দে ইনি কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ 
করেন, কিন্তু উড়িষ্যায় বিশ্রোহের নংবাদ 


৫৩ 


সুর্মদাস পণ্ডিত 


পেয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। গৌড় নগরীর 
জববামু অন্বাস্ব্যকর বিবেচনা করে 
সোলেমান রাজধানী গৌড় থেকে 
তাগুয় স্থানান্তরিত করেছিলেন। 
১৪৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কর- 
রানীর মৃত্যু হয়। এর শাসন সময়ে 
মালদহে সোন। মসজিদ নিমিত হয়ে 
ছিল। সুলেমানের স্বনামে খোতবা 
ও শিক্ষা প্রচলিত ছিল। তথাপি 
ইনি হজরত আল! (প্রধান সামন্ত ) 
উপাধি ধারণ করে বাহৃতঃ আকবর 
বাদশাহেব নিকট বশ্ততা স্বীকারপুর্বক 
সময় সময় ভেট পাঠাতেন। স্থলে- 
মানের রাজত্ব £মাটের উপর নিধির 
ও শান্তিপূর্ণ ছিল। এই সময় কৰি- 
কঞ্চন মুকুন্বরাম চক্রবর্তী আড়ার! 
ব্রাহ্মণ ভূমিতে থেকে তার চগ্তীকাব্য 
সমাঞ্ত করেছিলেন। 

সুজধবর--প্রাচীন বাংলার একজন 
বিখ্যাত চিত্রশিল্পী । ইনি একাদশ 
শতবাীতে বিস্ভমান ছিলেন । 

সুর্য কান্তগুহ--মহারাজ। 
প্রতাপাদিত্যের বাল্য বন্ধু ও পরবর্তী- 
কালে মহাপরাক্রান্ত সেনাপতি। 
মোগল সৈন্যের সঙ্গে বারবার যুদ্ধে 
ইনি অমিত বীর্ধের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্বীতে 
ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 

সুর্যদাস পশ্ডিত-উপাি 
'সরখেল' | নিত্যানন্দ প্রস্তর পরী 
বন্থধা-জাহছবা দেখীর পিতা। পূর্ব 
নিবাস শালিগ্রম। পরে কালনায় 


কুর্ধ মাঝি 


বসবাস করেন। এর পত্ীর নাম 
ভদ্রাবতী। ইনি 'ভোগ-নির্ণয়-পদ্ধতি। 
রচনা করেন। 

সূর্য মাঝি-বলালসেনের 
নৌবিভাগের কর্তা । বল্পমল একে 
বিস্তৃত অঞ্চল জায়গীর দিয়েছিলেন। 
ইনি ছিলেন জাতিতে জালিক বা 
জেলে। অবস্থিতিকাল দ্বাদশ 
শতাব্দী। 

স্প্িধর- পঞ্চষশ শতাবীতে 
বঙ্গীয় বৈয়াকরণ স্থ্টিধর “ভাষাবৃত্তীয়ার্থ- 
বিবৃতি” রচনা করেছিলেন। 

সেকেন্দর, আ্ুলতান-_বাংলার 
শাসনকর্তা । ইনি পাওুয়াতে বিখ্যাত 
আদীনা মসজিদ নির্মাণ করেন। 
১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। 

সেখন্ুর কুতব আলম 
পাও্যার (মালদহের ) ছোট দরগার 
( ছয় হাজারীর) গীর। পাতুয়ার পাচ 
পীরের অন্যতম । রাজা গণেশের পুর 
যছু (জালালুদ্দীন ) এর নিকট ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৪৪৭ 
প্ষ্টান্দে সেখন্ুর দেহত্যাগ করেন । 

সেখ কতুজুল্লাঁ_-ডঃ দীনেশচন্দ্র 
জেনের মতে ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মুসলমান কবি। এর রচিত গ্রন্থ 
“গোরক্ষ-বিজয়” | 

সেরবাজ-_সণ্তদশ শতাববীর 
একজন মুসলমান কবি। এবাবৎ এর 
ছখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে । এক 
খানির নাম “কবধরনামা” বা "মল্লিকার 
হাজার সওয়াল” এবং অপর খানিরনাম 


৫৮৪ 


সৈফুদ্দীন কিয়োজ শাহ: 


“কাসেমের লডাই” | “সেরবাঙ্জ ছিলেন 
একজন সাধারণ কবি। তবে, হিতকথা 
ও তত্ববাণীর প্রচারকরূপে প্রাচীন 
ংলা সাহিত্যে এর একটি বিশিষ্ট 
স্থান আছে। 
সেখ হবু হোসেন শাহ, যখন 
সনাতন গোস্বামীকে কারারুদ্ধ করে 
রাখেন, তখন সেখ হবু ছিল কারা- 
রক্ষী । ইনিই সনাতনকে কারগার 
থেকে পালিয়ে যাবার স্থযোগ করে 
দিষেছিলেন। 
সৈফ উদ্দৌল।--মীরজাফরের 
অন্যতম পুত্র ও নজমউদ্দৌলার 
সহোদর। ইনিমণিবেগমের 
গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নজম উদ্দৌলার 
মৃত্যুর পর ইনি ষোল বছর বয়সে 
১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্বে মুশিদাবাদের 
নিজামতের আসনে উপবেশন করেন। 
ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী সৈফউদ্দৌলার 
জন্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাক! বৃত্তির ব্যাবস্থা 
করেছিলেন । এই নবাবের কার্ধকালে 
মুখিদাবাদে একটি নিজামত শুক্কাগার' 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহম্মদ রেজা খা, 
ভুর্লভরাম ও জগংশেঠের হস্তে নধাব 
সরকারের কার্যভাব স্বান্ত ছিল । ১৭৬৯ 
গ্ষ্টাবে ছিয়াত্তরের মন্তস্তরের সময় 
সৈফউদ্দৌলার বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়। 
সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ-__ 
'তারিখ-ই-ফিরিশতা' ও “রিয়াজ-উস্- 
সলাতীন'এর যতে মালিক আদিল" 
নামক এক হাবশী সৈফুদ্দীন ফিরোজ 
শাহ নাম নিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে, 


সৈচ্ুত্দীন হম্জ! শাহ 


আরোহণ করেন (১৪৮৭-৮৮ শ্ীঃ)। 
ইনিই বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান । 
ফিরোজ শাহ মহৎ, দানশীল এবং 
নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি 
বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম | 
এর বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, মহত্ব ও দয়ালুতা 
উচ্চ প্রশংমিত হয়েছিল। কিরোজ 
বহু প্রজাহিতকর কাজ করেছিলেন । 
তিনি এত বেশী দান করতেন যে 
পূর্ববর্তী রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত ধন- 
দৌলত নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। 
কথিত আছে একবার তিনি একদিনেই 
এক লাখ টাকা দান করেছিলেন। 
ফিরোজ শাহ গৌড় নগরে একটি 
মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি 
জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারটি 
এখনো বর্তমান | উহ! “কিরোজ যিনার' 
নামে পরিচিত। তিন ১৪৮৭-৯০ 
শ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। 
সৈকুদ্দীন হম্জা! শীহ-_ 
গিয়াহদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর 
পর তার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ 
বাংলার রাজ হন। (১৪১০-১১ 
শ্রীষ্টাব্য) তিনি “সহ লতা ন-উস্‌- 
সলাতীন”* বা “মহার|জাধিরাজ” 
উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। “ভারিখ- 
ই-ফিরিশতা"য় লেখা আছে, “তিনি 
ছিলেন লাহসী,-ধৈর্ধশীল এবং উদার 
নরপত্তি। তার বুদ্ধি ও ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞত1 থাকার জন্য তার কর্মচারীর! 
সাবধানে শাপনকার্ধয পরিচালন! 
করত। দেশের হিন্দু রাজার! তীর 


৫৮৫ 


সৈমদ মোহাম্মদ আকবর" 


বন্কতার জোয়াল থেকে মাথ! বার 
করত ন! এবং রাজন্ব দিতে দেরী 
করত না। “তবকাৎ্ই-আকবরী'তে 
লেখা আছে, “তিনি দয়ালু: ধৈর্বশীল 
এবং সাহসী রাজ। ছিলেন।” অতি 
অল্প দিনের মধ্যেই ১৪১২-১৩ খ্রীষ্টাব্ে 
তিনি মারা যান। এর সময় থেকে হিম্দু 
জমিদার রাজা গণেশ বঙ্গ সিংহাসনে 
প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন । 
সেম্নদ মতুর্জা- মুসলমান 
ফকির। ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যে মতুর্জী মুশিদাবাদ জেলার 
জঙ্গীপুর বালিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ 
করেন। উত্তর পশ্চিম বেরেলী জেলায় 
নাকি এদের পৈতৃক বাস ছিল। 
জঙ্গীপুরের নিকট চড়কা নামক স্থানে 
রাজাক সাহেবের শিষ্বা হয়ে মর্তুজা 
স্থতীর অদূরে ছাপঘাটাতে একটি 
আস্তানা স্থাপন করেন । ধর্মে ও দীক্ষায় 
মুসলমান হলেও হিন্দু ধর্মে বিশেষ 
অনুরক্ত ছিলেন। ইনি তস্ত্রোক্ত শক্তি 
উপাসকগণের আচার, নিয়ম ও সাধন 
প্রণালী মতো আচরণ করতেন । ধর্ম- 
সাধনের জন্য ইনি সুর! সেবন করতেন 
এবং সাধনার সহকারিণীবূপে 
আনন্দময়ী নামে এক হ্রাঙ্গণী ভৈরবী- 
বপে এর লক্ষে থাকত। ইনি কিছু 
সংখ্যক পদ রচনা করেছিলেন। 
বৈষব্দাম সঙ্কলিত “পদকললতরু”র মধ্যে 
মর্ত,জা রচিত বহু পদ পাওয়া যায়। 
সৈয়দ মোহাক্জদ আকবর়-_ 
মুসলিষ বাংলার একজন খ্যাতনামা: 


সৈয়দ হুলতান 


কবি। এর রচিত কাব্যের নাম 
“জেবল মুলুক শামাবোখ।” জানা 
যায় ১৬৫৭ গ্রিষ্টান্ে কবির জন্ম 
হয়েছিল। কাব্যখানি ছিল বিরাট। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষ এই কাব্য 
আকবর মাত্র ষোড়শ বছর বয়সে 
বচন! করেছিলেন। এতে অবশ্য 
এর প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। 
পুস্তকখানির রচনাকাল ১১৭৩ শ্রষ্টাব্ব। 

সৈয়দ স্ুলতান--কবি সৈয়দ 
স্থলতান ছিলেন স্থফি ধর্মাবলম্বী 
সাধক । চট্টগ্রামের অন্তর্গত 
পরাগলপুবে ছিল তাব বাসভৃমি। 
রাধাকধ্- প্রেমাত্সক লোক-সংগীতের 
ইনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য 
শিল্পী। এর রচিত দু'খানি কাব্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি 
জ্ঞানগ্রদীপ? (বা জান চৌতিশা? ) 
তান্ত্রিক যোগ-বিষয়ক নিবন্ধ । দ্বিতীয়টি 
নবীবংশ_-সংস্কত হুরিবংশের 
অনুসরণে মুষলমান-শান্ত্র মতে 
ব্যটিতত্ব, নবীদের আবির্ব ইত্যাদি 
বর্নিত হয়েছে। কবি হিন্দু-শাস্ত্রকে 
উদ্দার দৃষ্টিতে দেখে ব্রদ্ধা-বিষু-শির- 
কৃষ্ণকেও নবী বলে শ্বীকার করেছেন। 
এই গ্রন্থখানির সমাপ্তিকাল ১১৫৪-৫৫ 
খ্ীষ্টাৰ। এর রচিত অপর গ্রন্থ “শবে- 
মেয়েরাজ”। রচনাকাল ১৬৫৩ এষ্টাব্ব। 

সৈস্সদ হাম্জা- “্ামীর হামজা 
কারোর দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িত|। 
রচনাকাল ১৭৯২-৯৫ এ্রীষ্টান্ ৷ দক্ষিণ- 
রাড়ের মুসলমান কনিদের মধ্যে র্না- 
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সোনামণি বা ব্ণমহী 


বাহুল্যে টয়দ হাম্জাই শ্রেষধ। এর 
অন্তান্ত রচন! £ “মনোহর-মধুমালিতী”, 
“জৈগুনের পুঝি ও “হাতেম তাই? । 

কবির পৈতৃক নিবাস ছিল তুরশুট 
অছুনা (বা উদনা) গ্রামে । পরে 
কবিরা বায়ড়া পরগণায় রাণাঘাট গ্রামে 
উঠে এসেছিলেন । 

সোনাশিরিপাল বা গৌরী- 
নারায়ণ-_দ্ছুটিয়া' বংশের প্রথম রাজ! 
বীরপালের পুত্র। ইনি ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকার ভদ্রনেন নামক এক 
রাজাকে পরাজিত করে “রত্ুধ্ৰ পাল" 
নাম গ্রহণ করে সদীয়া অঞ্চলে রাজ্য 
স্থাপন করেন (১২২৪ খ্রীষ্টাব্ষ)। 
বত্ুধ্বজপাল পূর্ব কামরূপের রাজা 
স্যায়পালের কন্যা এবং কামতাপুরের 
রাজকন্তাকে বিবাহ করেছিলেন। 
কথিত আছে রত্বধ্বজপাল 
খরীষ্টাৰ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন এবং 
তৎকালীন গৌড়েশ্বরের সঙ্গে এর 
মিত্রতা স্থাপিত হয়েছিল। 

সোনামণি ব৷ স্বর্ণমযী_- বাংলার 

বারভৃঞার অন্ততম বিখ্যাত ভূঞা 
চাদ রায়ের কন্তা ও কেদার রায়ের 
ভ্রাতুষ্পুঙজী। সোনামণি অসামান্তা 
কপবতী ছিলেন। অল্প বয়সেই ইনি 
বিধবা হয়ে পিতৃগুহে অবস্থান করেন। 
একবার ঈশ। খাদ রায় কেদার বাধ্রে 
আতিথিকপে শ্রপুরে এসে অবস্থান 
কালে সোনামণিকে দেখে পাগ্ণল হয়ে 
যান। এবং ফোনামণিকে বিধাছের 
প্রস্তাব করেন । ফলে চীদ রায় কেধার 


১৩০৩ 


'গোমেখের 


রায়ের সঙ্গে ঈশ! খার যুদ্ধ বাষে। 
াদ রায় ও ঈশা খাত্র+। 

সোমেশ্বর--গৌডবাসী শরিক 
শুর পুত্র সোমেশ্বর ছিলেন অষ্টামগ 
বিষ্ঠা ও শৈব দর্শনে মহানিষ্ণাত। শৈব 
উপনিধদে ইনি ছিলেন অধ্বিতীয় গুরু 
এরই আর এক ন|ম ঈশ্বর শিব । ইনি 
সিদ্বান্ত-রত্বাকর গ্রন্থ রচন। করেন। 
ইনি তৃতীয় কুলোতু্গের গর ছিলেন ও 
সেই সম্রাটের স্থাপিত ত্রিতৃবন মন্দিরে 
ইনিই বিগ্রহ স্থাপনা কবেন। চোল 
সম্রাটদের উপর এই গওকদের দুর্দম 
প্রতাপ ছিল। এর অবস্থিতি কাল 
দ্বাদশ শতাব্দী । 

সোমেশ্বর পাঁঠক-_একজন 
প্রবল পরাক্রমশালী রাজ।। ইনি বন্ধ 
অনুচর নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার সুমঙ্গ 
“পাহাড় মুন্তুকের” রাজ। বৈশ্ত গাবোকে 
পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে এ অঞ্চলের 
শাসনভাব গ্রহণ করেছিলেন। এই 
সোমেশ্বর পাঠকই সম্নিত স্ুসঙ্গ 
রাজবংশের আধি পুরুষ । ইনি ১২৮* 
্ীষ্টাবে কান্তকুজজ থেকে এদেশে আগমন 
করেছিলেন। 

€সার, স্টারজন্--কর্নওয়ালিশের 

পর ইনি ১৭৯৩ গ্রাঞ্কান্ে গভর্নর 
জেনারেল হন। ইনি লর্ড টিন্মাউথ 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন । ১৭৯৮ 
খ্ষ্টাকে ইনি বিলাত প্রত্যাগমন 
করেন। 

বৌভরি-অইম শতান্বীর 
মধ্যভাগে মহান্বাঞ্গ আদিশুর কর্তৃক 
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্বপ্রেশ্বর আ চার্দ 


কনোদ্বরাজসভ! থেকে আনীত পৰ্ক- 
ব্রাহ্মণের অন্ততম। ইনি সাবর্ণগোত্রজ 
বহুশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ছিলেন । বেদগর্ত, 
রত্গর্ত, পরাশর ও মহ্শের নামে এর 
চারি পুত্র ছিলেন। 

স্টিওয়।, জেমস্‌ ক্যাপ্টেন) 
-ইংরেজ পাত্ত্রী। বাংলা গন্ড- 
স[হিত্যের বিদেশী অষ্টাদের ইনি 
অগ্ততম ৷ বিলেতে ১৭৮৮ খ্রীষ্টা্জে 
এর জন্ম হয়। এদেশে ধর্ম প্রচার 
করতে এসে বাংলাভ।ষাব উন্নতি ও 
শিক্ষ। বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। 
ইনি বর্ধমানে একটি মিশন গঠন 
করেন। এখানে £শক্ষা বিস্তারের জন্ত 
ছুটি বাংল৷ স্কুল স্থাপন করেন। তার 
এই স্কুলগুলির খুব খনাম ছিল। শিক্ষা- 
পদ্ধতির তিনি অনেক সংস্কারও করে- 
ছিলেন। ১৮৩৩ গ্রীষ্টাবে তীর মৃত্য 
হয়। তার রচিত গ্রন্থঃ ইতিহাস 
কথা, বর্ণমালা, তমোপাশক । 

স্তন্তেষ্থর দাস- গুপ্তরাজ কুমার- 
গুপ্তের রাজত্বকাণে প্রদত্ত কয়েকখানি 
ভূমিদা নপত্র (তাত্রশামন ) পাওয়। 
গিয়েছে। তার মধ্যে একখানি 
রাজশাহী জেলায় নাটোর মহকুঘায় 
ধানাই্দহ গ্রামে পাওয়া যায়। এই 
তাত্রশাসনখানির খোদাইকার ছিলেন 
স্তসেশ্বর দাস। এটির লিপিকাল ৪৩২ 
গ্র্টাব্ | 

স্বপ্নেশ্বর আচার্ধ- নবন্বীপের 
স্থগ্রুল্দ্ধ নৈয়ায়িক বাহুদেব লার্ব- 
ভৌমের পশৌন্ধ ও জল্ষেরধাহিবী- 


খ্বরূপ চরণ গো্বামী 


পির পুক্র। এর আবির্াবকাঁল 
সম্ভবতঃ গ্রীপ্তীয় ষোড়শ শতাব্ীর 
শেষভাগ ও সগুদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগের মধ্যবর্তী কোন সময়। ত্বপ্রেশ্বর 
রচিত গ্রন্থ-_“সাংখ্যাতত্বকৌমৃদী প্রভা? 
নাষক সাংখ্গ্রস্থ। শাগ্ডিল্যহ্থত্রের 
গ্রমিদ্ধ ভাস্তকাররূপে চিরশ্মরণীয় হয়ে 
আছেন। শাগ্ডল্যন্ত্রভান্তে ত্বপ্রেশ্বর 
স্বরচিত হ্যায় ও বেদাস্তগ্রস্থের উল্লেখ 
করেছেন । শাগ্ডিল্যস্থত্রের অভিনব 
টীকাকার মৈথিল মহামহোপাধ্যায় 
ভবদেব মিশ্র বহু স্থলে শ্রদ্ধা সহকারে 
্বপ্রেশ্বরের ব্যাখ্যাবচন উদ্ধত 
করেছেন । 

স্বরাপচরণ গোস্বামী-_ইনি 
রূপগোত্বামীর ললিত মাধব-নাটক 
কাব্যের আকারে অন্থবাদ করেছিজ্নে। 
এই অনূদিত কাব্যের নাম ছিল 
“প্রেমক দ্ধ । রচনাকাল ১৭৮৮ 
শ্ী্টান্ঘ | গ্রন্থশৈষে কবি যে আত্ম 
পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় 
যে স্বরূপচরণ ছিলেন নিত্যানন্দ-বংশীয় 
খড়দরহ-নিবাসী । পিতা নবকিশোর 
ছিলেন নিত্যানন্দের পৌঙ্জ রামচক্দ্রের 
প্রপৌক্র। নবকিশোরের চান্রি পুত্রের 
মধ্যে কবি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ । বৈষব- 
বর্গের অনুরোধে এবং জ্যেষ্ঠ অগ্রজ 
জগয়াথের আদেশে প্রেষকদন্ধ লেখা 
হয়েছিল। 

রূপ দাস- একজন পদকর্ত।। 
'পদকল্পতরূ'তে এর ছুটি মাঁজ পদ 
উদ্ধত হয়েছে। গ্রনিবাস আচার্ধের 


৫৮৮ 


স্বরূপ দামোদর 
শিশ্ত পরম্পরায় ইনি ছিলেন চতুর্থ 
ক্থানীয়। এর গুরু বিলাসাচাধ' 


পুরুযোত্ধম আচার্ধেব শিষ্ক এবং 
পুরুযোতম আবার শ্রীনিবামের শিষ্য 
বিশ্বাচার্ষের শিষ্য । এর অবস্থানকাল, 
সম্ভবতঃ সঞুদশ শতাবী। শ্রী্ীগৌরাজ 
মহাপ্রত্র অসংখ্য পবিকবের মধ্যে 
ইনি ছিলেন অন্যতম । 

ব্বরূপ দামোদর- সম্ভবতঃ ইনি 
পুরুষোত্তম আচার্য নামে নবদ্বীপে 
অধ্যয়ন করতেন। সন্ন্যাম অবলম্বন 
করে ইনি হ্বরপ দামোদর নাম গ্রহণ 
করেন। হ্বরূপ শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ ও 
প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। আচাধ সন্ত্যাস 
গ্রহণ করে 'রসরূপত' প্রাপ্ত হয়েছিলেন 
বলে শ্বরূপ-দামোদর নামে অভিহিত 
হতেন। ইনি শ্চৈতন্তদ্দেব অপেক্ষা 


কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং টচতন্তের 


তিরোধানের পরেও কিছুকাল জীবিত 
ছিলেন। স্বরূপ পুরীতে ঠচতন্তদেবের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 
নৃত্যগীতে এর অসাধারণ পারদশিতা 
ছিল। বৈষ্ণবতত্ব, বিশেষতঃ গৌড়ীক্ব 
বৈষ্ব রসতত্বের আদি ভান্তকারদের 
ইনি ছিলেন অন্ুতম। 

হবরূপের সঙ্গে পুগুরীক-বিদ্ভানিধির 
যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। শ্বরূপের পিতার 
নাম ছিল পণ্ডিত পন্পুগর্ভাচার্য। 

্বরপ দামোদরের মধ্যে চৈতন্য 
প্রবত্তিত ভক্তিধর্মের চরম বিকাশ 
সাধিত হয়েছিল। ইলি ছিলেন ঠচতন্ত 
জীবনতত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আবিফারক (/ 


হটা ব! হটু বিদ্তালঙ্কার 


স্বক্পের প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য ছিল। 
মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য থেকে 'ব্রদ্ধনংহিতা, 
ও “কষ্ণকর্ণামৃত' নামক যে ছখানি মহা- 
মূল্য গ্রস্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা 


্বপের কাছেই ছিল। মহাপ্রতু 
এর সঙ্গে নানা তত্ব আলোচন। 
করতেন ॥ স্বরূপ সম্বন্ধে কবিরাজ 


গোশ্বামী বলেছেন যে ইনি ছিলেন 
“সংগীতে গন্ধবসম,' শাস্ত্রে বুহস্পতি । 
চৈতন্তজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতমভাবে 
পরিচিত হয়ে ত্বরূপ চৈতন্তজীবনী 
সম্বলিত একখানি কড়চা লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন। উহাই শ্বরূপ পামোদরের 
কড়চা” নামে পরিচিত । এতে মহা- 
প্রভুর মধ্য ও শেষ জীবনের কাহিনী 
বণিত হয়েছে। কৃষ্দাম কবিরাজ 
তার “ঠচতন্তচরিতামৃত' রচনায় এই 
কড়চার নিকট বিশেষ খণ ক্বীকার 
করেছেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর আহাবে, 
বিহারে, শয়নে দিবারাত্রির জঙ্গী 


হটী বা হুটু বিস্তালঙ্কার 
(ওরফে রূপমঞ্জরী)--অগ্রাদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকের এক বিছুষী রমণী। 
রাচ দেশের এই কুলীন বালবিধবা 
ত্রাঙ্মণকন্ত! সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, 
স্বতি ও নব্যন্তায়ে পারদশিনী হয়ে 
কাশতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন 
ও বিদ্/লঙ্কার উপাধিতে ভূষিত! হন। 
ইনি সভায় স্তায়শাস্ত্রের বিচার করতেন 
“ও পুরুষ ভষ্টাচার্ধের ন্যায় বিদায় 


৫৮৪৯ 


হবুচন্্র রাজ! ও গবুচন্রমস্্রী 
ছিলেন। শেষ জীবনে ইনিই হয়ে 
উঠেছিলেন মহাপ্রভুর একমাঞর 


অবলম্বন। কথিত আছে চৈতন্তদেবের 
মৃত্যুর শোকে স্বরূপের মৃত্যু হয়। 
কারুর কারুর মতে ইনি শেষ জীবন 
বুন্দবনে অতিবাহিত করেছিলেন। 
কালিদাস রায়ের মতে “স্বরূপ বৃন্দাবনে 
বাস করলে সপ্তম গোম্বামী হইতেন। 
পুৰীধামে ত্বরূপই ছিলেন গোম্বামী- 
দিগের প্রতিনিধি ।” 

স্বর্ণমন়্ী- সোনামনি বা ম্বর্ণময়ী 
দ্রৎ। 

স্বর্গরেখ-_ পালরাজ  ধর্মপাল- 
দেবের রাজত্বকালে ম্বর্ণরেখ নামক 
জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট থেকে 
বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ নামক একখানি 
গ্রাম শাসনম্ব্ূপ লাভ করেছিলেন । 
এই ব্রাহ্ণ স্বর্ণরেখেরই উত্তরণুরুষ 
চতুভুজ, যিনি হরিচরিত নামক 
একথানি কাব্য রচনা করেছিলেন । 


নিতেন । ১৮১০ খ্রী্টাবে ইনি বৃদ্ধ! বয়সে 
প্রাণত্যাগ করেন । বরূপমঞ্ররী ভ্রৎ । 

হটু রাঁয়-_অযোধ্যারাম রায় 
ত্র্ণ। 

হুবুচন্্র রাজ! ও গবুচজ্জ মন্ত্রী 
_হবুচন্রকে কেউ কেউ পাল- 
বংশের রাজ বলে অন্থমান করে 
থাকেন । করতোয়া! নবীর তীরবর্তী 
হাওড়া থেকে ঘোড়াঘাটের দক্ষিণ 
পর্যন্ত ভূভাগে অবস্থিত জনেক্‌ 


হবুচন্দ্র রাজ। ও গবুচন্জ মন্ত্র 


ধ্ংসাবশেষ হবুচন্দ্র রাজা এবং গবুচন্তর 
মন্ত্রীর কীন্তির চিহ্ন বলে কথিত হয়ে 
থাকে। কথিত আছে যে, হবুচন্দ্র 
রাজা প্রথমে গোঁপীনাথপুরে এবং পরে 
বাক্‌ ছুয়ারে (রঙ্গপুর জেলার ) বাস 
করতেন। রঙ্গপুর নগরের খাপ 
নামক স্থান তার ধাপরাজ্যের' স্বৃতি 
রক্ষা করছে। 

কোন পদস্থ ব্যক্তির নিবুদ্ধিতার 
পত্রচয় প্রধান করলে, “হবুচন্ত্র রাজার 
গবুচন্দ্র মন্ত্রীর' উল্লেখ করা হয়ে থাকে । 
এ কাহিনী বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। 
এদের নির্ুদ্ধিতার একটি গল্প এইরূপ £ 
- একদিন ছুই বণিক রাজবাটীর 
নিকটবর্তাঁ এক পুফরিণীর তীরে রন্ধন 
করার জন্য একটি চুললী খনন করতে 
থাকে । বণিকঘ্বয় পুফরিণী চুরির 
উদ্দেশ্যে সিদ খুড়ছে এই অভিযোগে 
গবুচন্দ্র মন্ত্রী তাদের রাজদ্বারে 
অভিযুক্ত করেন। হুবুচন্দ্র রাজার 
বিচারে অবধারিত হয় যে, পুষ্করিণী 
অপহরণপূর্বক নগরবাপীকে জলাভাবে 
বিনষ্ট করাই এ ছুই ব্যক্তির মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল। হ্ুুতরাং উক্ত অপরাধে 
তাদের শূলে দেওয়ার আদেশ প্রদত্ত 
হল। বণিকঘয় প্রাণরক্ষার জন্য এক 
কৌশল স্থির করল এবং শুলের নিকট 
আনীত হলে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর 
শূলটিতে আরোহণের জন্য উভয়েই 
যাগ্রত। প্রকাশ করতে আরস্ত করে। 
তাদের এই আচরণের কারণ জিজঞাঁলা 
কযলেঃ : বণিকন্ধ় নিজদিগকে 


৫৪৩ 


ইরপ্রসাদ রাম" 


জেযাতিবিদ বলে পরিচিত রে বলেন 
যে, শূল ছুটি অতি শুভক্ষণে স্থাপিত 
হয়েছে। স্থতরাং উচ্চনীচ ভেদে এ 
ছুই শূলে প্রাণত্যাগ করতে পারলে 
পর-জন্মে উভয়ের যথাক্রমে রাজা! এবং 
মন্ত্রী হওয়া একেবারে অবধারিত 
রয়েছে । উক্ত কারণে তার! পরজন্মে 
রাজ! ছবার আশায় প্রত্যেকেই উচ্চ 
শুলে আরোহণের জন্য বিশেষভাবে 
উংন্থক হয়েছে। হবৃচন্ত্র রাজ! এবং 
গবুচন্ত্র মন্ত্রী পরজন্মেও রাজ! এবং মন্ত্রী 
হবার প্রত্যাশায় তৎক্ষণাৎ এ ছুই 
শুলে আরোহণপূর্বক প্রাণত্যাগ করেন। 
এইরূপ উপকার এবং অন্তিমকালীন 
পুণ্য সঞ্চয়ের পরামর্শ প্রদানের জন্য 
তার! উক্ত বণিকম্বয়কে মুক্তি প্রদান 
করেছিলেন। 

হরগোবিন্দ রায় জন্ম 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। শ্রীহট্ের 
অন্তর্গত পলাশ পরগণার জমিদার । 
ইনি উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের 
শেষভাগে সংস্কৃত ভাষায় এক বিশাল 
অন্ত্গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । গ্রন্থটির 
নাম 'পঞ্চমবেদসারনির্ণয়' | গ্রস্থথানি 
নিবন্ধজাতীয়। এর প্রধান আলোচ্য 
বিষয় দক্ষিণা কালিকার উপাসনা ও 
কুলাচার । 

হরপ্রসাদ রায়--লং সাহেবের 
বিবরণ মতে হরপ্রসাদ কাচড়াপাড়া 
নিবাসী। জাতি বৈগ্য। ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে বাংলা বিভাগের একজনঅস্থায়ী . 
পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত একমাত্র 


হরি ঘোষ 


গ্রন্থ পুরুষপরীক্ষা। ইহ! সংস্কৃত 
পুরুষ পরীক্ষা'র বঙ্গাসুবাদ। 
হরি ঘোষ--যোড়শ শতাব্দীতে 
নবদ্বীপে হুরিঘোষ নামে এক ধনাঢ্য 
গোপ বাম করতেন। এই সময় 
বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি 
মিথিলা থেকে অধ্যয়ন সমাধ্ধ করে 
এসে নবদ্বীপ চতুষ্পাঠী স্থাপনে প্রয়াসী 
হন। রঘুনাথ অতি দরিদ্র ছিলেন। 
তখন হরি ঘোষ তার স্থবিস্তীর্প গোশালা 
চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য শিরোমণিকে 
দান করেন। এই গোশালাতেই রঘু- 
নাথ টোল খুলে বসেন এবং নানা দেশ 
থেকে অসংখ্য ছাত্র এমে তার চতুষ্পাঠী 
পরিপূর্ণ করে। গোশালায় ছাত্র- 
মণ্ডলীর পাঠাভ্যাসকালীন কোলাহল 
বহুদূর থেকে শোনা যেত। সে কারণে 
এখনো। লোকে কোন স্থান জনাধিক্যে 
কো লা-হ লপূর্ণ হলে “হরিঘোষের 
গোয়াল” বলে থাকে । 
হরি ঘোষ (তশ্রীহরি ঘোষ) 
-এবর আসল নাম শ্রাহরি ঘোষ। ইনি 
কলক1তার কাটাপুকুরের বিখ্যাত ঘোষ 
ংশেব রামসস্তোষ ঘোষের পৌত্র এবং 
ফর|সী গভর্ণর ডুপ্লের শাসন-সহাধক 
বলরাম ঘোষের পুত্র। বলরামের 
চারি পুত্রের মধ্যে ইনি ধিতীয়। ইনি 
ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর অধীনে মুজের 
কেল্লার দেওয়ানের কাজ করতেন। 
কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর ইনি 
কলকাতায় গিয়ে বসবাস করেন এবং 


বন অসহায় দরিত্র শ্বজাতিকে নিজ. 


৫৯১ 


হরিচনান মুকুন্দদের 


গৃহে রেখে তদের ভরণপোষণ করতে 
থাকেন। বহু কুপোস্ত পালনের অন্য 
তার ভদ্রাপন ক্রমে "হরিঘোষের 
গোহাল” নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করে। 
শেষ জীবনে ইনি এর আদি বাসভৃমি 
বাগবাজারের গান্গুলীদের কাছে বিক্রী 
করে এর জ্যে্টপুত্র কাশীনাথকে সঙ্গে 
নিয়ে কাশীবাসী হন। সেখানে ১৮০৬ 
্রীষ্টাব্দে হরিঘোষের মৃত্যু হয়। 

হরিকৃষণ দ।ক__একজন পদ- 
কর্তা । “হরিরুষ্ণ দ|স' ভণিতায় একটি 
মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে । 
পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত অন্য এক পদ- 
কর্তা হরেক দাঁজের সঙ্গে একে এক 
ও অভিন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। 
এর অবস্থিতি কাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ 
শতাব্দী । 

হরিকৃষজ দাসের--- 
“কি মধুব মধুর বয়স নব কৈশোর 

মূরতি জগ-মন-হারী । 
কি দিয়া কেমনে বিখি নিরমিল 
গোরাতন্। 
আকুল কুলবতী নারী ॥৮ 

ইত্যাদি গৌরচন্দ্র পদটির রচন! 
সুন্দর | 

হরিচন্দল মুকুন্দগ্জেব-_ 
যোডশ শতাষীতে ইনি ছিলেন 
উড়িস্তার শেষ হিন্দুরাজা। ইনি 
১৫৬*-১৫৬৮ খ্রীষ্টাৰ পর্যন্ত রাজত্ব 
করেছিলেন। ইনি বিশেষ পরাক্রম- 
শালী রাজা ছিলেন। মুকুদ্দদেব 
বাংলার মেদিনীপুর এবং হুগলী 


হরিচরণ দাস্‌ 


ত্রিবেশী পর্যন্ত হ্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তৃত 
কবেছিলেন। আফগানদের পরাজিত 
করেই ইনি এই অঞ্চল জয় করে- 
ছিলেন । 

হরিচরণ দাস-_অদৈত গ্রতুর 
জ্োষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্ত | 
অচ্যুতানন্দের আদেশে তিনি অছৈত- 
প্রভুর জীবনী “অদ্বৈতমঙ্গল' কাব্য 
রচনা করেন। কবি ত্বয়ং ছিলেন 
শ্রহট্রের নবগ্রামের অধিবাসী । কৰি 
যখন অদ্বৈত আচার্ধের সানিধ্য লাভ 
করেন, তখন প্রভু বার্ধক্যগ্রত্ত । কবি 
আচার্ষের মাতুল সম্পকীঁয় বিজয়পুবীর 
নিকট তার বাল্য কথ শুনে ত। কাব্যে 
লিপিবদ্ধ করেন। হরিচরণের অইৈত- 
মঙ্গলে কিছু কিছু নৃতন তথ্য পাওয়া 
যায়। 

হরিদত্ত, কাণ। বাংলা মনসা- 
মঞ্লের আর্দি কবি। খুব সম্ভব 
খ্রীষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্ধীতে এর 
আবির্ভাব ঘটে । এর রচিত মনণা- 
মঙ্গলের কোন আছ্যন্ত পুথি আজও 
পাওয়া যায় নি। কিন্ত বিভিন্ন কবির 
রচনার মধ্যে যে পদ কিংব| পদ্াংশ- 
সমূহ পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই 
ময়মনসিংহ জেলা থেকে নংগৃহীত। 
এইজন্ত এ অঞ্চলেই কবির বাসস্থান 
ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অনুমান 
করেন যে ময়মনসিংহ জেলায় “দস 
হরিদত্ের ভণিতায় যে তিনখানি 
'কালিকামঙগলের পুথি আবিষ্কৃত 


৫৪২ 


হরিদাস ছোট 


হয়েছে তাদের মৃলীভূত কাব্যেরও 
অষ্টা এই কাঁপা হরিদত্ত। এই কালিক! 
মঙ্গল কাব্যে "নার্কগেয় চণ্ডীগর অন্তর্গত 
সপ্ত$শতী অংশের বাংলা অনুবাদ 
করা হয়েছে। 
পরবর্তা কবি বিজয় গুপ্তের পুখিতে 
কাণ! হরিদত্তের উল্লেখ আছে । ষথা_ 
“মূর্ধে রচিল গীত ন1 জানে মাহাজ্ম্য 
প্রথমে রূচিল গীত কাণা হরিদবত্ত ॥ 
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে। 
যোড়। গাথা নাহি কিছু 
ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গীত নাই নাহিক ্ুম্বর । 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥” 
হরিদত্ব, দাস- সগ্ডদশ শতাব্দী 
ব। তার কিছু পূর্বের একজন কবি। 
এর রচিত কাব্যের নাম “কালিক1- 
পুরাণ । ইহা একখানি সংস্কত কাব্যের 
বঙ্ান্গবাদ। 
হরিদাস €োট-_মহাপ্রস্থু 
নীল/চলে বসবাসকালে ইনি তার সঙ্গে 
ছিলেন। এবং তার সেবা পরিচর্ধ! 
করতেন। রথধাত্রা উপলক্ষে যহা- 
প্রভূ যে বেড়াকীর্তন প্রবর্তন করে- 
ছিলেন, ছোট হরিদাস তাতে যুক্ত 
ছিলেন। প্রকৃত ভক্ত হিসাবে ইনি 
যথেই্& খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 
একধিন ভগবান আচার্য ছোট 
হরিদাসকে দিয়ে শিখি মাহিতীর 
ভগিনী মাধুরী বা মাধবী দেবীর কাছ 
থেকে উৎকৃষ্ট চাল আনিয়ে উত্তম রান 
কয়ে মহাপ্রভুকে খাওয়ান। মহাগ্রন্থ 


হুরিদাল ( ছিঙ্গ ) 


যখন অগ্রসন্ধান করে জানতে পারলেন 
যে ছোট হরিঘ।সই মাধবী মাহিতীর 
কাছ থেকে চাল চেয়ে এনেছিলেন 
তখন তিনি জানিয়ে দিলেন যে ছোট 
হব্রিদাস যেন তার কাছে না যান। 
এই কঠোর শান্তির কথ! শুনে ছোট 
হরিদাস আহার নিত! ত্যাগ করলেন। 
"অনেক চেষ্টাও যখন মহাপ্রভুর মত 
পরিবর্তন হল না, তখন বৎসরান্তে 
একদিন রাত্রিশেষে হরিদাস নীলাচল 
ত্যাগ করে প্রয়াগ গেলেন এবং সেখানে 
ব্রিবেণী বক্ষে ঝাপ দিলেন। ইনি পঞ্চদশ- 
ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। 

হরিদাস (দ্বিজ)___বাটীয় ফুলিযার 
সুখটী নুসি"হের সন্তান। এর নিবাস 
ছিল মুশিদ[বাধের টেঞ্যা বৈগ্যপুবেব 
সন্গিকটবতাঁ কাঞ্চনগডিযা গ্রামে । 
ঈনি শ্ীনবাস আচাষ অপেক্ষ' 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভক্কিরত্বমকরে 
বণিত আছে যে, মহাপ্রভু অপ্রকট 
হুলে ভক্তপ্রবর হরিদাস প্রাণ পরিত্যাগ 
করতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু মহাপ্রভু 
স্বপ্নে দর্শন দিয়ে একে আত্মহত্যা 
করতে নিষেধ ও বুন্দাবনে যাওয়াব 
জন্তা আদেশ করেন। তদলুসারে 
হরিদাস বুন্দাবনে গিয়ে শেষ জীবন 
ভজন সাধনে অতিবাহিত কবেন। 
হরিদাসের আজ্ঞা অনুমারে এর 
শ্রীদান ও গোকুলানন্ন নামক পুত্রদবয 
পরবতাকলে শ্রীনিবাসাচাধের নিকট 
দীক্ষ। গ্রহণ করেন। এর অবস্থিতিকাল 
যোড়শ শতান্ধী। 

৩৮ 


৫৯৩ 


হরিদাস পণ্ডিত 


হরিদাস “ত্বিজ"--ইনি 
“অশ্বমেধ পর্ব” রচনা করেছিলেন । 
পুথির লিপিকাল ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্ব। 
হরিদাস সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগের 
লোক ছিলেন বলে অগ্মিত হয়। 
ইনি শ্রীনিবাম আচাধের শিষ্য অথবা 
সম্প্রদায়হ্ুকত ছিলেন। কাব্যের শেষ 
ভণিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
“অভিমত সিদ্ধ মোর কর শ্রীনিবাস 
তোমার চরণে কে দ্বিজ-হরিদাস ।* 
হরিগাস "দ্বজ”"_এর বচিত 
গ্রন্থেব নাম “মুকুন্দমক্জল' । এই কাব্য 
রচিত হয় শ্ীষ্টাব্দে ৷ 
ইনি ছিলেন মল্পভভূমের অবিবাসী। 
এর পুথি এই অঞ্চলেই প1ওয়! যাষ । 
হরিদাস ন্যাস্স়ালক্কার 
ভষ্টীচার্ষব_এর ব্যক্তিগত পরিচয় 
বিশেষ কিছু পাওয়। যায় না। তবে 
তাকে খান্থদেব সার্বভৌমের শিষ্য ও 
রঘুনাথ শিরোমণিব সতীর্থ বলে মনে 
করা হয়। হরিদাস একসময় 
টনয়ায়িক হিসাবে গ্রভৃত খ্যাতি অজন 
করেছিলেন । শিরোমণিব দীধিতি 
তর্কগ্রস্থের উপর গদাখর-রচিত টাকায় 
তার উল্লেখ আছে। হরিদাসও 
দীধিতির টীকা রচনা করেছিলেন। 
কুস্ধমাঞ্জলি'ওর কাবিকাংশেব উপর 
হরিদাস টীকা রচন। করেন। পক্ষবর 
মিশ্রেষ তিনখণ আলোকেরও 
হবিদ[স-রচিত টীকা পাওয়া যায়। 
হরিদাস পণ্ডিত--অনস্ত 
"আচার্ধের শিল্ভ। বৃন্দাবনে এক, 


১৭০৪-১৭০১ 


হরিদাস (যবন) 


বিশেষ মর্যাদা! ছিল। বৃন্দাবনে ইনি 
গোবিন্দ-বিগ্রহা মেবার অধ্যক্ষ 
ছিলেন। ইনি অত্যন্ত সথশীল, বদান্ত 
ও মধুরভাষী ছিলেন। বুন্বাবনদাসের 
“চৈতন্তমজল' শ্রবণ করে ইনি পরম 
তৃপ্িলাভ করতেন। কিন্ত এ গ্রন্থে 
ঠৈতন্যমহ।প্রভূর শেষ-লীলা বরিত 
হয়নি বলে হরিদাম রুফদাস 
কবিরাজকে তা লেখার নয অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাবন্ী। 
হরিদাস (যবলন)_ বর্তমান 
খুলন। জেলার (বাংল! দেশ ) অন্তর্গত 
সাতক্ষীরা মহকুমার বুঢ়ন পরগণার 
অন্তর্গত ভাটকলাগাছি গ্রামে ১৪৫০ 
খ্রীষ্টান্বে এক উচ্চ ব্রাহ্মণ পরিবারে হরি- 
দ[সের জন্ম হয়। ভার পিত! মনোহর 
চক্রবতী ছিলেন বুক্রাঙ্ষণ ও স্ুপপ্ডিত। 
তার মাতার নাম উজ্জ্বল । হরিদ|দের 
বয় যখন ছু'তিন বছর, তখন তিনি 
পিতৃমাতৃহীন হয়ে নিরাশ্রয় হন। এই 
সময় হবিবুল্যা কাজী নামে এক 
নিঃসন্তান বৃদ্ধ মুধলমান তাকে 
অপহরণ করে হাঁকিমপুরে নিয়ে 
গিয়ে পুত্রবৎ প্রতি-পালন করেন। 
মুলমান কর্তৃক গ্রতিপালিত হওয়ার 
জন্য লোকে তাঁকে যঝন ছরিদাস নামে 
অভিহিত কর্ে। শ্রীনিত্যানন্দ দাস- 
বিরচিত 'প্রেমবিলাস' নামক প্রসিষ্ধ 
বৈষৰ গ্রন্থে আছে : 
বুড়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বশে | 
যবনত্ব প্রাপ্তি তার যব্নাগ দোষে 1” 


৫৪৪ 


হরিদাস (ধন ) 


পালক পিতা কাজী গ্লাছেবের 
চেষ্টায় হরিদা শৈশবে আরবী, 
পারসী ও বাংল! ভাষায় সময়োচিত 
সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি 
শিশুকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ কগতে ভাল- 
বাসতেন এবং সংসারের প্রতি বিরক্ত 
ছিলেন। তাঁর আঠার বছর বয়সে 
পালক পিতা হুবিবুল্যা কাজী তার 
বিবাহ দেওয়ার উদ্ভোগ করলে, একদিন 
রাত্রিকালে হরিনাম সম্বল করে 
গৃহত্যাগ করেন এবং বেনাপোল 
গ্রামের এক জঙ্গলে এসে বসবাস 
করতে থাকেন। এখানে তিনি প্রায় 
আট-দশ বছর ছিলেন এবং সর্বসময় 
জপ-যজ্ঞ করে কাটাতেন। সাধু বলে 
তাকে দেখতে এসে লোকে ফলমুল 
বাতাপ! যেযা দিত সেসব তিনি 
হরিৰোল বলে বালকদেব মধ্যে ছড়িয়ে 
দিতেন। সেই থেকে হরির লুটের 
সৃষ্টি হল। কিছুদিন পরে হবিদাস 
বেন[পোল ত্যাগ করে প্রথমে নবদ্বীপ 
ও পরে শান্তিগুরে এসে শ্অদ্দৈত প্রভুর 
চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে 
তার সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়। 
শিক্ষান্থে তিনি আচাষ অদ্বৈতৈর 
নিকট দীক্ষা লাভ করেন। গঙ্গাগঞ্ডে 
এক গেৌঁফায় বসে তিনি প্রত্যহ তিন 
লক্ষ নাম জপ করতেন। কিছুদিন পরে 
তিনি বেনাপোলে ফিরে গিয়ে নিজ 
ভজনকুটারে বসে নামযজ্ঞ আর্ত 
করেন। তার জপের মাধুরধে বঙ্গদেশ 
আকুলিত হয়েছিল। হরিদাসই হরিনাম, 


হরিদাস (বন ) 


জপের গ্রথম প্রবর্তক । পরে প্রীচৈতন্ত 
দেব ইহ! সমস্ত দেশ মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন । 
হরিনাম সংকীর্তনে দলে দলে 

লোককে হবন হরিদাসের অন্থগামী 
হতে দেখে গোরাই কাজী নর্ধ্যান্থিত 
হয়ে উঠজেন। তৎন তিনি হরিদাসের 
বিরুদ্ধে রাজদ্ারে নালিশ করলেন । 
তখন বিচারের জন্য হরিদাসকে হুসেন 
শাহের নিক গৌড়ে কারারদ্ধ করে 
আনা হল। তাকে হরিনাম ত্যাগ 
করার জন্য অনেক বল! হল। কিন্তু 
তিনি বললেন যে জীবন থাকতে তিনি 
হরিন।ম ত্য/গ করতে পারবেন না। 

তখন তাঁকে বাজারে এনে গ্রকাশ্তে 
চাবুক মার হল। কিছুন্ষণ পরে তিনি 
অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। মৃত মনে করে 
তাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হল। 

অচিরে প্ুনজাঁবন লাভ করে তিনি 
আবার হরিনাম ভপ করতে শুরু 
করেন। এই ময় হরিদাস নবঘীপে 
গিয়ে গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে মিজিত 
হন । এবং জগাই-মাধাই উদ্ধার, কাজী 
দলন গুভূতি নবদ্বীপ লীলার এুত্যেকটি 
উল্লেখযে[গ্য ঘটন[র সঙ্গে তিনি যুক্ত 
ছিলেন । চন্দ্রশেখর আচাষের গৃহে 

নাটকাভিনয়কালেও হরিদাস অংশ 
গ্রহণ করেন। তিনি নাটকের স্থত্র- 

ধরের-কান্জ কন্রেন। তাছাড়া, 

“কোতোয়ান্ের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়ে তিনি দর্শকবৃন্দকে চঘৎকৃত করে- 

ছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাস নীবা- " 


৫৯৫ 


হরিদেব 


চল গমন করেন। মহাপগ্রত্বর গৌড়- 
যাত্রাকালে তিনি তার সঙ্গী ছিলেন। 
এবং রীম-কেলিতে রূপ ও সনাতনের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়৷ 
হরিদাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে 
বসবাস করেন এবং একদিন ওর চরণে 
মাথা রেখে হরিনাম জপ করতে 
করতে পরলোক গমন করেন। 
হরিদাসাচার্য, ঘত্বিজ- ইনি 
ছিলেন কাঞ্চনগড়িযা-নিবাসী নবদ্বীপ- 
লীলাকালের |কীর্তনীয়া ও 
চৈতন্তপার্ৎ। মহাপ্রতুর নীলাচলে 
বসবাস কলে হরিদাসাচার্ধমাঝে-মাঝে 
শীন্ষেত্রে গিয়ে "মহাপ্রভুর দর্শনলাভ 
করে আসতেন। এঁর ছুই পুত্রের নাম 
গোবুলানন্দ ও শ্রীদাস। মহাপ্রভুর 
মহাগুয়।ণের পর হরিদাসাচাধ গৃহত্যাগ 
করে বুন্দাবনে গমন করেন এবং সাধন- 
ভজনের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত 
করেন। শ্রীনিবাসাদি যখন প্রথম 
বুন্দাবনে, তখন ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ 
হয়েছিজেন। ইনি শ্রীনিবাসকে গৌড়ে 
গিয়ে এ র পুত্রদ্বয়কে দীক্ষা দান কর।ব 
কতন্ত আজ্ঞ। করেছিলেন । দ্বিজ হরিদাঁস 
ছিলেন একজন পদকর্তা। “পদ- 
কল্পতরু'তে এর চারটি ব্রজবুলি পদ 
উদ্ধৃত হয়েছে । তাছাড়া, এর অপর 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নাম সংকীর্তন' (শ্রীরুষ্ণের 
আষ্টোত্বর শত নাম )। এর অবস্থিতি- 
কাল পঞ্চদশ-যোড়শ শতাবী। 
হরিদেব--সভ্ত বত অই্াদশ 
শতাব্ঈ,র শেষভাগের কবি। নিবাদ 


হুবিদেব দ্বিজ 


ছিল হাওড়া জেলায় । ইনি 'শীতলা- 
মঙ্গল ও “মনসামক্গল' কাব্যছয় রচন। 
করেছিলেন। 
হুরিদেব দ্বিজ--ছিজ হরিদেব 
ও বলরাষ নামক ছুইজন কবি মিলে 
একসঙ্গে একখানি “রায়মঙ্গল” কাব্য 
বচন! করেছিলেন । দ্বিজ হরিদেবের 
এই কাব্যখানি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত 
হয়েছিল। কিছু কিছু পদ বলরামের 
রচনা । কেউ কেউ বলেন বলরাম 
ছিলেন দ্বিজ হরিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 
হরিদেব বিভ্ানিধি--কৃষচন্্ 
রাজার পঞ্চরত্ব সভার অন্যতম রত্ব ও 
বিখ্যাত জ্যোতিহিদ রামকুদ্র বিছ্যা- 
নিখির অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। ইনি 
বর্ধমান মহারাজার জ্যোতিহিদ্‌ সভা- 
পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সময়ে সময়ে 
ত্বীয় পাগ্ডিতোর অসাধারণত্ব প্রদর্শন 
করে বর্থমান রাজের নিকট থেকে বছ 
অর্থ ও জমি লাভ করেছিলেন। এব 
অবস্থিতিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী । 
হরিনাঁথোপাধ্যাস্--মিঘিলা- 
নিবাসী খ্যাতনামা ্তায়াচার্য। গন্গেশের 
পূর্ববর্তা মহাপপ্ডিতদের মধ্যে হরিনাথ 
মহামহোপাধ্যায়ই ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
অর্বাচীন। এর আবির্ভাবকাল সম্ভবতঃ 
আয়োদশ শতাব্দী । 
হুরিনারাস্্ণ--সম্াট আকবর 
কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার কাহুনগে৷ 
ভগবান রায়ের পুত্র। ভগবানের ভ্রাতা 
বঙ্ষবিনোদের মৃত্যুর পর ছরিনারায়ণ 
বঙ্গাধিকারী উপাধিসহ কাহছনগোর 


৫৪৬ 


হব্িব্া 


পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইতিহাসে হৃকি- 
নারায়ণের বছ সংকার্ষের উল্লেখ দেখা 
যায়। ইনি খাজুটি গ্রামের পশ্চিম 
প্রান্তে “্হরিসাগর” নামে একটি 
বৃহৎ দীর্বিকা' খনন করিয়েছিলেন । 
আজও তা বিগ্মমান। বর্ধমান জেলার 
বিখ্যাত পীঠস্থান ক্ষীর গ্রামের যোগাণ্ 
মাতার সেবাদ্দির জন্য যোলশত টাকার 
ভূসম্পত্তি প্রদ্ধান করে যান। এই সময় 
থেকেই এর! প্রকৃত বঙ্গাধিকারী নাষে 
বাংলায় পরিচিত হয়ে উন্নতি-শিখরে 
আরোহণ করেছিলেন। এর অবস্থিতি- 
কাল সপ্তদশ শতাব্দী । 

হরিপ্পিক্স। (বা নন্দরাম)-ইনি 
পুরুষ হয়েও প্ররৃতিভাবে ভজন 
করতেন। অদ্বৈত আচার্ষের পত্রী 
সীতাদেবীর নিকট ইনি দীক্ষা! গ্রহণ 
করেন। এর জন্ম শাস্তিপুরের নিকট 
হরিপুর গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে ॥ 
এর বচিত খরস্থ 'শ্রীকষ্ণমিশ্রচরিত? । 

হরিবংশ বা ছিতহরিবংশ-__ 
গৌড ব্রাহ্মণ। রাধাবল্পভী-সম্প্রদাষের 
প্রবর্তক। ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বৈশাঞ্কী 
শুরা! একাদশীতে সোমবারে এর জন্ম 
হয়। পিতার নাম ব্যাস মিশ্র । মাত।র 
নাম তারাদেবী। এর রচিত গ্রন্থ _ 
«চৌরাশিশ্রি” “মহাবানী' প্রভৃতি । 
১৫৫১ খ্রীষ্টাকে এর তিরোধান হয় । 

হবিবর্ম- পূর্ববঙ্গের বর্মরাজ 
বংশের জ/তবর্মার পুত্র হরিধর্ম।৷ একাদশ 
শতাবীর শেষার্ধে রাজত্ব করেন ॥ 
সম্ভবত বির্ুমপুদ্েই তীয় রাজধানী 


হুরিবরভ দাস ৫৪৭ হরিরাম আগচার্য 


ছিল। এবং প্রায় অর্ধ শতাবীকাল 
রাজত্ব করেন। ইনি প্রবল পরাক্রম- 
শালী রাজা ছিলেন। ইনি “মহা- 
বাজাধিরাজ, “পরমেশ্বর'ঃ *পরম- 
ভট্টব্রক' প্রভৃতি ব্রাজচক্রবর্তীদের 
উপাধি গ্রহণ করতেন। তৎকালীন 
প্রসদ্ধ পণ্ডিত ভবদ্ব্ভট্ট হরিবর্মার 
মহামস্ত্রী ছিলেন। 

হুরিবল্পভ পাস--ইনিই বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে- 
ছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বণ | 

হরিভট্ট- রীত্রীচে ত ন্য দেবে র 
নীলাচল ভক্ত। মহাপ্রত্‌ গ্রবন্তিত 
নীলাচলে সম্প্রদায়-কীর্ভনে ইনি যোগ 
দন করতেন। এর অবস্থিতিকাল 
ষোড়শ শতাব্দী । 


হুরিভভ্র--পাল-রাজ ধর্মপালের 
সমসাময়িক । ইনি “অগ্কসাহশ্রিকা- 
প্রজ্জাপারমিতা"র উপর “অভিসময়ালস্ক 
রাবলোক' নামে বিখ্যাত টাকা লিখে- 
ছিলেন। ধর্মপালের আদেশে ও পৃষ্ঠ" 
পোষকতায় ইহা! রচিত হয়েছিল । ইহা 
রত্বভঞ্র কর্তক তিব্বতীয় ভাষায়ও 
অনুদিত হয়েছিল। এ ছাড়া, হরিভদ্রের 
আরও কতকগুলি গ্রন্থ ছিল। তার 
মধ্যে ব্ফুটার্থ, নামক টীকা, “সঞ' 
চীকা, পপ্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনা”, “পঞ্চ- 
বিংশতি-সাহন্তিকা' প্রতৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এর খঅবস্থিতিকাল 
নবষ শতাব্দী । 
হরি মৌলিক (হরি কাঙজিলাল) 
"বাংলার প্রসিদ্ধ বার ভু গার অন্ততয় 


ছুদ্ধর্ব জমিদার । নরোত্তম ঠাকুরের 
শিশ্তু। চাদ রায়ের দেওয়ান ও 
সেনাপতি ছিলেন। চাদ রায় হরির 
বীরত্বে যুগ্ধ হয়ে একে মৌলিক উপাধি 
ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিপগ্রাম 
যৌজ! প্রদান করেন। পরে হরি 
মৌলিক নরোতম ঠাকুরের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করে পরমভক্ত বৈষ্ব 
হন। 

হরিরাম আচার্ষ-_রাটীশ্রেণীর 
ক্রাঙ্গণ। এর পিতার নাম শিবাই 
আচাষ। গঙ্গা ও পদ্মার সক্ষমস্থলে 
গোয়াস ন'মক গ্রামে ছিল এর নিবাস। 
এর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ঃ। 
হরিরাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। রাষচন্্ 
কবিরাজের নিকট ইনি দীক্ষালাভ 
করেন। আবির্ভাবকালসপ্দশ 
শতাব্দী । ইনি শ্রনিবাপ আচাষের 
শাখাতৃক্ত | “প্রেমবিলাসে' আছে” 
“হরিরাম আচার্য-শাখা পরম পণ্ডিত । 
রাটীশ্রেণী বিগ্র ইহ! জগতবিদিত ॥ 
গঙ্গা পল্মার সঙ্গম যেব। স্থান হয়। 
তথায গোয়া গ্রথম তাহার আলয় ॥” 

ভক্কিরত্বাকরপ্রণেতা নরহুরি চক্র- “ 
বার মতে হরিরাম আচার্য“সংকীর্ভন- 
বল-লম্পট” ছিলেন। ম্তরাং ইনি 
নিজেও পদ রচনা নিশ্চয়ই করে 
থাকবেন। ইনি সম্ভবতঃ “্হরিরাম 
দাস” এই নামও এর পদে ব্যবহার 
করতেন। হরিরাষ আচাষধ ওরফে 
পদ-কর্ত। হরিরাম দাসের নিম্নলিখিত 
পরিচয় পাওয়া যায়, যথা. 


হন্বিরাম (বিজ ) 


“নিবাস আচার্ধের শিল্ত প্রিয়তম । 
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অনুপম ॥ 
শীরামচন্দ্রের শিশ্বা হরিরামাচার্ধ 
সর্বজ্র বিদিত অলৌকিক সর্ধকার্য ॥” 

হুরিরাম (দ্বিজজ)-__কবিকষ্ষণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বারা ধার! প্রত্যঙ্ষ- 
ভাবে প্রভাবিত হয়ে চণ্তীমন্ধল কাবা 
বচনা করেছিলেন তাদের মখো কৰি 
হরিরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । অগ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
এর কাব্যখানি রচিত হয়। মেদিনীপুর 
জেলার ঘাটাল মহকুমার চিত্রুয়া ও 
বরদার অধীশ্বর শোভাসিংহ কবির 
আশ্রয়দাতা বলে অনুমিত হয়। 
সম্ভবতঃ তার আশ্রয়ে থেকেই কবি 
কাব্যখানি রচন। করেছিলেন । হরিরাম 
তার কাব্যমধ্যে শোভাসংহের নামে 
চগ্ডিকার প্রস[দ ভিক্ষা! করেছিলেন। 
“অগ্রিজামজল নাম। বিরচিল হরিরাম্‌ 
শোভাসিংহে রক্ষিবে অস্থিক11” এর 
কাব্যমধ্যে চণ্ডীমঙ্গলের ছুটি কাহিনী 
অর্থাৎ কালকে তু-ফুন্পরার কাহিনী ও 
ধনপতি-খুল্পনর কাহিনী বর্ণিত 
হয়েছে। এর কাব্যে কবিত্বের পরিচয় 
না পাওয়া গেলেও ভাষার পরিপাট্য 
দেখা যায়। 

হরিশ্চজ্জ বন্ু-_-“চগ্তীবিজয়' বা 
“দে বাঁম গল" কাব্য-প্রপেতা। এর 
নিবাম ছিল আধুনিক রংপুর জেলার 
অন্তর্গত কালিয়া গ্রামে । কবি ছিলেন 
বজজ কায়স্ছ। কাব্যে রচনাকাল 
১৭৩৩ খ্রীষ্টা । 


হরুঠাকু 


হরিছরালল্া নাথ ভীর্থন্যামী-__ 
( ১৭৬২-১৮৩২ খ্রীঃ)--এর পূর্বনাম 
নন্দকুমার বিগ্ভালংকার | পরে গারস্থ্য 
আশ্রম ত্যাগ করে সন্যাসা শ্রম 
'অবলম্বন করেন এবং হরিহরানন্দন।থ 
তীর্ঘস্বামী কুলাবধৃত নামে খ্যাত হন। 
ইনি ছিলেন . রাজা রামমোহনেৰ 
অনুবতাঁ রামচন্দ্র বিদ্যাবাপীখের জোট 
ভ্রাতা ও তার গুক্র মতে।। রামমোহন 
এর নিকট রীতিমতে। তন্ত্র অবায়ন 
করেছিলেন । এর গ্রন্থ “কুলার্ণব' তন্ত্র 
“মহানির্বাণ-তন্ত্রের উপর রচিত টীক। | 

হরিহরানন্দ বামযোহন-প্রতিষ্রি ত 
“আত্মীয়মভার অধিবেশনেও যোগ 
দিতেন । 

হুরিহো।ড়--পাঠানদের শাসন- 
সময়ে নবদীপের উত্তর বড়গাহি গ্রামে 
হরিছোড় নামে এক রাজ! বাজস 
করতেন। ইনি ছিগেন কায়স্থ-কু ল- 
সম্ভৃত বিষুছোড়ের পুত্র। নদী, 
বাগোয়ন, পটলি, অগ্রন্থীপ, 
সাতমইকা, শান্তিপুর প্রস্ততি বহু 
পরগণ৷ এর রাঙ্স্ের অন্তর্গত ছিল। 
ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও এশ্ববশালা 
হয়েছিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করতেন। ইনি গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ 
করতেন। এব পুত্রের নাম কৃষ্দস। 
হরিছোড় পঞ্চদশ শভাষীর মধ্যভাগে 
বর্তমান ছিলেন। হন্সিছোড়ের 
ব্বাজমভাতেই কৰি কৃতিবাষ রামারণ 
রচনা ফরেন । 

হরুঠীকুর-বিখ্যাত কবিয়াল? 


“হরেকক্চ আচার্ 


ও গীত'রচয়িতা। প্রকৃত পুরোনাম 
হরেকৃধঃ দীর্ঘা্পী ব! দীর্ঘাড়ী। তবে 
বাংলার সর্বজ্র হকুঠাকুর নামে সমধিক 
পরিচিত । কলকাতার লিমুলিয়া- 
নিবাধা কল্য।ণচন্দ্র দীর্ঘাড়ীর পুন্ত। 
১৭৩৯ গ্রীষ্থান্দে এ র জন্ম হয়। বাল্যকাল 
থেকেই হক্ষঠাকুর কবিতা ও সংগীত 
রচনায় সিদ্ধহ্ত ছিলেন। ইনি কবির 
দলে প্রবেশ করে গান বেধে দিতেন। 
পরে নিজেই এক কবির দল গঠন 
করেন। ইনি অতি স্থগায়ক ছিলেন । 
শ্বন্দর সুন্দর কবিতা রচন! করে তাতে 
সুর, রাগ সংযুক্ত করতেন। এর রচনী- 
কৌশল দেখে রাজা নবকঞ্চ এনক্ষে 
কবিব দলগঠনে উৎস[হ দেন এবং 
আজীবন এর দলের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। শেষ বয়সে হরুঠাকুর দল 
ছেড়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ হন। 
১৮১৩ খ্রীষ্ঠাবে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়। 
এর সথীলংবাদ সংগীত অতীব 
মনোহর । নবকৃষ্ণ ত্রৎ | 

হরেকৃষ আচার্ষ- শ্রীজীব- 
গোশ্বামীকৃত শ্রাহরিনামামৃত 
ব্যাকরণের “বালতোষণী' টাকা 
প্রণেতা | 

হরেক দাস _অবস্থিতিকাল 
সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী । রাস- 
পঞ্চাধ্যায়ের পয়ারে অন্গবাদক। 

হরেকৃষঃ নিংছ-_কান্দী বা 
পাইকপাড়া রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ । 
১৬৫* গ্রষ্টান্দে এর জন্ম হয়। ইনি 
-বাংলার মরার মুশিদকুলি খার লম- 


€৪৪ 


হলওযেল 


সাময়িক। ইনি উত্তমর্ণ ও রেশম 
ব্যবসায়ে অগাধ ধন-সম্পত্তি করেন। 
ইনি বৈষবধর্মে অন্থরাগী ছিলেন। ১৭২৫ 
খ্বীষ্টটা্েএ রমৃতুহয়। হরেক 
মুশিদাবাদের নবাবকে প্রচুর নজরানা 
দিয়ে বোয়ালিয়। প্রভৃতি কতকগুলি 
স্থান লাভ করেছিলেন । সেই থেকেই 
বোয়ালিয়া কাঁন্দী রা জ-বংশেব 
স্থবুহছৎ সম্পতিব অংশস্বরূপ। 

হর্জর বর্ম।_এর পিতার নাম 
প্রলম্ত ও মাতার নাম জীবদা, ইনি 
সালন্তপ্ত-বংশসস্ভুত। নবম শতাব্দীর 
প্রথমের দিকে ইনি প্রাগজ্যেতিষপুরেব 
(বর্তমান আসাম) রাজা ছিলেন। 
এর অগ্গশামনে ৫১০ গ্রপ্ত।ব বা ৮২১ 
খ্ী্টা্ব পাওয়া যাষ। এরই পুত্র 
স্প্রসদ্ধ রাজা বনমালা। শ্প্রীমান্‌ 
হঞজজরদেব দি"হামনে আর হয়ে 
দেবগণ কক ইন্দ্রের ম্যায়। প্রত 
রাজগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে সব- 
তীর্থ বা ব্রি-পরিপূর্ণ মাঙ্গল্য রৌপ্য 
কলসের জলের দ্বার! বণিগজন-পুর:সর 
সদ্শজ[ত রাজপুত্রগণ কর্তৃক অডি- 
ষিন্ত হয়েছিলেন ।” 

ছু জল ওয়েল--১৭১১ শ্রীষ্া্দের 
১৩ সেপ্টেম্বর ডাবলিন্‌ নরে জন্মগ্রহণ 
করেন। রিচম়গ্ের এক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষলাভ করেন। তারপর হপ্যাণ্ডে 
উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরিত হন। পরে 
রটেগুমে কেরানী মিধুকত হন। কিন 
দিন পরে ওষধের ব্যবল! শিক্ষার জ্ত 
একট হাসপাতালে প্রবেশ করেন! 


হলগয়েল 


১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিকিৎমকরপে 
কলকাতায় আমেন। এখানে কয়েক 
বছর জাহাজে কাছ করে ঢাকার 
কুঠীতে কিছুদিন সার্জন মেজরের কাজ 
করেন। ১৭৩৬ গ্রীষ্টান্ষের শেষভাগে 
ইনি পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন 
এবং মেয়র কোটের অন্ডারম্যান্‌ 
নির্বাচিত হন। ১৭৪* গ্রৃষ্টাবকে ইনি 
হাসপাতালের সার্জন নিযুক্ত হয়ে শীশ্ই 
অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি এর 
পূর্বে দু'বার কলকাতার মেয়রের পদে 
নিবাচিত হয়েছিলেন । ১৭৮৮ গ্রীাব্দে 
ইনি ইংলগ্েফিরেযান। ১৭৫১ 
্রীষ্টান্ষে হলওয়েল কোম্পানী কর্তৃক 
জমিদারের পদে নিযুক্ত হয়ে পুনরাগ্ 
কলকাতায় আসেন। নবাব সিরাজ- 
উদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রান্ত হলে 
ইনিও অন্ধকৃপে নির্যাতিত হন। তারপর 
শরীর ভগ্ন হওয়ায় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 
বিলাতে প্রেরিত হন। যাত্রাকাঁলে 
জাহাজে বসে ইনি অন্ধকৃপ হত্যার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। বিলাতে 
পৌছবার পর কোর্ট অব. ডিরেক্ট্ররস 
এর কাজে সন্তষ্ট হয়ে একে ক্লাইবের 
উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু 
ইনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করেন । ইনি 
ভারতবর্ষে কিরে এবে চতুর্থ সাশ্য 
পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাবে দ্বিতীয় 
অদস্ত হন। ১৭৬০ গ্রীষ্টাবে ক্লাইবের 
পর কয়েক মালের জন্য অস্থায়ীরপে 
গভর্নরের পদ প্রাপ্ত হন। এ বছরই 
ইনি অবসর গ্রহণ করে বিলাতে 


শক ৪ 


হলামুধ! 


ফিরে যান। ১৭৯৮ ধীাবে হজওয়েল 
মারাযান। ইনি নিজ ব্যয়ে অন্ধ- 
কৃপে মৃত ব্যক্তিদের স্বতি বক্ষাকল্ে 
একটি স্বতিস্তম্ত নির্মাণ করেছিলেন। 
এই মর্মরফলকে হত আটচল্লিশ 
ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল। “'ব& 
81৮6১ [17021250175 17150011581 
2৬1১5 25180152500 016 ৮:০৮- 
1702 0£8015891”, “1501010965৮, 
“ব,05100£055”5 “850 210 
69801516165 0: 0119 151750005 " 
প্রভৃতি হলওয়েলের রচিত গ্রন্থ । পর- 
বর্তাকালে হলওয়েলের “অন্ধকৃপ-হত) 


* কহিনী' মিথ্যা বলে প্রমাণিত ও সম্পূর্ণ 


রূপে এই শ্বৃতিচিহট অপসারিত 
হয়েছে । এ কাধে অগ্রণী ছিলেন 
ংলার ছুলাল নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বস্থ। 
হুলা য়ুধ-_বাতস্তগ্রোতীয় ধনঞ্জয়ের 
পুত্র। এর মাতার নাম উজ্জ্লা। 
ইনি প্রথমে ছিলেন বল্লালসেনের রাজ- 
পণ্ডিত পরে মহামন্ত্রী। পরে লক্ষণ 
সেনের মহামাত্য এবং প্রৌঢ় বয়সে 
লক্ষণসেনেরই ধর্মাধ্যক্ষ ও মহাধর্মাধ্যক্ষ 
হন। ইনি ছিলেন এ যুগের অন্ততম 
যুগদ্ধর পণ্ডিত এবং প্রভাবশালী ও 
ব্যক্তি ত্বসম্পয় পুরুষ। হুলাযুধের 
অবস্থিতিকাল দ্বাদশ-ভ্রয়োদশ খ্রীষ্টান । 
ইনি পণ্ুপতি ও ঈশান নামে দুই 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামোকেখ করেছেন। 
হলাযুধের 'ব্রাহ্মণসর্বদ্ব' সুবিখ্যাত গ্রন্থ 
ইহা 'কর্মোপদেশিনী' নাষেও পরিচিত । 


হাজি মহম্মদ 


এছাড়া, তার রচিত অন্যান্ত গ্রন্থ ঃ 
“মীমাংসাসর্বন্ব','বৈফবস্বন্ব', শৈবসর্বন্ 
ও 'পর্ডিতলর্বস্ব' । “ঘ্বিজনয়ন', "শ্রাদ্ধ 
পদ্ধতিটাকা "সংবৎসর প্রদীপ, “নব্রন্থ- 
মন্তরব্যাখ্যা” প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও হলামুধের 
নামান্কিত। এই সব গ্রন্থের মধ্যে 
একমাত্র ব্রাহ্মণ-স্বত্ধ ছাড়া বাকীগুলি 
বিলুধধ। 

হুলামুধ নিজেই বলেছেন রাঢ় এবং 
বরেন্দ্র অঞ্চলের ত্রাঙ্ধণর। বেদপাঠ 
করতেন না, বৈদিক ক্রিয়াকর্মের যথাযথ 
নিয়মও জানতেন না। সেইজন্ত তিনি 
ব্রাঙ্মণসর্বন্থ গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন। 

শ/সনকাধের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য 
ইনি রাজ্যকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বজ, বাগড়ী 
ও মিথিলা! এই পাঁচটি প্রদেশে বিভত্ত 
করেন। বলালসেনের, নির্দেশে 
রাজধানী লক্ণাবতীতে স্থাপন এবং 
এ নগরীর রক্ষাহূর্গ একভালা নির্মাণে 
হলাসুধের অবদান অসামান্ত । বিক্রম- 
পুর ও সথগ্রাম এবং কলকাতা 
নগরীর ভিত্তি স্থাপন বল্লালসেন- 
হুলাযুধের যুগ্ধ প্রচেষ্টার ফল। 


হাজি মহল্মাদ-__ চট্টগ্রাম অঞ্চলের 
বাঙালী ( পূববঙ্গের ) মুসলমান কবি। 
অবস্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দী । এর 
রচিত কাব্য 'নৃরজামাল' ৷ তাছাড়।, 
ইসলাম ধর্মবিষয়ক আরও কয়েকখানি 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পুস্তিকা ইনি রচনা 
করেছিলেন। 
হাজী মহম্মদ মহসীনল-_ 
মোহাম্মদ ধহসীন, হাজী প্র*। 


৬৩৬৬ 


হাফেজ খা 


হাতেম খাইনি ছিলেন প্রথম 
জীবনে বীরভূমরাজ বাদি উজ্জমান 
খার জনৈক বিচক্ষণ কর্মচারী । শুন! 
যায় ইনি নাকি রাজার জনৈক আত্মীয় 
ও সেনাপতি । বয়োবৃদ্ধিহেতু একে 
রাজন্বমচিবপদে নিযুক্ত করা হয়েছিল । 
ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ ও সচতুর 
ছিলেন। রাঘবপুরে রাঘবানন্দ রায় 
বিক্রোহী হলে বীরভূম রাজা বিজ, 
বিচক্ষণ হাতেম খাকে বিজ্রোহ দমনের 
জন্য সৈন্ৃসামন্তসহ হেতমপুরে প্রেরণ 
করেন। হাতেম কুটনীতির জাল 
বিস্তারপূর্বক রাঘব রায়কে বন্দী 
কবেন। বীরভূমরাঁজ বৃদ্ধ হাতেম খার 
দক্ষতায় অত্যন্ত গ্রীত হয়ে এই বিদ্রোহ 
দমনকার্ধের পুরস্করম্বপ একে 
রাজোপাধিতে ভূষিত করেন এবং 
এবুই উপর হেতম্পুর হুর্গরক্ষার ভার 
ান্ত হয়। এই হ।তেম খাঁর নামেই 
গ্রামের নাম হয়েছিল হাতেমপুর, 
বর্তমানে উহা হেতমপুর নামে 
পরিবত্তিত হয়েছে । এর অবস্থিতি- 
কাল সপ্তদশ-অষ্ট।দশ শতাব্দী । 

হাফেজ খা বীরভূম জেলার 
হেতমপুরের শ্লাসনকর্তা। এর প্রকৃত 
নাম ওসমান, দিল্লীর বাদশাহের 
আথানস্থ জনৈক দেনাপতির পুত্র । 
বাদশাহের এক কন্া আমিনার সঙ্ষে 
ওসমানের প্রণয় ঘটে । কিন্তু বিবাহের 
কোন সম্ভাবনা ন! থাকায় উভয়ে দিল্লী 
পরিত্যাগপূর্বক নানা স্থান অতিক্রম 


* করে হেতঘপুরে এয়ে উপস্থিত হন।. 


হামিদ খান 


এবং সেখানকার শাসনকর্তা হাতেম 
খার আশ্রয় লাভ করেন। ক্রমে 
হাফেজ খা কার্যকুশলত। ও শ্ীলতা গুণে 
হাতেম থাকে এতই মুগ্ধ করেন যে 
বৃদ্ধ হাতেম খ1 একে পুত্রের ন্যায় স্সেহ 
করতেন। পরে হাতেম খার মৃত্যু হলে 
রীরভূমরাজ হাকেজ খর উপর হেতম- 
পুর ছুর্গের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। 
সম্ভবতঃ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্বে হাকেজ খার 
জন্ম হয়েছিল। ১৭৪৫ খ্রীষ্টান্ে এর 
মৃত্যু হয়। 
হামিদ থা ল- দৌলত উজীর 
বাহরাষ খানের লেখ 'লায়লী-মজনু'তে 
এর নাম পাওয়া যায়। লায়লী-মজঙ্ 
ওরজজেবের রাজত্বকালের প্রথম 
দিকে রচিত হয়েছিল। এতে দৌলত 
উজীর লিখেছেন যে, তার পূর্বপুরুষ 
হামিদ থান হোসেন শাহের ( ১৪৯৩- 
১৫১৯ গ্রীঃ) প্রধান উজীর ছিলেন। 
তিনি বহু গুণে বিভূষিত এবং অদ্বিতীয় 
দাতা ছিলেন। 
“পুর্বকালে নরপতি তুরন বিখ্যাত অতি 
আছিল হোসেন শাহাবর | 
তান রত্ব নিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ 
গৌড়েত শোভিত মনোহর ॥ 
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান 
তাহার গুণের অন্ত নাই। 
অন্বশালা স্থানে স্থান মস্জিদ স্থনির্নাণ 
পুক্করণী দিলেক ঠাই ঠাঁই ॥” 
কান্বির আল্পা--বীর হাছির ভ* | 
হায়াৎ (ব1 হিয়া) মামুদ্-- 
উত্তরবঙ্গের কবি। ইনি হিতোপদেশের 


৯১৪২ 


ছালহেঞ্চ 


ফারসী অনুবাদ বাংলা পঞ্তে ববপাস্তরিত 
করেছিলেন ১৭৩২ খ্রী্টাকে। এই 
অনুদিত কাবোর নাষকক্পণ করেন 
“চিত্ত-উখান' বা প্সর্বভেদবাণী' । হাদাৎ 
মামুদের নিবাম ছিল ঘোড়াঘাট 
সরকারের অন্তর্গত সুলঙ্গ বাগছুয়ার 
পরগণার ঝাড়বিশিলা গ্রামে । খুব 
সম্ভব কবির পিতা ছিলেন শাহা কব র 
বা কবীরুদ্িন। ঘোড়াঘাট সরকারের 
দেওয়ান ছিলেন এবং কৰি বাগছুয়ার 
পরগণার কাজী ছিলেন। “জঙ্গনামা' 
ব। মহরম পর্ব কাব্যে কবি স্বীয় আহ্া- 
পরিচয় দিয়েছেন । ইহাই কবির প্রথম 
রচনা, রচনাকাল ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ । 
কাবাটি মহাভারত-কাহিনীর আদর্শে 
লেখা । হায়াৎ মামুদের তৃতীয় কাব্য 
“হিতজ্ঞ[নবাণী' ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্ষে বচিত 
হয় । এতে ইসলাম-শান্ত্র অনুযায়ী তব্ব- 
রুথ। বিবৃত করা হরৈছে। কধির চতুর্ধ 
কাব্য “আদ্দিয়াবাণীতে' পয়গন্ধরদ্ের 
কীব্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই 
কাব্যের রচনাকাল ১৭৫৮-৬০ 
্ীষ্টাব্ | 

হালছেডভ- ইংরেজ পুরুষ 
ন্তাথানিয়েল ব্রামি হালহেড, এদেশে 
এসে ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর কার্ধে 
নিষুক্ত হন এবং পারস্য ও সংস্কৃত 
ভামায় বিশেষ বুযুৎপত্তি লাভ করেন। 
চার্পন উইলকিদ্মের সহায়তায় ইনি 
হুগলীতে প্রথম মৃত্রযন্ত্র স্থাপন করে 
১৭৭৮ শ্রীাকে & 2/00082 0: 
39089] 7806998০ একটি বাংলা 


হালু খিঞা 


ব্যাকরণ মুত্রিত করেন। চু চুড়ার জাচ, 
গভর্নরের কগ্যার সঙ্গে এর বিবাহ হুয়। 

ছাজু মিএঃা-_অষ্টাদশ শতাবীর 
মুসলমান কবি। রচিত গ্রন্থ 
“গাজীমঙগল' । 

হাড় ওঝ। ব1 হাড়াই পণ্ডিত 
-মুকুন্দ ভ্রৎ। 

হাড়িপা--জালদ্ধরিনাথ দ্রৎ। 

হিউ-এনন্দাঞ্-হ্থ বি খ্যা ত 
চৈনিক পরিব্রাজক । সপ্তম শতাঙীতে 
ভারত ভ্রমণে এসে বাংলার নানা স্থান 
পরিভ্রমণ করেন এবং বাঙালী জাতি 
সম্বন্ধে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করে 
যান। ইনি এর বিবরণীতে বাঙালীর 
চরিআঅ-বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধে যে মন্তব্য করে 
গিয়েছেন তা৷ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
এর মতে সমতটের ( দক্ষিণ-পূর্ববন্গের) 
অধিবাসিগণ ছিলেন শ্রমসহিষ্ণ ও 
বিচ্চান্থরাগী ; তাত্রলিণ্রের অধিবানিগণ 
ছিলেন দৃঢ় ও সাহসী, কিন্তু চঞ্চল ও 
ব্যস্তবাগীশ ; কর্ণক্বর্ণের অধিবামিগণ 
ছিলেন সাধু, অমান্নিক ও অধ্যয়নপ্রিয় 
এবং পুগু,বর্ধনের অধিবাসিগণ ছিলেন 
শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত আ গ্রহশীল। 
তাম্রলিপ্তিতে ইনি তিন বছর অবস্থান 
করেছিলেন । এখানে বনু বৌদ্ধ মঠ 
ও শ্রমণের ইনি বর্ণনা করে গিয়েছেন । 
বাংলার সাধারণ মান্ষের মধ্যে প্রবল 
আনল্পৃহ। দেখে হিউ-এন-লাং বিশ্বয়ে 
অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন! 

হিকি, জেমস অগাষ্টাস-_ 
জাতিতে ইংরেজ। ভায়তীয় সংবাদ- 


৬০৩ 


হিকি, জেষস্‌ 'অগাষ্টান 


পত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারপে 
বিখ্যাত। ১৭৮* শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 
পত্র "হিকিস্‌ বেঙ্গল গেজেট" নামে 
পরিচিত। এ বছর ২৯ জাঙুয়ারি 
উহার প্রথম সংখ) প্রকাশিত হয়। 
ইংলগ্ডে অবস্থ।নকালে হিকি সম্ভবতঃ 
মুদধাকরের কাজ করতেন। এখানে 
এসে প্রথমে ইনি ব্যবসায় করতে 
আরম্ভ করেন এবং তাতে ক্ষতি গ্রস্ত 
হয়ে দেনার দ|য়ে কারারুদ্ধ হন। 
কারামুক্তির পর ইনি উপরিউক্ত পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। ইনি এদেশবাসীর 
পক্ষ সমর্থন করতেন না । এর অভিমত 
ছিল যে শাসকদের শ্বার্থরক্ষার জন্য 
শালিতদের দ্বার্থহানি অগ্তায় নয়। তবে 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বিশেষতঃ 
হেষ্টিংস ও ইম্পেকে যথেষ্ট গালি 
দিতেন। কুৎসা প্রচরের অজুহাতে 
হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রচার বন্ধ 
করে দিলে হিকি “ইগ্ডিয়া। গেজেট” নাম 
দিষে আর একখানি পত্রিক। প্রকাশ 
করতে থাকেন। এই পত্রিকাতেও 
ইনি পূর্বের ন্তায় গালি দিতে থাকেন। 
১৭৮১ শ্রীষ্টান্ে জুন মাসে গভর্নর 
জেনারেল এব নামে ছু" দফা নালিশ 
রুজু করায় ইনি গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে 
গ্োরত হন! একে প্রতি দকায় 
চল্লিশ হাজার করে টাকা জামিন দিতে 
বল। হয়। কিন্তু ইনি তা দিতেন! 
পরায় এক বছর জেল ওছুহাজার 
টাকা জরিমান। হয়। এর পর ১৭৮২ 
শ্ী্টাঘে জানুয়ারি মাসে হোষ্ংদ 


হিকি, টমাস 


পুনরায় হিকির নামে নালিশ রুজ্জু করে 
পাচ হাজার টাকা ভ্যামেজের ডিক্রি 
পান। কিন্তু এই সব জরিমানার টাক 
দিতে না পারাম্ম হিকিকে কারাগারে 
খ|কতে হয়। 

হিকি, টমাস--একজন ইংরেজ 
চিত্রকর । ভারতে এসে কলকাতায় 
১৭৮৮ গ্রীষ্টাবে “দি হিষ্ট্রী অব পে্টিং 
এবং স্কাল্পচার ফ্রম দি আলিয়েস্ট 
য্যাকাউণ্টস” প্রকাশ কবেন। তার 
অস্কিত বছ চিত্র কলকাতার রাজভবনে 
সংরক্ষিত আছে। 

হিরণ্য দাস- পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে সপ্চগ্ররম অধলের বিখ্যাত 
জমিদার | ইনি “মুলুকের মজুমদার? 
নামে অভিহিত হতেন । এব নিবাস 
ছিল হুগলী জেলার নিকটবতা ঠাদপুর 
ব। চন্দনপুর গ্রামে । এর এক সহোদর 
ভ্রাতার নাম গোবর্ধন দাস। এর] 
ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। গৌরাঙ্গের 
মাতামহ নীলাম্বর চক্রবতা এদের 
বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অদ্বৈত 
শিষ্ত যছুনন্দন আচার্ধের নিকট এরা 
দবীক্ষ/লাভ করেন। এরা অৈত প্রভুর 
বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। 
বিখ্যাত চৈতন্তভক্ত রঘুনাথ দাস 
গোশ্বামী ছিলেন হিরণ্যদাসের 
জ্রাতুষ্পুত্র, গোবরধনের পুত্র । 

কষ্দাল কবিকাজ-বিরচিত “চতন্ত- 
চরিতামুতে'র অন্তলীল! থেকে জান 
যায় যে হিরণ্য মজুমদারের উপর 
বাংলার তৎকালীন নবাব হোষেন শাহ 


৬০৪ 


হদ্য়কাষ লাউ 


সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজন্য আফায়ের ভার 
অর্পণ করেছিলেন । সর্ভ ছিল যে বিশ 
লক্ষ টাক] রাজস্ব সংগ্রহ করে হিরণ্য 
বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা 
দেবেন। চৈ তন্যচরিতামৃতের 
অন্তলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে £ 

“হিরখ্য গোবর্ধন ছুই মূলুকের 

মজুমদার ।” 

এ অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
আছে ঃ 

“হিরণ্যদাস মূলুক নিল মোকতা৷ 

করিয়া । 

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ 
লক্ষ |” 

ছইলার-_ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
কাউন্সিলের একজন সদস্য । ১৭৮৪ 
খ্রীষ্টাব্দে গভর্নরের অন্ুপস্থিতিবশতঃ 
সেণ্ট জন্‌ গির্জার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
করেন। 

ছঞ্জুরীমল-_একজন পঞ্জাবী__ 
প্রখ্যাত উমিষার্দের নিকট-আত্মীয় | 
১৭৬৪ গ্রীষ্ঠাব্দে বক্সার যুদ্ধের সময় ইনি 
ইংরেজ কোম্পানীর যথেষ্ট উপকার 
করেন। তত্কালীন ইংরেজ গভনর 
ভেরেলষ্ট সাহেব হুজুবীমলের এই 
সহায়তার জন্য পুরক্কৃত করতে চাইলে, 
ইনি অন্ত কোন পুরফ্ষার না নিয়ে 
কালীঘাটের মধ্যে বার বিঘ! জমি 
গ্রহণ করেন। বছ বাজারের নিকটস্থ 
হুজুরীমল লেন এর নাম রক্ষ! করছে। 

হাদয়রাম লাউ-.একজন কবি । 
১৭৪৯ গ্রীষ্টাবে হায়রাম ধর্মমঙ্গল কান্ড 


্য়ানদ্দ ৬*৫ হেজেস্‌, উইলিয়ম্‌ 


রচনা শেষ করেন। তার পূর্বনিবাস 
ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রাষে। 
কবির পিতার নাম গোবিন্দ, মাতা 
মুক্তা, পিতামহ কমল। এব! 
জাতিতে শুড়ি। পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে 
কবি বাল্যে মাতুলালয়ে লালিত পালিত 
হয়েছিলেন। ম্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হয়ে 
হাদয়রাম সিদিয়াদহ থেকে ঠাকুরের 
যু্তি সংগ্রহ করে নাহগুরের দক্ষিণে 
প্রাচীন ও গ্রসিদ্ধ গ্রাম উচকরণে গিয়ে 
ধর্মমন্ল' রচনা করেন। হদয়বামের 
ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবতীর 
চণ্তীষঙ্গল কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত 
প্রবল। এর ভাষা সংস্কৃতব্থল ও 
বৈশিষ্ট্যবজিত। 

হাদক্সানল্দ-_-ইনি ছিলেন প্রথমে 
গঞ্াধর পণ্ডিতের শিষ্ত। একদিন 
গোরীদাস পণ্ডিত গদাধরের কাছ 
থেকে হ্বদয়ানন্দকে ভিক্ষা করে নেন। 
তারপর তাকে বাসায় এনে বিদ্যা শিক্ষা 
করান এবং পরে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে 
পুত্রবৎ পালন করেন। হৃদয়ানন্দও 
স্থশিক্ষিত হয়ে গুরু গৌরীদাস ও তৎ- 
প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নেবায় আন্মনিয়োগ 
করেন। হৃদয়ানন্দের অপূর্ব ঠৈতত্ত- 
ভক্তি দেখে গুরু গৌবীদাস তার নাম 
দিষেছিলেন দপ্যদয়-চৈতন্ত' | স্/মানন্দ 
ব1 ছুঃখী কঞ্চদাস বৃন্দাবন গমনের পূর্বে 
অদ্বিকায় ছদয-চৈতন্যের নিকট দীক্ষা- 
লাভ করেছিলেন। হৃদয়-চৈতন্য 
বৈবসমাজে বিশেষ লম্মানীয় ব্যক্তি 
ছিলেন। খেতুরির মহোতনবে ইনি 


বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 
বোবাকুলির মহোৎসবেও ইনি উপস্থিত 
ছিলেন। পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে 
ইনি বিদ্যমান ছিলেন। 

হৃদস়্ানজ্দ বিস্তার্ণৰ--একজন 
অনাখারণ পণ্ডিত। ইনি গণিত ও 
জাতক উভয়বিব জ্যোতিঃ:-শান্ত্েই 
বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । তদা- 
নীন্তনকালে হৃদরানন্দ বিস্তার্ণবের স্যাষ 
কৃতী জ্যোতিত্বিদ বঙ্গে কেহই ছিলেন 
না। ওবানন্দ মঙ্গুমনার এই বি্যার্ণ 
ম্হাশয়কে যথেষ্ট সম্মন ও বিশ্বাম 
করতেন। এর রচিত হ্থ্প্রস্িদ্ধ গ্রন্থ 
“জ্যোতি:সারসংগ্রহ্ত । ইনি অতি 
দীর্জীবি ছিলেন। ভবানন্দের 
প্রপৌত্র মহারাজ রামজীবনের সময়েও 
ইনি নদীয়। বাজধানীর জ্যোতিহিদ 
পণ্ডিত ছিলেন। এর অবস্থিতিকাল 
সগ্ডদশ শতাব্দী । 

হেজেস্,উইলিক্সম্--জাতিতে 
ইংরেজ। ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীব 
প্রথম গঞ্রন্র বা এজেন্টরূপে ১৬৮২ 
শ্বীান্ে ইনি এদেশে আসেন। 
কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ক সর্ব- 
প্রকার তত্বাখধান করাই ছিল এর 
কজ। ইনি কোম্পানীর প্রধান 
কমচারীদেব দ্বার৷ গঠিত একটি মন্ত্রণী- 
সভাব দ্বারা পরিচালিত হতেন । জব. 
চার্ণক, জন রিচার্ড, জন বেয়ার্ড প্রভৃতি 
এই সভার সাস্ত ছিলেন। হেজেস্‌ 
ছিলেন কর্মক্ষম ও ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ? 
কিন্ত এর স্বভাবদোষে শেষে পদচ্যৃতি 


হেজেস্‌, উইলিয়ম 


ঘটে। হেজেস্‌ যে একখানি রোজ- 
নামচা রেখে গিয়েছেন তা ইতিহাসের 
এক অমূল্য সম্পদ । 
হেজেস্‌, উইলিক্মম-_€য়ারেন 
হেষ্টিংসের প্রচেষ্টায় ইনি ১৭৮০ শ্রীষ্টাব্ে 
ভারতে আসেন। হেষ্টিংসের আদেশে 
ইনি উত্তর ভারতের এবং যুঙ্গের প্রভৃতি 
স্থানের বহু দৃশ্ঠাবলী অঙ্কিত করে যশ 
ও সৌভাগ্যের অধিকারী হন। ইনি 
বছ স্থান ভ্রমণ করে বনু চিত্র ও পাওু- 
লেখ প্রস্তত করেন। 
হেমচক্দ্র-_মহাবাজ কুমারপাজের 
গুরু । সেযুগে হেমচন্দ্রেব স্তায় সর্ব- 
শান্ত্রজ্ঞ সুপপ্ডিত আব কেউ ছিলেন 
না। সেজন্য তৎকালীন সমাজ কর্তৃক 
ইনি “কলিকাঁল সবজ্ঞ' আখ্যায় ভূষিত 
হযেছিলেন। হেমচন্দ্র সমস্ত শান্ত্র পাঠ 
কবে এবং সমুদয় অস'স্কৃত শব্-সাগর 
মধিত কবে একখানি সংস্কত অভিধান 
প্রণয়ন করেছিলেন। এবই নামে 
অভিধ|নথানির নামকরণ হয় "হ্মচন্ত্র'। 
এই অভিধানে এমন অনেক শব আছে 
য| অমরকোষ প্রভৃতি অভিধানেও 
পাওয়া যায় না! রাধারুঞ্চ দেব তার 
“শব্বকল্পক্রম গ্রন্থে প্রামাণ্য পুস্তকরূপে 
হেমচন্দ্রের বারবার উল্লেখ কবেছেন। 
ইনি দশম শতাবপীতে জীবিত ছিলেন। 
হেমচন্দ্র রচিত অপর বিখ্যাত গ্রস্থ 
'কুমারপালচরিত ।' 
হেমন্ত সেন্--ইনি কর্ণাট হতে 
আগত এবং বাংলার গঙ্গাতান্বে বস- 
বাসকারী সামত্ত সেনের পুত্র। ইনি 


শঙত 


হে সিংহ 
থুব সম্ভবত দ্বামপালের অধীনস্থ একজন 
সামন্ত রাজা ছিলেন। হেমন্ত সেনই 


ংলার লসেনবংশের প্রথম বাজা। 
ইনি মহারাজাধিরাজ ও এর স্ত্রী 


যশোদেবী মহারাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন। এরই পুত্র বঙগাধিপ 
বিজয় সেন। 


হে মকাভা দেবী-_বৈষ্ণবাচার্য 
শ্রীনিবাস আচার্ষের কন্তা। পিতার 
জীবিতকালেই ইনি বৈষ্ণবসমাজে 
নেতৃত্বের অধিকারিণী হয়েছিলেন । 
এব অবস্থিতিকাল যোড়শ শতাব্দী ! 
এব নামে একটি রাগাত্মিকা প 
পাওয়া ষায়। পদাংশটি এইরূপ, 
“শুনহ রসিক রসের বাশি 
বসের রতন আনন্দ হাসি। 
হেষলতা কহে এইত সার 
চাতৃবি সমান নাহিক আর ॥” 
হেম সরষ্বতী-_সপ্তদশ শতকের 
শেষের দিকে উত্তব-পূর্ব বঞ্গে, কামতা- 
কামরূপে ইনি নানা পুরাণকাহিনী 
নিয়ে বিবিধ পাঁচালী-কাব্য রচনা 
করেছিলেন । এর পিতা! পশুপতি 
ছিলেন দরঙ্গেব রাত। ছুর্লভনারায়ণের 
মহাপাত্র। কবির মাত! দেবযানী, 
মাতামহ কত্ু-সরস্ব তী, অগ্রজ 
বৰ 
হেম সিং হু-শ্রীহীয় চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ধমাঁনে দাযোধর 
নদের তীরে হেমসিংহ নামে ক্ষত্রিয় 
বাজ! রাজত্ব কততেন। এর পুজের' 
নাম ছিল বীরলিংহ। 


হেয়ার, ভেভি 
হেস্সার,। ডেভিড--(১৭৭৫- 
১৮৪২ আ্ঃ)। কলকাতায় (১৮০, 


খ্রীষ্টাব্দে এসেছিলেন ) বসবাসকারী 
ইংরেজ ঘড়িব্যবসামী ও ঘড়ি গ্রস্তত- 
কারক। পরে তিনি ঘড়ির ব্যবসায় 
ছেডে দিয়ে এদেশের সামাজিক উন্নতি- 
বিধানে বিশেষ কবে শিক্ষা বিস্তারে 
সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 
১৮১৫ গ্রীষ্টাব্দে তিনিই হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন । 
তিনি ছিলেন ধর্মবিবোধী, ঈশ্বর- 
বিবোধী, ও শ্রীষটর্ম-বিবোধী যুক্তিবাদী 
ও মানবপ্রেমিক। তিনি অত্যন্ত 
সহজ সবল জীবনযাত্র/ নির্বাহ 
করতেন এবং আচাব-আচখণে বাঙালী 
জীবনেব সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে 
জডিয়ে ফেলেছিলেন। ছাঅদের প্রতি 
তাব গভীব মমত্ববেধ ছিল। তার 
সমন্ত ধন, সম্পদ ও জীবন এদেশে 
শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। 
তাই এদেশবাসীব নিক তিনি 
মহামতি ডেভিড হেয়বৰ আধখ্যায় 
সন্মানিত। শিক্ষাপ্রসারের জন্য যে কয়টি 
ংস্থ! গঠিত হয়, তার প্রত্যেকটির 
সজেই তার সংযোগ ছিল। কারিগরি 
ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনেও তাৰ 
ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৫ গ্রষ্টাবে 
মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় তার 
অবদান আছে। তখনই তিনি মতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গুচ|রের বিষয় 
চিন্তা করেছিলেন। তিনি নারী- 
শিক্ষারও সমর্থক ছিলেন। 


৬৬৭ 


হেষ্িংস্‌, ওয়ারেন 


শিক্ষা ছাড়া আরও নানা বিবয়ে 
হেয়ার সাহেবের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 
যেমন, সংবাদপত্রের ম্বাধীনত। রক্ষা, 
বিদেশে ভারতীয় কুলীচাঁলান বন্ধ 
আন্দোলন, সার! দেশে জুরী প্রথার 
প্রধর্তন ইত্যাদি । 

হেগ্রিংস,ওয়ারেন--এই ইংরেজ 
পুরুষ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
১৭৫০ খ্রষ্টান্বে ইনি ইষ্ট ইত্ডিা 
কোম্পানীর কেরানী হয়ে এদেশে 
আমেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাবে ইনি নবাব 
সিরাজউদ্দোল্লা। কর্তৃক বন্দী হন। এর 
কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হযে ১৭৬৯ খ্রী্ঠাবে 
কোম্পানী একে, সাম্রাজ্যের গভনর 
পদে নিয়োগ করেন । ১৭৭২ খ্রীষ্টান 
ইনি বাংলার গভনর হন। এরই 
কাবসাজিতে জাল করার যিথ্য! 
অপরাধে ১৭৭৫ গ্রীষ্টাবে নন্দকুমারের 
ফালি হয়। ১৭৮ গ্রীষ্টাবে ইনি ছন্বযুদ্ধে 
স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসকে আহত 
করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্াবে ইনি ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করে যান। ভারতে থাকাকালে 
একাধিক অন্যায় কাষের সঙ্গে জড়িত 
থাকাব জন্ত বিলেতেব পর্লামেন্টে 
১৭৮৮ স্বীষ্টাঝে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনা হয়। সাত বছর ধরে বিচারের 
"র্‌ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মুক্তিলাভ 
করেন। ইনি ছুই বিবাহ করেছিলেন । 
ফলতায় বিবাহ করেন কাণেন 
বুকাননের বিধৰ। পত্বী মেরীকে এবং 
১৭৭৭ গ্রীষ্টাে হছুগলীতে দ্বিতীয় 
বারনেস ইনহফকে বিবাহ করেন। 


হোলেনকুলী খ। 
স্তার উইলিয়ম জোক কর্তৃক প্রতিতিত 
এশিয়াটিক সোসাইটির. ইনি ছিলেন 
'্মন্ততম পৃষ্ঠপোষক । দেশীয় আইনাহু- 
সারে বিটাঁরের জন্ত ইনি পণ্ডিতদের 
সাহায্যে হিমু আইন প্রণয়নের ব্যবস্থ। 
করেছিলেন। এর শাসনকালে কল- 
কাতান স্থগ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। 

হো সেনকুলীরখঁ-বাংলার 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার জ্যেষ্ঠতাত 
'নোয়াজিস্‌ মহম্মঘধ এর প্রিয়পান্জ। 
নোয়াজিস্‌ নামে ঢাক্ধার নবাব হলেও 
“মহারাহইীয় হাজামার সময় থেকে তিনি 
ঢাকায় পদার্পণ করেন নি। হোষেন্‌ 
কুলী খাই দেওয়ান হয়ে তার নামে 
ঢাকায় রাজত্ব করতেন। খ্যাতনাম। 
বৈগ্য রাজ! রাজরল্পভ এর পেস্কার 
ছিলেন। কালক্রমে হোসেনকুলী 
নোয়াজিসের গৃহে সর্বময় কর্তা হয়ে 
উঠেন এবং এ কর্তৃত্ব অনেক দূর 
গড়ায়। আলীবদ্দা খার জ্যেষ্ঠা কন্ত। 
.নোয়াজিস্‌-পত্রী ঘসেটা বেগমের সঙ্গে 
হোসেনকুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথা 
প্রক1।শত হয়ে পড়ে । সিরাজ-জননী 
আমেনা বেগমের নামেও শেষে এ 
কলঙ্ক রটে। সিরাজউদ্দৌলা এতে 
ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। একদিন হাজি 
মেহেষীর গৃহে লুকাফিত' হোসেন 
কুলীকে টেনে বার কৰে নৃলংশভাবে 
হতা। করেন। 

স্বাজিপ্টল উইলিস্ম--ইই 


হত ৮ 


হামিপন (কাথডেন?) 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর একজন টিকিৎ্সক। 
কলকাতার প্রতিষ্ঠাতাক্ধীপে জব, 
চার্ণকের পর উইজিয়ধ হ্যামিষ্টনের 
নামই উল্লেখযোগ্য । ইনি শিলীর 
বাদশাহ ফরক্সায়ারের চিকিৎসা করে 
কঠিন ব্যাধি হতে তাঁকে মুক্ত করে 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বাঁদশ।ছের 
কাছ প্রকে ইনি বছ পুরস্কার লাভ 
করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথ৷ 
কোম্পানীর হয়ে ইনি বাদশাহের ক]ছ 
থেকে বছ স্থযোগ হ্ৃবিধা আদায় করে- 
ছিলেন। এরই চেষ্টায় ১৭১৭ গ্রীষ্টাব্দের 
জুন মাসে কোম্পানীর প্রাধিত 
ফারয়ান প্রাপ্ত হয় এবং স্থৃতানুটা, 
গোবিন্দপুর, কলকাতা এই তিনটি 
গ্রাম ছাড়া আরও ছাব্বিশটি পজীর 
জমিদারীদ্বত্ব খরিদের অন্থমতি পাওয়া 
ষায়। বাদশাহ এঁকে স্থানীভাবে 
রাজকীয় চিকিংসকরূপে রাখবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছিলেন । ১৭১৭ গ্রীহান্দের 
৪ ডিসেম্বর ইনি মারা যান। 

হামিপ্টন (কাপ্ডেন ),_এক 
ইংরেজ পুকুষ। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথমে ভারতে আসেন। ১৭২৭ 
খ্ীানে “ঠ 06৬ 98০5০001০01 0৫ 
925 1750165.” নামে একখানি 
রতিহানিক গ্রস্থ লিখে খ্যাঁতিলাড 
করেন। এই গ্রস্থে তৎকালীন 
কলকাতার বছ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে। 


রতনের 


